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দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


আশাতীত অল্পদিনের মধ্যে বাংলার লোক-সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ 
নি:শেষিত হইয়া গিয়াছে ; দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে সামান্য কিছু বিলম্ব 
হইয়া গেল; ইহাঁর কারণ, প্রথমতঃ এই প্রকাঁর বৃহদায়তন একখানি গ্রন্থের মুদ্রণ 
কাঁধ্য অল্পদিনে সম্পূর্ণ হওয়। কঠিন, ছ্বিতীয়তঃ এত শীঘ্রই পুস্তকখানি পুনরায় 
মুদ্রণের প্রয়োজন হইবে, তাহা পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া আমি ইহার 
প্রয়োজনীয় সংখোধন ও পরিবদ্ধন কাধ্য ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ করিয়। রাখিতে পারি 
নাই। তথাপি গ্রন্থখানি দ্বার] বাঙ্গালী পাঠক-সমীজে ইতিমধ্যেই যে অন্গরাগের 
সথষ্টি হইয়াছে, তাহা যাহাতে ইহার অভাঁবে শিথিল হইয়া পড়িতে না পারে, 
সে"জন্য ইহাঁর পরিবদ্ধন, পুনলিখন ও মুদ্রণের কাধ্য আমি যথাপস্তব শীত্র 
সম্পূর্ণ করিতে যত্রের ত্রুটি করি নাই। 

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রস্থখানির কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে__কারণ, ইহার 
প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংল! ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন 
স্থান হইতে বাংলা লোক-সাহিত্যের সংগ্রাহক, গবেষক ও অন্থরাগী বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ তাহাদের বহু মূল্যবান অগ্রকাঁশিত সংগ্রহ আমাকে অযাচিতভাবে 
উপহার পাঠাইয়াছেন, ইহাদের অধিকাংশ আমার গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 
অন্থলেখিত ছিল। পুস্তকখানির এই নৃতন সংস্করণে এই সকল মৃল্যবান্‌ 
উপকরণ সংযোগ করিব।র সুযোগ লাভ করিয়াছি। তারপর “ইতিকথা, 
নামক নৃতন একটি অধ্যায় গ্রন্থখানিতে যৌগ করা হইয়াছে । “ইতিকথ।” 
কথাটি আমি ইংরেজি 1929. কথার পরিভাষ। রূপে গ্রহণ করিয়াছি। 
পূর্ববন্তী সংস্করণে এই বিষয়ক আলোচনা আমি 'পুরাকাহিনী, (703৮) 
নামক অধ্যায়ের অন্তভূক্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিতে পাইলাম, পুরা- 
কাহিনী (2050৮) ও ইতিকথা (19860 )য় ষে মৌলিক পার্থক্য আছে, 
তাহা বুঝাইতে হইলে, একই অধ্যায়ে ইহাদের উভয়ের আলোচনা করা 
'সঙ্গত হয় না; সথতরাঁং ইতিকথা*র জন্য একটি নৃতন অধ্যায় রচনা করিয়। 
ইহাতে নানা দৃষ্টাস্ত সহযোগে বিষয়টির বিস্তৃততর আলোচনা করিবার সুযোগ 
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গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি মৃল্যবান্‌ বিস' 
সম্পর্কে অম্পষ্টতার আর কোনও অবকাশ রহিয়াছে বলিয়া আমি ম; 
করি না। 

বাঙ্গালী নান। কারণে আজ কৃষিমুখী পলীজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ি 
শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ। করিবার প্রাণাস্তকর প্রয়াস 
পাইতেছে। কিস্তু বাঙ্গালী যে সংস্কৃতির সাধনা করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য লাঁত 
করিয়াছে, পল্লীজীবনের সঙ্গে তাহার যোগ এত অবিচ্ছে্য যে, তাহা হইতে 
তাহার মুক্তি লাভ কোনদিনই সম্ভব নহে । বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময় হইতে 
আরম্ভ করিয়। বাংলা দেশে কত নৃতন নৃতন নগরের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে, তাহা 
অস্ত নাই; তাহারা ঘষে কেবল দৃশ্য তঃ লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে, তাহাই নহে-_ 
তাহার বাংলার বৃহত্তর সমাজ-জীবনের উপর কোনও স্থায়ী প্রভাবও রাখিয়া 
যাইতে পারে নাই । ক্কতরাঁং আজ নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া! বাংলার 
যে নৃতন সমাজ গঠিত হইবার প্রয়ম পাইতেছে, তাহার ভিতর দিয়! অস্তত 
অদূর ভবিষ্যতে কোনও প্রাণ-সঞ্কার হইতে পারিবে না-_ইহা। সর্বাংশেই কৃত্রিম 
হইয়) উঠিয়া জাতির মৌলিক জীবন-ধন্ম হইতে বিচ্ছিন্্র হইয়া! থাকিবে । 
লোৌক-সাহিত্যের প্রতি আধুনিক নাগরিক অধিবাসীর অন্থরাগের ইহাই 
কারণ; এই অহ্ছরাগের পরিচয় বর্তমানে ঘত সামান্তই হউক, ভবিষ্যতে যে 
আরও ব্যাপক হইবে, তাহ। সহজেই বুঝিতে পার] যায়। এই প্রয়োজনীয়তার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণের কলেবর বি করিতে 
সাহসী হইয়াছি। 

নৃতন তথ্য দ্বারা বর্তমান সংস্করণখানি সমৃদ্ধতর করিবার জন্য যাহারা 
আমাকে অযাচিত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক 
কবি আশরাফ, নিপ্দিকির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হুইয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গ হইতে লোক-পাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ যখনই যাহা 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তখনই তাহা আমাকে উপহার পাঠাইয়াছেন ; শুধু তাহাই 
নহে, আমার বাংলার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার নিতান্ত অকিঞ্িৎকর 
প্রয়াসকে তিনি এমন আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়াছেন যে, তাহাতেই 
গ্রন্থখানির নৃতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার উৎসাহ আমার মধ্যে প্রথম সঞ্চারিত 
হুইয়াছিল। মৌলভি সিরাজুদ্দীন কাশীমপুরী তাহার পূর্বব বাংলার লোক- 
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'্ছির বিপুল সংগ্রহ হইতে আমাকে কয়েকখানি অপ্রকাশিত গীতি উপহার 
“যাইয়। বর্তমান সংস্করণের গৌরববৃদ্ধি করিতে সাহাঁষ্য করিয়াছেন। আমার 
 , শ্রীযুক্ত চিন্তরঞ্জন দেব তাহার “পূর্ববঙ্গ ও পলীগীতিকা' গ্রস্থখানি প্রকাশ 
রবার পরও বাংলার অন্যান্ত অঞ্চল হইতেও লোক-সাহিত্যের উপকরণ 
গ্রহ করিবার কাব্যে ব্রতী আছেন, তাহার নিকট হইতেও আমি নানাভাবে 
+পাঁহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছি । আমার পরম স্েহভাজন শ্রীমান্‌. জয়দেব 
য় তাহার সগ্যপ্রকাশিত “বাংলার লোক-সঙ্গীত? নামক গ্রস্থখানির জন্য যে 
সকল নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও তাহার নিজের গ্রন্থ 
'চ্টাশিত হইবার পূর্বেই আমার ব্যবহারের স্থযোগ দিয়াছিলেন। বাংলার 
শ্চিম সীমাস্তবন্তী অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিবার 
ঢাধ্যে তরুণ গবেষক শ্রীযুক্ত স্ৃধীর করণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ফল লাভ 
শ্বরিয়াছেন--তাহার সংগ্রহ হইতেও আমি পাহাধ্য লাভ করিয়াছি । বাংলার 
লাক-সাহিত্যেবক উপরোক্ত সংগ্রাহক ও গবেষকগণ ব্যতীতও বাংলা 
'ষাঁভাঁষী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে লোক-সাহিত্যের কত অন্থরাঁগী ব্যক্তি 
['তাহাদের সংগৃহীত উপকরণ আমার নিকট পাঠাইয়া দিয় আমার কার্যে 
1হায্য করিয়াছেন, তাহাদের নাম উল্লেখ করাও অসম্ভব । উহার প্রায় 
1কলেই ব্যক্তিগত ভাবে আমার সঙ্গে অপরিচিত-- কেবল মাত্র লোঁক- 
সাহিত্যের প্রতি অন্গরাগের ভিতর দিয়াই তাহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় 
স্থ(পিত হইয়াছে, এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে যে অকৃত্রিম অন্ুরাগের পরিচয় 
পাইয়াছি, তাহাতেই আমার গ্রন্থের এই নৃতন সংস্করণ প্রকাশের কাধ্যে 
সর্বদ] উৎসাহ লাভ করিয়াছি । 
লোঁক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে সংরক্ষণ 
কারবারও একটি দায়িত্ব আছে। কেবল মাত্র লোক-মুখ হইতে শুনিয়। খাতায় 
'লখিয়! রাঁখিলে কিংবা ধারাবাহিক ভাবে সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করিলেই 
দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করা যাইতে পারে না। নাগরিক সমাজের সম্মুখে 
'হাদের যথার্থ রূপটি তুলিয়! ধরিতে ন। পারিলে ইহাদের প্রতি আকধণ ক্রমে 
'স্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। ইহা লোক-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার 
কিনতম অংশ । সৌভাগ্যের বিষয় কলিকাতার গম্ভীরা পরিষদ” এই সম্পর্কে 
চেতন হইয়া ইহার নিদ্দিষ্ শক্তি অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করিবার ভার 


গ্রহণ করিয়াছে । আমি ইহার সভাপতিরূপে ছুই বৎসর যাব ইহার কার্যধার। 
অনুসরণ করিতেছি ; তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি, ইহার কন্মিবৃন্দ নিষ্ঠার সঙ্গে 
বাংলার লোক-সঙ্গীতের ঘগ্ার্থ রূপটির সন্ধান করিয়। কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন 
করিতেছেন । অর্থ ও ক্র অভাবে কলিকাতার ঘষে একটি লোঁক-সংস্কৃতি 
বিষয়র গবেষণা-প্রতিষ্ঠান নিক্্রিয় হইয়। রহিয়াছে, তাহ বঙ্গীয় লোৌক-সংস্কৃতি 
পরিষ্দ। ইহার একটি গবেষণাগার ও মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে এবং 
প্রথম অবস্থায় ইহার সংগ্রহ-বিভাগ আশানুরূপ কাধ্যও করিয়াছিল । এই 
প্রতিষ্ঠানের সভাপতি রূপে কাধ্য করিতে গিয়া আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, 
কেবল মাত্র অনুরাগ থাকিলেই সংগ্রহ কাধ্য সম্ভব হয় না, ইহা অত্যন্ত 
ব্যয়লাধ্য। ইহার পরিমিত অর্থবল নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পর, ইহার 
কাধ্য আশানুরূপ অগ্রপর হইতেছে না। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীতও 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ” বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সঙ্গীত জনসাধারণের 
নিকট পরিবেশন করিবার দায়িত্ব স্থষ্টভাবে পালন করিতেছে । বাংলার 
পলীসঙ্গীতের স্থগায়ক শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী ও 
শ্রীযুক্ত নিশ্মল চৌধুরী তাহাদের নিরলপ সাধনা ছারা শিক্ষিত সমাজের 
নিকট ইহার যথার্থ পরিচয় অক্ষু্ন বাখিবার প্রয়াম পাইতেছেন । এতদ্যতীত 
মৌলভি আব্বাস উদ্দীন, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দেববন্মণ প্রমুখ গায়কগণ বহুদিন 
যাবংই নাগরিক সমাজের সম্মুখে পলীসঙ্গীতের পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন । 
উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান এবং বিশিষ্ট গায়কদিগের প্রচেষ্টার ফলে বাংলার 
লোক-সঙ্গীত এদেশের উচ্চতর সঙ্গীতের পার্থখে নিজের স্থান করিয়। লইয়াছে। 

এই গ্রস্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে ধাহাদের নিকট সাহাষ্য ও 
উৎসাহ লাঁভ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কলিকাঁত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভূতপূর্বব 
রাঁমতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহেদিয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক 
এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধ 
চন্দ্র লাহিড়ী মহোদয় আমাকে সর্বদা উত্সাহ ও পরামর্শ দান করিয়াছেন । 
আশ্ততোষ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিভাস রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে 
নানা বিষয়ে সাহাধ্য করিয়াছেন । কবি-বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্ত 
প্রথমাবধিই আমাকে উত্সাহ দান করিয়া এই বিষয়ে আমার ওৎস্থক্য জাগ্রত 
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রাখিয়াছেন। কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংল বিভাগের আমার সহকর্মী 
বন্ধুগণ যেমন, ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, 
ডক্টর শ্রীুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচাধ্য, শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীষুক্ত 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ মিত্র ইহাদের প্রত্যেকের 
নিকট হইতেই সর্ধদা উত্সাহ লাভ করিয়াছি । বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
জগদীশ ভট্টাচাধ্য মহাশয় আমার সর্ধকাধ্যের উৎসাহ ও পরামর্শদীতি।. এবং 
আমার সহপাঠী বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পৃথ্থীশ নিয়োগী আমার সর্বববিষয়েই 
সহায়ক | ঢাঁকা বিশ্ববিচ্যালয়ের বাঁংল। ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ আমার 
ভূতপূর্ব ছাত্র কল্যাণভাজন মৌলভি আব্দ,ল হাই পুস্তকখানি প্রকাশিত 
হওয়া মাত্রই ইহ। উক্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্যতালিক। ভূক্ত করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেককেই এই সুযোগে আমার স্থগভীর আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । 

এই গ্রন্থখাঁনির পুনলিখনের কাধ্যে আমার ছাঁত্রদিগের নিকট'ও যে পরিমাণ 
সাহাঁধ্য লাভ করিয়াছি, তাহাঁও কিছুতেই উপেক্ষা কর। যাইতে পারে না। 
কল্যাঁণভাজন শমান্‌ অধীর দে আমার সকল কাঁধ্যেই সাহাষ্য করিয়াছেন, 
শ্রীমান শিশির কুমার দাশ ও শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতেও 
কোনও কোনও বিষয়ে সাহাষ্য লাভ করিয়াছি, কল্যাণীয়। শ্রীমতী অনিল] শাহ 
কপি তৈয়ারের কাঁধ্যে এবং কল্যাণীয়] শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় শব্দস্ুচীটি 
প্রস্তুত করিবার কাঁধ্যে সাহাষ্য করিয়াছেন-_ইহাদের প্রত্যেককেই আমার 
আশীর্বাদ জানাইতেছি। 

গ্রন্থখানির নৃতন সংস্করণ আজ প্রকাঁশিত হইতে দেখিলে যিনি সর্বাপেক্ষা 
আনন্দিত হইতেন, আমার ছুর্ভাগ্যবশতঃ: তিনি আজ পরলোঁকে--তিনি আমার 
অশেষ শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাঁপক খ্যাতনাম। দার্শনিক হরিদাস ভট্রাচাধ্য মহোদয় । 
তথাপি তাহার জীবদ্দশায় গ্রন্থখানি তাহার নামে উৎসর্গ করিবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছিলাম, ইহাই আঁমার একমাত্র সান্বন।। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 
বাংল বিভাগ প্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য 


কোজাগরী পুণিমা, ১৩৬৪ সাল 


প্রথম অংস্বরণের নিবেদন 


১৯৫৩ সনের দোঁল-পুণিমার সময় শান্তিনিকেতনে যে সাহিত্য-মেলাঁর 
অধিবেশন হয়, তাহার প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত অশ্নদাশঙ্কর রাঁয় মহাশয়ের নিকট 
হুইতে ইহার লোক-সাহিত্য শাখায় একটি ভাষণ দিবার জন্য আমন্ত্রণ লাভ 
করি। সেই অশ্রসারে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচাধ্য শ্রীযুক্ত রখীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের উদ্বোধনে ও বর্তমান উপাচাধ্য ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ চি 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য-মেলার প্রথম দিনের যে অধিবেশন হয়, তাঁহাঁতে 
“বাংলার লোক সাহিত্যে প্রতিবেশী উপজাতির দান সম্পর্কে একটি মৌখিক 
ভাঁষণ দেই। এই অধিবেশনে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভীগের অধ্যাপক ও 
ছাত্রছাত্রী ব্যতীতও পশ্চিম এবং পূর্ববাংলার বিশিষ্ট প্রতিনিধি ও অতিথিগণ 
উপস্থিত ছিলেন। সভা-পমিতির মৌখিক ভাষণের উপর আমি কোনদিনই 
কোনও গুরুত্ব আরোপ করি না; কারণ, চিরদিনই দেখিয়া আসিতেছি, 
শ্রোতৃবর্গের উপর ইহাঁর কোন স্থায়ী প্রভাব হয় ন। কিন্তু স্থানগ্তণেই হউক, 
কিংব অন্ত যে কোনও কারণেই হউক, আঁমি বুঝিতে পাঁরিলীম, আমাঁর 
নিতাস্ত অকিঞ্চিংকর সংক্ষিপ্ত মৌখিক ভাঁষণটিও সে*দিন মন্ত্রের মত ক্রিয়া 
করিয়াছে । পরিচিত এবং অপরিচিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই ইহার, জন্য আমাঁকে 
আস্তরিক সাধুবাদ দিয়] বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্য 
পরামর্শ দিলেন। এমন কি, আমার অগ্রজ-প্রতিম কবি শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত 
আমাঁকে বাংলার লোক-সাহিত্য-বিষয়ক একখানি আনুপূর্বিক পুস্তক রচন। 
করিতে পরামর্শ দিয়। তাহা মুন্্রণের সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই গ্রহণ করিতে স্বীরুত 
হইয়াছিলেন। গ্রস্থরচনার পূর্বেই তাহার নিকট হইতে এই সহদয় প্রতিশ্রুতি 
ও উৎসাহ লাভ করিয়া আমার দীর্ঘকাল যাবৎ সংগৃহীত এই বিষয়ক উপাদান- 
গুলির দিকে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম। ইহাই এই পুস্তকখাঁনি রচনার মুখ্য 
ইতিহাস । 

লোক-সাহিত্যের প্রতি অনেকেরই অনুরাগ জন্মগত দেখিতে পাই ; কিন্ত 
আমি তেমন কোন অধিকারের দাবি করিতে পারি না। ইহার প্রতি আমার 
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আকর্ষণ স্ষ্টি হইবার বিশেষ কতকগুলি কারণ হইয়াছিল, তাহাদের কথাই 
এখানে উল্লেখ করিতেছি । 

ঢাঁক1 বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে যখন আমি ভর 
অধ্যাপক নিযুক্ত হই, তখন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থশীলকুমাঁর 
দে মহাশয় এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন । তিনি তখন বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের 
কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। এবিষয়ে তাহার অন্গরাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় 
তাহার “বাংলা প্রবাদ* (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৯ ) নামক স্থপরিচিত সঙ্কলনে 
প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার প্রত্যক্ষ সংম্রবে আসিবার ফলেই পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাঁদ-সংগ্রহের কাঁধ্যে আমি প্রেরণ। লাভ করি। তাহার ফলে 
আমি অল্পদিনের মধ্যেই বহু অপ্রকাশিত প্রবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই। 
তাহাদের কতক ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থশীলকুমাঁর দে মহাঁশয় সঙ্কলিত উক্ত সংগ্রহে 
স্থান লাভ করিয়াছে । 

ঢাঁক1 বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল বিভাগ অতঃপর যখন সংস্কৃত বিভাগ হইতে 
পৃথক্‌ হইয়া যায়, তখন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ. সাঁহেব 
বাংলা বিভাঁগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আমি নবগঠিত বাংল! বিভাগের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হই। ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ. সাহেবের মত লোক-সাহিত্য 
প্রেমিক ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি । ১৯৩৮ সনে £মৈমনসিংহ জিলার 
কিশোরগঞ্জ সহরে পূর্ব মৈমনসিংহ-সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ বাধিক অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে তিনি সভাপতি ও আমি সম্পাদকের পদ গ্রহণ করি। 
এই সম্মিলনীর সভাপতিন্ধপে লোক-সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে তিনি যে একটি 
স্থচিন্তিত মুদ্রিত অভিভাঁষণ পাঠ করেন, তাহা! সমসাময়িক প্রায় সকল 
পত্রিকাতেই আন্পূর্ধিবিক প্রকাশিত হইয়াছিল_-বহু পত্রিকার সম্পাদকীয় 
মন্তব্যেও ইহার জন্য তাহাকে সাধুবাদ দেওয়। হইয়াছিল । তীহাঁর লোক- 
সাহিত্য-প্রীতি কেবল মাত্র বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না) তিনি অচিরেই 
ঢাঁক। বিশ্ববি্ধালয়ের বাংল বিভাগ হইতে একটি লোঁক-সাহিত্য-সংগ্রহ-সমিতি 
গঠন করেন এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের সামান্য অর্থসাহাষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্যে 
আত্মনিয়োগ করেন । তিনি এই সমিতির সভাপতির ও আমি সম্পাদকের 
দায়িত্ব গ্রহণ করি। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্রসিদ্ধ পালাগান সংগ্রাহক 


স্বগ্ণয় চন্দ্রকমাঁর দে তখন জীবিত ছিলেন । আমাদের আমন্ত্রণে তিনি ঢাকায় 
আসিয়া আমাদের এই পরিকল্পনায় সর্ধাঙ্গীণ সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রুত হন । 
ইতিমধ্যেই স্বগীয় পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, মৌলভি পিরাজুদ্দীন 
কাশীমপুরী প্রভৃতি আমাদের পক্ষ হইতে সংগ্রাহক নিযুক্ত হইয়া! পূর্ববঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কয়েকটি অপ্রকাশিত পালাগান ও বহু লোৌক-গীতি সংগ্রহ 
করেন। আমিও সমিতির পক্ষ হইতে আমার অবসর সময় এই সংগ্রহের 
কাধ্যে নিয়োগ করি এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাই । এমন সময় কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম লোঁক-সাহিত্য-সংগ্রাহক কবি জলীমুদ্দীন সাহেব আমার 
সহকন্মিকপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল। বিভাগে যোগদান করেন । তাহার 
মত পলীসাহিত্যের এত বড় রসগ্রাহী অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে 
আমাদের মধ্যে লাভ করিয়া আমাদের উত্সাহ আরও বাভিয়া যায়। কিন্ত 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহাযষ্যের পরিমাণ নিতান্ত অপ্রচুর ছিল বলিয়া 
পরিকল্পন] অনুযায়ী আমাদের কাঁধ্য অগ্রসর হইতেছিল না । অনন্তোপাঁয় হইয়। 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুলাঁহ সাহেব একদ্দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া অবিভক্ত বাংলার 
তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মৌলভি ফজলুল হক সাহেব ও অর্থমন্ত্রী স্বর্গীয় নলিনী- 
রর্তন সরকার মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহ 
ও সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজনীয়ত।|-সম্পর্কে তাহাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই 
বিয়ে বাংল! সরকারের নিকট তিনি অর্থ-সাহাঁধ্য প্রার্থনা করেন। তাহার! 
উভয়েই তাহ।র প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচন| করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ 
সাহায্য করিতেও 'প্রতিশ্ত হন। ইতিমধ্যে যুদ্ধ, দুভিক্ষ ও তৎ্সংক্রান্ত 
বিশ্বঙ্খলাঁর জন্য কাধ্য স্বভাবতই আশান্তরূপ অগ্রপর হইতে পারে নাই। 
হুর্ভীগ্যের বিষয় এমন সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়। যান। কবি জসীমুদ্দীন 
সাহেবও কন্মাম্তর গ্রহণ করিয়। ঢাকা পরিত্যাগ করেন । তারপর যে বৎসর 
ভাঁরত-বিভাঁগ হয়, সেই বংনর আমিও ঢাঁকা বিশ্ববিচ্যালয়ের কন্ম পরিত্যাগ 
করি। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনাটি সেখানেই অসম্পূর্ণ পড়িয়া! থাকে । 
কলিকাতায় আসিয়া আমি কয়েকজন বিশিষ্ট লোক-সাহিত্যরসিকের 
সান্সিধ্য লাভ করি। তাহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাশ্চাত্য 
লোক-শ্রুতিবিৎ ডক্টর ভেরিয়র এল্উইনের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । আনি 
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তাহার গবেষণা-সহযোগিরূপে উড়িন্তার ছুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাপী 
আদিম জাঁতিসমূহের মধ্য হইতে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়াছি, তাহাঁরই পরামর্শমত এই উদ্দেস্টে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষতঃ 
ছোঁটনাগপুব ও উড়িম্তার আদিবাপী অঞ্চল বিস্তৃত ভমণ করিয়াছি । এতদিন 
পধ্যন্ত লোক-সাহিত্য সংগ্রহ আমার সৌখীন বিলাল মাত্র ছিল, কিন্ত তাহার 
সান্সিধ্য লাঁভ করিবার ফলেই ইহার আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সঙ্গে 
আমি পরিচিত হইলাম। বিশেষতঃ লোক-সাহিত্য সংগ্রহ বিষয়ে তাহার 
কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও তথ্যনিষ্ঠার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি লাভ 
করিয়াছি, তাহাতে এই বিষয়ে আমার মধ্যে স্থগভীর প্রেরণ ও উৎসাহের 
সঞ্চার করিয়াছে । 

লোক-খাহিত্য বিষয়ে বিস্তৃত অনুশীলন করিবার জন্য কিছুকালের মধ্যে 
কলিকাতায় যে কয়টি শক্তিশালী 'প্রতিষ্ঠীন গড়িয়। উঠিয়াছে, তাঁহাদের কার্ধ্য- 
ধারাঁব সঙ্গেও আমি পরিচিত হইবংর স্বযোগ লাভ করিয়াছি । ১৯৫০ সনে 
কলিকাতায় নাটেশরের মহারাঁজকুমাঁর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ রাঁয় মহোদয়ের উত্সাহ ও 
কম্মতৎ্পরতাঁয় ডক্টর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাঁগ মহোদয়ের সভাপতিত্বে স্বগীয় 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত অদ্ধেন্দ্রকুমাব গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট 
বাক্তিবর্গের সহযোগিতায় বঙ্গীয় লৌক-সংস্কৃতি পরিষদ নামক যে প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইয়াছিল, আমিও স্চচন। হইতেই তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। 
ব।ংলার বিলুপ্ত লৌক-সংস্কতির উদ্ধারকর্তী স্বর্গীয় গুরুসদয় দন্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠিত 
বঙ্গীয় ত্রতচারী সজ্বের বর্তমান সভাপতি ডাক্তাব শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের উত্সাহে বৃহত্তর জাতীয় সংস্কৃতির পটসভূমিকাঁয় বাংলার 
লোক-সংস্কৃতি অন্রশীলনের জন্য যে ই &৮100%] 9০9019৮০0৫1 (011 108,009, 
10910 £777 4১ নামক এক নৃতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও 
আমি সংযুক্ত থাঁকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । লোক-মাহিত্য সংগ্রহ ও 
এই বিষয়ক অধ্যয়নের এই ব্যাপক স্থযোগের উপরই আমার এই গ্রন্থ রচিত 
হইয়ীছে ; অতএব ইহার সঙ্গে আমার যে যৌগ, তাহ! হৃদয়ের পথে স্থাপিত 
হয় নাই, মন্তিক্ষের পথেই স্থাপিত হইয়াছে ; স্ৃতরাঁং আমার এই গ্রন্থে আজি 
বুদ্ধিজাত যুক্তিতর্ক দ্বারা লোৌক-পাহিত্যের রন-বিচার করিয়াছি, হৃদয়াবেগের 
বশীভূত হইয়! রসোদগার করি নাই। 


৮০ 


বর্তমানে এ দেশে লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণের ওঁহস্থৃক্য বৃদ্ধি পাইয়াছে 
সত্য, কিন্তু ইহাঁর সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কাহারও স্স্পষ্ট ধারণা ন।ই 
যদিও ৬* বংসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ তাহার “ছেলে ভুলানে। ছড়া+ প্রবন্ধের ভিতর 
দিয়! ইহার প্রতি স্ধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তথাপি বিষয়টির 
আধুনিক সমাক্জ-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতি অনুযায়ী আঁমাঁদের 
মধ্যে আজিও অনুশীলন আরন্ত হয় নাই। এই গ্রস্থখাঁনি বাংলা সাহিত্যে সেই 
অভাব মোচন কবিবার সর্বপ্রথম প্রয়াস । 

এই গ্রন্থরচনায় ধাহাঁদের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাহাদের 
সকলের নাম এখাঁনে উল্লেখ কর সম্ভব নহে; তথাপি ধাহাঁদের কথা উল্লেখ ন৷ 
করিলে আমার কর্তব্যের নিতান্ত ত্রুটি হইবে, তাহাদের কথাই ম্মরণ করিতেছি । 
আমি নিজে সঙ্জীতজ্ঞ নহি, অথচ বাংলা পলীগীতির স্থর-সম্পকিত কোনও 
আলোচন। ন1 থাঁকিলে এই গ্রন্থ যে সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তাহা সহজেই 
উপলব্ধি করিতে পারি। স্থপরিচিত সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্ 
চক্রবর্তী সঙ্গীতাচাধ্য মহোদয় অনুগ্রহ করিয়! এই গ্রন্থের জন্য “বাংল পল্লীগীতির 
্থর-বিচাব* নামক একটি নিবন্ধ রচনা করিয়া! দিয় প্রত্যেক লোক-সাহিত্য 
রমিকেরই ধন্যবাদারহ হইয়াছেন । তাহাঁৰ এই মূল্যবান রচনাটি এই গ্রস্থের 
পরিশিষ্ট-বূপে প্রকাশিত হইল। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোরম গুহঠাকুরতা 
মহাশয় তাঁহার একটি মূল্যবান্‌ সংগ্রহ আমাকে ব্যবহার করিতে দিয় পরম 
উপকার করিয়াছেন। তরুণ শ্িল্লী শৈলেন মিত্র প্রচ্ছদপটের' পরিকল্পনা 
করিয়াছেন । বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার 
রায় প্রভৃতির নিকট হইতে সর্বদা উৎসাহ ও পরামর্শ লাঁভ করিয়াছি। 
কল্যাঁণভাঁজন শ্রীমান্‌ অধীর দরে গ্রস্থ রচনাকাঁলে আমাকে নানাভাবে সাহাঁষ্য 
করিয়া আমাকে উপরূত করিয়াছেন, সে জন্য তাহাকে আমার আশীর্বাদ 
জানাইতেছি। বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় আমার প্রায় দশ 
সহজ্ের মত সংগ্রহ হইয়াছে, এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র খগুরূপে তাহ ভবিষ্যতে প্রকাশ 
করিবার বাসন রহিল । 


কলিকাত।৷ 


ভাছু-সংক্রান্তি, ১৩৬১ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য 


বিষয়-সুচী 
ভুমিকা 


সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 

সংহত পমাজ ও লোক-মনাহিত্য ১-৭, লোক-সাহিত্যে ব্যট্টি ও 
সমষ্টি ৮-১০, লোক-সাহিত্যের লিখিত রূপ ১১-১৮, ব্যষটিমন ও 
লোক-সাহিত্য ১৯-২২, উচ্চতর সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য ২৩-২৬১ 
ইতিহাস ও লোক-সাহিত্য ২৭-৩২, আদিম সমাজ ও লোঁক- 
সাহিত্য ৩৩-৫২, ধর্শ্মসঙ্গীত ও লোক-সাঁহিত্য ৫৩-৬০, মঙ্গলকাব্য, 
বৈষ্ণব পদাবলী ও লোক-সাহিত্য ৬১-৬৪, লোক-সাহিত্যের বিষয় 
৬৫-৬৮ লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৬৯-৭০ | 


প্রথম অধ্যায় 
ছড়া 


সংজ্ঞ ৭১» লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে পার্থক্য ৭২, বিভিন্ন বিভাগ ' 


18, ছড়ার ছন্দ ৮৬, ছড়ায় শিশু ৯১-১২২, নারী ১২৩-১৩৪) 
প্রকৃতি ১৩৫-১৪৪ | 


ভিভীয় অশ্যায় 
গীতি 


সংজ্ঞ। ১৪৫, বিভাগ ১৬১, বৈষ্ণব পদাবলী ও লৌকিক প্রেম- 
সঙ্গীত ১৬৪, তত্বসঙ্গীত ও লোকগীতি ১৬৬, আঞ্চলিক গীতি 
১৭১-২৩২, পটুয়া ১৭২, ভাঁছু ১৮১, তুষু ও টুথ ১৮৭, ঝুমুর ১৯৫১ 
কীর্তন ২০৫, হাপু ২০৯, গম্ভীরা 1২১০, জাগ ২১৩, ভাওয়াইয়া 
২১৬, চট্‌কা ২২০, জারি ২২১, ঘাটু, ২২৫, ব্যবহারিক গীতি ২৩৩- 
২৪৯, গর্ভকালীন সঙ্গীত ২৩৩, জাতকর্মকালীন এ ২৩৪, বিবাহ- 
সঙ্গীত ২৩৫, এ মুসলমান সমাজের ২৩৯, শোক-সঙ্গীত ২৪৭, 


১.৭৩ 


৭১-১৪৪ 


৯৪ ৫-২৮০ 


৮০৩ 


ব্যবসায়ীর (বেদের) সঙ্গীত ২৪৮, আনুষ্ঠানিক ২৫০-২৫৮, গাজনের 
গান-_শিবের, ধন্মের ২৫১, ভাঁজে! ২৫২, উমা-সঙ্গীত ২৫২, 
ভাইফোটার গান ২৫৪, কান্তিক ব্রতের গান (কৃষি-সঙ্গীত ) ২৫৫, 
পৌষ্‌-পার্বণের গান ২৫৭, প্রেম-সঙ্গীত ২৫৯-২৭০, ভাটিয়ালি 
২৬১, বারমাঁসী ২৬৭, কম্মসঙ্গীত ২৭১-২৮০, চাঁষের গান ২৭২, 
পাঁট কাঁটার গান ২৭২, সাঁরি ২৭৪, তীঁতীর গান ২৭৮, শ্রমিকের 
ছড়া ২৭৯ । 


ভৃভীক্ম অধ্যাক্স 
গীতিকা 


, সংজ্ঞা" ২৮১, পাশ্চাত্ত্য গীতিকা।, ২৮৫, কথস্থ রাখিবার কৌশল 


২৮১-৩৭১ 


২৮৭, গীতিকা ও আদিম সমাজ ২৮৮, “ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ২৯০১৬. 


বিভাগ ২৯২, ছন্দ ২৯৯, সমাজ ২৯৯, উপজীব্য ২৯৯, নাথ-গীতিক। 
৩০৪-৩২০, পূর্ব মৈমনসিংহ-গীতিকা! ৩২১-৩৬৫, সমাজ ৩২৩, 
মহুয়। ৩২৯, মলুয়া ৩৩৭, চন্দ্রাবতী ৩৪০, কমলা ৩৪২, দেওয়ান 
ভাবনা ৩৪৪, দন্থ্য কেনারামের পালা ডিল রূপবতী ৩৪৭, 
দেওয়ানা মদিনা ৩৫০, কম্ক ও লীলা ৩৫৩, তের আদর্শ__ 
ভারতীয় স্বাহিত্যে ও গীতিকায় ৩৫৬, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও গীতিকা 
৩৫৮, *স্টৃবষব পদাবলী ও গীতিক। ৩৫৯, কাব্যরূপ ও কাব্যভাষ! 
৩৬২, ধোপার পাট ৩৬3, মইষাঁল বন্ধু ৩৬৪, ভেলুয়া ৩৬৫, ঈশ। খা 
৩৬৫, দক্ষিণ পুর্ব্ববঙ্গ ৩৬৬-৩৭১, নিজাম ভাকাঁতের পাল। ৩৬৭, 
চৌধুরীর লড়াই ৩৬৮, ভেলুয়া৷ ৩৬৯ । 
চভুর্থ অধ্যাক্স 

কথা 

হজ্ঞা ৩৭২, বিভাগ ৩৭৪, প্রচার ৩৮০, পুটার্থ ৩৮২, শিশু- 
সাহিত্য ৩৮৪, নিয়তির প্রভাব ৩৮৫, ইউরোপের লোঁক-কথাঁয় 


ভারতের দান ৩৮৭, মৌলিক এঁক্য ৩৯০, গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা 
৩৯৪, এন্দ্জালিক ক্রিয়ার প্রাধান্য ৩৯৪, ট্যাবু ৩৯৫, দপকথার 


৩৭২-৪৪১ 
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বৈশিষ্ট্য ৩৯৭, রূপকথা ৪০৩-৪১৭, কাজলরেখা ৪১২১ উপকথা 
৪১৮-৪৩০, উপকথায় শৃগাল ৪১৯, বাঘ ৪২৩, কাক ৪২৫, নরনারী 
৪২৭, ব্রতকথা ৪৩১-৪৪১১ সন্কটার ব্রতকথা ৪৩৪, আদিম সমাজের 
উপকরণ ৪৪০ । 


পঞ্চম অশ্যান়্ 
ধাধ। 
লোঁক-সাঁহিত্যে ৪৪২, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে ৪৪৬, 
পৃথিবীর অন্যান্য জাতির প্রাচীন ও লোক-সাহিত্যে ৪৪৬, বাংলার 
প্রাচীন ও মধ্যযুগে ৪৪৭-৪৫৯, লৌকিক ও সাহিত্যিক ৪৫৯, 
আক্রমণাত্মক ৪৬৩, আশ্বাসমূলক ৪৬৫, মিত্রাক্ষর যুক্ত ৪৬৭, 
বিষয় ৪৬১, প্রকৃতি ৪৮০-৪৯০, গাহস্থ্য জীবন ৪৯১-৪৯৬। 


ঘন অধ্ণাক্ 
পবাদ 


সংজ্ঞা ৪৯৭, দর্শন ও প্রবাদ ৪৯৮, ভাব-বিরোধ ৪৯৭, 
সাংস্কৃতিক বিভাগ ৫০০, প্রচারের স্থবিবা ৫০২, এক্যের রহস্য 
৫০৩, ভারতচন্দ্রে ৫০৮, চধ্যাঁপদে ৫১০, পরিবেশ ৫১১, 
প্রয়োজনীয়তা ৫১২, “সীল” ও “অল্গীল”, ৫১৩, সংক্ষিপ্ত ৫১৪, 
এঁতিহাঁনিকতা৷ ৫১৬, বক্রোক্তি ৫১৮, বৈপরীত্য "৫১৯, অন্থপ্রাস 
৫২০, সমধর্মী চিত্র ৫২২ স্বাস্থ্য ৫২৩, আবহাওয়া ৫২৩, সামাজিক 
৫২৪, 911£7,70. ৫২৪, প্রবাদমূলক বাক্যাঁশ ৫২৬, সাধারণোক্তি 
৫২৭, পরিবর্তনের ধারা ৫২৮, প্রবাদ ও নারী ৫৩০, বিভাগ-_ 
প্রকৃতি, নারী ও চারিত্র নীতি ৫৩২। 


সগুম অধ্যা 
পুরাকাহিনী 
হজ্ঞ। ৫৩৬, উত্তবের কারণ, ৫৪০, মনস্তত্বমূলক ৫৪৫, কাহিনী- 
গুণ ৫৪৬, লোক-কথা ও পুরাঁকাহিনী ৫৪৬, এঁক্য ৫৪৮, বিভাগ 


৪৪২-৪৯৬ 


৪৯৭-৫৩৫ 
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সংজ্ঞ। ও প্রকৃতি 
ংহত সমাজ ও লোক-সাহিত্য 


€লোক-সাহিত্য কাহাঁকে বলে? এই বিষয়ে কেবল মাত্র আমাদের দেশের 
কেন, পাশ্চান্তয সমালোচকদিগের মধ্যেও যে একটি সুস্পষ্ট ধারণ! প্রচলিত 
আছে, এমন কথা বলিতে পারা যাঁয় না। তবে ইহার সম্বন্ধে একটি বিষয়ে 
পাশ্চাত্য সকল মমালোচকই প্রায় একমত হইয়। থাকেন যে, ইহা সংহত 
সমাজের সামগ্রিক স্থষ্টি, বাক্তিবিশেষের একক স্ষ্টি নহে । উচ্চতর সাহিত্যের 
সঙ্গে এইখানেই ইহার মুল পার্থক্য । বিষয়টি একটু গভীর ভাবে এখানে 
বিচার করিয়া! দেখ। প্রয়োজন | 
সংহত সমাঁজ বলিতে এখানে যে সমাজ ইহাঁর অন্তভূক্ত মানব গোঠীর 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়! চিরাচরিত প্রথায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অটুট 
রাখিয়া চলে, তাহাঁই মনে কর] হইয়াছে; কিন্তু যে সমাজ কেবল মাত্র নিজস্ব 
স্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া চলে, তাহা মনে করা হয় নাই । বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য কথা 
ছুইটিতে একটু পার্থক্য আছে। যে সমাজ বাহির হইতে নিত্য নৃতন উপাদান 
গ্রহণ করিয়। তাহা নিজের সমাজের উপযোগী করিয়! লইতে পাবে, সেই সমাজ 
আপাতদৃষ্টিতে বাহিরের দিক দিয়! পরিবত্তিত বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃত 
অন্তরের দিক দিয়! অপরিবন্তিতই থাকিয়া! যায়; কারণ, এখানে একটি কথ। 
বলিয়াছি যে, বহিরাগত উপকরণ সমূহ যে নিজের সমাজের উপযোগী করিয়া 
লইতে পারে; এই নিজের সমাঁজের উপযোগী করিয়া লওয়ার মধ্যেই ইহার 
স্বকীয়তা রক্ষা পায়। কিন্তু যে সমাজ নিজের স্বাতস্ত্য রক্ষা করিয়। চলে, সে 
বহিরাগত সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে কোন ভাবেই গ্রহণ ন৷ করিয়! 
কেবলই পরিত্যাগ করিয়। যাঁয়। সাংস্কৃতিক উপকরণ সমৃহই সামাজিক সংহতি 
সষ্টির মূল। যে সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণ যত বেশি, তাঁহার সামাজিক 
সংহতিও তত দৃঢ়। অতএব যে সমাজ বাহির হইতে কিছুই গ্রহণ করে না, 
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সর্ববিষয়ে কেবলই পুরুষাস্থক্রমিক পুজির উপরই নির্ভর করিয়া চলে, তাহার 
পুঁজি শেষ হইতেও বেশি বিলম্ব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশের পথ প্রশস্ত 
হইয়া থাকে । এইভাবে বহু স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন (19০1%659) সমাজ পৃথিবীর পৃষ্ঠ 
হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু যে সমাজ বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে 
সাংস্কৃতিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহ! নিজের উপযোগী করিয়। লইতে লইতে 
অগ্রসর হইয়! যায়, তাহার স্বকীয়তাঁও যেমন একদিক দিয় রক্ষা পাঁয়, তেমনই 
প্রাণশক্তিরও কোনদিন অভাব হয় না। ক্বতন্ত্রসমাজকে আদিম (১:15161৫) 
সমাজ বলা যায়; কিন্তু লোক-সাহিত্য ঘষে সমাঁজের স্য্ি, তাহা আদিম সমাঁজ 
নহে, তাহ! হইতে আরও অগ্রসর সমাজ ; কারণ, তাঁহার মধ্যে স্বকীয় €বশিষ্ট্য 
থাঁকিলেও তাহা বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণে সমৃদ্ধ । বিষয়টি এইবার দৃষ্টান্ত 
দিয়া বুঝধাইলে আরও একটু স্পষ্ট হইতে পারে । 

আসামের অধিবাসী মণিপুরী ও নাঁগ। মূলতঃ একই সমাজ বা! জাতির (2৪০০) 
ছুইটি বিভিন্ন আঞ্চলিক ($97::16০11]) শাখা । ইহাদের মধ্যে নাগা-সমাঁজকে 
প্রকৃত স্বতন্ বা বিচ্ছিন্ন (1501869) সমাঁজ বলা যায়; কারণ, ইহা নিজের 
পুরুষান্াক্রমিক বৈশিষ্ট্য নিশ্ছিদ্র রাখিয়া সকল প্রকার প্রতিবেশীর সংশ্রব বাঁচাইয়। 
চলিতে চলিতে আজ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে । ইহা নিজেরও যেমন কিছু 
পরিত্যাগ করে নাই, তেমনই অন্যেরও কিছু গ্রহণ করে নাই । এখানে খ্রীস্রীয়ান্‌ 
নাগাদিগের কথা বলিতেছি না, আদিম নাঁগাদিগের কথাই বলিতেছি । আদিম 
নাগাদিগের মধ্যে পৃথিবীর বর্ধরতম একটি সামাজিক প্রথা-আজিও প্রচলিত 
আছে, তাহা নরমুণ্ড শিকার (5%৫-1১0701002) | কিন্তু তাহারই অন্যতম 
আঞ্চলিক শাখা! মণিপুরীদিগের ইতিহাস স্বতন্ত্র । যে কোন কারণেই হউক, 
একদিন নাগাজাতির মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়] পড়িয়া একটি নির্দিষ্ট 
অঞ্চলে ইহা একটি বিশিষ্ট সামাজিক জীবন গড়িয়! তুলিয়াছিল | এই সামাজিক 
জীবনের একটি প্রধান ধশ্ম এই ছিল যে, ইহা! নিজের মধ্যে নিশ্ছিত্র হইয়া বাস 
করে নাই; যে সকল উপকরণ দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্য পুষ্ট ও আয়ু বদ্ধিত হইতে 
পারে, তাহা ইহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে_-তাহার ফলে ইহার প্রাণশক্তি 
ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব ছুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্ত ইহার আকৃতি ও প্রকৃতির মৌলিক 
কোন পরিবর্তন হয় নাই । মণিপুর একদা ব্রহ্মদেশের অধীন ছিল $ সেই'সময় 
ইহা ব্রহ্মদেশীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; তারপর 
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একদিন যখন বাংল! দেশ হইতে বৈষ্বধন্ম গিয়া সেখানে প্রচার লাভ করিয়াছিল, 
সেইদিনও সে তাহাঁর সমাঁজ-জীবনের মধ্যে তাহ! বরণ করিয়া লইয়াছে ; কিন্ত 
পন্মপালনের তাহার যে নিজস্ব আঙ্গিক, তাহাই ইহার উপর আরোপ করিয়। 
লইয়ছে। এইখানেই মণিপুর অন্যের উপকরণ গ্রহণ করিয়াও স্বকীয়তা রক্ষা 
করিয়।ছে । ব্রহ্মদেশ কিংবা বাংলার সংস্কৃতি ইহার সংস্কৃতি গ্রাস করিতে পারে 
নাই, বরং উভয়ের নিকট হইতে ছুই হাত পাতিয়া ইহা যাহা গ্রহণ করিয়াছে, 
তাহা! সে নিজের মত করিয়া লইয়াঁই ব্যবহার করিয়াছে ; ইহাদের মধ্যে সব 
চাইতে বড় কথ! এই যে, ইহাদের চাপে পড়িয়া সে তাহার নিজন্ব সংস্কৃতির 
মৌলিক প্রকৃতি বিসজ্জন দেয় নাই । সেইজন্য মণিপুরবাঁসিগণ অজ্ঞনের বংশধর 
বলিয়! দাবী করিলেও মহাভারতের সংস্কৃতির মধ্যেই আচ্ছন্্ হইয়া নাই, উৎসবে 
পার্ববণে তাঁহারা নিজেদের জাতীয় চরিক্রসমূহের মহিম। কীর্তন করিয়া থাকে; 
রাধাকফ্জের প্রেমকাহিনী অপেক্ষাঁও মণিপুরে থৈবী ও খাঙ্বার প্রেমকাহিনী 
অধিকতর জনপ্রিয় । সঙ্গীতে ও নৃত্যে একদ্দিক দিয়া ভাঁরতীয় পৌরাণিক 
কাহিনী যেমন তাহারা নিজেদের মত করিয়া বূপায়িত করিতেছে, আবার 
তেমনই নিজেদের জাতীয় আখ্যায়িকা সমৃহকেও তাহাদের মধ্য দিয়! রূপ 
দিতেছে । অতএব মণিপুরীর সমাজ একটি আদর্শ সংহত সমাজ, অর্থাৎ ইহাই 
যথার্থ লোক-সংস্কৃতি (1০/-০81৮5:০) তথা লোক-সাঁহিত্যের জন্মস্থান হইতে 
পারে । কিন্ত নাগার সমাজ আদিম (1377161৮9) সমাজ, ইহাঁর মধ্যে লোক- 
নাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে না; যাহা হয়, তাহা অপরিণত ও অসম্পূর্ণ__ 
স।হিত্যের কোন পরিচয় তাহাতে প্রকাশ পায় না। এই শ্রেণীব বহু আদিম 
সমাজের মধ্যে জনশ্রুতিমূলক (6৪৭161০2281) কোন সাহিত্যের অস্তিত্বই নাই। 
কিন্ত আদিম জাতির সমাঁজ যে সংহত নহে, তাহ! নহে ; তথাঁপি যে বিচিত্র 
সাংস্কৃতিক উপকরণের সমাবেশে লোৌক-সাহিত্য বিকাশ লাভ করিতে পাঁরে, 
তাহা তাহার মধ্যে নাই ; সেইজন্য প্রকৃত লোক-সাহিত্য বলিতে যাহ! বুঝায়, 
তাহা নাগাদিগের মধ্যে নাই, মণিপুরীদিগের মধ্যে আছে। 

সংহত সমাজের আর একটি প্রধান €৫বশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ব্য 
€(00৭15100591)র কোন দাবী স্বীকৃত হয় না, সমষ্টির বা সামগ্রিক (০০:220191) 
দার্বীই সেখানে স্বীকৃত হয়। ব্যক্তিবিশেষ সেখানে ক্রিছুই নহে, সমষ্লির জন্যই 
তাহার অন্তিত্ব। সেইজন্য তাহাতে পরস্পর প্রস্পরের আপেক্ষিক এবং 


৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সমগ্রভাবে সকলে এক অবিচ্ছেছ্য সম্পর্কে আবদ্ধ । বিষয়টি একটু গভীরভাবে 
বুঝিবার প্রয়োজন আছে । কারণ, দেখিতে পাঁওয়া যাইবে যে, লোক-সাহিত্যের 
বিশিষ্ট একজন কোন রচয়িতার প্রায়ই সন্ধান পাওয়া যায় না । ইহার মূল ইহার 
সামাজিক অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে; কারণ, যে সমাজ ব্যক্তির কোন 
অধিকাঁর কিংব প্রতিষ্ঠা স্বীকার করে না, তাহার নিকট বিশিষ্ট একজন কবি 
কিংর1 গীতি-রচয়্িতাঁর কোন স্থান নাই, বরং তাহার পরিবর্তে সমগ্র সমাজই 
ইহাদের রচয়িতা বলিয়! বিবেচনা কর! হয়_-সে'কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইবে । সংহত সমাজের মধ্যে ব্যক্তি বা ব্যট্টির যে কোন অধিকার 
কিংব! প্রতিষ্ঠা স্বীকত হয় না, এখাঁনে সে'কথাই বলিতেছি । ইংরেজিতে এই 
স্তরের সমাজ-জীবনকে ০০77178016$ 1119 বলে । ইহাতে সমাজের জন্য বাক্তি, 
ব্যক্তির জন্য সমাজ নহে। শ্রীমে যখন কোন অনাবুষ্ি, ছুভিক্ষ কিংবা মড়ক 
দেখা দেয়, তখন গ্রামের অধিবাসিগণ সমগ্র গ্রামের অধিষ্ঠাত] গ্রাম্য দেবতার 
নিকট সমবেতভাবে ইহার প্রতিকারের জন্য প্রার্থন। জানায় । গ্রাম্য দেবতা 
ব্যক্তিবিশেষের দেবতা নহেন, ব্যক্তিবিশেষের স্থখছুঃখে তিনি উদাসীন, কিন্ত 
তাহা হইলেও সমগ্র গ্রামের কল্যাণ-সাধনে তিনি সর্বদ1 তত্পর ; সমগ্রভাবে 
গ্রামের পক্ষ হইতে তাহার নিদিষ্ট পূজার যদি কোন ব্যাঘাত হয়, তাহ] হইলে 
তিনি সমস্ত গ্রামের উপর দিয়াই তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন, ব্যক্তিবিশেষের 
উপর দিয়া নহে । এই প্রকার সমাজভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষ (10015109091) 
যদি কোন অসামাজিক আচরণ, যথা বিধিনিষেধ (6৪১০০) লজ্ঘন ইত্যাঁদি করে 
তবে সমগ্র সমাঁজকেই তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয় বলিয়া মনে করা হয়। 
অতএব যেখানে সমগ্র সমাজেব্র দেহে ব্যক্তির জীবন এমন অন্তনিবিষ্ট হইয়া 
আছে এবং ব্যক্তির কোন স্বাধীন সত্তা নাই, সেই সমাজের সাহিত্যের প্রক্ৃতিও 
যে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমাজের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইবে, তাহ! বলাই বাহুল্য । 

আধুনিক উচ্চতর সাহিত্য ব্যক্তি-প্রতিভ। ছার! স্থষ্ট ; ইহার মধ্যে সমাজ- 
চেতন। যাহাই থাকুক না কেন, তাহা ইহার রচয়িতাঁর মানসলোঁকে যে 
ভাবে প্রতিভাত হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই রূপাঁয়িত হয়। নাটকপ্রমুখ 
নৈর্ব্যক্তিক (779580০08]) সাহিত্যের মধ্যেও রচয়িতাঁর ব্যক্তিগত শিল্প- 
প্রতিভার স্পর্শ এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তাহাঁও কিছুতেই সমগ্র সমাজের 
স্থষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে না। কিন্ত প্রকৃত সংহত সমাজের মধ্য হইতে 





হত সমাজ ও লোঁক-সাহিত্য ৫ 


ব্যক্তিবিশেষও যদ্দি কিছু রচনা! করে, তবে তাহাতে সমগ্র সমাজেরই প্রাণ 
স্পন্দিত হইয়া থাকে | যেখানে ব্যক্তি-জীবনের কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই, সেখানে 
 ব্যক্তি-প্রতিভার আত্ম-কেন্জ্রিক সাধনাও নাই $ সেইজন্য ইহার রচনা সহজেই 
সমগ্র সমাজের রচন। বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। 
ংহত সমাজ কথাটি বুঝাইতে এত কথ! বলিতে হইল । লোক-সাহিত্যের 
যে সংজ্ঞ/টি লইয়া আলোচন1 করিয়াছি, তাহার আরও একটি অংশ বুঝিতে 
বাকি আছে; তাহ। এই যে, ইহা! সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক স্য্টি 
নহে। এই বিনয়ে সকলেই যে সম্পূর্ণ একমত তাহা নহে $ কারণ, কেহ মনে 
করবেন, 411 591)90695 01 0911510০06১ 71909)15 ০2181115619 1):০90$ 
01 1100;51010519১ 2৮০ 08120 05 9179 01]. 8001 1)06 01)70021) 9।101099989 
৩1 ৮০০92561025 1710] 61006170009 62,06 ৮১120102200. 29196161070 
1)০00119 2 £৮9010 1)০9106-৯ অর্থাৎ লোকশ্রতির সকল বিষয়ই মূলতঃ 
বাক্তিবিশেষেরই স্যণ্টি, তারপর সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তির নিকট হইতে জনপাঁধাঁরণ 
তাহা গ্রহণ করে এবং তাহা ক্রমাগত নৃতন করিয়! পুনর্গঠন করিতে থাঁকে-__ 
এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন ও পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়! তাহা পরিণামে একটি 
সামগ্রিক স্ষ্টির রূপ লাভ করে। 
(এখানে সমালোচক বলিতে চাঁহেন যে, লোক-সাঁহিত্য মূলতঃ ব্যক্তিবিশেষ 
ব। এক জনেরই হ্ট্রি, তবে স্যষ্টি মাত্র তাহা দশজনের হাতে গিয়া পড়ে এবং 
তখন দশজন তাহাদের নিজেদের মত করিয়। তাহা নূতন ভাবে "গড়িয়া লয় ং 
তখন তাহার যে রূপ প্রকাশ পায়, তাহা সমাষ্টরই স্যষ্টি, ব্্টির নহে। কিন্ত 
এখানে কথ। হইতেছে, দশজনের হাত হইতেই ইহ1 সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ 
করিতেছে, একজনের হাত হইতে নহে ; অতএব ইহাঁর একজন রচয়িতা মূলতঃ 
ইহা! যে ভাবে রচন। করিয়াছিল, তাহা আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থাঁকিয়। 
যায়। সমাঁজের মধ্যে যখন তাহ! প্রচার লাভ করে, তখন তাহ দশজনের স্যটি 
হইয়া পড়িয়াছে, একজনের স্থষ্টি আর নাই। অতএব লোঁক-সাহিত্য আমরা 
যে রূপে লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহা সমষ্টিরই স্থটি, ব্যষ্টির স্থষ্টি 
নহে। লোক-সাহিত্যের এই অংশই সাহিত্য সংজ্ঞালাভের অধিকারী । 


শী িসসিন্স্্প্পীসপি 


৯0150790500. 192018)1960৮5207 10202809700) ০0 7017:202,  5£10/4701001/ 
21 2 1580 0150 [১71145] ৪ব, 11709 1০98010 (শত 5০205 1949-50), 0,401. 


৬ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


ব্যক্তিবিশেষের মনে যে ভাবাটর উদয় হয়, তাহার প্রকাঁশ অপরিণত ও 
অপরিস্ফুট থাঁকিবারই কথা, ইহা! দশজনের হাতে পড়িয়াই প্রকৃত সাহিত্যের 
বূপ লাভ করিয়া! থাকে । অতএব ব্যস্টির মনে যে সকল অপরিণত ভাবের 
উদ্দয় হয়, তাঁহাঁই সম্টি লোক-সাহিত্যের রূপে সমাজকে পরিবেশন করে । 
অতএব লোক-সাঁহিত্যের বহিরঙ্গগত পরিচয়ের জন্য সমগ্টির দান স্বীকার করিয়। 
লইলেও, ইহার অন্তনিহিত ভাব-মূলে যে ব্যষ্টির প্রেরণাঁই কাঁধ্যকরী হইয়। 
থাকে, তাঁহা অন্বীকাঁর করিবার উপায় নাই। অতএব লোঁক-পাঁহিত্য ব্যষ্টি ও 
সমষ্টির সমবেত ত্যষ্টি; ব্যষ্টির মনে যে ভাঁবের উদয় হয়, তাঁহার অসম্পূর্ণ 
রূপাঁয়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করিয়া লয় ।) এই প্রসঙ্গে একজন 
বিশেষজ্ঞের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করিতেছি-_ 

“0 15 0169 ৪91৭7 6186 61899151700 50012. 11100 2.9 9, 111909 
10996 07. ৪, %1112569 10115-10719065 61785866109 68,199 100 50109 01 179 
1901)19 2৮9 ৮91৮ 010. 0001 ০০ 1166]19 01 20051911706 0০9 7700671) 
1001%100.8,] 9107- টড 00. 9য1)67191709 108,075 7009 60 00006 6119 
6 19 6৮058 610256 2 09256 2 06609 ৪0109. 279. 6118 10556 95101)9 
01 6109 1)901)18 88 2 %%1)019 7 1)01)090 1070৮৮৪ ৮৮130] 61)9% 97৪ 
00120190580 6165৮ 9,78  ৮8]1)92,690 2110 200. 8,28%110 8,09 0188. 0701 
0181159 59 016610. 2 010,729 107 06109 ৮7099, [306 80 6108 98179 017))8 
21697 1759757009,15 97০9 9,159 11. 019 1398580% 0070)11)01011169, টির 
91)999 900 200৮ 7:9570. 61091 1)0961719 9,100 501705 95  001)57107) 
[108 0011)0989 91611) ঠা 109. 92:019170617 ৪00. 29১1)019 0 6119 
09009 9,701 106107:8 01065 000 ছ্1)5 1728 130,1)])21909 ঠ1)95% 199,৮০9 
109901709 10010130 1792,8079, 4৯ 10020 91106051019 70696170098 1] 6109 
90319177822 01 2, 10%9-8.70117 0100 9001) 6৮০:৮ 5010561] 20. 70251001) 
117. 109 ০0005258109 19 7700,01706 10৮9 110 6109 98,208 ০09. ৯ 

ইহার মধ্যে একটি কথা আমাদের পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী, সেই 
কথাটিই এখানে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । এখানে বলা হইয়াছে যে, 


১.৮9:7292 এ]জা1 20175891593 01 07524659775 (392095, 1940). 
1062০৫,0610109 0, 7. 


হত সমাজ ও লোঁক-সাহিত্য শ 


দশজনের হাতে পড়িয়। ব্যক্তিবিশেষের রচনা ষে পরিবস্তিত হইতে থাকে, 
তাহার ফলে ইহা ক্রমাগতই নিকৃষ্ট (67:87789 1০£ 619 ৮০:৪০) হইতে থাকে, 
অর্থাৎ ব্রমোন্নতি ( 9ড০19610 )র পরিবর্তে ক্রমাঁবনতি (092910.972,61078 )- 
' বাদকেই এখানে স্বীকার করা হইয়াছে । কিন্ত এই মতবাদ স্বীকার করিয়া 
[লওয়। যায় না; কারণ, ক্রমাবনতির পরিণাঁমই হইতেছে বিলুপ্তি 
((95875০010)1 অতএব ক্রমাবনতির ধার অঙ্ছসরণ করিয়। অগ্রসর হইতে 
থাকিলে ইহা কালক্রমে একেবারেই লুপ্ত হইয়! যাঁইত-_-এই ভাঁবে বহু দেশের 
লোঁক-সাহিত্যই লুপ্ত হইয়া! যাইবার কথা ছিল। অতএব ক্রমাবনতির পথ না 
ধরিয়| ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই ইহা পৃথিবীর প্রত্যেক 
অংশেই কেবল মাত্র ঘষে আত্মরক্ষা করিয়। আছে, তাঁহাই নহে-বরং অগণিত 
সমাজের কোটি কোটি অধিবাশীর আনন্দ-দানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে । 
“মমনসিংহ-গীতিকা"'র এই ছুইটি পদ,__ 
কোথায় পাইবাঁম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি। 
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডূব্য। মরি ॥ 


লোক-সাহিত্যের ক্রমাবনতির কোনও ফল হইতে পারে না, বরং ইহা 
ক্রমোন্নতির চরম নিদর্শন । অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তিবিশেষের 
অপরিণত রচন! সমষ্টির হাতে পড়িয়া উন্নতিই লাঁভ করে, অধোগতি লাঁভ করে 
ন। | কিন্ত সর্বদাই যে তাহ! সম্ভব হইবে, এমন নাও হইতে পাঁরে ; যদি তাহ! 
কোথাও হয়, তবে তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ধরিয়। লওয়াই সঙ্গত। 


লোক-সাহিত্যে ব্যন্টি ও সমষ্টি 


উপরের আলোচন। হইতে দেখিতে পাঁওয়া গেল ধে, লোক-সাহিতোর 
মূলতঃ কোন একজন রচয়িতা থাঁকিলেও তাহার যেমন কোন ব্যক্তিগত 
পরিচয় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় না, তেমনই তাহার সেই মৌলিক 
(০18128] ) রচনারও সাক্ষাৎকার লাভ কর। যার না; সেই রচনা সমষ্টির 
হাতে পড়িয়া যে নৃতন সংস্কার লাভ করে, তাহার সঙ্গেই সকলের পরিচয় 
স্থাপিত হয়। ইংরেজিতে এই বিষয়টি বড় সুন্দরভাবে প্রকশি কর৷। 
হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই ভাবে বাংলায় প্রকাঁশ কর। যাইতে পারে । 
যেমন, লৌক-সাহিত্যের কোন বিষয় ব্যক্তিবিশেষ (109)5108] ) দ্বারা রচিত 
(০9856 ) হইবার পর ইহা সমষ্টিগত ভাবে (00221258115 ) পুনরায় 
রচিত ( £9-6:68597) হয় । ইংরেজিতে ইহাঁকেই 00207270021 26019861010 
বল। হইয়াছে । এই পরম ত/ৎপধ্যমূলক ইংরেজি কথা ছুইটির অর্থগত উদ্দেশ্ট 
রক্ষা করিয়। ইহাঁদিগকে যথাযথ ভাঁবে বাংলায় অনুবাদ করা অসম্ভব, তথাপি 
ইহ] দ্বারাকি মনে করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে 
হইবে না। 

লোক-সাহিত্যের যে সম্প্রদায়গত (9০209170001 ) স্যষ্টির কথা উল্লেখ কর 
হইল, তাহা! হইতে একথা অন্থমান করা সঙ্গত হইবে না যে, ইহার মধ্যে, 
ব্যক্তি বা ব্যষ্টি (1011%1৭9%] )র কোন পরিচয়ই নাই, ইহা কেবল মাত্র 
সামগ্রিক সমাজ-চৈতন্েরই বাহিন। £ একজন পাশ্চান্তয সমালোচক এই সম্পর্কে 
বলিয়াছেন যে, লোক-সাহিত্য %৪ ৪০036817106 10161] 619 1701102] 
1159. 10 00172120010 দ্191) 1718 1911078১ 1096 £9 21] 108,৮9০ 0599 800. 
00015 2097 91099010, 1615 006 901061%7$ 60 101009011 28 210 10015108] 
09৮ ৮ 97801 1015 80910010090. [৮ 278,093 0099511016-_1)811)8,1)3 16 
[01816 09 09909085817 ৮৮10101) 001088160895---1)19 18101)026 16) 
1315 10515100107 96870120601 1008000100৯ এঅর্থাৎ যে সকল বিষয় বা 
বস্তর অধিকারী হইবার জন্য একই মমাজতুক্ত একজন অন্যজন হইতে অভিন্ন, 


১৯1. 00000) 81947114150, 400. 


লোঁক-সাহিত্যে ব্যট্টি ও সমষ্টি ৯ 


'লোক-সাহিত্য তাহাদের অন্যতম । ইহা যেন আমাদের চক্ষু, হস্ত ও ভাষার 
মত; এই সকল বিষয় আছে বলিয়াই আমর। প্রত্যেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় 
দিয়া থাকি; লোঁক-সাহিত্যও তাহাই । ব্যষ্টি-জীবনের বিরোধী ইহাতে কিছু 
নাই, বরং ইহা তাহার জীবনের একটি অঙ্গ । ইহ দ্বার ব্যক্তিবিশেষ 
মানব-সমাঁজের বিশিষ্ট একটি অংশের সঙ্গে নিজের যে একটি সম্পর্ক আছে, 
তাহা অনুভব করিয়া থাকে ।+সমাজের সঙ্গে লোক-সাঁহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে 
এই উক্ত্িগুলি বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার মত । 

উপরে লোক-সাহিত্যের যে সংজ্ঞাটি লইয়া এতক্ষণ অলোঁচন। করিলাম, 
তাহার একটি অংশ সম্বন্ধে আরও ছুই একটি কথা বক্তব্য আছে । +₹লোক- 
সাহিত্য যে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াও সমষ্টির স্ষ্টি বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছি, সেই সম্পর্কে সকলেই একমত নহেন। কেহ কেহ মনে করেন, 
যেহেতু ইহার কোন একজন রচস্ষিতাঁর স্থস্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়] যাঁয় না, সুতরাং 
ইহা] £90119061%9 098%1072 01 6178 1০1], অর্থাৎ সাধারণ কর্তৃক সমষ্টিগত 
ভাবে স্ষ্ট। কোন লোক-সঙ্গীত, গীতিকা কিংবা কথা ষে মূলতঃ একজনের 
সৃষ্টি না হইয়৷ কি ভাঁবে সমষ্টির স্ষ্টি হইতে পারে, তাহা সহজে অন্থমাঁন করিতে 
পারা যায় না। তথাপি মনে করা হয় যে, সংহত সমাজের মধ্যে প্রত্যেক 
সামাজিক অনুষ্ঠানই দলগত ভাঁবে (9০7075011%)পালন করা হয় । সামাজিক 
কোন সমবেত নৃত্যানুষ্টানে একজন হয়ত সঙ্গীতের একটি পদ রচনা করিয়। 
গাহিল, তাহা শুনিব1 মাত্র সেই নর্তক-গোষ্ঠার মধ্যেই আর একজন আর একটি 
পদ রচনা করিল, এইভাবে প্রায় সকলের সহায়তায়ই ইহা একটি পরিপূর্ণ 
সঙ্গীতের রূপ লাভ করিল । সেই নৃত্যানষ্ঠানে সঙ্গীতটি বার বাঁর গীত 
হইবার ফলে তাহ! সকলেরই প্রায় কণস্থ হইয়া গেল-রচনাঁর দিক দিয়! যদি 
ইহা! কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদের মুখ হইতেই 
ইহ! সহজেই সমাজের বিভিন্ন সুরে প্রচার লাঁভ করে । এই পদ্ধতির রচনাকে 
ব্যক্তিবিশেষের রচনা বল। যাঁয় না, সমষ্টিগত রচনাই বলিতে হয়। কেহ কেহ 
এই ভাবেই সমগ্র লোক-সাহিত্যের উদ্তব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়। 
থাঁকেন। ফরাসী সমাজতত্ববিদ ডার্খেম এই মতের পক্ষপাতী । তিনি 
7755০1701০8 ০1 ০7০৮৪, বা জনতার মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। যদিও ফরাসী সমাজতত্ববিদ্গণের মধ্যে লোৌক-সাহিত্যের 


১৩ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


উদ্ভব সম্পর্কে এই মত কতকটা জনপ্রিয়তা অঞ্জন করিয়ছে, তথাপি পাশ্চাত্যের 
অন্যান্য যে সকল অঞ্চলে লোৌক-সাহিত্যের ব্যাপকতর গবেষণ। হুইতেছে» সেই 
সকল অঞ্চলে এই মত বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই । 

উক্ত মতবাদ সম্পর্কে একটি প্রধান আপত্তি এই হইতে পারে যে, নাতি- 
দীর্ঘ গীতি বা গান এই উপাঁয়ে রচিত হওয়া সম্ভব হইলেও, দীর্ঘতর কথ। 
(191-6819), গীতিকা (৮০119) বা! আখ্যায়িকাঁগীতি (087080159 ৪০2£) এই 
উপায়ে রচিত হওয়া সম্ভব নহে । কারণ, আন্রপুর্বিক সুবিন্তস্ত একটি কাহিনী 
নুত্যপর কোন জনত। (০:০%৭) কর্তৃক রচিত হইতে পারে না; ইহার সঙ্গতি ও 
একটি সুস্পষ্ট পরিণতি নির্দেশ করিবার জন্য রচয়িতাঁর ধৈধ্য ও সংযম অবলম্বন 
করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয়। অতএব পূর্ববোলিখিত 
ডক্টর ভেরিয়র এল্উইন যে বলিয়াছেন, 11690. 12915190815 ০ 87199 
10 6119 [)9299,06 00000001619 অর্থাৎ কৃষক-সমাজের মধ্যেও প্রতিভাবাঁন্‌ 
বাক্তিবিশেষের প্রকৃতই যে আবির্ভাব হয়, তাহা সত্য । এই সকল 16660 
17701510521, দ্বারাই অন্ততঃ লোক-সাহিত্যের দীর্ঘতর বিষয়গুলি যে সর্বপ্রথম 
পরিকলিত হইয়। থাকে, তাহ! কেহই অন্বীকাঁর করিতে পারিবেন না। যদি 
তাহাই হয়, তবে ইহার ক্ষুদ্রাকৃতি সঙ্গীত গুলিও যে কেন এই প্রকার প্রতিভাবান 
ব্যক্তিবিশেষ" দ্বার! প্রথম রচিত হইতে পারিবে না, তাহাঁও বুঝিতে পারা যায় ন!। 
অতএব দেখা যাইতেছে, ফরাশী সমাঁজতন্ববিদ্‌ ভার্থেমের মতবাদ নির্ভরযোগ্য 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কেহ কেহ এই মতবাদকে ৭৪97810267068]5 
বা! কেবল মাত্র হৃদয়াবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াও নিন্দী করিয়াছেন । কিন্ত 
ডার্খেম কোম্তের মতই পাশ্চাত্য সমীজ-বিদ্যায় এক নূতন যুগের স্রষ্টা, কেবল 
মাত্র হদয়াবেগ তাহার অবলম্বন হইলে তিনি পাশ্চাত্য চিস্তাঁধারায় বিপ্রব 
আনিতে পারিতেন না ; অতএব মনে হয়, তাঁহার উক্তি আংশিক সত্য বলিয়াও 
গৃহীত হইতে পারে ; কারণ, ক্ষুদ্রাকৃতি লোক-সঙ্গীত রচনায় তিনি ষে পদ্ধতিটির 
কথ। উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কোন সময় সমাজের কোন এক স্তরে প্রচলিত 
থাঁকিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দীর্ঘতর রচনায় 
এই রীতি কোনদিন প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হইতে পারে না। 


লোক-সাহিত্যের লিখিত রূপ 


লোক-সাঁহিত্যের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিতে গিয়! একটি বিষয়ের উপর যে 
কেহ কেহ অতিরিক্ত জোর দিয়! থাকেন, তাহার কথ! এখন উল্লেখ করিব । 
টলাক-সাহিত্যের সং্ঞ! নির্দেশ করিতে গিয়া কেহ কেহ সাধারণভাবে 
“বলিয়াছেন যে,ইহা “010 ঘ11691) 11621%6009 01 8৮05 000) ্ 109610০ 
119,51100 5716108011091706 জ্চ1618006 16-৯ অর্থাৎ ইহা কোন সম্প্রদায় ব। 
গোগঠীর অলিখিত সাহিত্য-এই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে লেখার ব্যবহার 
প্রচলিত থাকিতেও পারে, নাঁও থাকিতে পারে । এই সংজ্ঞান্্যাঁয়ী অলিখিত 
সাহিতা মাত্রই লোঁক-সাহিত্ায । ইংরেজিতে ইহাকেই ০৪] 11697%60:9 
বলা হয়। 

এই সম্পর্কে আরও একজন সমীলোচক আঁর একটু সামান্য বিস্তৃতভাবে 
বলিয়াছেন যে, ইহা! 49201070098 612989 11697৮- 0500. 10691190609] 
101)0,5995 ০? 0910079 ছড18101) 2৮79 19071)6600690 10711091]1% 105% ০0] 
01891610102 005 06119১ 6৮199 10110901069 2.00 0616]. 101:1705 01 0121 
ঠ7:2,01610109] 116675609১২ অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্যিক 
ও মননশীল স্থষ্টি মুখ্যত্তঃ মৌখিক ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়। যায়, 
তাহাই লোক-সাহিত্য ; যেমন গীতিকা, কথা, সঙ্গীত ইত্যাদি । লোঁক- 
সাহিত্যের এই সংজ্ঞাই যদি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয়, তবে এই সম্পর্কে 
স্বভাঁবতঃই একটি কথ! মনে হইতে পারে যে, যে-ভাবেই ইহার উদ্ভব হউক না 
কেন, সমাজের মধ্যে ইহা! যে রূপে প্রচার লাভ করে, সেই রূপেই যদি ইহাকে 
লিখিয়া লইতে পারা যাঁয়, তবে তাঁহার লোঁক-টৈশিষ্ট্য (1010-017875,069718810) 
বিনষ্ট হইয়া যায় কি না। 

লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে এ পধ্যন্ত যে আঁলোচন! করিলাম, তাঁহা! 
হইতে নিশ্চয়ই এই কথাটি স্পষ্ট হইয়াছে ঘে, লোক-দাহিত্য কেহ লিখিয়া 
রচনা করিতে পারে না; যখন ইহার উদ্ভব হয়, তখন ইহ। মুখে মুখেই রচিত 
হয় এবং প্রথম অবস্থায় ইহা মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। কিন্তু বহু সমাঁজেই 


১৯. 81, ৭. 79780095185 510172117,, 0. 40), 
২ 0. 8.6:০£, 010. 


১২ বাংলার লৌোক-সাহিত্য 


যখন লেখার এখন ব্যাপক প্রচার হইয়াছে, তখন ইহা লিখিয়া লইবাঁর 
পথও রোঁধ করিতে পারা যাঁয় না। প্ররুত পক্ষে পূর্ববস্তী কালে সমাজ যখন 
সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, তখন সকল দেশেই স্থৃতিশক্তির যে রকম অনুশীলন হইত, 
আজ আঁর কোথাঁও তেমন হয় না। সেইজন্তই একদিন যাহা স্বতির উপর 
নির্ভর করিয়ই চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহাই লিখিত হইয়া! সমাজের 
স্মৃতির ভার লাঘব করিতেছে । লোক-সাহিত্যের উপরোক্ত সংজ্ঞা স্বীকার 
করিয়া! লইলে ইহ। এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়! অর্থাৎ লিখিত হইলে ইহার 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া] যাইবে কি না, তাহা! আলোচন। করিয়া দেখা 
প্রয়োজন । 

এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে, ইহা লিখিত 
হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহ। অভিজ্ঞ বা বিশেষ ভাবে শিক্ষিত গবেষক 
(:৮81700 776551120019” ) কতৃক লিখিত ( 460107016601 6০ 5808 ) 
হওয়। চাঁই।৯ অনভিজ্ঞ বা অপতর্ক লেখক কর্তৃক লিখিত হইলে ইহা 
বিরৃত হইবার আশঙ্কা আছে । কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করিতে 
পারা যায়। বহিরাগত কোন গবেষক যদি স্বতন্ধ কোন জাতির লোক- 
সহিত্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে তাহ। সংগ্রহ করিবার যে বিশেষ শিক্ষা 
তাহার প্রয়োজন, কেহ যদি শিজন্ব লোৌক-সাহিত্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, 
তবে তাহার সেই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাও হইতে পারে । কারণ, ইহার 
খুটিনাটি সম্পর্কে তাহার যে স্বাভাবিক জ্ঞান থাকিবে, তাহা হইতেই তাহা 
নিখুঁতভাবে লিখিত হইতে পারে । তবে তাহার পক্ষেও লিখিবার সময় তাহার 
ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রস-বোধ, বিচার-বুদ্ধি ও সকল প্রকার স্থজনী প্রেরণা সংযত 
রাখা আবশ্যক । একথা সত্য, তিনি যাহ! লিখিয়া লইবেন, তাহ। প্রচলিত 
লোৌক-স।হিত্যের বিশেষ আর একটি রূপ (৮5:১০) হইবে । কিন্তু তথাঁপি 
যেহেতু তিনি সেই সমাজেরই অন্ততুক্ত এবং সেই সমাজের বিশিষ্ট প্রকৃতির 
সঙ্গে পরিচিত, সেইজন্য তীহার লিখিত রূপ প্রচলিত বূপের বিশেষ ব্যতিক্রম 
হইবে না-যতট্রক্ু একজনের মুখ হইতে আর একজনের মুখে প্রচারিত হইতে 
গেলেও হইয়। থাকে, ততটুকুই হইতে পারে মাত্র; অতএব তাহা একেবারে 
অগ্রাহা বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে না। | 


১:33... 15070095010. 


লোঁক-সাহিত্যের লিখিত বধপ ১৩ 


বাংলাদেশের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশের ইতিহাস হইতে এখাঁনে 
একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিতে পারি। স্থপ্রসিদ্ধ এমমনমিংহ-গীতিকা”র 
সংগ্রাহক স্বগাঁয় চন্দ্রকুমার দরে মৈমনসিংহ জিলাঁর যে অঞ্চলের অধিবাসী, সেই 
ধসঞ্চলেই গীতিকাঁগুলি প্রচলিত । তিনি গীতিকাঁগুলি যে ভাবে শুনিয়াঁছিলেন, 
সৈই ভাবেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন ইহাঁদের ভাব, ভাষা, ভঙ্গি সবই তীহাব 
নিজের নিকট স্থপরিচিত ছিল; সেইজন্ত যাহা শুনিয়াছেন, তাহ লিখিয়া 
লইবাঁর পক্ষে তাহার কোন অন্তরায় হয় নাই, কিংবা! তিনি যাহা লিখিয়। 
লইয়াছিলেন, তাহাঁও ইহাদের প্রচলিত রূপ হইতে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম 
ছিল না । গীতিকাগ্লি এইভাবে গাঁয়কের মুখ হইতে লিখিয়া লইয়। স্বীয় 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট তিনি প্রেরণ করিতেন । 
স্বগর্খয় সেন মহাশয় বাংলাদেশের এক স্বতন্ত্র অঞ্চলের অধিবাসী এবং 
“মৈমনপিংহ-গীতিকা”র প্রকৃতি ও রূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন , অনেক 
স্থলে তিনি ইহাদের ভাষার অর্থও যে বুঝিতে পারেন নাই,তাহা তাহার লিখিত 
ভাঁষা-টীকা হইতেও জানিতে পারা যাঁয়। লোক-সাহিত্যের প্রতি তাহার সুগভীর 
অন্গরাগ ও সহান্গভূতি থাঁকিলেও, তিনি যে এই বিষয়ে 4৮817197170 86168.601: 
ছিলেন, তাহ। বলিতে পার। যায় না। বর্তমানে ষে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে 
পাশ্চাত্য দেশে লোক-সাঁহিত্যের সম্পাদন হইয়া] থাঁকে, তাহার সঙ্গেও তাঁহার 
পরিচয় ছিল ন1। তিনি এই বিষয়ে পাশ্চান্তয কোঁন অভিজ্ঞ গবেষকের সহায়তা 
বা পরামর্শ ব্যতীতই '৫মমনমিংহ-গীতিক?” নিজের মতে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন । এখানে বক্তব্য এই যে, স্বীয় চন্দ্রক্মার দে যে ভাঁবে গীতিকাগুলি 
সংগ্রহ করিয়া! পাঠাইয়াছিলেন, সেই ভাবেই সেগুলি প্রকাশিত করিয়] দিলে, 
কিংবা কোন %250৪৭7. 30595888250এর সহায়তায় তাহ সম্পাদন করিয়। 
প্রকাশিত করিলে ইহাদের যে মুল্য প্রকাশ পাইত, স্বগাঁয় দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহ প্রকাশিত হওয়ায় তাহাদের সেই মূল্য প্রকাশ পায় 
নাই । এই বিষয়ে ম্বগীয় চন্দ্রকুমার দের যে অধিকাঁর ছিল, স্ব্গায় দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের সেই অধিকার ছিল না; অথচ তিনিই এই ভার নিজের উপর গ্রহণ 
করিয়া নিজের ইচ্ছামত ইহাদ্দিগকে একটি ভদ্র রূপ দিয়! প্রকাশিত করিয়াছেন । 
“মৈযনসিংহ-গীতিকা”র মধ্যে যদ্দি কোন কৃত্রিমতা প্রকাঁশ পাইয়া থাকে, তবে 
ইহার এই ক্রটির জন্যই তাহ। প্রকাশ পাঁইয়াছে, অন্য কোন কারণের জন্য নহে। 


১৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


অতএব একটি কথ! এখানে স্পষ্ট হইল যে, লোক-সাহিত্য লিখিয়া লইতে 
কোন বাধা নাই; কিন্তু তাহাঁর লেখক স্বতন্ত্র সমাজের অস্তভুক্তি হইলে এই 
বিষয়ে তাহার বিশেষ শিক্ষা থাকার প্রয়োজন ; আর যদি তিনি সেই সমাজেরই 
(লোক হন, তবে তাহার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন নাও হইতে পারে; কিন্ত 
এই ক্ষেত্রে তাহাকে নিজের রস-বিচাঁর ও স্যজনী প্রতিভা সংযত রাখিতে 
হইবে-_যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে, যাহা বুঝিলাম 
তাহা নহে । সেইজন্য বর্তমানে লোক-পাঁহিত্য সংগ্রহ ব্যাপারে পাশ্চাত্য 
গবেষকগণ সর্বদ1 শব্দগ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করিয়। থাঁকেন-_তাঁহাতে সঙ্গীত ও 
বাগ ঘথাঁষথ গৃহীত হয়, পরে গবেষণাগারে বসিয়। সেই অন্ষাঁয়ী তাহ] পুনলিখিত 
হইয়া থাকে । অতএব লেখা ও সম্পাদনার ভিতর দিয়া লোক-সাহিত্য যে 
রূপান্তরিত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহার বিরুদ্ধে সকলেই পকল প্রকার 
সতর্কতা অবলম্বন করিয় থাঁকেন। তাহা সত্বেও সমীজ হইতে নিরক্ষরতা দুর 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে লোক-সাঁহিত্য সকল দেশেই লিখিত হইয়াছে এবং লেখার 
ভিতর দিয়াও ইহার প্রচার হইয়াছে । সকল দেশেই ইহাঁর লিখিত পাওুলিপি 
ব্যবহৃত হইয়। থাকে । ইহা যথাঁষখ ভাবে লিখিত হইলে ইহাঁর অপকার 
অপেক্ষা উপকাঁরই বেশি হয়, ইহাতে ইহার লোক-বৈশিষ্ট্য হ্রাস পায় না । এই 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ্দিগের অভিমত এই যে, 
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উদ্ধত অংশে কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সম্পর্কে সমালোচক 
কয়েকটি নৃতন কথা বলিয়াছেন । প্রথমতঃ যাহা মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, 
তাহ। লিখিত কিংবা মুদ্রিত হইলেই যে লোক-শ্রুতি (০111০) হিসাবে ইহার 
মূল্য হ্রাস পায়, তাহা নহে; বরং তাহা দ্বারা তাঁহার একটি বিশিষ্ট রূপ সুনিদ্দিষ্ট 
হইয়] যায়, অর্থাৎ মুখে মুখে ইহা কেবলই যে পরিবন্তিত হইতে হইতে অগ্রসর 
হইত, লিখিত হইবার ফলে তাহার সেই পথ রুদ্ধ হইয়। যায় । তখন লিখিত 
বপটিই আদর্শ হইয়। দাড়ায় এবং তাহ ভিত্তি করিয়াই ইহ সর্ধত্র প্রচার লাভ 
করে । বাংলার লোক-সাহিত্য হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে । 

সমগ্র বাংল1'ও আসামে মনসা-মঙগল কাহিনীর৯ কোন ব্যতিক্রম নাই, ছুই এক 
স্থানে সামান্য ষে এক আধটু ব্যতিক্রম দেখ! যায়, তাহাঁও মূল কাহিনীর ব্যতিক্রম 
নহে, ইহার বহিরঙ্গগত ব্যতিক্রম মাত্র ; কিন্ত তাহীও নিতান্ত উপেক্ষণীয়। এই 
বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয় ইহার কাহিনীগত এই এক্য রক্ষা পাইবাঁর একমাত্র 
কারণ, লিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রচার হইয়াছে, কেবল মাত্র 
মৌখিক আবৃত্তি অবলম্বন করিয়। ইহার প্রচার হয় নাই। ইংলগ্ডেও যতদিন 
পব্যন্ত 7১০/৮5 47990 73411 দুখে মুখে প্রচারিত হইত, ততদিন পধ্যস্ত এক 
এক অঞ্চলে ইহার এক এক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে 5 কিন্তু ইহা লিখিত ও মুদ্রিত 
হইয়। প্রচারিত হুইবার পর, ইহার ক্রমপরিবর্তনের ধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বরং 
তাহার পরিবর্তে ইহার আখ্যানগত একটি সামগ্রিক এ্রক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। 
লোক-সাহিত্যের এই স্বাভাবিক ক্রমপরিবর্তনের ধার! লুপ্ত হইয়! যাইবার ফলে 
কতক যে ক্ষতিও হইয়াছে, তাঁহাঁও একেবারে উপেক্ষা কর যায় না। ইহার 
প্রধান ক্ষতি এই হইয়াছে যে, মৌখিক আবুত্তির ভিতর দ্রিয়। প্রচারিত হইলে 
ইহ! যে কখনও কোনও প্রতিভাবান গীয়কের মুখে পড়িয়া! উন্নততর হইতে 
পারিত, ইহাঁর সেই ভবিষ্যৎ একেবারে লুপ্ত হইয়] গিয়াছে ; অবশ্য এই ক্ষতি 
আর এক দিক দিয়া পূরণও হইয়াছে, কারণ, মৌখিক প্রচারের ফলে অনেক 
সময় যে ইহার বিকৃত (89897758698. ) হইবার সম্ভীবন1 থাকে, ইহ লিখিত 
হইলে ইহাঁর সেই সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়া যাঁয়; বিশেষতঃ সমাজে প্রতিভাঁবান্‌ 
লোকের সংখ্যা কম এবং সাধারণ লোকের সংখ্যাই বেশি ; স্থতরাঁৎ সাধারণের 


১ মঙ্গলকাব্যের লোক-সাহিতাগত ভিত্তি সম্পর্ক পরে আলোচিত হইয়াছে ॥; এখানে 
মনসা-মঙ্জলের মুল কাহিনীর কথা বল! হইয়াছে, মনসা-মঙ্গল কাব্যের কথা বলা হয় নাই। 


১৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


হাতে পড়িয়। ইহার বিরুত হইবার সম্ভাবনাই অধিক । অতএব এই দিক দিয়? 
বিবেচনা করিলে লোক-সাহিতায লিখিত হইবার ফলে ইহার কোন উন্নতির 
আর আশা না থাকিলেও, ইহার অধোগতিও রুদ্ধ হইয়। যায়। কিন্তু এই বিষয়ে 
আর একটি কথ। আছে, লোক-সাহিত্যের কোঁন লিখিত রূপ সমাজে প্রচলিত 
না.থাকিলে ইহার প্রত্যেক গায়কই ইহার মধ্যে কিছু না কিছু অংশ নিজে 
যোগ করিয়৷ লইবার স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে পারে । প্রচলিত সঙ্গীত গাহিবার 
সঙ্গে সঙ্গে গায়ক নিজেও কিছু স্থষ্টি করিবার প্রেরণ লাভ করে এবং তাহা 
হইতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্থষ্টি করিয়া ইহাঁতে প্রতিনিয়তই যোগ করিয়া) 
থাকে । ইহাতে সমাজে ব্যষ্টিমনের স্থজনী শক্তির অনুশীলন অব্যাহত থাকিতে 
পারে । কিন্তু লোৌক-সাহিত্যের কোঁন লিখিত বরূপই যদি সমাজের আদর্শ 
হইয়! দাঁড়ায়, তবে ব্যক্তিমনের এই শক্তি (10901517581 101912,615) বিনষ্ট 
হয় ; তাহার ফলে ক্রমে লোঁক-সাহিত্য হইতে ব্যক্তিমনের সকল গুৎস্থক্য 
দূর হইয়! যাইবার আশঙ্কা থাকে । বর্তমানে লৌক-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার 
অভাবের ইহাঁও অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় । 

লোঁক-সাহিত্যের প্রধান ধশ্মই এই যে, ইহা সজীব, ইহার ধারা 
ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়! অগ্রসর হইতে থাকে, মৌখিক আবৃত্তি ও 
পরিবর্তনের ভিতর দিয়! ইহার জীবনী-শক্তি রক্ষা পায় কোন নিন্দিষ্ট 
আদর্শের বদ্ধকুণ্ডে যদি ইহা গিয়া রুদ্ধ হইয়া পড়ে, তবে অচিরেই ইহাঁর 
প্রাণশক্তি লুপ্ঠু হইয়। যায় । ...% £011:-8070£ ,9০159৪ €79,008,115 89 
10 10899561098 6108 12201005০01 079795 10761 £১7001 0111079106 
£91০৮2610105- অর্থাৎ ব্যক্তি ও বংশ-পরম্পরায় লোঁক-সঙ্গীত ক্রমবিকাশ 
লাভ করে ; কিন্ত ইহার কোঁন একটি বিশিষ্ট ূপ একান্ত আদর্শ হইয়। পড়িলে 
ইহার এই ক্রমবিকাশের ধার। বাঁধ। প্রাপ্ত হয়; ক্রমবিকাঁশের ভিতর দিয় 
জীবনী-শক্তি রক্ষা যাহার ধর, তাহার সেই পথই যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তবে 
তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেও অধিক বিলম্ব থাকিতে পারে না। 

কেহ কেহ এমন কথা বলিয়াছেন যে, লোঁক-সাহিত্য লিখিত হইলে 
তাহা নৃতন নৃতন ক্ষেত্রে প্রচারিত (912089ণ ) হইবার পক্ষে স্থবিধা হয়। 
কিন্তু পূর্ববে ঘষে আলোচন! করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে 
য়ে, এক সমাজের লোক-সাহিত্য সেই সমাঁজেরই নিজস্ব বা স্বকীয় স্ষ্টি, সেই 


লোক-সাহিত্যের লিখিত রূপ ১৭ 


সমাজের অন্ততুক্ত নরনারীই তাহার প্রকৃত রসবেত্া, নৃতন ক্ষেত্র ব! স্বতন্ত্র 
সমাজে গিয়! তাহ প্রচার লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ কাগজে কলমে 
লোক-সাহিত্যের বিষয় কতটুকু লিখিয়! লইতে পারা যায়? এই বিষয়ে 
একজন স্থ্প্রসিদ্ধ সমাজতত্ববিদের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত না করিয়! 
পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন, ৭09 96911991159 12) 338,6259.1169 
2৮77 100 010 108,109, 2১100. 10910 9, 901019৮1069 61,920 90০1 10106 
191076 019 60 95019 6109 8,6100,09101797:9 2] 1101) 619 1091191) 139 
178,9 01৮970 09 100 ৪,177706118690. 1036 01 :581165.১৯  সমাজ-জীবনে যাহা 
অন্তনিবিষ্ট হইয়া! আছে, কাঁগজে কলমে তাহার কতটুকু পরিচয় প্রকাঁশ করা৷ 
যাইতে পুরে? অতএব যতটুকুই আমি লিখিয়া লই না কেন, তাহাঁর ভিতর 
দিয় আমি লোক-সাহিত্যের প্রকৃত রসের শতাংশের একাঁশও পরিবেশন 
করিতে পারিব না। যে উপায়ে লোক-সাহিত্য প্রচারিত হইয়! থাকে, তাহার 
যথাঁষথ বর্ণনার ভিতর দিয়া ইহার সম্বন্ধে প্ররৃত শুংস্ক্য জাগ্রত করা ধাঁইতে 
পারে। এখানে কেবল লিখিত কিংবা মুদ্রিত পুস্তক পড়িয়। কিংবা তাহা 
আবৃত্তি করিয়াই ইহাঁর রম উপলদ্ধি কর! যাইবে না। [9 1১019 
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লোক-সাঁহিত্যের কোঁন লিখিত বূপের ভিতর দিয়া তাহার প্ররুত রম 
কিছুতেই ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় না। “টমৈমনপিংহ-গীতিকাঁ”র যে কথাগুলি 
ছাপার অক্ষরে আমাদের চোখের সম্মুখে নিজেদের পরিচয় প্রকাঁশ করিবার স্পর্ধা 
লইয়া আসিয়া ঈাড়াইয়াছে, তাহা। বাঁংলার সুদূর উত্তর-পূর্ব প্রীস্তবস্তাঁ অঞ্চলের 
কতটুকু রূপ ও রস নিজেদের মধ্যে লইয়! আসিয়াছে ? উন্মুক্ত আকাশের নীচে 
স্তিমিত মশাঁলের আলোকে সহম্্র সহম্র পলীর নিরক্ষর শ্রোতা নগ্রগাত্রে কটিবাস 
মীত্র পরিধান ও তৃণাঁসন মাত্র সম্বল করিয়া! গায়েনের মুখ হইতে যে মহুয়ার 
ছুঃখের কাহিনী শুনিয়া নীরবে অশ্রপাত করিতেছে, তাহা যে তাহাদেরও 
বেদনায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহ! প্রাণহীন ছাপার অক্ষরগুলি কেমন 
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১৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


করিয়। প্রকাশ করিবে? লোঁক-সাহিত্য প্রাণ দিয়! যেমন স্যষ্টি হয়, তেমনই 
প্রাণ ঢালিয়াই প্রচারও হয়। গায়েনের চোখে জল দেখিয়া! শ্রোতার 
চোখে জল গড়াইয়া পড়ে, শ্রোতার চোখে জল দেখিয়া গাঁয়েনের চক্ষু সিক্ত 
হইয়। উঠে। এই অশ্রু দুঃখেরও যেমন হয়, আনন্দেরও তেমনি হইতে পারে। 
হৃদয় অধিকার করিবার শক্তিই লোক-সাহিত্যের শক্তি; এই শক্তি কাগজে 
কলমে কি করিয়! প্রকাশ পাইবে? অতএব লোৌক-সাহিত্যের লিখিত কোন 
রূপের ভিতর দিয়া ইহার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পায় না ; সুতরাং ইহার সাহাঁষ্ে 
ইহার নৃতন নৃতন ক্ষেত্রে প্রচার-লাভেরও কোন সহায়তা হইতে পারে না। 
উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চল হইতে ষে লোৌক-কথ। (1০1৮-০%]৪) সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে বাংলাদেশে প্রচলিত বহু লোক-কথা স্থান পাইয়াছে। বাংলাদেশ 
হইতে যদি তাহা উত্তর ব্রঙ্গ অঞ্চলে প্রচারিত হইয়া থাকে, তবে তাহা কোন 
দিনই যে তাহাঁর কোন লিখিত রূপ অর্থাৎ হস্তলিখিত কিংবা মুত্রিত পুস্তকের 
ভিতর দিয়া প্রচার লাভ করে নাই, তাহা সত্য । বাংলাদেশের সঙ্গে 
আরাকানের ভিতর দিয়। উত্তর ব্রন্মের যে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই 
স্থত্রে তাহা বাংলাদেশ হইতে একদিন মুখে মুখেই দেখানে প্রচার লাভ 
করিয়াছিল। তেমনই সাঁওতাঁল পরগণার বহু উপকথা বাংলাদেশেও শুনিতে 
পাওয়া যাঁয়, তাহাঁও যে একদিন এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে মৌখিক 
প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহাঁও সহজেই বুঝিতে পাঁরা যাঁয়। এমন কি 
খুষ্ট জন্মের পূর্ব হইতেই বহু ভারতীয় উপকথা যু ইউরোপ মহাঁদেশে প্রচার 
লাভ করিয়াছিল, তাহাও কোনও লিখিত রূপের ভিতর দিয়া প্রচার লাভ 
করে নাই, মৌখিকই প্রচার লাভ করিয়াছিল। সাহিত্যের মৌখিক রূপের 
যে প্রাণশক্তি (দ£511/5) আছে, তাহার লিখিত রূপের তাহা নাই। 


ব্যস্টিমন ও লোক-সাহিত্য 


কেবল আমাদের দেশেই নহে, সকল দেশেই এমন সন্দেহবাদী লোক আছেন, 
তাহারা মনে করেন যে, গায়েন ( 689161006] 9708 )ই লোক-সঙ্গীতের 
উদ্ভাবক (40210 16 010 1)1075011 )। ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে, 
পলীর ব্যবসায়ী গায়েনগণ যে ইহাতে কোন কোন অংশ সংযোগ ও বিয়োগ 
করিয়। থাকে, তাহা সত্য; কিন্তু তাহ দ্বারাই ইহার আবেদন লুপ্ত হইয়া 
যায় না। কারণ, গায়েন যদি প্রকৃতই ব্যবসায়ী হয়, তাহা! হইলে তাহাকে 
লোকের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে এবং সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
ইহার কৌন অংশ পরিবন্তিত কিংবা নৃতন সংযোজিত হইলে, তাহা দ্বার! 
লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইবে না। এমন কি, আঙ্গপূর্ব্বিক নৃতন কোন 
বিষয়ও যদি গায়েন বিশিষ্ট কোন সংহত সমাজের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। 
বচনা করিতে পারে, তবে তাহাঁও কালক্রমে লোক-সাহিত্যের অন্ততৃক্ত 
হইয়। পড়িবে । এই ভাবেই লোক-সাহিত্যের পুষ্টি হইয়াছে, ইহা! কেবল মাত্র 
ইহার সনাতন প্ু'জির উপর নির্ভর করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে পারে না । কিন্তু 
সমজের রম ও রুচির উপর ভিত্তি করিয়া যদি ইহা রচিত না হয়, তবে ইহা 
একদিনের জন্যও কেহ ধৈর্ধ্য ধরিয়া শুনিবে না, সঙ্গে সঙ্গেই ইহার অপমৃত্যু 
হইবে। অতএব গায়েন কিংবা অন্য যে কেহই যদ্দি ইহা সমসাময়িক কালে 
রচনাও করে, তাহা হইলেও কেবল মাত্র ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ইহাঁতে 
বর্তমান থাকে, তবে তাহ! লোক-সাহিত্যের অস্তভূক্তি হইতে কোন বাঁধা হইতে 
পারে না। সমসাময়িক বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়। রচিত গীতিকা সমসাময়িক 
কালে রচিত হইয়াঁও এবং জনশ্রতিমূলক কোন বিষয়-বস্ত অবলম্বন ন। করিয়াঁও 
লোক-সাহিত্যের অস্ততুক্ত হুইয়াছে। পলীর সহস্র সহস্র শ্রোতা এই সকল 
কাহিনী শুনিয়া আনন্দ ও বেদন! লাভ করিয়াছে । তবে ইহাদের প্রকৃতি 
খতন্ত্র। 

লোৌক-সাহিত্যের অধিকাংশ বিষয়ই সমসাময়িক কোন সমাজ কিংবা ব্যক্তি 
কতৃক উদ্ভাবিত ও রচিত হওয়। অসম্ভব। কারণ, সমাজের মধ্যে লোক-সাহিত্য 
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বিকাশ লাভ (96-₹91079 ) করিতে দেখা যায়, জন্মলাভ করিতে দেখ। যায় 
না। ইহ ব্যক্তি বা সমাজ-চক্ষুর অগোঁচরেই জন্মলাভ করে, তারপর সমাজের 
মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিতে থাকে । যেহেতু ইহার রচয়িতা রূপে কোন 
ব্যক্তিবিশেষের সন্ধান পাওয়। যায় না, সেইজন্য ইহার উদ্ভবের প্রত প্রণালী 
যে কি, সেই সম্পর্কেও কোন জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
লোঁক-কথা (1০18-6519 )র উল্লেখ করা যাঁইতে পারে । আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হয়, কল্পনার দৌড় থাকিলেই লোক-কথা বিশেষতঃ রূপকথা রচনা করা সহজ । 
কিন্ত ঞ কথা আদেৌ সত্য নহে। আমর! শ্রুতি-পরম্পরায় যে লোক-কথার 
সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া থাকি, তাঁহার এমনই একটি রস ও ভঙ্গি আছে যে, 
তাহা ইচ্ছ। করিলেই কেহ রচনা করিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে যাহা 
প্রয়োজন তাহা 4%০৪1৮% 01 761010  1097061017১ অর্থাৎ প্রাচীন ব। 
পৌরাণিক বিষয় উদ্ভাবনের শক্তি ; কিন্তু আধুনিক যুগে সেই 1০০15 বা শক্তি 
আমাঁদের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ইহার ঘষে একটি বিশিষ্ট প্রকাঁশ-ভঙ্গি 
আছে, তাহা আমরা শুনিতেই অভ্যস্ত, কিন্তু রচনা করিতে অভ্যন্ত নহি; 
অত্তএব সেই শক্তিও আমাদের নাই। অতি আধুনিক সাহিত্যে বূপকের 
স্থান সক্কীর্ণ অথচ এই রূপকই লোৌক-সাহিত্যের জগৎ অনেকখানি অধিকার 
করিয়া বাখিয়াছে । স্থৃতরাঁং বর্তমান পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়৷ আমর! 
সত্য-কল্পনা-ব্ূপকে মিশ্রিত লোক-সাহিত্যের জগৎ যথার্থ রূপায়িত করিতে 
পারি না। রর 

লোক-সাঁহিত্যের ক্রমবিকাশের ধাবাঁয় নৃতন নৃতন বিষয়ও যুক্ত হইতেছে 
বলিয়া মনে হয়; কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পার যায় 
যে, ইহাদের মধ্যে নূতন কিছুই নাঁই। যাহা নৃতন বলিয়া আমাদের মনে হয়, 
তাঁহা সমাজের পরিবেশ কিংব। অন্তস্তলে বর্তমান ছিল, তাহা! দেখান হইতেই 
গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র; প্রয়োজন মত তাহ! পরিবর্তনও 
কর! হইয়াছে, তারপর সমাজের মধ্যে নৃতন রূপে তাহ প্রচারিত হইয়াছে-_ 
প্রচারিত হইবার পর যথাযথ বিবেচনা করিলে সমাজ ইহ রক্ষা করিয়াছে, 
অন্যথায় পরিত্যাগ করিয়াছে । ব্যক্তি-প্রতিভার প্রেরণায় অভিনব উপাদান 
দ্বারা যে কেহই লোক-সাহিত্যের স্যষ্টি করিতে পারে না, তাহাই এখানে 
বক্তব্য বিষয় । সমাজের সমস্ত দেহ ও মন যখন একটি ভাবে পূর্ণ হুইয়া উঠে, 


ব্যষ্টিমন ও লোক-সাহিত্য ২১ 


তখন সমষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহার বাণীরূপ প্রকাশ পায়, তবে অনেক সময় 
বাষ্টি ইহার উপলক্ষ হয় মাত্র । 

একটি প্রশ্ন এখানে আলোচনা করিতে পারা যায় যে, আধুনিক ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক কিংবা নাগরিক জীবনে লোক-সাহিত্যের স্থানকি? বিষয়টি একটু 
গভীরভাবে বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, লোক-সাহিত্য 
চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই রচিত হয়। রচনার 
বহিরঙ্গগত গঠন আধুনিক সমাজের বিচারে যতই স্ুল হউক না কেন, ইহার 
অন্তনিহিত ভাবের একটি সর্বজনীন আবেদন থাকে । বিশেষতঃ ইহার ভিতর 
দিয়! চিরন্তন সামাজিক নীতি ও ধর্মের জয় ঘোষিত হয়। চিরস্তন মানবিক 
ছুর্বলতা! সমূহও ইহাদের ভিতর দিয়! কৌশলে প্রকাঁশ কর! হয়। শীত-বসস্তের 
প্রতি তাহাদের বিমাতার যে বিছেষের কথা বাংল লোক-সাহিত্যে শুনিতে 
পাওয়া যায়, তাহ এক চিরস্তন মানবিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া! রচিত 
হইয়াছে । সেইজন্য ইহ! দেশকাঁলোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। ইহাঁরই ভাঁবটি 
একট স্বত্ব পরিবেশের মধ্য দিয়! ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যে রচিত সিগ্ডেরেল। 
(01006৮6119)র কাহিনীর ভিতর দিয়াঁও প্রকাশ পাইয়াছে। একটি চিরস্তন 
মানবিক বৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে বলিয়াই সিগ্ডেরেলার রূপকথা সকল দেশের 
অধিবানীকেই মুগ্ধ করিতে পারে । সাহিত্যের বিষয় চিরস্তন-_-তাঁহা লোক- 
সাহিত্যেরই হউক, কিংব। উচ্চতর সাহিত্যেরই হউক ; এই চিরস্তনতাঁর গুণেই 
সাহিত্য কালজয়ী ; অতএব লোঁক-সাহিত্য সর্বদাঁই সকল শ্রেণীর পাঠকেরই 
প্রিয় হইতে পারে । আধুনিক যুগে উপন্তাস পাঠ করিয়া আমরা যে আনন্দ 
লাভ করিয়া! থাকি, লোক-সাহিত্যেণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই সেই আনন্দের বীজ 
নিহিত থাকে । তবে উভয়ের প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, কেবল 
মাত্র তাহা দ্বারাই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য-বোধ স্থষ্টি হয়, গভীর ভাবে 
অন্নধাবন না করিলে ইহাদের অস্তনিহিত এক্যের সন্ধান পাঁওয়। যায় না। 
লোক-সাহিত্যের কোন কোন বিষয় পক, সঙ্কেত বা ইঙ্গিতের ভিতর দিক্সাও 
প্রকাশ পাইয়। থাকে । রূপক বা %06 72056101991] 96০5 দা161) 168 ৪517010018 
1325, 810 81610792001 109172078,0620055 102 50610237089 70910791085 01706 
2 ৮8219 8179 1090108,00917682 6108 3058 800 6109 9০0705550৫6 10070 5)2 
1119 7 সম৪ 09812) 9০9 995 1) 36 38 6090 101-68%198১ 610988 10100]উ 
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৪19697:8 01 ভছ1008912 865 9611] 10859 00৮৮9 60 9617 00. 117691586 ৪,00 
5৪ ০০. 199117788.১ যাহা চিরন্তন মানবিক বৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়া 
রচিত, ব্যক্তি মানসই হউক, কিংবা সমাজ-মানসই হউক, তাহার আবেদন 
কোথাঁও কোনদিন ব্যর্থ হইতে পারে না। অতএব আত্মকেন্দ্রিক আধুনিক 
নাগরিক জীবনে লোঁক-সাহিত্যের কোন সমাদর হইবে না এমন কথা বলিতে 
পারা যায় না। 

তবে একটি কথা এখানে তভূলিলে চলিবে নী। নাগরিক মন উচ্চতর 
সাহিত্য হইতেই রসপিপাঁসা চরিতার্থ করিতে অভ্যস্ত হইয়। উঠিয়াছে । 
উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গি এবং লোক-সাঁহিত্যের প্রকাঁশ-ভঙ্গি এক 
নহে। যদিও লোক-সাহিতে)র মধ্যে একটি চিরন্তন আবেদন আছে সত্য, 
তথাপি সেই আবেদনটির বহিরঙ্গগত ব্ূপ ক্রমে নাগরিক সমীজের মধ্যে 
অপরিচিত হইয়া! উঠিতেছে। সেইজন্য রূপকথা কিংবা উপকথার মধ্যে যে 
শাশ্বত আবেদনই থাকুন না কেন, তাহা আধুনিক সাহিত্য হইতে রস-সংগ্রহ 
করিতে অভ্যন্ত পাঠকের নিকট কোনও কৌতুহল স্যষ্টি করিতে পারে না। 
কিন্তু আধুনিক রুচি ও রসবোঁধ অন্ুযাঁয়ী লোক-সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয় 
এই বিষয়ে কৌতুহল স্থষ্টি করিতে পাঁরিলে ইহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার 
হওয়া সম্ভব । রবীন্দ্রনাথের “ছেলে ভুলানো ছড়া” আলোচনাটি আধুনিক 
মনের নিকট এই জন্যই আকর্ষণীয় হইয়াছে । 


৯. ডট, 00৯28, 190029 1620792058 ০00. 30986 ঘ'০105-6%198+, চ1007%-1,016, 
টি চি. (1948), [১ 68. 
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এই বিষয়টি হইতেই উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোৌক-সাহিত্যের সম্পর্কের 
প্রশ্নটিও আসিয়া যাঁয়। উদ্ধৃত অংশে দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, লোক-কথা 
(101-8916)কে 20010916  8186973 01 চ1166910 ৪:৮১ বলা হইয়াছে__ 
ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাদের সম্পর্ক সহোঁদরের সম্পর্ক, অর্থাৎ 
ইহার! পরম্পর স্বাধীন নহে বরং এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। লোক-সাহিত্যের 
প্রকাশ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু উচ্চতর সাহিত্যের প্রকাশ বিস্তৃততর ; লোক-সাহিত্য 
আত্ম-নিলিপ্ত হইয়া লেখক ব। সমাজ রচনা করে, শিল্প কিংবা ভাব-বিষয়ে 
আত্ম-সচেতন হইয়া লেখক উচ্চতর সাহিত্য রচন] করেন। শিল্প কিংব! 
ভাব-বিষয়ে যেই মুহূর্তে লেখকের আত্ম-সচেতনতা (৪911-001080101180888 ) 
দেখা দেয়, সেই মুহূর্তেই ইহা লোক-সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করিয়! উচ্চতর 
সাহিত্যের গপ্তির মধ্যে প্রবেশ করে । মধ্যঘুগের বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রই 
সর্বপ্রথম সচেতন শিল্পী; সেইজন্য তীহাঁর রচনায় উচ্চতর সাহিত্যের 
উপকরণ যত বেশি, তাহার পূর্বববস্তাঁ অন্য কাহারও রচনায় তাঁহ। তত বেশি 
, নাই। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাহার পূর্ববর্তী কবিদিগের পার্থক্য সহজেই অনুভব 
করিতে পারা যায়। 

প্রত্যেক দেশেই লোক-সাঁহিত্য উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিরূপেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । কারণ, ইহার মধ্যে %79 896 ০01 ৪1] 6106 [0609 06910) 
[2826৪ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ নিহিত থাকে ; কিন্তু এই বিষয়ে 
বাংলাদেশের ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র। বাংলার আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে ইহার 
প্রাচীনতর সাহিত্যের যোগ নাই। ইহার কারণ, বাংলার আধুনিক সাহিত্য 
পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার জাতীয় 
সাহিত্যের ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ইউরোপের জাতীয় 
জীবনে যে রেনেস্সী বা নব জাগরণের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা! ইউরোপের জাতীয় 
ভাবধারাঁর উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল? কিন্তু খৃষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী 
জীবনে যে রেনেস|ী বা নব জাগরণ দেখ দিয়াঁছিল, তাহার প্রেরণা ইউরোপ 
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হইতে আসিয়াছে, এদেশের ভাব-টচৈতন্যের সঙ্গে তাহার কোন ধোগ নাই। 
সেইজন্য আধুনিক বাংলার সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় চৈতন্যের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গিয়াছে । ক্ষতরাং বাংলার লোক-সাহিত্য আধুনিক বাংলার উচ্চতর 
সাহিত্যের ভিত্তি হইতে পারে নাই । যদ্দি তাহা হইতে পারিত, তবে আধুনিক 
সাহিত্যের উপর বাংলা লোক-সাহিত্যের প্রভাব অধিকতর অনুভূত হইত। 

প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির দুইটি ধারা আছে-_ একটি 
লৌকিক ও আর একটি শিক্ষাগত (199:5799)। একথা সত্য নহে যে, ছুইটি 
ধার! স্বাধীন ভাবে সমান্তরাল হইয়! প্রবাহিত হয়; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে যাহ! 
হয়, তাহা ইহার বিপরীত--লৌকিক ও শিক্ষাগত ধারা ছুইটি অনেক সময় 
পরম্পর মিশ্রিত হইয়! যায় এবং ইহাদের মধ্যে আদান-প্রদান চলিতে থাকে-_ 
€10110109 10096911818 109106  803010997 10% 1998969 £ঃন 8৮0180৪১৯৯ 
কিন্তু আধুনিক বাংল! সাহিত্য সম্পর্কে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নাই ; কারণ, 
ইহার শিক্ষাগত (1169%75) ধারাটি এখাঁনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবেই যে কেবল 
উদ্ভৃত হইয়াছে, তাহা নহে__ইহাঁর সঙ্গে লৌকিক ধারাঁটির অনেক বিষয়ে 
বিরোধও দেখা দিয়াছে । সেইজন্য বাংলায় লোঁক-সাহিত্য ও উচ্চতর 
সাহিত্যের মধ্যে এত বেশি ব্যবধান স্থষ্টি হইয়াছে । 

তথাপি একথা সত্য যে, এক কিংবা দেড় শতাব্দীর নাগরিক সভ্যতা 
লোক-সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর আকর্ষণ একেবারে লুপ্ত করিয়! দিতে 
পারে নাই। তাহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ, বিংশতি শতাব্দীর 
প্রথমার্ধেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পূর্ব বাংলার লোক-সাহিত্যের 
ব্যাপক সন্ধান। ইহারই ফলে প্রভূত অর্থব্যয়ে পূর্বব বঙ্গ হইতে “মৈমনসিংহ- 
গীতিক।” প্ুর্ববঙ্গ-গীতিক।” ও উত্তর বঙ্গ হইতে “গোপীটাদের সন্ন্যাস» 
'মাণিকচন্দ্র রাজার গান” প্রভৃতি বিস্থৃতপ্রায় লোক-সাহিত্যের পুনকুদ্ধার 
হইয়াছে । কারণ, যে জাতি সংহত পলী-জীবনের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বাস 
করিয়া একটি স্থুপরিণত লোক-সংস্কৃতির জন্মদান করিয়াছে, আকস্মিক ভাবে 
তাহার উপর একটি বৈদেশিক সভ্যতা চাঁপিয়! বসিলেও, তাহা তাহার অন্তরের 
স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ কৰিয়। দ্রিতে পারে নাই। সেইজন্য আমবা যতই 
আধুনিকতার মোহগ্রন্ত হই না কেন, এখনও আমাদের বিশ্বতপ্রায় পল্লীর 


১.4, লন 808870709) 5272047) 0,404, 


উচ্চতর সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য ২৫ 


পরিচিত একটি গানের সুর শুনিতে পাইলে মনের মধ্যে যে সাড়া অন্রভব 
করি, তাহার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা দেওয়। যাইতে পারে না। অতএব 
আমরা মথুরাপুরীতে বাস করিয়াও পরিত্যক্ত পলী-বৃন্দাবনের জন্য বেদন। 
অনুভব করিতেছি । সেই বুন্দাবনের সঙ্গে আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে, 
ততটুকুই আমাদের সাধনার মধ্য দিয়া এখনও ফুটাইয়। তুলিতে চাই । কবল 
কি আমার্দের দেশেই ইহার পরিচয় পাই? ইহা মানব মাত্রেরই একটি 
সহজাত প্রবৃত্তি। যাহাদের নাগরিক সভ্যতা আমাদের অপেক্ষা প্রাচীন, 
তাহাদের মধ্যেও এই ভাবের কোনও ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 
আজ সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা ব্যাপিয়। লোৌক-সাহিত্যের যে এত ব্যাপক 
অনুশীলন দ্রেখ। যাইতেছে, তাহাঁর মূলেও সেই পরিত্যক্ত পল্লী-বুন্দাবনের জন্য 
বেদনা-বে।ধই বর্তমান রহিয়াছে । 

কিন্ত নাগরিক সমাজের মধ্যে লৌক-সাহিত্যের প্রতি যে অহ্গরাগ দেখা 
দিয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাঁর৷ নিয়ন্ত্রিত না হুইবাঁর জন্য ইহাতে 
কিছু কিছু কুত্রিমতাঁও প্রবেশ করিতেছে । সংহত সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে 
নির্বাসিত হইবার ফলে নাগরিক সমাজের সমষ্টি বা সমাজ-সম্পর্কে কোনও 
দায়িত্ব আর নাই । লোক-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ একটি বিশিষ্ট ধারার ভিতর 
দিয়াই সম্ভব হইয়া আসিয়াছে, সেই ধারাঁটির সঙ্গে পলীর সমাজ পরিচিত 
ছিল-_-এমন কি এক হিসাবে বলিতে পারা যায় যে, সেই ধারাটি পলীর সংহত 
সমাজ-জীবনের মধ্যেই নিহিত ছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে নাগরিক সমাজের 
পরিচিত হইবার কথ নহে । তাহার ফলে লোক-সাহিত্য কোন কোন 
ক্ষেত্রে একটি নাগরিক রূপ লাভ করিতেছে; বল! বাহুল্য, ইহার ফলে 
অনেক ক্ষেত্রেই ইহ! কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইতেছে । ধাহাঁরা লোঁক- 
সাহিত্যের আলোচন। করিয়া! থাকেন, তাহারাঁও অনেক সময় কৃত্রিম লোক- 
সাহিত্য স্থষ্টি করিবার জন্বা দায়ী। একজন ইংরেজ সমালোচক এই সম্পর্কে 
বলিয়াছেন, “70101071968 1)089 009177999 16 19 6০ 9৮505 1০181019 
19006126]15 0990009 178690690. ৪07 07 6296 1096980 ০0 ৪60051776 
[0110০ 010৪ 89. 37 68,006 2080010616৯ ংলাদেশেও কোন কোন 
পল্লী-মাহিত্যের সংগ্রাহক পল্লীকবি এৰং শিশুলীহিত্য-সংগ্রাহক শিশুসাহিত্য 
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২৬ বাংলার লোক-মাহিত্য 


রচয়িতা হিমাবে খ্যাঁতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু জাতির লোক-মাহিত্যের 
পক্ষে ইহ! অপেক্ষা ক্ষতিকর আর কিছুই হইতে পারে না; কারণ, ইহা হইতে 
কালক্রমে জাতির যথার্থ সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্বপ্ধে ভ্রান্ত ধারণার স্থ্টি হয়। 
তবে ধাহাঁর মধ্যে জাতীয় রসাম্ৃভৃতি খুব প্রবল, তিমি তাহার নিজন্ব লোক- 
সাহিত্যের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা থাকিলে, অতি সহজেই তাহা অনুভব 
করিতে পারেন কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বশতঃ এ'দেশের শিক্ষিত 
জননাঁধারণের মধ্যে জাতীয় রসাহ্থভৃতি প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
সেইজন্য এই বিষয়ে অনেক কৃত্রিম বস্তু প্রকৃত রান্ুপন্ধানকারীকেও বিভ্রান্ত 
করিতেছে । 


ইতিহাস ও লোক-সাহিত্য 


লোক-সাহিত্যকে অনেকেই অত্যন্ত প্রাচীন মনে করিয়া ইহার মধ্যে 
প্রাচীন সমাজের চিত্র অনুসন্ধান করিয়৷ থাঁকেন। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয় থুষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রংপুরের কৃষকদিগের মুখ হইতে 
সংগৃহীত “গোপীচাদের সন্ন্যাস” বা 'ময়নাঁমতীর গান? নামক গীতিকা] (0৪118 ৭)য় 
বাংলার খুষ্টীয় একাঁদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্রের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়! দাবী 
করিয়াছেন ; কারণ, তিনি মনে করিয়াছেন, যেহেতু উক্ত কাব্যের নায়ক 
গোপীচন্্র খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া! জানিতে পারা যায়, 
মেইজন্য উক্ত গীতিকাঁও খুষ্টীয় একাঁদশ শতাব্দীতেই রচিত হইয়াঁছিল। 
বিশেষজ্ঞদিগের মধ্যে কেহ মনে করেন যে, লোঁক-সাহিত্যকে যেমন সর্বাংশে 
প্রাচীন বলিয় দাবী করা যাঁয় না, তেমনই একা স্ত আধুনিক বলিয়া দাবী করাও 
সঙ্গত হয় না-46 19 1109 2, (07558 6268 161) 165 10০65 0961] 109:71€ণ 
10 6109. 089 100৮ 10101) 90061008115 096৪ 10151) 109 1081701798১ 
100" 1988১ 139 10165-৯ অর্থাৎ লোৌক-সাহিত্য যেন এক বিরাট অরণ্য- 
মহীরুহ__ইহার মূল অতীতের মধ্যে নিহিত, কিন্ত ইহার কাণ্ডের মধ্যে যে 
নিত্য নৃতন শাখাপল্লব মঞ্রিত ও ফুলফল বিকখিত হইতেছে, তাহা বর্তমানের 
মধ্যে সমাহিত। লোক-সাহিত্যের কাঁল-নির্দেশ করিতে গিয়া আমাদের 
এই উক্তিটি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই চলিবে । লোক-দাহিত্য 
জনশ্রুতি (৮:৮16100)র উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়, কোঁন একটি বিষয় 
সম্পর্কে বিশেষ করিয়া একটি জনশ্রতির উত্তব যে কখন হয়, ইতিহাস তাহার 
সন্ধান করিতে পারে না। রাজপুত্র গোগীচন্দত্র ও রাজমাতা ময়নামতী সম্পর্কে 
সমাজের মধ্যে কখন কি অবস্থায়.কে সর্বপ্রথম গীতিকা (৪1189) রচনা 
করিয়া প্রচার করিয়াছিল, তাহ! বলিতে পাঁরা যাইবে না; তাহাদের সমসাময়িক 
কালে তাহাদের স্বার্থত্যাগ ও অলৌকিক শক্তি সমাজকে প্রভাবাদ্বিত করিলেও, 
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২৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


এই বিষয়ক প্রথম গীতিকা-রচক্সিতাঁর আবির্ভীব আরও দুই শত বৎসর পরও 
'যেমন হইতে পারে, তেমনই সমসাময়িক কালেও হইতে পারে । এই বিষয়ক 
প্রথম যাঁহ! উদ্ভৃত হইয়াছিল, তাহা গীতিকার কোন স্থপরিণত রূপ নহে, বরং 
ইহার অস্তনিহিত ভাঁবটুকু মাত্র, অবশ্য সেই ভাব অপরিণত ও অপরিস্ফুট 
গীতিকা আশ্রয় করিয়াই আত্মপ্রকাঁশ করিয়াছিল । এই ভাব বা ?99৪-টিকেই 
অরণ্য-মহীরুহের মূল (৫:০০) বলা হইয়াছে । মহীরুহ যেমন প্রতি বসরই 
নৃতন প্রশাখার ভিতর দিয়া নবীন পত্রপুষ্প স্থষ্টি করিয়া বাহিরে নবকলেবর 
ধারণ করে, অথচ ইহার ম্বত্তিকার অভ্যন্তরস্থ মূল (৮০০৮) একই থাকিয়া যায়, 
'লোক সাহিত্যও তেমনই একই জনশ্রতিমূলক পুরাতন ভাব ধাঁ! অক্ষুপ্র রাঁখিয়। 
ক্রমপরিবর্তনের ভিতর দিয়! ইহার বহিরঙ্গে নব নব রূপ ধারণ করে । অতএব 
লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়! ক্রমপরিবর্তন লোক-সাহিত্যের একটি 
বিশিষ্ট ধন্ম__বৃক্ষের পক্ষে জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ করিয়া মূল (০০৪) অক্ষত রাখা 
'যেমন ধন্ম, লোক-সাহিত্যের পক্ষেও মূল ভাবধার। অক্ষুণ্ন রাঁখিয়! বহিরঙ্গগত 
ক্রমপরিবর্তন সাধন ইহার অবশ্য পালনীয় ধশ্ম ; কারণ, ইহারা উভয়ই সজীব 
এবং জীবনের ধম্মই পরিবর্তন__যাহা মৃত ও জড় তাহাই শুধু অপরিবন্তিত 
খাকিয়া যায়। উপরোক্ত উপমাটিকেই আর একটু সহজ করিয়া বলা হইয়াছে 
যে, ইহা 19,595 £79১6106 6709 09৮ 010. 60 670৪ ০19. অর্থাৎ পুরাতনের 
মধ্য হইতে ইহাতে নৃতনের জন্ম হইতেছে । লোক-সাহিত্যের কাল (৪৪০) 
সম্বন্ধে আলোচন। করিতে গিয়। আর একজন ইংরেজ সম।লোচকও বলিয়াছেন, 
416 138,5 1799920 08,71857 0০0৮1 6159 091760188 2000 11109 8। 91907-1981] 
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মধ্যে পূর্বে যে কথাটি বলা হইয়াছে, সেই কথাঁটি সমধিত হইলেও ইহাতে 
একটি নৃতন কথাও বলা আছে । নৃতন কথাটির ভিতর দিয়! ইহাঁর বহিরঙ্গগত 
পরিচয়ের মধ্যে আধুনিক সভ্য সমাজের যেকি দান আছে, তাহাঁরই উল্লেখ 
করা হইয়াছে । ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে ষে, প্রাচীন জনশ্রতির উপর 
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ইতিহাস ও লোঁক-সাহিত্য ২৯. 


ভিত্তি করিয়া লোক-সাহিত্যের উদ্তব কিংবা ইহা এক ম্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত. 
হইয়া থাকে বলিয়া মনে হইলেও, ইহার সঙ্গে আধুনিক চিস্তাঁধারাঁর যে কোন 
যৌগ নাই তাহা নহে। অতএব লোক-সাহিত্য প্রাচীন হইয়াও নৃতন” 
প্রাচীনের সহিত নৃতনের যোগন্ত্র রচনায় লোক-সাহিত্যই একমাত্র উপায়। 
ইহার মধ্যে প্রাণশক্তি আছে বলিয়াই ইহা অতীতের ভিতর দিয়! অগ্রসর 
হইয়া আসিয়া বর্তমান ক্ষেত্রেও উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। প্রাচীন 
(91989181) সাহিত্যের সঙ্গে লৌক-সাহিত্যের এইখানেই পার্থক্য-_যুগের 
সীম৷ অতিক্রম করিয়া আসিয়া প্রাচীন (918%881081) সাহিত্য অচল হইয়া পড়ে, 
ইহ আর রচিত হইতে পারে না; কিন্ত লোঁক-সাহিত্য সক্রিয় প্রাণশক্তির 
অধিকারী বলিয়া অতীত হইতে বর্তমানে এবং বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে 
সহজেই অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে । উন্নততর সমাঁজ ও সমৃগ্বতর সভ্যতার 
সংস্পর্শে আপিয়। ইহা! নৃতনতর রূপ লাভ করিলেও ইহার অন্তনিহিত পরিচয় 
অক্ষুপ্নই থাকিয়া যাঁয়। অতএব ধাহাদের ধারণ! নিরক্ষর পল্লীবাসীর সাহিত্যই 
লোঁক-সাহিত্য, উক্ত সংজ্ঞান্ুযায়ী তাহাঁদের কথা সমধিত হয় না। কেহ কেহ 
সেইজন্যই মনে করিয়াছেন, লোঁক-সাহিত্যের কাল (৮৪৮) সম্পফিত প্রশ্ন 
যেমন অনাবশ্তক, তেমনই অপ্রাসঙ্ষিক।১ লোক-সাহিত্যের রসগ্রাহীদের 
মনে ইহার রচয়িতাঁর কিংব! ইহার উত্তব-কাঁল সম্পফিত কোন প্রশ্বই উদ্দিত 
হয় না_-কেবল মাত্র যে প্রশ্ব উদ্দিত হয়, তাহ! ্বতঃস্ফ,স্তি (97১07680865) ও 
সৌন্দধ্যেরে (69০৮১) ১ ইহা পাইলেই রসিক মন তৃপ্ত হইয়া যায়, এই সন্গন্ধে 
ইহার অতিরিক্ত আর কোন ওৎস্কক্য তাহার থাকে না। 

পূর্ব্বেই বলিয্াছি, লোক-সাহিত্য হইতে অনেকেই প্রাচীনতর যুগের 
সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন । উপরে লোক-সাহিত্যের ষে' 
বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে 
তাহা ভুল ; ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রাচীন তথ্য যেমন নাই, তেমনই ইহার মধ্যে 
প্রাচীন ভাষারও সন্ধান পাওয়া যায় না। কেন্দ্রগত ভাবটি অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
ইহার বহিরঙ্গগত তথ্য ও ভাঁষা সর্বদাই যুগোপযোগী করিয়া লওয়া হয়; 
কারণ, প্রাচীনতর সামাজিক তথ্য সম্পফ্িত এতিহাসিক বোধ যেমন গ্রীম্য- 
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শ্রোতৃবর্গের থাকিবার কথ! নহে, তেমনই ভাষা-সম্পকিত কোন ছুর্বোধ্যতা ও 
তাহাদের সহা করিবার কথা নহে । শ্রোতৃবর্গ ইহাঁর পরিবেশটি সর্বদাই যেমন 
নিজেদের পরিবেশের অনুযায়ী পুনর্গঠন করিয়া লয়, তেমনই ইহার ভাষাও 
সর্ববদ! নিজেদের সহজবোধ্য করিয়া লইয়। থাকে । গোপীচন্দ্রের গান পাঠ করিয়। 
স্বীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অন্রমান করিয়াছেন যে, 'রাজমাতা। ময়নামতী 
স্বয়ং হাটবাজারে যাইতেন। গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরা কোন সামগ্রী কিনিতে 
হইলে নিজেরা দোঁকাঁনে উপস্থিত হইতেন ।'৯ কিন্তু উত্তর বঙ্গের পলীর 
ক্লষক-কবি রাঁজমাঁতা ও রাজমহিষী বুঝিতে নিজেদেরই সমাজের অস্তভু-্ত 
বিত্তশালিনী নারীর কথ। মনে করিয়াছেন, গোবিন্দচন্দ্রের রাজপরিবারের 
কথ। কল্পনাও করিতে পারেন নাই । উত্তর বঙ্গে ও বিহারের সর্বত্র বিতশালিনী 
কক রমণীগণ হ।টব।জারে গিয়৷ নিজেরাই ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকেন, ইহার 
অতিরিক্ত আর কোনও তথ্য ইহাতে নাই। অতএব ইহা হইতে 
€গোবিন্দচজ্দ্রের রাজপরিবারের কথা কল্পন। করা অসঙ্গত হইবে । 


এখানে একটি কথা! অতি সহজেই বুঝিতে পাঁর। যায় যে, প্রাচীন কিংবা 
এতিহাপসিক কোন তথ্য ছারা লোৌক-সাহিত্যের শ্রোতৃবর্গের কোনই কৌতুহল 
নিবৃত্ত হইবার কারণ নাই । খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে রাজা গোঁবিন্দচন্দ্রের 
অন্তঃপুর-জীবন প্রকৃত কি আদর্শে যাপিত হইত, সেই তথ্য আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত এতিহাসিকদিগের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইলেও, পজীর 
লোক-গীতিকার শ্রাতৃবর্গের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অর্থহ্বীন। তাহার! গীতিকার 
মধ্যে নিজেদের জীবনের রূপ যদি না পাইত, তবে তাহা গ্রহণ করিত না। 
সাহিত্যের মধ্যে আমাদের নিজেদের জীবনেরই পরিচয় সন্ধান করিয়। 
থাকি এবং সেই সন্ধান পাই বলিয়াই তাহ আমাদিগকে আনন্দ দাঁন করে । 
লোক-সাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে । উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে রোমান্স- 
বিলাসিতাঁর ষে স্থান আছে, লোক-সাহিত্যের মধ্যেও তাহা আছে-_কেবল 
শিশুসাহিত্য বা ব্ধপকথায় তাহার মাজ্রাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। 
অতএব লোক-সাহিত্য সমসাময়িক পাহিত্য, ইহার মধ্য হইতে পুরাতত্ববিদের 
কৌতুহল নিবৃত্তির কোন অবিমিশ্র উপকরণের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। 
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যে পারিপাশ্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া লোঁক-সাহিত্য প্রথম উদ্ভূত 
হইয়া থাকে, তাহা কালক্রমে অপরিচিত হইয়া যাইবার ফলে লোক-সাহিত্যের 
অনেক বিষয়েরই তাৎ্পধ্য সহজে বুঝিতে পারা যায় না। সাধারণ শোতার 
নিকট ইহাদের গুড় তাৎপর্য বুঝিবার কোন প্রয়োজনও হয় না; ইহাদের মধ্য 
দিয়া ষে রসের ব্যঞ্জন! প্রকাঁশ পায়, তাহাতেই শ্রোতৃবর্গের কৌতুহল নিবৃত্ত 
হয়। অর্থ প্রকাশের পরিবর্তে রস-স্থষ্টিই লোক-সাহিত্যের লক্ষ্য । সেইজন্য 
আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বিষয় কিংবা চিন্রাংশ হইতে রস গ্রহণে কাহারও কোঁন 
বাধা হয় না! এই বিষয়ে এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য বিষয়টি 
স্প্টতর হইবে । বাংলার একটি স্থপরিচিত ছেলে খেলার ছড়া এই প্রকাঁর__ 


আগডুম বাগড়ুম্‌ ঘোড়াড়ুম্‌ সাজে । 
ঝাঝ কাসর মৃদক্গ বাজে ॥ 


রবীন্দ্রনাথ তাহার “ছেলেভুলঁনে। ছড়া নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, ইহার প্রথম পদটির অর্থাৎ “আগডুম বাগডুম ঘোঁড়াড়ুম্‌ সাজে 
ইহার কোঁনও অর্থ হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত কবিও যে বাংল ছড়ার কোন 
অর্থের সন্ধান পাইলেন না, তাহা যে খুব বেশি লোকের বোধগম্য হইয়াছে, 
তাহা মনে হয় না। অথচ ছড়াটি অত্যন্ত জনপ্রিয় । তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, ষথার্থ অর্থ পরিগ্রহ না! করিয়াও ইহার রস-গ্রহণে কোন বাধা হইতেছে 
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না। ছড়াটির একটি সঙ্গত অর্থ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচন। করিয়াছি ।৯ 
তাহা হইতে বুঝিতে পার যাইবে যে, ইহার পারিপাশ্থিক অবস্থ। (৪:65961০2)টি 
বর্তমান সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবার ফলেই ইহার অর্থ গ্রহণ করিতে আজ 
এত বেগ পাইতে হইতেছে । ছড়াঁটি একটি ভোম চতুরঙ্গের বর্ণনা । ইহার 
প্রথম পদটির অর্থ আগড়ূম্‌ অর্থাৎ অগ্রবস্তা ডোম সৈম্তদল, বাগড়ুম্‌ অর্থাৎ 
পার্খ(বাগ)রক্ষী ভোমসৈন্যদল ও ঘোড়াড়ুম্‌ অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোমসৈন্যদল । 
যখন বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য বিষুপুর ও বীরভূমের রাজগণ ভোম- 
সৈম্তদল নিযুক্ত রাখিতেন, তখন তাহাদের বীরত্ব-ব্যঞ্রক এই চিত্রটি শিশুমন 
অধিকার করিয়াছিল। আজ বাংলার সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দূর হইয়া 
ষাঁওয়ায় ডোমজীতি সমাজের অস্পৃশ্য আবর্জনা রূপে গণ্য হইতেছে ; সেইজন্য 
একদিন যে তাহাঁরাই বাঁংলার ধনমান রক্ষা! করিত, সে কথাও আজ আঁমবা 
বিস্বৃত হইয়াছি। 

সৃতরাং দেখা যাইতেছে, লোঁক-পাহিত্যের মধ্যে অবিমিশ্র এতিহাঁপিক 
উপাদান লাঁভ করিবার উপায় নাই-_বিশেষ একটি যুগ কিংবা বিশিষ্ট একটি: 
সমাজের চিত্র ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাঁয় না; ইহার মধ্যে একাধারেই 
অতীত যুগের এতিহাসিক চিত্র যেমন প্রকাঁশ পাইতে পারে, তেমনই 
সমসাময়িক কালের নিতান্ত অর্বাচীন চিত্রও প্রকাশ পাইতে পারে-_ কিন্ত 
উভয়ই এখানে সমান অস্পষ্ট হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করে । অস্পষ্টতাঁই 
যাহার ধশ্ম, তাহার কোনও এতিহামিক দাবী থাকিতে পারে না। 


১ বাংলা মঙ্জলকাব্যের ইতিহাস ( ১৯৫০), পৃ২১ 
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পূর্বে লোক-সমাঁজ বাঁ £০10-80০19%5 কাহাঁকে বলে, তাহ বুঝাইতে গিয়া 
একবার আসামের মণিপুরী সমীজের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কি ভাবে যে 
বিভিন্ন জাতির বিবিধ সাংস্কৃতিক উপকরণ সমূহ ইহাঁতে গৃহীত হইয়৷ তাহা 
নিজের মত করিয়া ইহাতে ব্যবহৃত হইবার ফলে, সেখানে একটি আদর্শ লোঁক- 
সমাজ গড়িয়। উঠিয়াছে, তাহাঁও নির্দেশ করিয়াছি । এখন দেখিতে হইবে, 
বাংলাদেশেও ইহা কতদূর সম্ভব হইয়াছে ইহাতেও কোন্‌ কোন্‌ জাতি বা 
উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণ মিশ্রিত হইয়] তাহা এই দেশের নিজন্ব আদর্শ 
অনুযায়ী একটি স্বকীয় রূপ লাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে এই দেশের সমাজ 
আদিম (10110019159) অবস্থা হইতে লোক-সমাজের স্তরে উন্নীত হইয়াছে । 
এখানে একটি কথা অবশ্ঠই ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, মণিপুরী সমাজের সঙ্গে 
বাংলাদেশের সমাজের সকল বিষয়ে সঙ্গতি হইতে পাঁরে নাঃ কারণ, মণিপুর 
অপেক্ষা বাংলাদেশের আয়তনই যে শুধু বৃহত্তর তাহা নহে, ইহাঁর ইতিহাসও 
প্রাচীনতর-_-অতএব ইহাতে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। সেইজন্য মণিপুরের 
লোক-সংস্কৃতির মধ্যে যে কয়েকটি মাত্র বহিরাঁগত জাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের 
সন্ধান লাভ কর] যায়, বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি তাহ] অপেক্ষা অনেক অধিক 
জাতির সাংস্কৃতিক উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়াছে; মণিপুরের সাংস্কৃতিক ক্রম- 
'বিকাশের ইতিহাস যেমন সুস্পষ্টভাবে অন্ুদরণ করা যায়, বাংলাদেশের 
সাংস্কৃতিক ব্রমবিকাশের ধার] তত স্পষ্ট ও স্বচ্ছগতি নহে, অনেক ক্ষেত্রেই জটিল 
বলিয়। অনুভূত হইবে। মণিপুর ভারতের এক সীমান্তে অবস্থিত-_ ইহা অন্যান্য 
অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে ; অতএব বহিঃপ্রভাব ইহার উপর নগণ্য; 
কিন্তু বাংলাদেশের চতুঃসীম। অবাঁরিত ১ সেইজন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মীনব- 
জাতির সঙ্গে অতি সহজেই ইহার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে; অতএব ইহার 
সংস্কৃতির প্রকৃতি একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে। মণিপুরে কেন্দ্রগত একটি 
সাংস্কৃতিক এঁক্য গড়িয়া উঠিবার স্থযোগ পাইয়াছে-_বাংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে মুলগত একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক এক্য থাকিলেও বহু বিভিন্ন 
বিষয়ে অনৈক্যও আছে; কাঁরণ, ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মৌলিক জাতিগত 
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€( 9,01০) পরিচয় অভিন্ন নহে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
বীরভূম ও মৈমনসিংহ জিলার মধ্যে লোৌক-সংস্কৃতিগত বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে 
এঁক্য নাই। অতএব বাংলাদেশের লোক-সমাজের প্রকৃতি মণিপুরের লোঁক- 
সমাজের প্রকৃতি হইতে সকল বিষয়েই জটিলতর । 

প্রাচীন কাঁল হইতেই বাংলাদেশে ভাগীরথীর দুই তীর ব্যাঁপিয়। উচ্চবর্ণের 
হিন্দু বিশেষত: ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপিত হইয়াছিল । অতএব ভাগীরখীর ছুই 
তীর হিন্দু সংস্কৃতির অনুশীলন করিবার ফলে বাঙ্গালীর নিজন্ব সংস্কৃতির ধারা 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ; সেইজন্য ভাগীরঘীর তীরবত্তা অঞ্চলে বাংলার 
লোক-সংস্কৃতি সম্যক্‌ বিকাশ লাঁভ করিতে পারে নাই । এমন কি, ব্রাহ্মণ- 
বশতির পূর্বে এই অঞ্চলে বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল উপকরণ 
বর্তমীন ছিল, তাহাঁও প্রবল হিন্দু প্রভাবের সম্মখীন হইয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা 
করিতে পারে নাই । সেইজন্য এই অঞ্চলে অর্থাৎ মধ্যবঙ্গে বাংলার ষে লোক- 
সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, তাহা নিতান্ত 
অকিঞ্চিংকরই বলিতে হয়। তাহার পরিবর্তে বাংলার যে সকল অঞ্চল এই 
ভাগীরথীতীর হইতে বহু দূরবর্তী, বিশেষতঃ বাংলার প্রাস্তবত্তী অঞ্চল সমৃহেই 
লোক-সাহিত্যের সম্যক পরিপুষ্টি হইয়াছিল। কেবল মাত্র দক্ষিণে সমুদ্র- 
তীরবত্তী সীমা বাদ দিয়! বাংলার অবশিষ্ট তিনটি সীম! একবার মাত্র পরিক্রমণ 
করিয়া আসিলেই এই উক্তির সার্থকত। প্রমাণিত হইবে । 

কিন্ত এখানে একটি কথ। মনে রাখিতে হুইবে যে, ভাগীরথী তীরের বাঙ্গালীর 
হিন্দু-সংস্কতিও কালক্রমে একটি নিজন্ব রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, ইহা দাক্ষিণাত্যের 
ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মত সব্ব বিষয়ে নিজেকে পারিপাশ্বক সমাঁজ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়। রাখিতে পারে নাই । সেইজন্য কৰ্তিবাস যে রামায়ণের অনুবাদ করিলেন, 
তাহা বাল্ীকির রামায়ণ হইল না, বাঙ্গালীর রামায়ণ হইল; সংস্কৃত পুরাণ 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বাঙ্গালীর পুরাঁণ মঙ্গলকাব্য রচিত হইল । কিন্তু 
তাহ! সত্বেও ভাগীরথীতীরই ত্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির আদি প্রতিষ্টা-ভূমি ছিল বলিয়া, 
এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা হিন্দুধ্মের মৌলিক আদর্শ 
অধিকতর পরিমাণে রক্ষ। পাইয়াছে। তাহার ফলে লোঁক-সাহিত্যের উপকরণ 
সমূহ এখানে অপরিপুষ্ট রহিয়াছে । পূর্বেই বলিয়।ছি, বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক 
উপকরণের আদান-প্রদান ও ভাবের বিনিময়ের ভিতর দিয়াই লোক- 
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সাহিত্যের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইয়া! থাকে; যে জাতি কেবলই অন্তের স্পশ 
বাচাইয়া চলে, তাহার লোক-সাহিত্য বিকাঁশ লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন 
কাল হইতেই বাংলাদেশ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সংস্পর্শে আসিবাঁর ফলে 
ইহার মধ্যে এক সম্বদ্ধ লোৌক-সাহিত্য গড়িয়। উঠিয়াছিল; যে সকল বিভিন্ন 
জাতি এদেশের সান্গিধ্যে আসিয়া ইহার লোক-সংস্কৃতিকে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ 
করিয়াছিল, তাহাদের সকলের পরিচয়ই আজ অস্পষ্ট হইয়! গিয়াছে ; কেবল 
মাত্র অন্মান ও সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ে কয়েকটি কথা 
আজও বল যাইতে পারে মাত্র । 

বাংলার লোক-সংস্কৃতির মধ্যে ইহার সীমাস্তের অধিবাসী উপজাতি 
সমূহের সাংস্কৃতিক দান যে কত, তাহা আমরা সেভাবে বিচার করিয়া দেখি 
নাই । শিল্পাচার্য স্বর্গায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার “বাংলার ব্রতকথা”য় ইহাদের 
একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
চাহিয়াঁছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তটি এখাঁনে উল্লেখ করিতে পারি । বাংলার মেয়েলী 
ব্রতে “কুন্কুটী ব্রত” নামক একটি ব্রত আছে। বাংলার হিন্দুসমীজের সঙ্গে কুক্ধুট- 
কুকুটার যে সম্পর্ক, তাহাতে ইহাদের সম্পর্কে কোন ব্রত উদ্যাপন করিবার 
মত মনোভাব যে বর্তমান থাকিতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পার! 
যায়। তবে ইহা কোথা হইতে কি কাঁরণে বাংলার হিন্দু সমাজের মধ্যে আসিয়। 
প্রবেশ লাভ করিল? স্বীয় অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, ইহ বর্তমান 
ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাণ্ড জাতি হইতে বাংলার সমাজে আসিয়াছে । 
ছোটনাগপুর বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত; অতএব এই যুক্তির মধ্যে 
অসম্ভাব্যত। কিছু নাই । কুকুটা উর্বর শক্তি (69০5:291%5)র প্রতীক্‌; কারণ 
ইহ1 বহু ডিম্বপ্রসবিনী ; সেইজন্য বাংলার মেয়েরা সন্তান কামনায় ইহাঁরই 
শক্তির উদ্বোধন করিয়। ইহার ব্রত পালন করিয়া থাকে । এই একটি মাত্র 
দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পাঁর। গেল যে, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের প্রতিবেশীদিগের 
সঙ্গে আমাদের যে পার্থক্যই আছে বলিয়া মনে হয়, গভীর ভাঁবে বিচার 
করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্য হইতেও আমাদের আত্মীয়তার স্তর প্রকাশ 
পাইতে পাবে । অতএব বাঁংলাব সংস্কৃতিক উপকবণেব সমৃদ্ধি ও বৈচিত্য 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে, তাহাদের সামাজিক জীবন সম্পর্কেও 
আমাদের অনুসন্ধান করা আবশ্তক । 


৩৬ বাংলার লে।ক-সাহিত্য 


বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল বা মেদিনীপুর জিলাঁর দক্ষিণ হইতে আরস্ত 
করিয়া উত্তরে বীরভূম জিলার প্রায় উত্তর সীমান। পর্যন্ত একদল গীত-ব্যবসায়ী 
সঙ্গীত সহযোগে চিত্রিত পট দেখাইয়! জীবিকা অঞ্জন করিয়া থাকে; ইহাদের 
স্বরচিত সঙ্গীত পটুয়া-সঙ্গীত নামে পরিচিত-__ইহা৷ বাংলার আখ্যানমূলক গীতি 
(087551%9৪০28)র অন্তর্গত; কিন্ত আঙ্পুব্বিক কোঁন আখ্যান ব্যতীত 
বিভিন্ন অসংলগ্ন চিত্রও ইহাদের ভিতর দিয়া কখনও কখনও পরিবেশন কর 
হইয়া থাঁকে। পটুয়ারা নিজেরাই বিবিধ জনশ্রতিমূলক (67591519581 ) 
বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়! পট অস্ষিত করে এবং নিজেরাই স্বরচিত গীত-কাহিনী 
বর্ণনা করিয়া তাহ। গৃহস্থের দ্বারে ছ্বারে দেখাইয়া বেড়াঁয়।১ এই চিত্র বা পট 
অন্কন করিবার রীতি বাংলার প্রায় সর্ধত্রই কালক্রমে বিস্তার লাভ করিলেও, 
এই অঞ্চলেই যে ইহ৷ সর্বপ্রথম উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করিয়াছিল. তাহ! বুঝিতে 
পারা যায়। এই অঞ্চলের দক্ষিণ-সীম্নাস্ত সংলগ্ন উড়িস্কা প্রাচীন কাল হইতেই 
কাকুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে-_মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণ 
অঞ্চল একদিন উড়িষ্যারই আাধীন হিন্দুসাআীজ্যের অস্তভুক্ত ছিল; অতএব 
লোক-সংস্কৃতির এই বিষয়টি যে উড়িঘ্য। হইতেই পশ্চিম বাংলার সীমাস্ত অঞ্চলে 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে । উড়িষ্যায় 
পট-শিল্পের আজ পধ্যস্তও ব্যাপক প্রচলন আছে । কিন্তু উড়িস্যা হইতে পশ্চিম 
বাংলায় এই সাঁংস্কতিক উপকরণটি গৃহীত হইলেও, বাঙ্গালী তাহার নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহা! শ্বাঙ্গীকৃত করিয়া! লইয়াছে । এই হ্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়া 
বিভিন্ন দেশের সাংস্কতিক উপকরণও দেশাস্তরের সংস্কৃতির নিজম্ব অঙ্গ হইয়া 
পড়ে ; ইহাতেই ইহা এক নূতন শক্তি লাভ করে এবং নৃতন জাতির সংস্কৃতির 
এক অপরিহাধ্য অঙ্গ হইয়া ঈাড়ায় । এই ভাবে উড়িয্যার লোৌক-সংস্কৃতির একটি 
বিশিষ্ট উপকরণ বাংলাদেশের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! ইহা বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অঙ্গ 
হইয়া গিয়াছে এবং তাহাই অবলম্বন করিয] বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি: 
বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পাইয়ীছে। 

মানভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমের সদর মহকুমায় বাঙ্গালী 
মেয়েদিগের মধ্যে ভীছুগান নামক এক শ্রেণীর লোৌক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে-_ 


_ নি শি আশা টা তি 


১ পটুয়াদিগের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য 0295 1952 77656 7387051.. 77716 77585 
27৮2 08655 ০7 77994 86175 (051০066১195) 20705 907-914 দ্রব্য | 


আদিম সমাজ ও লোক-সাহিত্য ৩৭ 


বাংলার অন্য কোঁন অঞ্চলে ইহা! বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। একটি 
জনশ্রুতিমূলক ক্ষীণ কাহিনী যদিও এই লোঁক-স্ঙ্গীতের ভিত্তি, তথাপি ইহাঁর 
কাহিনী ইহার মধ্যে অত্যন্ত গৌণ-_বাংলার প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশই ইহার মুখ্য অবলম্বন । ভাদ্রমাসে সমস্ত রাত্রি জাগিয়! এই অঞ্চলের 
সকল শ্রেণীরই প্রধানতঃ কুমারী মেয়েরা ভাঁছ নামক দেবীর প্রতিম। সম্মুখে 
রাখিয়া এই লোঁক-সঙ্গীত গাহিয়া থাকে | এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়! ভাঁদ্রের 
ভরা প্রকৃতির পটভমিকায় কুমারী-হৃদয়ের বিচিত্র স্থখছুঃখের অন্থভূতিই 
বাক্ত হয়। এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত এই অঞ্চলের কুমারী মেয়েদের মধ্যে 
কি ভাবে উদ্ভুত হইল? এই অঞ্চলেরই সংলগ্ন ছেটনাঁগপুরের মালভূমি 
হইতে আরম্ভ করিয়। পশ্চিমে মধ্য ভাঁরতের গঁড়জাতি অধ্যুষিত সমতল 
ভূমি পধ্যস্ত যে দ্রাবিভ ও মুগ্ডাভাষধী উপজাঁতিসমূহ বাঁস করে, তাহাঁদের 
মধো ভাদ্রমাসে করম নামক এক বিশিষ্ট নৃত্যগীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
অবিবাহিত যুবক-যুবতীগণই এই উৎসবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । 
যদিও ইহার একটি আচার অরণ্য হইতে করম্‌ (কদম্ব) বুক্ষের শাখা 
আন্রষ্ঠানিক ভাবে কাটিয়া! আনিয়া তাহা কেন্দ্র করিয়াই নৃত্যগীতাদির অঙ্ষ্ঠান, 
তথাঁপি ইহা এই সকল উপজাতির একটি প্ররুতি-উৎসব বা বর্ধা-উৎসব ব্যতীত 
আর কিছুই নহে । মধ্যভারত হইতে বাংলার পশ্চিম সীমাস্ত পধ্যস্ত বিস্তৃত 
অঞ্চল বাপিয়! বর্ষ-প্রক্ৃতি উপজাতীয় অধিবাসীর মনে ঘে আনন্দের স্পন্দন 
জাগাইয়া তুলে, তাহাঁর তরঙ্গ বাংলার পশ্চিম সীমান্তের মধ্যবর্তী কুমারীদিগের 
হৃদয়-তটে আসিয়া যে প্রতিহত হইবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ, 
সাংস্কৃতিক জগৎ ভৌগোলিক সীমা দ্বার বিভক্ত নহে । কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির 
প্রভাব বশতঃ বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের নারীসমাজ সেই আনন্দ তাহার উপজাতীয় 
প্রতিবেশিনীদিগের মত করিয় প্রকাঁশ করিতে পারে না। এক দিকে বহিরাগত 
নবলব্ধ হিন্দু সংস্কৃতি ও অন্য দিকে প্রতিবেশী অনাধ্য-সংস্কৃতি-_-এই উভয়ের 
মধ্যে সামগ্রন্ত স্থাপন করিয়া এই অঞ্চলের কুমারীগণ ইহাঁর যে অভিনব রূপের 
পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহাই ভাছপূৃজ। নামে পরিচিত হইয়ীছে । ইহার নামই 
যথার্থ স্বা্গীকবূণ বা নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন ন। দিযীও পরের জিনিস নিজের 
মধো "গ্রহণ করা । এই কাধ্যে বাঙ্গালীর মত দক্ষ জাতি ভারতবর্ষে খুব 
বেশি নাই । 


৩৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী উপজাতীয় অঞ্চলের করম্‌ ও বাংলার উপরোক্ত 
অঞ্চলের ভাছুগান যে একই প্রেরণা হইতে জাত, তাহা একটি করম্‌ ও একটি 
ভাছ্‌গান পাশাপাঁশি রাখিয়া তুলনা করিলেও বুঝিতে পার। যাইবে । ওরা 
দিগের মধ্যে প্রচলিত একটি করম্‌ সঙ্গীতে শুনিতে পাঁওয়! যায়__ 
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বাঁকুড়া! হইতে সংগৃহীত একটি বাংলা ভাছগানে শুনিতে পাওয়া যাঁয়, 
আজকে এলে ভাছুমণি হেসে খেলিয়ে, 
কাল্‌্কে যাঁবে ভাছুমণি গঙ্গায় ভাসিয়ে । 


উৎ্সবাস্তে করম্‌ বৃক্ষের শাখাঁটি আনুষ্ঠানিক ভাবে পার্বত্য নদীতে বিসর্জন 
দিয়] ওরাণ্ড যুবক-যুবতীগণ নৃত্যগীত সহকারে গায়__ 
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বাংলার কুমারীগণও ভাছকে এই গান গাহিয়! জলে বৈসঞ্জন দেয়__ 
ভাছু, তোমা ধনে, 
বিদায় দিতে প্রাণ কাঁদে এই দুর্দিনে ॥ 
খাজা গজা মণ্ডামিঠাই গো, 
এনেছিলাঁম কত কিনে, 
এক রাত্রিতে মিল আশা তোমায় নিয়ে নাচগানে ॥ 
ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আদিবাপীর “করম্‌ বৃক্ষের শাখাই 
হিন্দুপ্রভাব বশতঃ পশ্চিম বঙ্গের কুমারীর্দিগের ভাছুপ্রতিমার দ্ূপ লাভ 
করিয়াছে। হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ বাংলার পল্লীর যুবক-যুবতীদিগের সমবেত 


১. 3. 81015615 27759 49025 070. 77152 2507272 (0910566%, 1948) 70. 45. 
২ 5010, 


আদিম সমাজ ও লোক-সাহিত্য ৩৯ 


নৃত্য-গীত লুপ্ত হইয়৷ গেলেও, বাংলার কুমারীগণ সেই সঙ্গীতের ধারা নিজেদের 
মধ্যে আজিও যে অব্যাহত রাখিয়াছে, ভাছুগান তাহাঁর অন্যতম প্রমাণ । 
কোন কোন স্থানে নৃত্যসম্বলিত ভাছুগান আজিও শুনিতে পাঁওয়] যায়। 
বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী জিলাঁসমুহের ডোমজাতি বাংলার লোঁক- 
সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইতিপূর্ববে আঁগড়ুম্‌ 
বাগড়ম্* ছড়াঁটির কথা উল্লেখ করিয়। ইহার ভিতর দিয়া ভোমজাতির শৌধ্য- 
বীধ্যের পরিচয় যে কি ভাঁবে একদিন বাংলার শিশুমন জয় করিয়াছিল, তাহার 
কথা উল্লেখ করিয়াছি । তাহ! ছাড়াও এই সকল প্রবাদ যেমন, “ভোম্‌কে 
নেই ঘমের ভয়* ডোমের পুত ঘমের দূত; ইত্যাঁদির ভিতর দিয়। বাংলার এই 
অধুন। অস্পৃশ্য জাতির বিলুপ্ত গৌরবের কথা প্রকাশ পায়। কিন্ত বাংলার 
লোক-সাহিত্যে ডোমঙগাতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান রাটঢের ধশন্মঠাকুরের 
গীতিক1-__উচ্চতর সাহিত্যের অন্তর্গত হইয়! ইহাই কালক্রমে ধশ্মমঙ্গল কাব্য 
নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে । প্ররুত পক্ষে মধ্যযুগের ধন্মমঙ্গল কাব্যটি 
বিশ্লেষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উচ্চবণের বাঙ্গালী কবিদিগের 
হাতে পড়িয়া ইহা কোন পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্যের দপ লাভ করিবার পূর্বে, ইহা! 
রাঁঢের লোক সম।জে (101/-9০989%5) গীতিকা বা 08110 আকাঁরেই প্রচলিত 
ছিল এবং তাহার ভিত্তি একদিক দিয় যেমন ছিল ডোমজাতি পূজিত ধশ্ম- 
ঠাকুরের মাহাত্মা, আবার অন্য দিক দিয় ছিল তাহাদেরই শৌধ্যবীধ্যের 
' কাহিনী । কারণ, ধশ্মঠীকুর মূলতঃ ভোমজাতিরই দেবতা ছিলেন, এখন 
উচ্চবর্ণের সমাজও তাহার পুজা গ্রহণ করিয়াছে এবং ধন্মগাকুরের মাহাত্ম্য 
কীর্তনই ধশ্মমঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্ঠ ; দ্বিতীয়তঃ ধশ্মমঙ্গল কাব্যগুলির ভিতর 
দিয়! দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়টি নরনারীর চরিব্রেরও মহিমা 
প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সকলই ভোমজাতিভুক্ত ; কালু ভোমের বীরত্ব ও 
প্রভৃভক্তি, লখাই ডোমনীর সাহসিকতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা, শাকাঁশুকার আত্ম- 
বিসজ্জন, মযুরার তেজস্িতা ইজ্যাঁদিই ধশ্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে লোঁক- 
সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল । অতএব বাংলার লোঁক-সাহিত্যের বিশিষ্ট 
একটি শাখা পশ্চিম বাংলার ডোমজাতির সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর রচিত 
হইয়াছে । এই ডোমজাতি পূর্বে কোন স্বতন্ব ভাষাভাঁষী উপজাতি ছিল, 
কালক্রমে ইহ! বাংলাভাষা গ্রহণ করিয়া বাংলার লোক-সমাজের অস্তভূক্ত 


৪০ ংলার লোক-সাহিত্য 


হইয়াছে শুধু তাহাই নহে, নিজেদের "শীর্য ও বীধ্য দ্বারা ইহা বাঙ্গালীর 
রসবোধ উদ্বছ্ধ করিয়াছে। 
বাংলার লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি অঙ্গ কীর্তনগান ; রাঢদেশই কীর্তন- 
গানের জন্মভূমি ; এই অঞ্চলে বেষ্ব-প্রভাব বশতঃ কীর্তনগানের বিষয়-বস্ততে 
রাধারুষেের কাহিনী প্রবেশ করিলেও, বৈষ্ঞব-প্রভাঁবের পূর্ববর্তী কীর্তনগান যে 
এই অঞ্চলের লৌকিক প্রেম-গীতিকা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহা সহজেই 
অন্থমান কর। যাইতে পারে । বৈষ্ণবধশ্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে বাংলার 
সমস্ত লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতই রাধারুষ্জের প্রেম-সঙ্গীত দূপে পরিবর্তিত হইয়াছে, 
সেইজন্য বাংলাদেশে আজ “কাছ ছাড়া গীত নাই”। রাধারুষ্ণের কাহিনী 
কীর্তনগানের মধ্যে এমন একটি নিবিড়তা লাভ করিয়াছে যে, কীর্তনগাঁন 
বলিতেই আজ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত মাত্র বুঝায়। কীর্তনগান এই 
অঞ্চলের অধিবাসী কোন উপজাতির সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করিয়াই থে রচিত, 
তাহা বুঝিতে পার! যায়। ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাওুদিগের নৃত্যসম্বলিত 
সঙ্গীতের বিশিষ্ট একটি অংশের নাম কীর্তন £হ 0৮০15 87098  [)987008 
2৮9. 96697 6০ 6159 00100 71775610009 8,700. 929 906 105 61091700958. 
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777101% ০. 2৪55:৪৪.১ ওরাওগুজাতির সঙ্গীতার্গ এই কীর্তন কথাঁটি হইতেই 
ংল। কীর্তনগান কথার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; বাঙ্গালী এই 
সঙ্গীতরূপের ভিতর রাধাকষ্জের প্রেমাখ্যান অবলম্বন করিয়। ইহাকে এক ্বতন্ত্র 
ও স্বাধীন বূপদান করিয়াছে ; ওরাও যুবক-যুবতীর পাখিব প্রেমের পরিবর্তে 
ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী অপাখিব প্রেমের মহিম] প্রচার করিতেছে । কিন্তু 
আদিম জাতির স্থল পাথিব প্রেমই ইহার ভিত্তি বলিয়া! এখনও বঞ্চব কবি 
রচিত এই অপাধিব প্রেম-সঙ্গীত যে কোন সময় পাঁথিব বেদনার অনুভূতিতে 
ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, তাহাই ইহার মানবিক আবেদন অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে__ 
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আদিম সমাজ ও লোক-সাহিত্য ৪১ 


নতুবা বাংলার বৈষ্ণবগীতি বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে ধর্মশান্ত্রে 
সন্কীর্ণ ক্ষেত্রে গিয়৷ প্রবেশ করিত । 
উপজাতীয় লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত যে কি ভাবে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির 
আধ্যাত্মিক গীতিকাঁয় বূপায়িত হইয়াছে, এই বিষয়ে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে, এখানে তাহাদের ছুই একটি মাত্র উদ্ধত করিতেছি । 
মধ্যপ্রদেশে গঁড় উপজাতির সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়, 
0065109, 6139 19১1. 79 1900.1776 700১ 


[09109 6199 1301098১ ৪, £17]1 8165 ভা 91)1770. 


এই ভাব ও চিত্রটিই বৈষ্ণবকবি এইভাবে বূপায়িত করিয়াছেন, 
এভর। বাদর মাহ ভাদ্র 
শূন্য মন্দির মোর । 
ঝঞ্চা ঘন গঞ্জন্তি সম্ভতি- ইত্যাদি । 


আদিম জাতির 16 1:০5৪5+ই বৈষ্ণবকবির মন্দির ও “৪ 815],ই তাহার 
কল্পনায় শ্রীরাধায় পরিণতি লাভ করিয়াছে । গঁড়জাতির প্রেম-সঙ্গীতে আছে, 
[71)9 ৮1120 8১100. 6109 70,170 ৪১7: 19986110600 0১ 
[0,:9 91791691 ০7 ০0 091061599 ৮৮11] 109 0:91.01)90, 


[159 ৮2117 19 [9১1181005 1811110- 
ইহারই পরিচয় বৈষ্ণব-কবিতায় এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, 


এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে । 
আঙ্গিনার পাশে বধুয়া ভিজিছে 


দেখিয়। পরাণ ফাটে ॥ 
ংলার যে অঞ্চলে বৈষ্ণবধম্ম ও কীর্তনগানের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প, 
সেই অঞ্চলে ইহার বিষয়গত লৌকিক-বূপ এখনও অধিকতর প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, 
আস্মানেতে কল মেঘ ভাঁকে ঘন ঘন। 
হায়, বন্ধু, আজি বুঝি না হইল মিলন ॥ 
বুষ্টি পড়ে টাপুর ট্রপুর বাইরে কেন ভিজ । 
ঘরের পাছে মানের পাতা কাট্য। মাথায় ধর ॥ 


৪২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ইহাদের মধ্যে ঘষে কেবল ভাবটিই অভিন্ন, তাহা বলিতেছি না প্রেষ- 
সঙ্গীতের ভাব পৃথিবীর সর্বত্রই অভিন্ন_-কিন্ত ভাব-প্রকাঁশের যে আঙ্গিক 
ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও এখানে যে নিবিড় এঁক্য রহিয়াছে, 
তাহাই এখানে নির্দেশ করিতে চাই । মধ্যভাঁরতের গঁড়জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল 
হইতে আরভ করিয়৷ পুর্ব মৈমনসিংহের কৃষক-সমাজ পধ্যন্ত রচিত লোঁক- 
সাহিত্যের ভাব ও অঙ্গগত এই এঁক্যের মধ্যে এই অঞ্চলের মৌলিক মানব- 
সমাঙ্ের এক্যের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া! আছে । 

বাংলার লোক-সাহিত্যে কীর্তনগান ব্যতীতও বীরভূম জিলার আরও 
কয়েকটি বিশিষ্ট দান আছে; একদিক দিয় দেখিতে গেলে বাংলার লোঁক- 
সাহিত্য ইহার ছুইটি জিলার বিশিষ্ট দানে সমৃদ্ব__তাঁহা পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম 
ও পূর্বব বঙ্গের মৈমনসিংহ । ইহার একটি এতিহাসিক কারণও আছে, তাহ! 
এখানে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাঁইলেই বাংলার লোক-সাহিত্যে উপজাতির দানের 
গুরুত্ব বুঝিতে পার। যাইবে । 

পৃর্বেই বলিয়াছি, লোক-সাহিত্যের পরিপুষ্টির মূলে বিভিন্ন জাতি কিংবা 
উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদানের যত প্রয়োজন তত 
প্রয়োজন আর কিছুবই নহে । এই দিক দিয়। বীরভূম এবং ঠমমনসিংহ 
জিলাঁর ইতিহাস প্রায় অভিন্ন । কারণ, এই উভয় জিলারই সীমান্তে এখনও 
কয়েকটি প্রবল উপজাতির বাপ, ইহাঁদের বিভিন্ন শাখা ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন 
হইয়। ইহাদের অভ্যন্তরে বাস করিতেছে-__ইহাঁদের সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপরই 
এই অঞ্চলের লোক-পাহিত্যের এঁতিহ্া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সেইজন্য এই 
অঞ্চলের লোক-সাহিত্য শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে। বীরভূম জিলার 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দ্রাবিড়ভাষী মালে, মালপাহাঁড়িয়! ও পশ্চিম অঞ্চলে 
কোল-মুণ্ড ভাষী সাঁওতাল জাতির বাস। অবশ্য সাঁওতাল জাতি এই অঞ্চলে 
নবাগত হইলেও মালে এবং মালপাহাড়িয়৷ জাতি ঘে এই অঞ্চলে বহু কালা বধি 
বসবাদ করিতেছে, তাহা জানিতে পারা যাঁয়। ইহাদের কোন কোন অংশ 
ক্রমে বাংল! ভাষা গ্রহণ করিয়া বীরভূম জিলর অভ্যস্তরেই বাস করিতেছে 
এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপকরণ বিনিময় করিয়া 
ইহার বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতি গড়িয়৷ তুলিতে সহায়ক হইয়াছে । ঠযমনসিংহ 
জিলীর উত্তরে গাবো। নামক এক প্রবল মাঁতৃতীন্ত্রিক জাতিব বাদ, ইহখর্ই 
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এক অংশ বাংল৷ ভাষ! গ্রহণ করিয়া ইহার উত্তরাঁংশের সমতল ভূমিতে 
বসবাস করিতেছে-_-তাহারা হাজং নামে পরিচিত; ইহারা বোঁড়ে। নামক 
বৃহত্তর ইন্দো-মোক্গলয়েড, জাতির শাখাভুক্ত। পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে মধ্যযুগ 
পর্ধযস্তও এই বোঁড়ো জাতিরই এক শাখাভূক্ত জাতির বসবাস ছিল, তাহা 
কোচ নামে পরিচিত । ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির এই সকল শাঁখ। প্রবল 
মাতৃতান্ত্রিক । গারো! এবং খাঁসি জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক জীতির সংস্কতিগত 
বৈশিষ্ট্যের এখনও পরিচয় পাওয়। যাইবে । দিলীশ্বর আকৃবরের বাঁজত্বকাঁলে 
ঈশ1 খা যখন পুর্ব মমনসিংহ আক্রমণ করেন, তখনও এই অঞ্চলে দুইজন 
কোচ রাজা রাঁজত্ব করিতেন; একজনের রাজধানী ছিল কিশোরগঞ্জের 
অনতিদূরবর্তী স্থান জঙ্গলবাঁডী ও আর একজনের রাজধানী ছিল মৈমনমসিংহ 
সহরের অনতিদুরবন্ভী স্থান বোকাঁইনগর। ঈশ। খার অধিকারের পর 
হইতেই এই অঞ্চলের কোচ অধিবাসীদিগের উপর মুসলমান ধম্ম ব্যাপক 
বিস্তার লাভ করিতে আরস্ত করে । অতএব এই অঞ্চলের লোক-সমাঁজ 
মূলতঃ ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির সাংস্কৃতিক ভিস্তির উপর স্থাপিত এবং ইহার 
উপরই এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্য ও গভ়িয়] উঠিয়াছে। এই বিষয়টি বিশেষ 
ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে; কারণ, “মমনসিংহ-গীত্িকাঁ”র যে সমাজ, 
তাহা সেই অঞ্চলের হিন্দু কিংবা মুসলমানের পিতৃতান্িক সমাজ নহে, বরং 
তাহাঁরও পূর্ববস্তী এক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ; সেইজন্য ইহার মধ্যে স্্রী- 
স্বাধীনতা, স্বাধীন প্রেম ও বিবাহ-বিধি বিষয়ে শৈথিল্যের প্রমাণ পাওয়া যায় । 
ইহা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্তাঁর বিশিষ্ট লক্ষণ। ন্বগীয় দীনেশচন্দ্র সেন এই 
গীতিকাঁগুলির সমাজ সম্পর্কে লিখিয়াছেন-_ 

“বিবাহের নিয়ম অত্যন্ত শিথিল ছিল । মদন সাধু ও ভেলুয় বহুকাল 
্বামি-স্ত্রীভাবে বনবাস করার পর ধনঞ্জয় সাঁধু তাহার পুত্র হিরণ সাধুর 
সঙ্গে ভেলুয়ার বিবাহ অনুমোদন করিতেছেন। একটি পলাতকা কুমারী 
সপ্তদশবর্ষ বয়সের সময় প্রণয়ীর সঙ্গে বহুস্থলে পধ্যটন করিয়। এবং নান] স্থানে 
অত্যাচারী ব্যক্তিদিগের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকার পর যখন পিজ্রালয়ে ফিরিয়া 
আসিলেন, তখন তিনি সদয়ভাঁবে গৃহীত হইলেন । ইহা! কি খুব বিচিত্র 
প্রথা নহে? ভেলুয়া এবং মেনকা উভয়েই সঞ্ুদশবর্ষ অতিক্রম করিয়! 
প্রণমি-মনেোনয়ন করিতেছেন । এই সমীজে ত্রীক্ষণদিগেক বিশেষ কোন 
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গৌরবজনক স্থান ছিল বলিয়! মনে হয় না। বিবাহ ব্যাপারট! প্রায় সমস্তই 
স্ত্রী-আচার ।”৯ 

হাজং, গারো, খাসি, বোড়ো, মিশ মি, আবির, ইন্দো-মোঙ্গলয়েড, জাতির 
এই সকল শাখার বিবাহ-আচারের সঙ্গে ধাহাদের সামান্য মাত্রও পরিচয় আছে, 
তাহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, উদ্ধৃত অংশে যে সকল প্রথার উল্লেখ 
কর! হইয়াছে, তাহ। কিছুই “বিচিত্র” নহে, বরং ইহাদের প্রত্যেকটি প্রথাই 
'উলিখিত প্রায় প্রতোক সমাজের মধ্োই প্রচলিত আছে । গারো ও খাসি 
যুবতীগণ নিজেদের পতি নিজেরাই নির্বাচন করিয়া পরিণত বয়সে বিবাহ 
করে, ইচ্ছামত বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়। নৃতন স্বামী গ্রহণ করে, ইহাদের সকলের 
মধোই বিবাহের পুর্বে স্্রী-পুরুষের যৌন-স্বাধীনতা স্বীকার কর] হয়, এমন কি 
জারজ সন্তানও সমাঁজে স্বাভাবিক স্থান লাভ করে, কুলত্যাগের জন্য নারীর 
কদাচ সামাজিক পাতিতা ঘটে না। ভারতের প্রায় সকল আদর্দিম অধিবাসীর 
সমাজেই স্ত্রী-আচারই বিবাহের একমাত্র আচার । অতএব উচ্চতর হিন্দু- 
মুসলমানের সামাজিক আদর্শ দিয়া ইহাদের সমাজের আদর্শ বিচার করিবার 
উপায় নাই, বরং এই সকল প্রতিবেশী সমাজের আদর্শ দ্বারাই ইহাদের বিচার 
করিতে হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, বাংলার উচ্চতর সামাজিক 
আদর্শের সর্ববিষয়ক বিরোধিতা সত্বেও একটি মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়! বাংলার লোঁক-সাঁহিত্যের সমাজ কি ভাবে আত্মরক্ষা করিয়। 
টিকিয়। আছে । নূতন মুসলমান কিংবা হিন্দুধম্ম বারা দীক্ষিত এই অঞ্চলের 
সাধারণ সমাজ ইহার অন্তস্তলে এই সত্যের অনুভূতি জাগ্রত রাখিয়াছে বলিয়া 
“মৈমনসিংহ-গীতিকা”র কাহিনীগুলি হইতে আজিও তাহার সহজ আনন্দ 
অনুভব করিতে পারিতেছে। 

কেবল মাত্র গীতিক1 ছারাই যে পূর্ব মৈমনসিংহের লোক-সাহিত্য সমৃদ্ধ, 
তাহা নহে--লোক-সঙ্গীত ও লৌকিক কথা-সাহিত্যের দিক দিয়াও ইহ! 
বিশেষ সমৃদ্ধ, তাহা পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে । এখানে বক্তব্য এই 
যে, বীরভূম এবং &মমনসিংহ উভয় অঞ্চলই কয়েকটি প্রবল অনাধ্য ভাষাভাষী 
সমাজের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বলিয়া, ইহাদের লৌক-সাঁহিত্যে বৈচিজ্য ও টি 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। 


১ পূর্ববঙ্গ -গীতিক1 ( কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঞালয়, ১৯২৬ ), ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ভূমিকা, পৃঃ ২২ 
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বীরভূম হইতে আরও উত্তর দ্রিকে অগ্রসর হইলে মালদহ জিলায় প্রবেশ 
করিতে পারা যায়; এখানেই বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান 
রাঁজাদিগের রাজধানী লক্ষ্ষণাবতী, গৌড় প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। ইহা বড় 
গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং ইহারই নান! শাখা-প্রশাখা ছারা খণ্ডিত। এখানে 
বাংলার রাজধানী স্থাপনের পর হইতেই ইহাঁর সহিত ভারতের ৰিভিন্ন 
অঞ্চলের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাঁরই ফলস্বরূপ এখানে এক শ্রেণীর 
লোঁক-সাহিত্য গড়িয়৷ উঠিয়াছিল, তাহার নাম গম্ভীরা। বর্তমানে ইহা 
আছ্যের গম্ভীরা কিংব। শিবের গম্ভীরা বলিয়৷! পরিচিত হইলেও, এই অঞ্চলে 
বৌদ্ধ কিৎব। হিন্দুধশ্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পূর্বে ইহাঁর পরিচয় স্বতন্ব ছিল। 
গম্ভীরা প্রকৃত পক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে বংসরান্তে লোক-সমাজ কর্তৃক 
বর্ধবিবরণীর পর্যালোচনা । ইহা! ইন্দো-মোক্গলয়েড, জাতির একটি সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্য- আসামের আবর, মিশমি প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাৎসরিক উৎসব 
উপলক্ষে এই ভাবে পূর্ববর্তী বৎসরের বিবরণীর পধ্যাঁলোচনা করা হইয়া 
থাঁকে। উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত এই অঞ্চলে যে ইন্দোমোঙহ্গলয়েড, জাতির 
প্রভাব বর্তমান থাঁকিবে, তাহাতে আঁশ্ধ্যান্বিত হইবার কিছুই নাই ; কারণ, 
এই অঞ্চলের মৌলিক মাঁনব-সমাজ ইহাঁরই জাতিগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
মালদহ হইতে আরও উত্তর দিকে দিনাজপুরের ভিতর দিয়া! কোচবিহার 
পর্যন্ত যতই অগ্রসর হইয়া যাঁওয়! যাইবে, ততই এই অঞ্চলের সংস্কতির উপর 
 ইন্দো-মোজলয়েড, জাতির প্রভাব অধিকতর প্রত্যক্ষ হইবে; কারণ, এই 
অঞ্চলের অধিবাসী কোচজাতি মূলতঃ ইহাঁরই অন্তর্গত এবং ইহাঁর মধ্যে 
সামাজিক সংহতি এখনও অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । বাংলার লৌকিক টৈব 
সাহিত্যের মধ্যে কোচজাঁতি বিশেষতঃ ইহার নারী বা কুচনীগণ অমরত্ব 
লাভ করিয়াছে । কোঁচজাতি শৈবধশ্ম দ্বার! প্রভাঁবান্বিত হইবার পর শিবকে 
দেবতা বূপে গ্রহণ করিয় নিজেদের পুজাচার দ্বারাই তাহার পুজাচার 
গড়িয়া তুলিয়াছিল। কোচজাতি পূর্বে মাতৃতান্ত্রিক ছিল এবং সেই সমাজে 
কোচ নারী বা কুচনীরাঁই দেবপুজা করিত ; এখনও খাঁসি ও শবরনারীগণ 
তাহীদের সমীজস্থিত বিভিন্ন দেবদেবীর পৃজাঁয় নিজেরাই পৌরোহিত্য কবিষা। 
থাকে । কোঁচ নারীরাই শিবপুজা করিত বলিয়! শিবকে কোচ নারীর প্রতি 
আসক্ত বলিয়া কল্পনা করা হইত ঃ সেই স্ুত্রেই শিবের সঙ্গে কোচ নারীর 
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সংশ্ববের কথা বাংলার সর্ধত্র বিশ্তার লাভ করিয়াছে । যেমন, মৈমনসিংহের 
পটুয়া-সঙ্গীতে শুনিতে পাওয়া যায়__ 
গিয়ে কুচ ীপাঁড়া ভাঁঙ, ধুতুরা শিবশভু খায় । 
তানপুর! বাজাইয়া শিবে কুচুনী ভুলায় ॥ 
মালদহের শিবের গাজনেও শুনিতে পাওয়া যাইবে, 
কার্পান বুনিয়া শিব গেল কুচ মীপাঁড়।। 
কুচ নীপাড়। হইতে দিয়ে ঞল সাড়া ॥ 
বরিশালের শিবের ছড়ায় পার্বতীকেও কোচবিহারের অধিবাসিনী বলা 
হইয়াছে, যেমন শিব পার্বতীকে বলিতেছেন, 
কুচনী নগরে আছে তোমার বাপ ভাই। 
সেইখানে যাইয়। পর শঙ্খ আমার কিছু নাই ॥ 
অতএব দেখ। যাইতেছে, উত্তর বঙ্গের কোচজাতি নিজের সাংস্কৃতিক 
উপকর্ণ দিয়! বাংলার লোক-সাহিত্যের বিশিষ্ট একটি বিভাগ গড়িয়৷ তুলিবার 
সহায়ত! করিয়াছে । যে জাতি একদিন বাহির হইতে ইহার নিজস্ব একটি 
সংস্কৃতি লইয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই জাতি অচিরকাঁল মধ্যে এই 
দেশেরই সংস্কৃতি কেবল মাত্র নিজের মত করিয়াই নিজের মধ্যে ষে গ্রহণ করিল 
তাহাঁই নহে, বরং এই দেশের লোক-সংস্কৃতির মধেও নিজের সাংস্কৃতিক 
উপকরণ উপহার দ্িল-_-এই প্রকার বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয়েই 
বাংলার লোঁক-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে । 
কোচবিহার জিলার সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত রংপুর জিলা যে রাজবংশী ব৷ 
বাহে সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, তাহারা ক্ষত্রিয় বলিস! দাবী করে-_ 
কেহ মনে করেন, ইহারা কোচজাতিরই এক শাখাভুক্ত ; কিন্তু আবার 
অন্য কেহ মনে করেন, ইহাঁরা। পুর্বে দ্রাবিড়ভাষী কোন জাতির অস্তভুক্ত 
ছিল--দক্ষিণ অঞ্চল হইতে গিয়! কালক্রমে উত্তর বঙ্গে নিজেদেব বস্তি 
স্থীপন কাঁরক্সীছে সে যাঁহাই হউক, একথ। সত্য যে, ইহারা মূলতঃ একই 
মানব-গোষ্ঠীর অস্তভুক্ত ছিল এবং উত্তর বঙ্গ অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিবার 
বহুকাল পর পধ্যস্তও তাহাদের সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় ছিল। ইহাদের এই 
বিশিষ্ট সামাজিক সংহতির ভিতর হইতে যে লোক-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
তাহারই বর্তমান রূপ এই অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান, জাগগান, যুগীষাত্রা 
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ঈত্যাদ্দির ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইক়াছে। হিন্দুধশ্মের প্রভাব ইহাদের উপর 
অত্যন্ত গৌণ বলিয়! ইহাদের মৌলিক রূপ অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। প্রেম ও 
ভাব সঙ্গীতগুলির উপর রাধাকষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেমের আদর্শ ততথানি 
প্রভাব বিস্তর করিতে পারে নাই । 
এইবার বাংলার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত মৈমনসিংহ জিলার লোক- 
সাহিত্যের কথা বলিব । ইতিপূর্বেব ৫মমনসিংহ-গীতিক, ও তাহার সামাজিক 
ভিত্তির কথা আলোচনা করিয়াছি-_-এখাঁনে ইহার অন্তান্তঠ আরও কয়েকটি 
বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব । গীতিক। 0১০11) বাদ দিলে এই 
অঞ্চলে আর যে সকল লোঁক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তীহাঁদের মধ্যে জারি, 
সারি, ঘাটু, গোপিনীকীর্তন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকটি মূলতঃ এক 
একটি স্বতন্ত্র জাতির সংস্কৃতি হইতে আপিয়াছে বলিয়। মনে হইতে পারে; 
কারণ, ইহাদের প্রকৃতি পরস্পর স্বত্ব । ইহাদের মধ্যে জারি নৃত্যসম্বলিত 
বীররসাত্মক গীতি, সারি নৌক। বাইচের গান ব। কর্ন-সঙ্গীত, ঘাট প্রেম-সঙ্গীত 
ও গোপিনীকীত্তন আখ্যানমূলক গীতিকা। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে 
যথাস্থানে বিস্তৃত ভাবে আলোচন। করা যাইবে । এখানে একটি কথা কেবল 
উল্লেখ করিতে চাই যে, বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে যে মানবজাতির বিভিন্ন শীখ। 
বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাঁদেরই কয়েকটির মৌলিক সাংস্কৃতিক পরিচয় 
এই বিভিন্ন সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা এই অঞ্চলের 
শমান হিন্দু কিংব। মুসলমান অধিবাপী কাহারও মৌলিক সৃষ্টি নহে। দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি যে, জারিগানে নূপুর পায় দিয়! বৃত্তাকাঁরে পুরুষগণ 
যে ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়। থাকে, তাহ! আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য 
পথ্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সমাজে আজও প্রচলিত আছে-_-ইহ1 তাঁহারই 
একটি ব্ূপ মাত্র । তবে আদিবাশী সমাজে নারীই প্রধানতঃ নৃত্যে অংশ গ্রহণ 
করিয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে মৈমনসিংহের বর্তমান মুসলমান ধশ্ম প্রভাবিত 
অঞ্চলে স্বভীবতঃই পুরুষগণ অংশ গ্রহণ করিতেছে । তীহধদের পায়ের নুপুরই 
ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; কারণ, নৃপগুর নারীরই অলঙ্কার, পুরুষের নহে । যে সকল 
স্থলে হিন্দু ও মুসলমান ধশ্মের প্রভাব বশতঃ নারীর প্রকাশ্ঠ নৃত্য লুপ্ত হইয়াছে 
এবং তাহার পরিবর্তে পুরুষ সেই স্থান গ্রহণ করিয়াছে, সেইখাঁনেই পুরুষকে 
কোন কোন সময় নারীর বেশ ধারণ করিয়া, কিংবা অস্ততঃ নূপুর বা অন্য কোন 
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অলঙ্কার ধারণ করিয়। নৃত্য করিতে দেখা যায়। অতএব জারিগানের মধ্যে 
মুসলমান ধর্শবিষয়ক কাহিনী বিশেষতঃ কারবালা যুদ্ধের বৃত্তান্ত প্রবেশ লাভ 
করিলেও, ইতিপূর্ববে এই নৃত্যগীতের ভিতর দিয়া যে কোন উপজাতীয় 
বীররসাত্মক কাহিনীই বণিত হইত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। উত্তর-পূর্বব 
আসামের আবর, মিশ মি ও নাগ! জাতির মধ্যে অনুরূপ নৃত্যসম্বলিত বীর- 
বুসাত্মক গীত আজও শুনিতে পাওয়৷ যায় । 

সারিগান বা নৌকা বাইচের গাঁন কোন সমুদ্রচারী জাতির সাংস্কৃতিক 
দান। ইহাতে নৃত্য নাই-_-ক-সঙ্গীতই ইহার একমাত্র উপজীব্য ; চলস্ত 
ছিপের ধারে বসিয়। বৈঠা বাহিতে বাহিতে তাহা দ্বারাই এই সঙ্গীতের তাল 
রক্ষা করা হয়-_অতএব ইহা সক্রিয় সঙ্গীত (৬০1]: 9০070৫)-- ইহাতে কোনদিন 
নারী অংশ গ্রহণ করে নাই, ইহার সঙ্গীতের সুরের ভিতর দিয়াও একটি কঠিন 
পৌকুষের পরিচয় মূর্ত হইয়া! উঠে । অতএব বর্তমানে একই অঞ্চলে প্রচলিত 
থাঁকিলেও জারিগান ও সারিগান একই ক্ষেত্র হইতে উদ্ভুত বলিয়৷ মনে হইতে 
পারে না। 

ঘাটুগান বালিকাঁবেশী বালকের নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত ; এই অঞ্চলে হিন্দু ও 
মুসলমান ধর্মের প্রভাবের পূর্ববন্তী কালে ইহাতে যে বালিকাই এই নৃত্য ও 
সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁর মধ্যে বর্তমান 
আসাম প্রদেশের নৃত্যগীতপ্রবণ কোন ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির প্রভাব আছে 
বলিয়া মনে হয় । গোঁপিনীকীত্তনের মধ্যে বর্তমানে রাধাকুষ্ণের প্রসঙ্গ প্রবেশ 
করিলেও, ইতিপূর্বেব ইহ! “মৈমনসিংহ-গীতিকা”র অন্যান্য বিষয়-বস্তর মত 
ধশ্মভাব বজ্জিত ছিল । 

পূর্বব মৈমনসিংহের কৃষি-সঙ্গীতের একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা 
করিলেই বুঝিতে পার! যাঁইবে যে, তাহার মধ্যেও আধ্যেতর জাতির বিশেষতঃ 
স্ত্রীপ্রধান কিংবা! মাতৃতান্ত্রিক কোন অরণ্যচারী জাতির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া 
আছে। কাত্তিক ব্রত উপলক্ষে এই অঞ্চলের পল্লী-নারীগণ কৃষি-বিষয়ক যে 
সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে একটি বিষয় বণিত হয়, তাহাতে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, কোনও যুগে সেই সমাজের নারীগণ শ্বহস্তে ব্যাত্র শিকার 
করিতেন, কাত্তিক ত্রতের একটি আচারের ভিতর দিয় এই রীতিটির স্মৃতি 
এখনও রক্ষা পাইয়াছে। কাত্তিক ব্রত উপলক্ষে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই 
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অঞ্চলের নারীগণ কৃষি-বিষয়ক গীতি (৪8715016981 9০208) গাহিয়া থাকেন ; 
রাত্রি যখন শেষ হইয়।! আসে, তখন তাহারা হন্তে তীরধন্থ লইয়া শস্যক্ষেত্রে 
ব্যাত্র শিকার করিবার অভিনয় করেন, সেই উপলক্ষে এই গীত গাওয়া হয়-_ 


সাজিল কামিনীকুল কানে ছুলে কন্নফুল, 
মারে তীর হুম্ক1 বাঘের গায় রে। 

রেবতী আর চন্দ্রকলা, এক হাতে ধনু ছিলা 
আর হাতে বাইছ। তুলে বাণ রে ॥ 

সত্যভাম। আগু হইয়া রণেতে চলিল ধাইয়। 
হাতে লইয়া ধন্চ আর বাণ রে ॥ 


বাংলার যে নারী চির-অবলাঁর অখ্যাতি লাভ করিয়াছে, এখানে এই 
চিত্রটির সঙ্গে তাহার কোন সঙ্গতি নাই । বাঘ শিকার করিতে বাহির হইলেও 
ইহার] যে নারী, পলীর কবি সে কথা বিস্বৃত হন নাই; কারণ, শিকার- 
বেশিনী নারীর করণে যে কর্ণফুলটি ছুলিতেছে, তাহ। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন । 
কয়েকটি সাধাবণ কথায় কবি এখানে একটি অপরূপ চিত্র ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন, 
“এক হাতে ধহ্ন ছিলা, আর হাতে বাইছ। তুলে বাণ। এদেশের নারীচরিত্রের 
এই গৌরবময় দ্িকটির কথা ইতিহাসও বিস্থৃত হইয়াছে; কিন্ত লোক-সাহিত্য 
এখনও তাহা ধারণ করিয়া আছে । মনে হয়, মাতৃতান্ত্রিক কুষিজীবী কোরন্ন 
সমাজের চিত্র ইহাঁর মধ্য দিয়! পরিবেশন করা হইয়াছে ; গারো, হাজং কিংবা 
খাসি সমাজের নারী-চরিত্রের সঙ্গে ইহার বিশেষ ব্যতিক্রম আছে বলিয়া 
কিছুতেই বোধ হয় না। 

এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যের মধ্যে বারমাসীর বর্ণনা! একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়! আছে। বাংলার প্রায় সর্বত্রই ইহার প্রচলন আছে, তবে 
এই অঞ্চলের লোক-সাহিত্যেই ইহার প্রচলন অধিক দেখিতে পীওয়া যায় । 
লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতেই বারমাসী, অষ্টমাসী বা ছয়মাসী প্রভৃতির 
বর্ণনা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, অন্ছবাদ ও অন্যান্য আখ্যানকাব্যের মধ্যে গিয়। 
প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । বারমাঁসী সঙ্গীত লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের অস্তভূ তত, 
ইহার ভিতর দিয়া বিরহিণী নারীর সংবৎসরের ছঃখেরই বর্ণনা করা হইত; 
এই রীতিটিরও ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীর সাহিত্যে ব্যাপক প্রচলন 
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আছে। ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যেও প্রায় অন্নরূপ রচনার পরিচয় পাওয়! 
যায়; ইংরেজিতে ইহাকে 888,80728,1 80:28 বল] হইয়াছে । এখানে বারমাসীর 


কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া] যাইতে পারে__ 


আইল আইল শাওন মাস ঘন বরিষণ। 

খু দেওয়ার গর্জন শুন্য কাপে নারীর মন ॥ 
উলকিয়া ফিন্কি ঠাডা আস্মান্‌ ভাইঙ্গ৷ পড়ে। 
চমকাইয়! বেস] নারী আপন ব্বামী ধরে ॥ 
গলায় সাফ লার মাল] আর শীতল পাটি। 
ভূমিত বিছাঁয়। শয্য। করি পরিপাটি ॥ 
বিভোঁল] বন্ধেরে লইয়! ঘুমে অচেতন । 
এইকালে মলয়ার ছুঃখ বিবরণ ॥৯ 


মধ্যভারতের আদদিবাসি-অধ্যষিত পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া যেন ইহাঁরই 
ধ্বনিটি প্রতিহত হইয়াছে, 
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স্থদূর পাঞ্জাবের লোক-সাহিত্যে পর্যস্ত অনুরূপ বারমাসী গানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার লাভ কর! যায়।৯ প্ররুতপক্ষে আরাকান হইতে পাঞ্জাব পধ্যস্ত 
বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির লোৌক-সাহিত্যের ইহ! 
একটি প্রায় অপরিহাধ্য বৈশিষ্ট্য ।২ অতএব বাংলার বারমাসী রচনার সঙ্গেও 
এই বিস্তৃত অঞ্চলের মানব জাতির বিচিত্র পরিচয় জড়িত হইয়া আছে। 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ইহার বহিরঙ্গগত রূপের মধ্যে যে একটি স্থগতীর এঁক্য 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা অভিন্ন 
মানবিক বৃত্তি সভ্ভৃত বলিয়া! মনে হইতে পারে না। 

মৈমনসিংহ জিলার দক্ষিণ অর্থাৎ ত্রিপুরা-নোয়াঁখালী-চট্টগ্রাম প্রভাতি 
অঞ্চলের লোক-পাহিত্যের মধ্যে নৃত্য-গীতপ্রিয় ইন্দো-মোঙ্গলয়েভ. জাতির 
অন্যতম শাখা তিপরাই ও সমুক্রোপকৃলচারী কোন জাতির প্রত্যক্ষ প্রভাব 
অনুভব করিতে পারা যায়। এই সকল অঞ্চল হইতে যে গীতিকা (০৪119,9)- 
গুলি সংগৃহীত হইয়। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা?য় স্থান পাইয়াছে, তাহাদের কাহিনীর 
মধ্যে “মমনসিংহ-গীতিকা”স্থলভ ম্বাধীন প্রেমের কাহিনীর তুলনায় 
দুঃনাহসিক যুদ্ধবিগ্রহ ও বীরত্বমূলক কাহিনীর সংখ্যাই অধিক; ইহাদের 
ভিতর দিয় এই অঞ্চলের অনাধ্য ভাষাভাষী পার্বত্য ও সমুদ্রচারী জাতিসমূহের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই যে স্থস্পষ্টভাঁবে প্রকাশ পাইয়ছে, তাহা হাঁ কেহই অস্বীকার 
করিতে পারিবেন না। 

উপরের আলোচন। হইতেই বুঝিতে পার] যাইবে যে, বিভিন্ন জাতি বিভিন্ 
সময়ে বাংলাদেশে আসিয়া বাস করিবার ফলে তাহাদের যে সকল সাংস্কৃতিক 
উপকরণ এদেশের জলবাষুতে মিশিয়া গিয়াছিল, তাহ! ছারাই বাংলার লোঁক- 
সাহিত্য পু্টিলাভ করিয়াছে । সেইজন্য ইহার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনই 
সমৃদ্ধি দেখিতে পাঁওয়া যায় । এখানে আর একটি কথ। লক্ষ্য করিতে হইবে 
যে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতি ও আদর্শের লোৌক-সাহিত্য বিকাঁশ 
লাভ করিলেও একই বাঁংল। ভাষা ও বাঙ্গালীর একই সংস্কৃতি ইহাদের বাহন 
ছিল বলিয়া পরম্পর বিভিন্ন হওয়। সত্বেও ইহাদের মধ্যে একটি এক্যস্থত্র গড়িয়া 
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উঠিয়াছিল। সমগ্র বাংলার লোক-সঙ্গীতের উপর রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী ও 
রাঁমায়ণের প্রভাব এই এক্য স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে । এতদঘ্যতীত 
মুসলমান ধর্শের বিশ্বত্রাতৃত্ববোধ ও চৈতন্ত-ধশ্মের জাতি-বর্ণনিব্বিশেষে এক 
সর্বজনীন আবেদন এবং আরও বহু বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় এই এক্য রচনার 
সহায়ক হইয়াছে । এই ভাবেই বিভিন্নতাঁর ভিতরে একটি সংহতি ত্যষ্টি 
হইয়া! থাকে । সেইজন্য মেদিনীপুরের পটুয়া-সঙ্গীত মৈমনসিংহের অধিবাঁসীর 
যেমন উপভোগ্য হইতে পারে, মৈমনসিংহের জারিগাঁনও মেদিনীপুরবাসীকে 
আনন্দ দান করিতে পারে। 

এ” কথা সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে 
কতকগুলি একীকারক ( 5015178 ) উপাদান আছে এবং তাহাদেরই প্রভাবে 
সমগ্র বঙ্গভাষাঁভাষী অঞ্চল এক অখণ্ড এক্য স্যত্রে আবদ্ধ হইয়াছে । উচ্চতর 
সমাজের দিক হইতে ইহাতে পারম্পরিক যে বিরৌধই থাকুক না কেন, যে 
সমাজে লোক-সাহিত্য পুষ্টিলাঁভ করিয়। থাকে, এ' দেশের সেই লোক-সমাঁজ' 
এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দিক 
হইতে আগত বিভিন্ন প্রকতির মানব-গোষ্ঠী একই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে 
বাস করিয়া একই ভাষার মাধ্যমে এই এক্য গড়িয়৷ তুলিয়াছে। ইহাঁর 
সংস্কৃতির মধ্যে উপকরণের বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও এক অভিন্ন ভাষা যে ইহাঁর' 
অবলম্বন হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খুটিনাটি বিষয়ে ইহার 
মধ্যে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, ইহার একীকারক (501017£ ) উপাদানগুলি 
তাহাদের অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী ; তাহারই ফলে ইহার সাংস্কৃতিক সকল 
খণ্ডততা দূর হইয়া গিয়া ইহাদের দ্বারা এক সামগ্রিক এক্য স্থাপিত হওয়া, 
সম্ভব হইয়াছে । 


ধন্মসঙ্গীত ও লোক-সাহিত্য 


এখানে একটি কথ। মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও লোঁক-সাহিত্য মাত্রই 
পলী-সাহিত্য, পল্লী-সঙ্গীত মাত্রই লোৌক-সাহিত্য নহে । কারণ, বাংলার পলীতে 
বিভিন্ন ধশ্মীয় সম্প্রদায় কক বিভিন্ন সময়ে বহু আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচিত 
হইয়াছিল, তাহ বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্ততূক্ত বিবেচনা করা সমীচীন 
হয় না। বাংলার পল্লীর সহজিয়া তত্বের গান, নাথধশ্মতত্তবের গান, দেহতত্বের 
গান, বাঁউল, মুশীগ্য।, মারফতী, শ্ঠামাসঙ্গীত প্রভৃতি .বাংলার লোক-সাঁহিত্য 
নহে। কিন্তু তথাপি ইহার্দিগকে লোক-সাহিত্য বলিয়া ভূল করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে । কারণ, ভাবের দ্রিক দিয়! ইহারা লোঁক-সাহিত্যের অন্তভূক্তি না 
হইলেও আঙ্গিকের (1010) দিক দিয়া ইহারা! লোক-সাহিত্যেরই অনুরূপ । 
লোক-স।হিতোর ঘে সকল বৈশিষ্ট্য সম্পকে গ্রথমে বিস্তৃত আলোচন] করিয়াছি, 
তাহ! গভীর ভাবে বিবেচন। করিয়া! দেখিলে বুঝিতে পার! যাইবে যে, উল্লিখিত 
ধশ্ম ব। তত্ব-সঙ্গীত গুলির মধ্যে তাহাদের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যেরই অভাব আছে। 
বিশেষতঃ পূর্বেই বলিয়াছি, লোঁক-সঙ্গীত সর্বদ! পরিবর্তনশীল (95 210716), 
কিন্ত ধন্মপঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে, ইহ! অপরিবর্তনীয় (৪৪৮1০) । 
স্থতরাৎ ইহাদের উভয়ের প্রকৃতি পরম্পর বিপরীত-ধশ্ট্ী। বিষয়টি একটু 
গভীর ভাবে বিচার করিয়! দেখিবার প্রয়োজন আছে; সেইজন্য ইহাদের 
সম্বন্ধে একসঙ্গে সাধারণ ভাবে কোন আলোচনা না করিয়! প্রত্যেকটি বিষয় 
লইয়া স্বতন্্ব ভাবে আঁলোচন। করিতেছি । 

প্রথমতঃ সহজিয় সঙ্গীতের কথাই ধরা যাউক। বিশেষ একটি সাধনার 
প্রণালীর নাম সহজ; ইহা সহজ সাধন বা! সহজিয়! সাধনা নামে পরিচিত । 
অন্যান্ত অধিকাংশ আধ্যাত্মিক সাধনার মতই ইহাঁও একটি গুঢ় সাধনা । 
সহজিয়া! কবি বলিয়াছেন, 

সহজ সহজ সবাই কহয়ে 
সহজ জানয়ে কেব!। 

অর্থাৎ মুখে সকলেই ইহার নাম করিলেও ইহার গৃঢ় রহশ্য কেহই জানিতে 

পারে না। সহজিয়া গানের ভিতর দিয়! এই গুঢ় আধ্যাত্মিক তত্বের বিশ্লেষণ 


৫৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


করা হইয়! থাকে-_ইহাঁর সব্ধজনীন রস-আবেদন নাই ; অতএব ইহা সাহিত্যের 
পর্য্যায়তৃত্ত নহে, সেই স্থত্রেই ইহা লোঁক-সাহিত্যের অস্ততুক্ত হইতে পারে না । 
সাধকের ব্যক্তিমানসের মধ্যে ইহার বিকাশ হইয়! থাকে, অতঃপর শিষ্য বা 
গোষ্টি-পরস্পরায় তাহা প্রচার লাভ করে__বৃহত্তর লোক-সমাঁজের সঙ্গে ইহার 
স্বাভাবিক যোগ নাই । এক কথায় বলিতে গেলে, ইহা ধন্মীয় বা সম্প্রদায়- 
গত (59০6%77%7) ত্যষ্টি এবং বাংলার মধ্যযুগের কোন কোন বিষয়-বস্তর মত 
ইহার এই স্নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়! ইহা বিস্তৃততর মানবিকতার ক্ষেত্রে 
প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই । 
নাথ-গীতিও নাথ-সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট স্যষ্টি, এই জন্য ইহাঁও সাম্প্রদায়িক 
(৪9০69,%7:) সাঁহিত্যেরই অন্তভুক্ত। সহজিয়া! গীতি অপেক্ষা নাথ-গীতি 
অধিকতর অস্পষ্ট বা গুটার্থবাচক (0755619), ইহাঁতেও একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক 
সাধনারই কথা আছে; কিন্তু এই কথাটি এমন ভাবে প্রকাঁশ করা হয় যে, 
সাধারণ ভাবে ইহার কোন অর্থই বুঝিতে পার। যাঁয় না; অতএব ভাব 
যাহাতে গুঢ় ও আধ্াত্মিকত। দ্বার আচ্ছন্ন এবং বহিরঙ্গগত অর্থগ যাহাতে 
অস্পষ্ট, তাহা সাহিত্যের পর্যাঁয়ভূক্ত হইতে পাঁরে না । চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে 
₹গৃহীত একটি নাথ-গীতি উদ্ধত করিতেছি, তাহা হইতেই ইহাদের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে আভাস পাঁওয়া যাইবে, 


গুরু মীননাথ রে, উল্টা উল্ট। ধাঁরা। 

পুকুর মুরে ধান শুকাইয়া উগারতলে বাঁড়া ॥ 

গুরু হে, আম গাছে &শৈলের পোনা বগায় ধরি খায় । 

তা দেখিয়। খুদি পি'পড়া পল? লইয়া যায় ॥ 

গুরু হে, পাচ পণ দিয়া কিনলাম নাও, নয় বুড়ি তার জলই ৷ 
কচু বনে রাখলাম নাঁও বেডে গিল্ল গলই ॥ 

গুরু হে, একটি কথ শুনেছিলাম ত্রিপিনীর ঘাঁটে । 

মরা। মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে ॥ 

গুরু হে" তত, ইত্যাদি | 


এই দুর্বোধ্য হেয়ালীর ভিতর হইতে সাহিত্য-রস অনুসন্ধান করিলে যে 
ব্যর্থ হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব এই সকল তত্ববিষয়ক 


ধর্মসঙ্গীত ও লোক-সাহিত্য ৫৫ 


গুঢ়ার্থবাচক গীতি লোক-সাহিতোর অস্ততুক্ত করিতে পারা যায় না; কারণ, 
সাহিত্যের সর্ধজনীন মানবিক আবেদন ইহাদের মধ্যে নাই। 

দেহতত্বের গান বাংলার পলী-গীতির এক বিস্তৃত অংশ অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । ইহার মধ্যে কালক্রমে নানা ভাবের সংমিশ্রণ হইলেও ইহার মূল 
বক্তব্য বিষয় এই যে, এই পঞ্চেন্দরিয়যুস্ত দেহ সকল শক্তির আধার ও ইহাই 
আধ্যাত্মিক সাধনার একমাত্র অবলম্বন, ইহার তুষ্টিতেই সকল সাধনার সিদ্ধি। 
সেইজন্য ইহার মূল কথাই হইতেছে-_“তরবি যদি ভবনদী নারী সঙ্গ কর ।* ইহ? 
সাধনার কথা, সাহিত্যের কথ। নহে । সাহিত্যে নারী পুরুষের কেবল মাত্র 
আধ্যাত্মিক সাধনার অবলম্বন নহে, তাহার ক্ষেত্র আরও বহু বিস্তৃত, বরং 
আধ্যাত্মিক সাধন। সাহিত্য রস-স্ট্ির বিরোধী । যদিও দেহতত্বের সাধনার 
মধ্যে একটি স্থুল বাস্তব আবেদন আছে সত্য, তথাপি যে সংযম ও সৌন্দধ্যের 
অভাবে বাস্তব জীবনের উপকরণও সাহিত্য হইতে পারে না, দেহতত্বের গীতি- 
গুলির পরিকল্পনায় অনেক সময় তাহাঁরই অস্তিত্ব অন্ুভব করা যায়। ইহাঁও 
একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনার প্রণালী__ইহারও সর্বজনীন আবেদন নাই-__ 
ইহা ও 7১861০ বা গুঢার্থবাচক। অতএব এই সকল দিক বিচার করিয়৷ দেহতত্ব- 
বিষয়ক গীতিও বাংলার লোক-সাহিত্যের অস্তভুক্ত করা সমীচীন হয় না। 

কিন্তু একথা সত্য যে, দেহতত্বের যে সকল গানের মধ্যে শুচি ও সংযম 
রক্ষা কর! হইয়াছে, তাহ! লোক-সাহিত্যের গৌরব হইতে বঞ্চিত হয় না। 
' একটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিতেছি, 


নিশিতে যাইও ফুলবনে, রে মন-ভমরা । 
জ্ালাইয়! দ্িলের বাতি জাগি রব সারারাতি (গো) 
কব কথা প্রাণবন্ধুর কাঁনে, রে মন-ভমর। ॥৯ 


ইহা একটি অপূর্ব ভাব-গৌরবে গৌরবান্বিত ) তত্বকখা ইহার মধ্যে 
থাঁকিলেও তাহা ইহার এই উচ্চ ভাবটি আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই 3 
বিশেষতঃ ইহার তত্বটি মানুষের “ফুলবন” সদৃশ পবিত্র সুন্দর দেহ আশ্রয় করিয়! 
১. মৌলভী সিরাজউদ্দীন কাশীমপুরী কর্তৃক ঢাকা জিলার নরসিংহদি গ্রাম হইতে সংগৃহীত । 


এই গানটির একটি নাগরিক (5::চ%7,) রূপ অনেকের নিকটই পরিচিত আছে, তাহাতে ইহার 
তন্বভাবটি বর্জন করিয়! ইহাকে একটি প্রেম-সঙ্গীতের রূপ দিবার চেষ্টা] কর! হইয়াছে। 
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প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়। ইহার মধ্যে একটি সর্বজনীনত্বও আছে । ইহার অর্থ 
এই প্রকার- দেহ ফুলবন, মন তাহার ভ্রমর ; জীবনের নিশি যখন ঘনাইয়া 
আসে, তখন মনের সেই ভমর জাঁগিয়। উঠে। জীবনের নিশিতে অস্তরের 
আলে! (“দিলের বাতি” ) অনির্বাণ থাকে ; তখনই প্রাণরূপ বন্ধুর সঙ্গে নিভৃত 
আলাঁপনের অবসর | এখানে “মন, “দিল্‌” ও প্রীণ” এই তিনটি কথার মধ্যে 
পরস্পর সুশ্ষস পার্থক্য কল্পনা করা হইয়াছে--সকল দেহতত্ব-বিষয়ক গানের 
মধ্যেই এই তিনটি শব্দ বিশেষ অর্থবাচক। কিন্তু তাহ! সত্বেও সমগ্র ভাবে এই 
গানটি যে একটি ভাবের স্ষ্টি করে, তাহা ইহার গুঢ়ার্থ উপলব্ধি ব্যতীতও 
উপভোগ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না। ইহার গুঢ় বা 295961০ ভাব 
ব্যতীতও ইহার একটি রসাবেদন সার্থক হইয়াছে । অতএব এই শ্রেণীর কোন 
কোন দেহতত্বের গান নিঃসন্দেহে লোক-সাহিত্যের পধ্যাঁয়ে স্থান পাইবার 
ষোগ্য। কিন্ত তাহা তব্ব-সর্ধন্ব হইলে তাহা ধন্মীয় বা সাম্প্রদায়িক 
€৪9০৪71৮5) গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না, তবে কখনও দর্শনের 
পধ্যাঁয়ে উঠিতে পারে এই মাত্র । 

এখন বাউল গানের কথা বলিব। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি 
প্রণালীর নাঁমই বাউল, যাহার! এই প্রণালীর সাধক তাহাদিগকে বাউল বলে। 
ইহা একটি আধ্যাত্মিক অন্ভৃতি, বিশিষ্ট প্রণালীর সাধকদিগের নিকটই এই 
অনুভূতির উপলব্ধি হয়__ইহা৷ ভগবানের সঙ্গে মানবের একটি অবিচ্ছেছ্য ও 
স্থনিবিড় সম্পর্ক বোধের অনুভূতি ; মেই জন্য ইহাতে বল হইয়াছে__ “ওগো! 
সাই, তোমার পথ ঢাক্যাঁছে মন্দিরে মলজিদে। ভগবানই স্বামী (সাই) বা 
একমাত্র প্রভু ; তাহার সঙ্গে বাউল অন্য কোন ব্যক্তি ব৷ বস্তর মধ্যস্থতা ব্যতীতই 
হ্থনিবিড় মিলনের আনন্দ ভোগ করিয়া! থাকে । মূলতঃ এই সম্প্রদায় গুরুবাদী 
ছিল না, কিন্তু কালক্রমে নাথ ও স্থফী ধশ্মের প্রভাব বশত: ইহাতে গুরুবাদ, 
এমন কি চৈতন্যধর্শের প্রভাব বশতঃ চৈতন্তবাদও আপিয়া প্রবেশ করিয়াছে। 
তাহার ফলে কালক্রমে ইহ সাধনার একটি মিশ্র রূপেই পরিচয় লাভ করিয়াছে। 
ভগবানকে শ্বামিরূপে বা অন্তরের নিবিড়তম সান্নিধ্যে লাভ করিবার যে 
অনুভূতি, তাহা এক অতি সথস্ম ব্যক্তি-সাধনাজাত আধ্যাত্মিক অশ্ুভূতি মাত্র, 
ইহার সঙ্গে পারিপীশ্িক সমীজ বা লোক-সমাজের সামশ্রিক চৈতন্তের কোন 
সম্পর্ক নাই ; অতএব বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে যে ভাবে লোক- 
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সাহিত্যের জন্ম হয়, ইহার সঙ্গীতগুলি সেই ভাবে জন্মগ্রহণ করে না__ 
বরং ব্যক্তিমনের আধ্যাত্মিক চৈতন্তবোধ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। 
এই আধ্যাত্মিক বোধও সাধন দ্বারা লাভ করিতে হয়, সহজাত প্রবৃত্তির পথে 
মানব-মনে তাহা উদ্ভৃত হয় না । অতএব ইহাঁও তত্বমূলক রচনারই অন্তর্গত; 
ইহার মধ্যেও গুঢ়ার্থ (20556101977) আছে, সেই অর্থ একমাত্র সাধকের নিকটই 
বোধ্য, সাধারণের নিকট বোধ্য নহে । এইজন্য বাংলার বাউলগানও লোক- 
সহিত্যের অন্তর্গত মনে না! করিয়া]! বরং এদেশের আধ্যাত্মিক দর্শনরূপে গ্রহণ 
করাই সমীচীন। তবে কোন কোন দেহতব্বের গানের সাহিত্যিক দাবী সম্পর্কে 
পূর্বেব যাহ! বলিক্াছি, তাহা বাউল গাঁন সম্পর্কেও প্রযোজ্য হইতে পারে। 
মুরশা্যা এবং মারফতী গানও নাথ তত্বসঙ্গীতের মত বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক 
অন্ুভূতিরই স্ষ্টি, সমাঁজ-জীবনের স্ডষ্টি নে । মুশগ্য! সম্প্রদায় গুরুবাঁদী, মুন্নী 
শবের অর্থই গুরু বা! ভগবানের সঙ্গে যিনি মধ্যস্থতা করিয়! থাকেন ইহার 
. লক্ষ্য ভগবান্‌, সহায় মুশশীদ; এতদ্যতীত প্রতাক্ষ ও বাস্তব জীবন ইহার নিকট 
অর্থহীন । অতএব যাহা সাহিত্যের উৎস, তাহাই এখাঁনে উপেক্ষিত হইয়াছে ; 
ক্ছতরাৎ ইহার মধ্যে যথার্থ সহিত্য-রস ফুটিয়! উঠিবার অবকাশ পায় নাই। 
তবে কোন কোন মারফতী গানে আধ্যাত্সিক ভাবটি প্রকট ন। হইয়। মানব- 
জীবনের কোন শাশ্বত সত্যেব বাণী প্রচারিত হইয়াছে ; কেবল দেই গান গুলিই 
লোক-সাহিত্যের মব্যাদালাভেব অধিকারী । নিরক্ষর মুসলমাঁন কবি রচিত 
এমন একটি মারফতী গান এখানে উদ্ধত কবিতেছি,__ 
মন আমার চিনির বলদ চিনি বয়, চিনে না চিনি, 
ও! তুলে কলি না একদিন চিনির সাথে চিনা চিনি । 
কার কি কুমস্তনা পেলে, 
ঘোল খেতে চাও মাখম ফেলে, 
ওহে! বুঝবে মজা নোকৃরি পেলে 
( তখন ) সার হবে শুধুই কাছুনী। 
ওহে! সোনার কমল গেছ ভূলে, 
মজে আছ শুকৃনে। ফুলে; 
আবার সোজ। পথে কাট] দিলে, 
কি সাহসে বল শুনি 
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ওহে! জমির বলে অবোধ মন, 
বাঁচবে যদি চিনি চিন, 
কেন কড়ি দিয়ে জহর কিন, 
আপন হাতে খাও আপনি । 


হ্ামা-সঙ্গীতও সাঁধন-সঙ্গীত, বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক অন্ষভূতির কথাই ইহাতে 
বলা হইয়াছে; ইহাঁও ব্যক্তি-চৈতন্ত সাপেক্ষ, সমাজ-চৈতন্য সাপেক্ষ নহে; 
সেইজন্য ইহাঁও ধন্ময় গণ্ডতী অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি 
কোন কোন সময় ইহাদের মধ্য দিয়! ধন্মনিরপেক্ষ এক একটি শাশ্বত মানবিক 


অহ্ুভূতিও প্রকাশ পাইয়াছে; যেমন রামপ্রসাদের একটি সুপরিচিত গানে 
আছে, 


মন তুমি কষি-কাজ জান না, 
এমন মানব-জমিন রইল পতিত 
আবাদ করলে ফল্ত সোনা । 


ইহার মধ্যে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক চৈতন্য-মুক্ত একটি সহজ মানবিক ভাঁব 
আছে-_এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলি লোক-সাহিত্যের অন্তহুক্ত হইতে পারে । 

এই বিষয়ে শ্টামা-সঙ্গীতের সঙ্গে উমা-সঙ্গীতের পার্থক্য আছে । উমা-সঙ্গীত 
ব। আগমনী-বিজয়! গানগুলি গাহস্থ্য ধশ্মবিষয়ক, ইহাদের প্রধান রস বাৎসল্য। 
অতএব ইহাদের একটি নিতান্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ মানবিক*আবেদন আছে-_এই 
সুত্রেই উমা-সঙগীত লোক-সাহিত্যের অন্ততুক্ত হইয়াছে । 

পৃর্বেই বলিয়াছি যে, ভাবের দিক দিয়া উল্লিখিত তত্বসঙ্গীতগুলি লোক- 
সাহিত্যের পধ্যাম়ভূক্ত হইতে পারে নী, তথাপি ইহাঁদের রূপ লোক-সাঁহিত্যেরই 
রূপ, স্থর লোক-সঙ্গীতেরই স্থুর ; বিশেষতঃ এই সকল নিগুঢ় তত্ববিষয়ক সঙ্গীতের 
মধ্যে মধ্যে যে সাধারণ মানবিক বিষয়ক সঙ্গীতও আছে, তাহাদের সুস্পষ্ট 
পার্থক্য অনেক সময় উপলব্ধি করা কঠিন; এই সকল কারণে ইহাঁদ্িগকে 
কেহ কেহ লোক-সাহিত্যের অস্ততূ ক্ত বলিয়। ভূল করিয়। থাকেন । 

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সহজিয়া, বাঁউিল, মুশীগ্যা, দেহতত্ব প্রভৃতি 
ধন্ম বাংল! দেশের জলবাষুতেই জন্মলাভ করিয়া বাংল ভাঁষ! নিজেদের প্রচারের 
বাহন করিয়াছে, স্তরাং ইহাঁদের তত্ববিষয়ক সঙ্গীতগুলি বাংল! লোক- 
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সাহিত্যের অস্তভূক্ত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে» 
লোক-সাহিত্য আর যাহাই হউক ইহ! সাহিত্য । অলোৌকিকতা ধশ্ব-বোঁধের 
ভিত্তি, কিন্তু বাস্তব জীবনবোধ সাহিত্যের ভিত্তি; লোৌক-সাহিত্য বাস্তব জীবন 
চেতনা হইতেই উদ্ভূত, কিন্ত ধশ্মবোধ বাস্তব-জীবন-বিমুখী | অদৃশ্য সাই (ম্বামী, 
প্রস্থ বা ভগবান), অলৌকিক শক্তির অধিকারী মুরশাদ বা গুরু, বাউল, মুর্শীছ্যা, 
মারফতী প্রভৃতির ধশ্মের লক্ষ্য । ইহাদের অলোক (75৪6০) নিদ্দেশ দ্বার। 
ইহাঁদের সম্প্রদায়তুক্ত শিষ্যের জীবন সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাঁকে। ইহাদের 
মধ্যে ভোগবাদী ধন্মমত যেমন সহজিয়া, দেহতত্ব প্রভৃতির জীবন-ভোগের 
কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভোগের যে প্রণালী নিদিষ্ট হইয়া 
থাকে, তাহাদের সঙ্গে প্রাকৃত জনের জীবন-ভোগের কোনও সাদৃশ্য নাই । 
তাহাদের জীবন-ভোগ একটি বিশিষ্ট ধন্্য় আচার অনুসরণ করিয়া থাকে । 
সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্যপাঁলনের ভিতর দিয়া জীবন সেখানে একটি 
অথগ্ড সমগ্রতা লাঁভ করিতে পাঁরে না । অর্থাৎ, দেহবাঁদী যখন দেহতত্ব- 
বিষয়ক সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রচার করে যে, “তিরবি ষ্দি ভবনদী নারী সঙ্গ 
কর* তখন তাহাদের একটি সুদূর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য থাকে, তাহা ভবনদী 
উত্তীর্ণ হওয়।; এই উদ্দেশ্যে নারীর সঙ্গ ভোঁগ করা এই ধন্মাবলম্বীদের 
একটি বিশিষ্ট ধন্মীয় আচার। কিন্তু ঘষে সকল সাধারণ মানুষের জীবন 
সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহাদের যেমন কোন আধ্যাত্মিক 
লক্ষ্য থাকে না, তেমনই জীবন-ভোগের একটি স্বনিদিষ্ট প্রণালী পূর্ব 
পরিকল্পিত হইয়াও থাকিতে পারে না। স্থৃতরাঁং দেহতত্বীর জীবন-তভোঁগ এবং 
সাধারণ মানুষের জীবন-ভোগ এক নহে । অতএব কেবল মান্ত্র বাস্তব জীবন- 
ভোগের কথ! আছে বলিয়াই দেহতত্বের গানও সাহিত্যের পধ্যায়ভৃক্ত হইতে 
পারে না। উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলার 
ধর্মসঙ্গীতগুলির লৌকিক আবেদন যত গভীরই হউক ন! কেন, লোক- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহাদের প্রবেশাধিকার নাই। 

রবীন্দ্রনাথ কবি-সঙ্গীতকেও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়! মনে 
করিয়াছেন।১ কিন্তু কবি-সঙ্গীত লোঁক-সাহিত্য নহে, ইহা নাগরিক (92৪77) 


১ লোক-সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ট থণ্ড (১৩৪৭) পৃ, ৬৩২-৩৮ 


৬০ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সাহিত্য । বিশিষ্ট এক একজন প্রতিভাবান কবিওয়াল৷ ইহার্দের রচয়িতা 
তাহাদের নম ও পরিচয় সমাজের অজ্ঞাত থাকে না, ইহাদের মধ্যে তাহাঁদের 
ব্যক্তি-প্রতিভার শিল্প ও ভাবগত প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়! উঠে । সমগ্রভাবে 
কোন সংহত সমাজের মধ্যে যে কবি-সঙ্গীত পরে প্রচার লাভ করে, তাহাঁও 
নহে ; কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংল! দেশ প্রধানত: কলিকাতা 
নগরী কেন্দ্র করিয়া যে কবিগানের জন্ম হইয়াছিল, তাহা বহুকাল হইল লুপ্ত 
হইয়! গিয়াছে । অতএব লোক-সাহিত্যের যে সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বের 
আলোচন] করিয়াছি, তাহাদের উপর লক্ষ্য করিয়া! কবি-সঙ্গীতকে লোক- 
সাহিত্যের অন্ততুক্তি বলিয়! দাবী করা যাঁয় না। কিন্ত কবি-সঙ্গীতের মধ্যে 
সাধারণতঃ জন শ্রুতিমূলক বিষয়-বস্ত (6:59161028%] 00966978) ব্যবহৃত হইয়] 
থাকে বলিয়া অনেক সময় ইহা লোঁক-সঙ্গীত বলিয়া ভূল হইতে পারে। 
বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'লোঁক-সাহিত্য" নামক গ্রন্থে 'কবি-সঙ্গীত" বিষয়ক 
প্রবন্ধটি স্থান দিবার ফলে এই বিষয়ে পাঠক সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি 
হইয়াছে । তবে অনেক সময় শুনিতে প।ওয়। যাঁয় যে, কবিওয়ালাগণ আসরে 
দাঁড়াইয়া স্বরচিত কোঁন সঙ্গীত গাহিবার পরিবর্তে কোন জনপ্রিয় লোৌক- 
সঙ্গীত গাহিয়াও শ্রোতৃমগ্ডলীকে আনন্দ দান করিতেছে । কিন্তু ইহা কবি- 
সঙ্গীতের সাধারণ নিমের ব্যতিক্রম এবং যথার্থ কবি-সঙ্গীত বলিতে যাহা! 
বুঝায়, ইহা তাহ! নহে । 


মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-পদাবলী ও লোক-সাহিত্য 


এখন লোক-সাহিত্যের সঙ্গে মঙ্গলকাঁব্যের কি সম্পর্ক, এই বিষয় আলোচনা 
করিব। লোক-সাঁহিত্যের উপকরণ দ্বারাই মঙ্গলকাঁব্য রচিত হইলেও মঙ্গল- 
কাব্য আমর] যে রূপে পাইয়াছি, তাহা আহ্ুপুর্বিক লোক-সাহিত্য বলিয়। 
নির্দেশ করিতে পারা যায় না। কতকগুলি প্রধান বিষয়ে ইহ! লোক-সাহিত্য 
ব্যতীত কিছুই নহে, আবার কতকগুলি বিষয় বিচার করিলে ইহ] ধন্দীয় 
(৪9০0812%0) সাহিত্যের পধ্যায়তৃক্ত বলিয়া গণ্য করাই সমীচীন বলিয়! মনে 
হয়। মঙ্গলকাব্যও জনশ্রতিমূলক বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়া 
থাকে ; ইহার একজন রচয়িত৷ থাঁকে সত্য, কিন্তু তিনি ইচ্ছামত ইহাঁর বিষয়- 
বস্ত নিজের মত করিয়া পুনর্গঠন এমন কি পুনবিন্যা পধ্যন্ত করিয়া লইতে 
পারেন না, নিতান্ত গতানুগতিক পথই তাহাকে অনুসরণ করিতে হয়। এমন 
কি, তিনি ষে “নৃতন মঙ্গল” রচন! করেন, তাহার প্রেরণা] যে তাহারই নিজস্ব, 
তাহাও তিনি প্রকাশ্টে অস্বীকার করিয়া ইহার মূলে দেবতার স্বপ্লাদেশের 
কথাই উল্লেখ করিয়া থাকেন | সমাজই এখানে দেবতা বলিয়। ,কল্িত হয়; 
অতএব দেবতার স্বপ্নীদেশের অর্থ সমাজেরই নির্দেশ মাত্র হইয়। দাঁড়ায়) 
সেইজন্য দেবতার স্বপ্লািষ্ট রচনার নামে তিনি যাহা প্রচার. করেন, সমাজ তাহা 
নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারে । ব্যক্তিগত কোন কবির রচনা সমাজ কত্ৃক 
এইভাবে গৃহীত হইবার আর একটি কারণও আছে ; তাহা এই যে, ইহার 
মধ্যে কবি সম্পূর্ণ আত্মনিলিগ্ত ও গ্রচ্ছন্ন হইয়া পড়েন; ***6009 79909115785 
0৫ 007201110709,] 00120700991610], 15 61700 61015 01161708,] 80610] 19 000791% 
2,06100 25 80019910080 101 69 £€:০০]) 800 1761) 61১9 108,180. 1৪ 
00101)1969 ]1 2006 018,100 16 88 1019 ০0. 1009 1091180. 09 20000010806, 
609 0:০0) 15 10700768069 096 6179 10015108] 9001068 102 116619. 
সেইজন্য বহু পুঁথির রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সেইজন্ই তাহাদের 
অনুসন্ধানের জন্তও কাহারও কোন ব্যগ্রতা। দেখিতে পাঁওয়া যায় না-কবির 
ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যতীতই সমাজ তাহাদের কাব্যের রসাস্বাদন করিয়৷ থাকে; 
কবি যাহা দিয়াছেন, তাহার পরিচয়ই এখানে পরিচয়, কবির ব্যক্তিগত 


৬২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পরিচয়ে সমাজের কোন প্রয়োজন নাই। এমন কি, একজনের রচনা যদ্দি 
আর একজনের ভণিতাঁয়ও চলিয়! যায়, তথাপি সমাজ ইহার জন্থ কোন 
আপত্তি করে না৷ $ কারণ, ইহার বিচারে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় কিছুই নহে, 
তাঁহার রচনাই তাহার পরিচয় । অতএব এই দিক দিয়! মঙ্গলকাব্য লোক- 
সাহিত্যের ধশ্ম হইতে বিচ্যুত নহে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকাব্যে যে বিষয়-বস্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহ! 
জনশ্রুতিমূলক ; কেবল ইহার মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয়-বস্ভই যে জনশ্রুতিমূলক 
তাহাই নহে, ইহার মূল বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়! ইহাতে ষে সকল প্রাসঙ্গিক 
বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়! থাকে, তাহাঁও জনশ্রুতিমূলকই 
হইয়া থাকে । যেমন, প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই নায়িকার বারমাসী, 
নায়ক কর্তৃক দুরূহ হেয়ালী ও ধধার উত্তর দান ইত্যাদি প্রসঙ্গ বণিত হয়। 
বল। বাহুল্য, এই সকল বিষয় লোক-সাহিত্যেরই উপকরণ এবং লোক-সাহিত্য 
হইতেই মঙ্গলকাঁব্যের মধ্যে আসিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । কারণ, লোক- 
সাহিত্যের বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ, যেমন সঙ্গীত, আখ্যাঁয়িকা, ধাঁধা ইতাদি 
মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে আসিয়াই কালক্রমে আশ্রয় লাভ করে। 
অতএব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কিন্তু 
মঙ্গলকাব্যের ভাবগত লক্ষ্যটি ধম্মীয় (89০6৪,1750) 3 বিশেষ এক সম্প্রদায়ের 
আরাধ্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন দেবতার পৃজা-প্রচারের কাহিনী বর্ণনা 
করাই ইহার লক্ষ্য ; অবশ্য এই লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে গিয়া অনেক সময় সাঁহিত্য- 
সষ্ট্রিও সার্থক হইয়াছে, কিন্ত যখন ইহার সাহিত্যস্থষ্টি সার্থক হইয়াছে, তখন 
ইহংব অন্তন্িহিত ভাঁবেব জন্য তাহ হয় নাই, বরং ব্যক্তি-গ্রততিভীব স্পর্শ ছার! 
হইমাছে ; অতএব তখন ইহ দ্বারা উচ্চতর সাহিত্য বা কাব্যসাহিত্য স্যষ্টি 
হইয়াছে, লোক-সাহিত্য ক্ষ্টি হয় নাই। কারণ, দেখা যায় যে, কোন কোন 
বিশেষ কবির দৃষ্টির গুণে, ইহার অলৌকিক চরিত্রগুলি লৌকিকতার স্তরে 
নামিয়া আসিয়াছে এবং লৌকিক চরিত্রগুলির ভিতর দিয়াও বাস্তব 
মানবিকতার বিকাশ হইয়াছে । কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহা ছূর্লভ ব্যতিক্রম 
মাত্র-_-বখন এই ব্যতিক্রম দেখ! দিয়াছে, তখন ব্যক্কি-মানসের হ্য্টি সেখানে 
প্রতাক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অতএব তাহা লোক-পাহিত্যের ক্ষেত্র তখন 
“অতিক্রম করিয়া আলিয়াছে। সেইজন্য মঙ্গলকাব্যকে ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্ত- 


মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব-পদ্াবলী ও লোঁক-সাহিত্য ৬৩ 


মূলক ধন্য সাহিত্যের অন্ততুক্তি করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে__ 
লোক-সাহিত্যের অন্ততূক্ত কর] সমীচীন হইবে না। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, 
ইহার উদ্দেশ্ঠ সমগ্রভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ন। দেখিয়। ইহার বহিরঙ্গ যদি বিচ্ছিন্ন 
ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাঁয়, তবে ইহার মধ্যে লোক-সাহিত্যের বহু 
অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন উপকরণের সঙ্গে সাক্ষীতৎকাঁর লাভ করা যাইবে । কিন্ত 
মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য সমূহ যে রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহাই ইহাদের মৌলিক 
পরিচয় নহে, ইহারা ক্রমবিকাশের একটি স্বনিদ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করিয়াই 
মধ্যযুগে একটি পরিণত বূপ লাভ করিয়াছিল। গীতিকা বা ৮%113-এর 
আকারেই ইহাদের প্রাচীনতম বূপ সর্বপ্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল ; ইহাদের 
প্রাচীনতম রূপটি লোক-সাহিত্যের অস্তভু-ক্ত ছিল বলিয়া বুঝিতে পার! যায়, 
কিন্ত ইহাদের পরিণত রূপ তাহা হইতে স্বতন্ত্র । 

পূর্বেব ঘে তত্ববিষয়ক গানের কথ উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যেমন উদ্দেশ্যু- 
মূলক, মঙ্গলকাব্যও মূলতঃ তেমনই উদ্দেশ্ট মূলক, এই দিক দিয়। ইহাদের মধ্যে 
এক্য আছে; কিন্ত তত্বসঙ্গীত ভাঁব-মূলক খণ্ডগীতি ও মঙ্গলকাব্য বস্ত-মূলক 
আখ্যানগীতি__উভয়ই ধন্মমূলক সাম্প্রদায়িক গীতি। প্রত্যেক দেশের জাতীয় 
প্রাচীন সাহিত্যেই এই প্রকৃতির রচনাই সর্বাধিক | [0 70710016159 
00160199 108,610101,155 901058 01 28116107079 07 7008,108,] 01)8,2:8,0692 
00৮20000092 990018, 015,99 01 50108 ৪8001) 258. 100118,001995 7০1: 907)608৯ 
1০৪ 501009১0902 ০৮ 0712005 801089১ ৪6০.১ [01 2006 001 00050 109 
£০99 9 ৪9৮9৭ %09 1018,92,590 8,9 ৪, 109 01 7:81151008 716021১1002 
10970 9)+8 1)0007995 ০ 0606 09065 "10059 99০ টো ৪০19০ 
119 02 1971001706১ 1002061106১ 1708,775966১ 100219১15৪5 8,00. 61859191000 
109681708 77086 108 79816 ৮/160-৯ প্রাচীন বাংল। সাহিত্যেও ধন্মায় 
সঙ্গীতের সংখ্যাই সর্বাধিক, তবে বাঙ্গালীর ধন্মপালনের মধ্যে একটি 
বৈশিষ্ট্য আছে-_ধর্মের প্রেরণ। বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করাই তাহার বৈশিষ্ট্য ; 
ইহার জন্তই তাহার কোন কোঁন ধশ্মসঙ্গীতের রাগিনী লোক-সাহিত্যের 
স্থরে বাধা । 


১. 05325059195, “61121005 মা০] 10510, 57770941174, 0,999. 


৬৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বৈষ্ব-পদাবলীর সঙ্গে লোৌক-সাহিত্যের কি সম্পর্ক এই বিষয় এখন 
আলোচনা করিয়। বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। টৈষ্ব-কবিতা৷ প্রেম-সঙ্গীত ; 
পূর্বেই বলিয়াছি, এ দেশে বৈষ্ণবধর্্ম প্রচারের পূর্বে ইহার কোনও প্রেম-মূলক 
লোক-সঙ্গীতের মধ্যে রাধ।রুষ্*-প্রসঙ্গের কে।নও উল্লেখ ছিল না, মানব-মানবীর 
মিলন-বিরহ-জনিত আকাঁজ্ষা ইহাঁর ভিতর দিয়া স্থলভবেই প্রকাশ পাইত। 
বলাই বাহুল্য যে, তখনই প্রেম-সঙ্গীতে লোক-সাহিত্যগত আদর্শ সম্পূর্ণ 
অক্ষুপ্ন হিল। অবশ্য রাধারুষ্ের নাম মাত্র প্রবেশ করাতেই ইহাদের এই 
আদর্শ ক্ষুপ্ন হইতে পাঁরে নাই; কারণ, পল্লীগায়কগণ প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক 
ও নায়িকার নামবূপেই কৃষ্ণ ও রাধার নাম ব্যবহার করিত-- কোন ধর্মীয় 
আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। তাহা! করিত না । অতএব ইহাতে পলীকবিদিগের 
স্বতঃম্ক-ত্ হৃদয়াবেগ প্রকাশের কোন বাধা হইত না। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ- 
বিষয়ক প্রেম-সঙ্গীত জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু বৈষ্ব-পদীবলী বলিতে তাহা বুঝায় না; বরং ইহ বলিতে বিশিষ্ট একটি 
সম্প্রদায়ের রচিত গীতি-কবিতাই বুঝায় ; ইহা রচনার ভাব ও অঙ্গগত একটি 
স্থনি্দিষ্ট বিধি (০০৭9) ছিল, ইহার জন্য উচ্চতর কাব্যসাহিত্যের আদর্শে একটি 
স্বতন্ত্র অলঙ্কার শাস্ত্র গড়িয়! উঠিয়াছিল, কালক্রমে ইহার রচনা! ও ভাবগত 
আদর্শের এমন একটি লক্ষ্য স্থির (562৮7021153 ) হইয়। গিয়াছিল যে, ইহার 
্বাভীবিক বিকাশের পথ তাহা দ্বার! রুদ্ধ হইয় গিয়াছিল। পূর্বরাগ, অস্থরাগ, 
মান, মিলন, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, বিরহ, ভাঁব-সম্মিলন ইত্যাদির গতালগতিক 
ধারার ভিতর পিয়া নায়ক-নায়িকার চরিত্র প্রাণহীন কৃত্রিম পুভতলিকার 
পধ্য।য়ে নামিয়া গিয়াছিল। লোক-সাহিত্যের দিক হইতে ইহাঁর বিরুদ্ধে 
সর্বপ্রধান আপত্তির বিষয় ইহার ভাঁষা। ব্রজবুলি নামক এক কৃত্রিম ভাষায় 
ইহার ভাব প্রকাশ করিবার রীতি প্রচলিত হইবার পর ইহার সঙ্গে লৌকিক 
প্রেম-পঙ্গীতের যোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অতএব মুলতঃ 
অভিন্ন হওয়। সন্ত্বেও বিশেষ কালে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ভাবের 
বাহন হইয়া এবং এক কৃত্রিম রচনা-প্রণালীর আশ্রয় লইয়া বৈষ্ণব-পদণবলী 
লোক-সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়৷ পড়িয়াছে ; সুতরাং ইহাঁও লোক-সাহিত্যের 


অন্তর্গত নহে। 


লোক-সাহিত্যের বিষয় 


তাহা হইলে কি কি বিষয় প্রকৃত লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়৷ মনে 
করা যাইতে পারে? এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই ছড়ার 
কথা মনে হইবে। ছড়াই প্রাচীনতম লোক-সাহিত্য ; কারণ, ছড়া শিশুর 
সাহিত্য । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শিশুর মত পুরাঁতন আর কিছুই নাই।' 
সেইজন্য'সমাজে শিশুব মনস্তষ্টির উপকরণই সর্বপ্রথম স্থষ্টি হইয়াছিল । 

বাংলা দেশে ছড়ার বহু বৈচিত্র্য আছে ; ইহা কেবল মাত্র শিশুর মনস্তপ্টির 
জন্যই রচিত হয় নাই, বয়স্কদিগের প্রয়োজনীয়তার জন্যও রচিত হইয়াছে । 
সেই স্ুত্রেই মেয়েলী ব্রতের ছড়া, নান! এন্্রজালিক (7088198] ) ছড়া, 
নৈসগিক ছড়া, যেমন ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি রচিত হইয়াছে । বাংলার 
লোক-সাহিত্যের এই অংশের মূল্য, বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রায় অর্ধ শতাব্দী 
পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাহার স্থপ্রসিদ্ধ ছেলে-ভুলাঁনে। ছড়া” নামক প্রবন্ধে যাহা 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহ! হইতে বাংলার পাঁঠক-সমাজ ইহার সম্যক্‌ 
পরিচয় পাইয়াছেন । 

ছড়ার পরই গানের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ছড়ার মধ্যে যে ভাব 
অসংলগ্ন হইয়া প্রকাশ পায়, গানের মধ্যে তাহাই পরিণত রূপ লাভ করে-_ 
ছড়া একটি অসংযত আনন্দোচ্ছাস, গান সথসংযত ভাব-নিবেদন-_-এতদ্যতীত 
ইহাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। 

প্রত্যেক দেশেই লোক-সাহিত্যের সঙ্গীত বিভাগই সমৃদ্ধতম হইয়! থাকে, 
বাংল! দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আধ্যাত্সিক ভাব নিঃসম্পকিত 
সঙ্গীত এদেশে বহুকাল হইতেই রচিত হইয়া! আসিতেছে । কালক্রমে এই 
দেশের সমাজে বিভিন্ন ধন্মমতের প্রভাব বিস্তৃত হইলেও লোক-সঙ্গীত রচনার 
ধারাটি এখানে অব্যাহতই রহিয়! গিয়াছে, কোন কোন স্থলে ইহাদের উপর 
ধন্টয় একটি রূপ প্রত্যক্ষ হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের মানবিকতার 
মূল্য অক্ষুপ্ন আছে। ধর্ম বা আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ধারাটি স্বতন্ত্র; এদেশে 
ইহার -চরম বিকাশ হওয়! সত্বেও ইহা! লোক-সাহিত্যের ধারাটি কোনদিন রুদ্ধ 
করিয়া দিতে পাঁরে নাই । রাম-সীতা। ও রাধা-কষ্চের নামেও এদেশে যে সকল 

৫ 


৬৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহাদের ভিতর হইতেও জাতিবর্-নিবিশেষে 
জনসাধারণের সাহিত্যরসাম্বাদনের বাঁধা হয় নাই । এদেশে “কানু ছাড়া গীত 
নাই" সত্য, কিন্তু কানু লোঁক-সঙ্গীতেরও নায়ক! গানের বনু বৈচিত্র্যের 
মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ যেমন, পার্ধণার্দি উপলক্ষে গীত 
মেয়েলী গান, যেমন বিবাহের গান, ব্রতের গান ইত্যাদি; উৎসবাঁদি উপলক্ষে 
গীত পুরুষের নৃত্যসন্বলিত গান, যেমন ঘাটু, জারি, সারি ইত্যাদি; ব্যবসায়ীর 
গান, যেমন বেদের গান, পটুয়ার গান ইত্যাদি) প্রেম ও ভাব-সঙীত। 
গ্রস্থভাগে ইহাদের বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইব। 


গীতিক। (0%1150 ) বা আখ্যান-গীতি লোক-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য 
বিভাগ; বাংলার লোক-সাহিত্য গড ইহা ছাঁরা বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধ । প্রেম- 
সঙ্গীত কিংবা অন্যান্য খগ্ডগীতির মধ্যে যেমন একটি সহজ সর্বজনীনতা। আছে, 
গীতিকার মূল ভাবটি তাহা আশ্রয় করিয়া রচিত হইলেও, ইহার রূপটি 
আঞ্চলিক (:981০2%] )3 সেইজন্য 'মৈমনসিংহ-গীতিকা" পূর্ব মমনপিংহের 
নিতাস্ত আঞ্চলিক বিষয় হইলেও ইহার মধ্যে যে রস ও ভাঁবটি নিবেদন কর 
হইয়াছে, তাহ! বাঙ্গালী মাত্রেরই উপভোগ্য । এই গুণেই “গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, 
উত্তর বঙ্গের কষকদিগের রচন। হইয়াঁও বাঙ্গালী মাত্রেরই সাহিত্য হইয়াছে । 
গীতিকাঁগুলি নাঁনা বিষয়ে বিভক্ত । যদিও স্বাধীন প্রেমের মহিম! কীর্তনই 
ইহাদের মূল লক্ষ্য, তখাঁপি জাতীয় ভক্তিবোধ, মানব-প্রীতি-_ বাঙ্গালী চরিত্রের 
এই সকল উচ্চতর গৌরবও ইহাদের ভিতর দিয়া প্রুকাশ পাইয়াছে ; এই 
গীতিকাগুলি আখ্যায়িকামূলক হইলেও গীতিরপাক্রাস্ত-_একাস্ত গীতিরল-প্রবণ 
বাঙ্গালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই ইহাদের ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইয়াছে । 
কথা ( 6195) লোক-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ ! 477) 69119]: 
01 96021991029 9৮975 চ5 1899 8,100. 21৮5855 100100 92,697" 11969709379, 
ংল। দেশও তাহার ব্যতিক্রম নহে । বিভিন্ন কাঁলে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির 
সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এদেশের সমাজ যে সকল সাংস্কৃতিক উপকরণ বাহির 
হুইভে লাভ করিয়াছে, তাহা ছ্বারাই ইহার কথা-সাঁহিত্য বিভাগ বিশেষ 
সমৃদ্ধ হইয়াছে । বাংলার লৌকিক কথা-সাহিত্য চাঁরিটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ 
করিতে পারা যায়, যেমন, ব্রতকথা, উপকথা, বূপকথা। গীতিকথা । ব্রতকথার 
মধ্যে একটি সুদূর ধন্মীয় উদ্দেশ্য থাকিলেও ইহা মানবিকতার বসেই পুষ্ট ? 


লোঁক-পাহিত্যের বিষয় ৬$ 


সেইঙ্গন্ত ইহাও লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়াই নির্দেশ করিতে পারা যায় । 
উপকথাগুলির মধ্যে উপন্যাসের বীজ নিহিত আছে এবং ক্রমবিকাঁশের ধারা 
অনুসরণ করিয়া ইহাই কালক্রমে উপন্যাসের রূপ লাভ করিয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে যে সথশ্্ রসবোধের পরিচয় পাঁওয়] যায়, তাহা কেবল মাত্র পল্লীসমাজের 
উপভোগ্য নহে, উচ্চতর শিক্ষিত সমাজেরও চিত্তাকর্ষক। এই সম্বন্ধে বল! 
হইয়াছে, হা) 50205 ৪6021996105 2:92,116398 01 17000901169 ,2:9107:95923690. 
010097 619 98] 01 6109 190699610 20912601699 12101 70910706 ৮০ 
18175 12৭-১ অতএব ইহাদের একটি চিরন্তন মূল্য আছে । বূপকথাগুলির 
মধ দিয়া কল্পনার অবাধ বিস্তার রূপ লাভ করিয়াছে । ইহা! শিশু-সাহিত্যের 
রোমান্স, সেইজন্য শিশুমনের সর্বাধিক প্রিয় । গীতিকথা বূপকথাঁরই একটি 
শীখ।, কেবলমাত্র ইহীর প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে দপকথা হইতে একটু ব্যতিক্রম 
আছে__বূপকথা আগ্যোপাস্ত গছ্যে রচিত, গীতিকথা গীতি ও গগ্চ মিশ্র রচনা -- 
এতদ্বতীত ইহাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। বাংলার লৌকিক কথা- 
সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইহার এই সকল বৈচিত্র্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়। যাইবে । 

সর্বশেষে ধাধা (1579158 ) ব। হেয়ালী। ইহাদিগকে লোক-সাহিত্যের 
অন্তর্গত বলিয়৷ মনে করিতে কাহারও সংশয় হইতে পারে ; কিন্ত লোঁক- 
সাহিত্যের পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
40020] 6০ 6009 9092008010 2,390101061012 6186 6108৮ 2,9 177979 ০2. 
70551099  079100990. 1705 10009697980 95901100 10905199) 71091997801] 
11) 105 0118) 180193, 10110691995 8,100. 10705977105 89 0708 ০ 6109 ০৪,711996 
0710. 70096 51099107990 657098 0£ 10100012699. 617002776,২ যতই গুঢ় 
হউক ধাঁধার একটি অর্থ আছে, ইহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যেও একটি অপুর্ব রস 
স্্টি হইয়া থাকে; একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি__ 

বন হ'তে বেরুল টিয়ে, 
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে । € আনারস ) 

একটি অপূর্ব চিত্র ইহাঁর ভিতর দিয়] রূপায়িত হইয়াছে, অর্থটি বুঝিবার 

পূর্বেই এই চিত্রটি সহজেই হৃদয় অধিকার করিয়া লয়। -অতএব লোক- 


১৯:০৮১ 81, 108 308৭ ০0. ০36. 0, 425, 
২0. ঘা, 2০6651:5 481941985 51707841177. 00. 


৬৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সাহিত্যের যাহা উদ্দেশ্ত, তাহা ইহাতে ব্যাহত হয় নাই। স্থৃতরাং ইহাঁও 
লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়৷ বিবেচনা করিতে কোন বাধা নাই। বাংলায় 
বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিবিধ উপলক্ষে ধাধা! বা হেঁয়ালীর ব্যবহার হইয়া 
আসিতেছে । এদেশের ধর্ম ও সাহিত্য হেয়ালীতে পরিপূর্ণ । প্রাচীনতম 
বাংলায় লিখিত বৌদ্ধ চধ্যাঁপদ সন্ধ্যাভাষায় রচিত ; সন্ধ্যাভাষা হেয়ালী ভাষ।, 
স্বীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আলো-আধারি 
ভাষ।__যাহা কিছু বুঝা যায়, কিছু যায় না। মধ্যযুগের বাংল! সাঁহিত্যের 
সর্বত্রই এই ধাধার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ইহ প্রধানতঃ 
দুইভাঁগে ভাগ করা যাইতে পারে ; যেমন, লোক-ধাঁধা (1010-718019 ) ও 
সাহিত্যিক ধাধা (1115 118916)7 যাহা কেবল মাত্র লোকমুখে 
প্রচারিত হইবার ফলে একটি লৌকিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়! চলিতেছে, তাহাই 
লোক-ধাঁধা; আর যাহা ব্যক্তি-মানসের স্থষ্টি বলিয়৷ অনুভূত হয়, তাহাই 
সাহিত্যিক ধাঁধা । গ্রন্থ-ভাঁগে উভয়েরই বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ! 


লোক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ 


এখন সর্বশেষে আলোচ্য লোঁক-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি? নাগরিক বা 
যান্ত্রিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কি একেবারেই লোপ পাইবে এবং 
উচ্চতর সাহিত্যই ইহার স্থান সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইবে? প্রত্যেক 
বিষয়ের মতই সাহিত্য সম্বদ্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। সাহিত্য সমাজ- 
চৈতন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই সমাজ-চৈতন্য বর্তমান জগতে নিত্য পরিবর্তনশীল, । 
তবে একথা সত্য যে, নাগরিক জীবনও যদ্দি এইভাবে ক্রমে বিস্তার লাভ 
করিতে থাকে, তবে একদিন ইহার মধ্য হইতেই একটি সামাজিক সংহতি 
গড়িয়৷ উঠিবে ; কারণ, সমাজের ধন্মই সংহতি স্থষ্টি। মানুষও মূলতঃ 
সামাজিক জীব। অতএব পাশ্চাত্য নাগরিক জীবনাদর্শের প্রাথমিক সংঘাতের 
ফলে আমাদের মধ্যে যে বিপধ্যয়েরই স্থষ্টি হউক না কেন, পরিণতিতে ইহাও 
স্থিধ্য লাঁত করিয়৷ একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিবে-__তাহাঁতে নাগরিক জীবন 
লইয়াই একটি সামাজিক এক্য গড়িয়া উঠিবে এবং কালক্রমে সেই সমাঁজের 
অনুযায়ীই বাংলার নূতন লোঁক-সাহিত্য স্ষ্টি হইবে। বাংলার প্রচলিত 
লোক-সাঁহিত্যে যে সকল বস্তর মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, তাহা! নৃতন সমাজেও 
পরিত্যক্ত হইবে না, নৃতন উপকরণের সঙ্গে তাহাদের ও অগ্তিত্ব অক্ষুপ্ন থাকিবে 3 
কিন্ত যাঁহাঁদের মধ্যে ভাব কিংবা রসের দিক দিয়া চিরন্তনত্ব নাই, তাহারা 
পরিত্যক্ত হইবে । এই সম্পর্কে মাকিন দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। মাকিন দেশ বিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার অগ্রদূত ; মাত্র কয়েক 
শতাব্দী পূর্বে ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক উপকরণ সম্বল করিয়া ইংরেজ জাতি 
এদেশের বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাঁপিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহার সঙ্গে 
কালক্রমে আফ্রিকার বিভিন্ন উপজাতির সংস্কৃতিও আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে, 
তারপর ইউরোপীয় ও আফ্রিকার সংস্কৃতির উপকরণের সঙ্গে মীকিন দেশীয় 
উপজাতীয় সংস্কৃতির উপকরণও মিশ্রিত হইয়াছে । বিংশতি শতাবীতে 
আজ দেখিতে পাঁওয় যাইতেছে যে, ইংলগ্ডের লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে আফ্রিকা 
ও মাকিন দেশের আদিম অধিবাীদিগের সংস্কৃতির মিলনের ফল স্বরূপ মাকিন 


ণ5 বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


দেশে এক নৃতন লোঁক-শ্রুতি (৫০1010:9) গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্তমান 
ইংলগ্ডের লোক-শ্রুতি হইতে স্বতন্ত। মাঁকিন দেশের এই লোক-শ্রুতি নৃতন 
মাকিন জাতির নাগরিক ও শিল্পজীবন কেন্দ্র করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে 
এবং ইহাতে ইতিমধ্যেই মাঁকিন জাতির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে। 
বাংলা দেশের আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস যদিও মাকিন দেশের 
ইতিহাসের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে, তথাপি ইহার লোক-সংস্কৃতিগত পরিবর্তন এই 
ধারাতেই যে স্থচিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। অতএব বাংলা দেশে 
লোক-সাঁহিত্যের ভবিষ্যৎ নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। ইহার 
তবিষ্যৎ আছে, তবে ইহার রূপ পরিবপ্তিত হইতে পারে, এই মাত্র। 


প্রথম অধ্যায় 
ছড়া 


প্রত্যেক দেশের লৌক-সাহিত্যেরই ছড়া একটি বিশিষ্ট অংশ । ইহার 
অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিচয় এত স্ুুম্পষ্ট ষে, ইহ! অতি সহজেই লোঁক-সাহিত্যের 
অন্যান্য বিষয় হইতে ন্বতন্ত্ব বলিয়! অনুভব করিতে পারা যাঁয়। ইহার অস্তরগত 
পরিচয় সম্পর্কে একটি কথ! সহজেই বলিতে পারা যায় যে, ইহ! সমগ্রভাবে ব্যক্তি 
কিংবা সমাজের সচেতন মনের স্থষ্টি নহে, বরং স্বপ্রদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি । 
ইহার বহিরঙ্গগত পরিচয়-সম্পর্কেও এই কথা বলিতে পারা যায় যে, ইহার শিল্প- 
রূপও ব্যক্তি কিংব! সমাজের কোন সচেতন প্রতিভার স্থষ্টি বলিয়া কদাঁচ ভুল 
হইতে পারে না। লোক-সাহিত্যের দলগত রচনা (90202001081 ৪06150181)17)) 
সম্পর্কে যে দাবী উপস্থিত করা হইয়া! থাকে, তাহা ছড়ার মত আর কোন 
বিষয়ের উপর এত নিঃসন্দিপ্ধ ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভাবের দিক 
দিয়া যেমন ইহাতে পরিণতি নাই, কেবল মাত্র অস্পষ্ট আভাস ও দুর্লক্ষ্য ইত 
মীত্র আছে, রূপের ভিতর দিয়াও ইহার তেমনই অপরিণতি রহিয়াছে; অথচ 
ইহার এমনই ধর্ম যে, ভাবের দিক দিয়া ইহার অস্ফুটতা, কিংবা রূপের দিক 
দিয় ইহার অপরিণতি ইহাঁর রসগ্রাহীকে আঘাত করে না। কারণ, ইহা 
যাহাদের সাহিত্য তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি ও বিচার অপেক্ষা রসের মূল্য বেশি, 
মস্তি অপেক্ষা হৃদয় বড়; অতএব হৃদয় ভরিয়া হৃদয়ের সি তাহারা গ্রহণ 
করিতে দ্বিধ! বোধ করে না। 

ছড়াঁর সঙ্গে সাধারণ লোক-সঙ্গীতের পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্ঝটির উত্তর 
অত্যন্ত সহজ। যাহা মৌখিক আবৃত্তি (8০16৪) কর] হয়, তাহাই ছড়া, যাহা 
তাল ও স্তুর সহ গান করা যায়, তাহাই সঙ্গীত। আবৃত্তিতে কোন বাছ্যযন্ত্রে 
প্রয়োজন হয় না, সঙ্গীতে বাগ্ষন্ত্রও ব্যবহ্ৃত হইতে পারে; ছড়ার স্থর বৈচিত্র্য- 
হীন,'সঙ্গীতের সুর বৈচিত্র্যময় | ছড়ার সঙ্গে লোক-সাহিত্যের এই পার্থক্যগুলি 
অতি সহজেই চোখে পড়ে । 


ণ২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


রবীন্দ্রনাথ তাহার ছেলে-ভুলানো ছড়া” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “আমি ছড়াকে 
মেঘের সহিত তুলন। করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু 
শ্রোতে যদৃচ্ছা ভানমান্। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াঁও কলা-বিচাঁর 
শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্্-নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধর! দেয় নাই। 
অথচ, জড় জগতে এবং মানব জগতে এই ছুই উচ্ছ.জ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল 
মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে । €মঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়। 
শিশু-শশ্যকে প্রাণদাঁন করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্রেহরসে বিগজিত হইয়া 
কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহদয়কে উর্বর করিয়৷ তুলিতেছে। লবঘঘুকায় বন্ধনহীন যেঘ 
আপন লথুত্ব এবং বন্ধনহীনত] গুণেই জগদ্ধযাঁগী হিতসাঁধনে স্বভাবতই উপযোগী 
হইয়] উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভাঁবহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্তত1 এবং চি্রবৈচিত্র্য- 
বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্রন করিয়া আসিতেছে-_শিশু মনো- 
বিজ্ঞানের কোন স্ত্র সম্মুখে ধরিয়া! রচিত হয় নাই |, রসের দিক দিয় বিচার 
করিয়া দেখিলে ছেলে-ভুলানো ছড়ার ইহা অপেক্ষ। সার্থক বিশ্লেষণ আর কিছুই 
হইতে পারে না। এই উদ্ধতির মধ্যে ছেলে-ভুলানে। ছড়ার বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে 
কয়টি প্রধান বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এই 
কয়টি উল্লেখযোগ্য--ইহা পরিবর্তনশীল, ইহাদের রচন1 কোন বিশেষ উদ্দেশ্ট- 
প্রণোদিত নহে--অকারণ আনন্দরসের অভিব্যক্তিই ইহাদের মধ্য দিয়। প্রকাশ 
পায়, ইহা সমাজদেহে স্থগভীর ভাবে প্রবিষ্ট হইবার পরিবর্তে ইহার উপরি 
স্তরে যদৃচ্ছ! ভাসিয়া বেড়ায়, অথচ অলক্ষিতে ইহাদের মধ্য দিয়! একটি সুমহান্‌ 
সামাজিক উদ্দেশ্য ও সাধিত হয়) ইহা! লঘুভার, অর্থহীন ও বিচিত্র বলিয়া 
শশুর হৃদয় অধিকার করিয়া চিরন্তনত্ব লাভ করে । 

ছড়ার সঙ্গে লোঁক-সাহিত্যের আরও ছুই একটি বিষয় সংক্ষেপে তুলন! 
করিয়া দেখিলেই এই কথাগুলি স্পষ্টতর হইতে পারে । আকারের দিক দিয়া 
লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে ছড়ার পার্থক্য নাই, কিন্ত ইহাদের অন্তঃপ্রকূতির দিকে 
লক্ষ্য করিলে উভয়ের পার্থক্য অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পার। যায়__ 
একটি বিশিষ্ট ভাব অবলম্বন করিয়া লোক-সঙ্গীত রচিত হয়, কিন্তু ছড়ায় কোন 
বিশিষ্ট একটি ভাবের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন 
ভাবই ইহাতে নাই, ঘদ্দি থাকে তবে তাহাও অসংলগ্ন ভাবে প্রকাশ পায়। 
গীতিকায় একটি আহুপুর্ববিক কাহিনী থাকে, ছড়াঁয় কোন কাহিনীও থাঁকে না 3 


ছড়া ৭৩ 


ইহার মধ্যে যাহা থাকে, তাহা চিত্র বলিতে পারা যায়; কিন্ত সেই চিত্রও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে, একই চিত্রপটের উপর যেন খেয়ালী শিশু ইহাতে বিভিন্ন 
চিত্রের রেখা কাটিয়া রাখে, কিন্ত রেখাগুলি স্পষ্ট ও বর্ণোজ্জল-_ এই গুণেই 
ইহা অতি সহজেই শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ৯// 

শিশুর সঙ্গে ছড়ার সম্পর্কের কথা বিচার করিলে ছড়াই লোক-সাহিত্যের 
প্রাচীনতম রূপ ও শিশু-সাহিত্যই সাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয় বলিয়! অনুমান 
কর। ভুল হয় না; কারণ, শিশুই পরিণতবুদ্ধি মানবের অগ্রজ । ছড়ার রচনার 
ভিতর দিয়া বহিরঙ্গগত পারিপাঁট্যের যে অভাব লক্ষিত হয়, তাহাও ইহার 
সাহিত্য রচনার প্রাচীনতম ধার অনুসরণ করিবারই ফল- যুগে যুগে দেশে 
দেশে শিশু অভিন্ন, সেইজন্য অতীত ও বর্তমানের ছড়া, দেশ ও দেশাস্তরের 
ছড়া এক অখণ্ড এক্যহ্ত্রে আবদ্ব_জগতের লোক-সাহিত্যে এমন স্থনিবিড় 
এঁক্য আর কোন বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায় না। 

বাংলার লোক-সাহিত্যেও ছড়ারই ষে সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহ! 
বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক কালে সংগৃহীত ছড়াঁগুলির ক্রমপরিবনপ্তিত 
রূপের মধ্যে ইহাদের উদ্তভবের কাল যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম প্রীস্তে যে ডাক ও খনার নামে প্রচলিত ছড়াগুলি 
অবস্থিত, সেবিষয়ে কেহই সংশয় প্রকাঁশ করেন না । অতএব বাংলার লোঁক- 
সাহিত্যের আলোচনায় ছড়াই সর্বপ্রথম উললেগযোগ্য । 

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলে-তুলানে। ছড়ার আলোচনার ভিতর দিয় বিস্তৃত 
ছড়া-সাহিত্যের একটি মাত্র বিষয় যে অপূর্ব রসোজ্জল করিয়া তুলিয়াছেন, 
তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে ষে, ইহার সমগ্র পরিচয় কত বিচিত্র ও 
সমৃদ্ধ। শিশু-সম্পকিত ছড়া মাত্রই ছেলে-ভুলানো ছড়া নহে। যতদিন পব্যস্ত 
শিশুর মুখে ভাষা অস্ফুট থাকে, ততদিন জননীই ছড়া বলিয়া শিশুকে তুলাইয়! 
থাঁকেন-_-তাহা শিশু-বিষয়ক ছড়ার একটি অংশ মাত্র; এই ছড়ার আবুত্তি- 
কাঁরিণী শিশু নহে, বরং শিশুর জননী | কিস্তু শৈশব অতিক্রম করিয়া! শিশু 
যখন বাল্যে প্রবেশ করে, তখন সে কেবল মায়ের মুখ হইতেই ছড়। শুনিয়। 
তবপ্তিলাত করে না, নিজেও ছড়া আবৃত্তি করিতে শিখে । তখন তাহার খেলার 
জীবন-; অতএব বাল্যক্রীড়া৷ অবলম্বন করিয়াই তখন তাহার ছড়। রচিত হইয়া 
থাকে । অতএব প্রথমোক্ত ছড়া দি ছেলে-ভুলানো ছড়া বলিয়! উল্লেখ করা 
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ষাক়, তাহ হইলে শেষোক্ত শ্রেণীর ছড়! ছেলেখেলার ছড়া বলি উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । ছেলে-ভুলানে। ছড়া ও ছেলেখেলার ছড়া এক নহে; ছেলেকে 
অন্যে ভুলায়, কিন্ত ছেলে নিজে খেলে; এক ক্ষেত্রে অন্যের মুখ হইতে ছড়া 
শুনিয়! শিশুকে তৃপ্তি পাইতে হয়, কিন্তু অপর ক্ষেত্রে নিজেই ছড়। আবৃত্তি 
করিয়া সে আনন্দ লাভ করে। ইহাদের বিষয়ও স্বতন্ত্র হইয়া থাকে । 
ছেলে-ভুূলানো ছড়। কতকগুলি বিভিন্ন ভাঁগে ভাগ করা যাইতে পারে, 
তাহাদের মধ্যে ঘুমপাঁড়ানি ছড়া একটি প্রধান ভাগ। শিশুর ঘুম জননীর 
একটি প্রধান সমস্তা। জননীকে সংসারের দ্বশ কাজ নিজের হাতে করিতে 
হইবে; সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া শিশু সর্বদা যদি ছুরস্তপনা করে, তবে জননীর কাঁজে 
বাঁধা হয়। মেইজন্য হাতে কাঁজের চাঁপ যখন বাড়িয়া যাঁয়, তখন জননী 
শিশুকে ঘুম পাঁড়াইতে লইয়া বসেন । দুই হাঁটুর উপর শিশুকে শোৌয়াইয়। হাঁটু 
ছুইখাঁনি মৃছু ম্বহ ছুলাইতে ছুলাইতে তিনি দুরন্ত শিশুর কানে একটি অপূর্ব 
সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেন; শিশুর দেহ মৃদু ছুলিতে থাকে, জননীর মুখের দিকে 
এক দৃষ্টে তাঁকাইয়! থাকিয়া মে সেই বিচিত্র সবের জালে জড়াইয়া পড়ে__ 
ঘুমপাডাঁনি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে ষেও। 
বাঢা ভরে পান দেব গাল ভ'রে খেও ॥ 
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুমে লতাপাতা । 
ছু' ছুয়োরে ঘুম ঘায় ছুটী মোগল পাতা ॥ 
হেঁশেল ঘরে ঘুম যাঁয়রে ভ্রমরা-ভ্রমরী |» 
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুদের কুমারী ॥ 
এই প্রকার শিশুকে ছুধ খাঁওয়ানোৌও মাঁয়ের একটি সমস্তা । শিশু কিছুতেই 
খাইতে চাহিবে না, ঝিচ্ুক দিয়। মুখে তুলিয়া দিলে ছুই গাল গড়াইয়া মাটিতে 
ফেলিয়া দিবে, তখন শিশুকে জননীর ছড়া বলিয়া ভুলাইতে হইবে, 
ধন গেছে গে! বেড়াতে । 
পায়ের নৃপুর হারাতে ॥ 
যাক্‌গে নৃপুর হারিয়ে । 
আবার দেব গড়িয়ে ॥ 
আয়রে গোপাল ঘরে আম। 
আওটানো ছধ জুড়িয়ে যাঁয় ॥ 


ছড়া শ৫ 


ইহাই ষথার্থ ছেলে-তুলানো৷ ছড়া, ইহার আবৃত্তিকাঁরিণী জননী । আরও 
একটি দৃষ্টাস্ত দ্িই। মাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক কেবল মাত্র ব্যবহারিক 
বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অর্থাৎ শিশুকে ছুধ খাওয়াইয়া দিয়াই 
শিশুর সঙ্গে জননীর সম্পর্ক শেষ হইয়া যাঁয় না। সন্ধ্যার পর গৃহ-কম্ম হইতে 
ম! যখন একটু অবসর পাঁন, তখন শিশুকে লইয়া তাহার খেলা আরম্ভ হয়। 
এই খেলায় ছুই পক্ষ সমান নহে--অতএব সাধারণ খেল! হইতে ইহার একটু 
ব্যতিক্রম আছে । এই খেলার ছুই পক্ষের মধ্যে একজন পরিণত বয়স্কা নারী, 
আর একজন অস্ফুটবাক্‌ শিশু । এই খেলায় জননী যে ছড়া আবৃত্তি করেন, 
শিশু তাহার শ্রোতা মাত্র; সে নিজে যেমন আবৃত্তি করিতে পারে ন।, তেমনই 
তাহার অর্থও পরিগ্রহ করিতে পারে না। জননীর নিবিড় সান্নিধ্য শিশু, 
সর্ধদই কামনা করে, এই মুহূর্তে সেই সান্রিধ্য নিবিড়তম হইয়া উঠে, সেইজন্যই 
শিশুর মন তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । এই খেলায় জননী ছড়া 
আবৃত্তিচ্ছলে শিশুকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন এবং শিশুর পক্ষ হইতে নিজেই 
তাহাদের জবাঁব দেন। জননীর কম্বরের ভিতরে শিশু নিজের কের স্থুর 
শুনিতে পায়, সেইজন্য মাত-ক্ঠের সেই আবৃত্তি শুনিয়া] শিশুর আনন্দের আর 
অবধি থাকে না। 
মাতা ও শিশুর এই ক্রীড়ার ক্ষেত্রটি শয্যা । ইহার ভিতর দিয়াই জননী 

শিশুর নিত্রার ভূমিকা রচনা করেন। খেলায় ক্লান্ত হইয়া! শিশু সহজেই 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । মাতা! শয্যার উপর শুইয়! ছুই হাটু উচু করিয়া 
শিশুকে দুই হাতে ধরিয়া হাটুর উপর বসান। তাঁরপর হাটু ছুইটি কখনও 
সম্মুখ হইতে পিছনে, কখনও ছুই পাশে ছুলাইতে ছুলাইতে এই ছড়। আবৃতি 
করিতে থাকেন--ছড়ার মধ্য দিয়! নিজেই প্রশ্ন করেন, নিজেই তাহার জবাব 
দেন। মায়ের হাটুর উপর ছুলিতে ছুলিতে ছড়া শুনিয়! শিশু খিল্‌ খিল্‌ করিয়া 
হাসিতে থাকে । 

ঝি ঝি সই। 

তোর পুত কই? 

আম গাছে। 

কি কাজ করে? 

গীড়ি চাচে। 


শত 
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কার পী'ড়ি? 
ছোট বউর পীড়ি। 
ছোট বউ কই? 
ঘাটে গেছে । 
ঘাট কই? 
ডাউকে খাইছে । 
ডাউক কই? 
বনে গেছে । 

বন কই? 

পুড়ে গেছে । 
ছাই কই? 
ধোপায় নিছে । 
ধোপ। কই ? 
হাঁটে গেছে। 
হাট কই? 
ভেঙ্গে গেছে । 


এইব।র জননী হাটু ছইটি কাত করিতে করিতে একেবারে শয্যার সঙ্গে 
মিশাইয়া দিতে দিতে বলিবেন-__ 


বুড়ী লে। বুড়ী। 
কিলো! 
হাড়ি পাঁতিলগুলি সর। লো । 
কেন লো? 

তাঁল গাছট। পড় লো । 


এই বলিয়া! শিশুকে কোমল শয্যার উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়। দিয়া বলিয়া 


উঠিবেন-_ 


ঝুপ, পুর । 


অর্থাৎ তালগাছট! মাটিতে পড়িল। কোমল শয্যার উপর লুটোলুটি খাইয়। 


শিশুর হাসি আর কিছুতেই রোধ মানিতে চাঁহিবে না। 


জননী পুনরায় 


ছড়। শন 


শিশুকে ছুই হাতে টানিয়! তুলিয়। লইয়! গোড়া হইতে এই খেল। আবার স্থরু 
করিবেন । ক্রমে ক্লান্ত শিশুর চোখে নিদ্রা জড়াইয়।৷ আসিবে । 
এই ছড়াটিও ছেলে-ভূলানো ছড়ার অন্তর্গত বলিয়৷ মনে কর যাইতে পারে । 
কিন্ত শিশু-সম্পকফিত আর এক শ্রেণীর ছড়া আছে, তাহাদের আবৃত্তিকারক 
শিশু বা বালক স্বয়ং । খেলার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ছড়া! সে আবৃতি করিয়! 
থাকে, যেমন, “আগড়ুম্‌ বাগডুম ঘোড়াড়ুম্‌ সাজে? কিংবা “ইকিড় মিকিড় চাঁম 
চিকির” ইত্যাদি । রবীন্দ্রনাথ এই উভয় শ্রেণীর ছড়াই তাহার “ছেলে-ভুলানে। 
ছড়া, নামক প্রবন্ধের অন্ততভূক্ত করিয়া আলোচন। করিয়াছেন । 
ছেলেখেলার ছড়ার মধ্যেও ছুইটি প্রধান বিভাগ আছে- প্রথমতঃ ঘরোয়। 
(100০০ ) খেলার ছড়। ও দ্বিতীয়তঃ বাইরের (০59০০: ) খেলার ছড়া । 
ঘরের খেলার ছড়াগুলির মধ্য দিয়া যেমন একটি সহজ গীতিস্থর ধ্বনিত হইয়। 
থাকে, বাইরের খেলার ছড়াগুলির ভিতর দিয়া তাহার পরিবর্তে সামান্য একটু 
বীররসের স্পর্শ অনুভব করা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দ্রিব। সন্ধ্যার পর ছোট 
ছোট ভাই-ভগিনীর। যখন গৃহের ভিতরে একত্র মিলিত হয়, তখন একজন 
হাতের আঙ্গুলগ্রলি ফাক করিয়া ডাঁন হাতটি বিছানার উপর উপুড় করিয়। 
ধরে, অন্ত একজন সেই আঙ্ছুলগুলির ফাকে ফাঁকে নিজের তঙ্জনীটি প্রবেশ 
করাইয়। দিয় জিজ্ঞাস করিয়া জবাব পায়-_ 
এই ঘরে আগুন আছে ?_ না! 
এই ঘরে আগুন আছে 1?-_-না! 
তারপর কনিষ্ঠার ফাঁক দিয়া যখন নিজের আঙ্ছুলটি প্রবেশ করাইয়া এই 
প্রশ্নই জিজ্ঞাস করে, তখন শুনিতে পায় আছে । তখন সে বলে, আমার, 
মাছটি এখানে পোঁড়া দিয়ে গেলাম ।* তারপর একটু পরই দুইজনে প্রশ্নোত্বর- 
রূপে এই ছড়৷ কাঁটিতে থাকে__ 
আমার মাছ কৈ গো ?-বকে নিছে। 
বক কই গো? ভালে বইছে। 
ডাল কই গো ?--ভাইঙ্গ্য পড়ছে । 
খড়-কুটা কই গো? ধোঁপায় নিছে । 
ধোঁপ। কই গো ?__হাটে গেছে। 
হাট কই গে! ?_-ভাইঙ্গ্য। গেছে। 


৭৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ইহ! ঘরোয়। খেলার ছড়া, ইহার সঙ্গে ছেলে-ভুলানে। ছড়ার পার্থক্য আছে, 
'এই পার্থক্য রসেরই পার্থক্য-বিষয়ের পার্থক্য নহে। 

বাইরের খেলার মধ্যে হা-ডু-ডু-ডু খেলা স্ৃপরিচিত। দম ব! নিঃশ্বাস বন্ধ 
করিয়। ইহাতে যে ছড়1 আবৃত্তি কর] হয়, তাহ] উদ্ধৃত ছড়। হইতে স্বতস্ত্র__-এই 
স্বাতন্থ্যও রসেরই ব্বাতশ্ব্য-_ 


চু যাব চরণে ষাব। 
পাতি নেবুর মাতি খাব ॥ ইত্যাদি 


ছেলেখেলার ছড়ার আর একটি প্রধান বিভাঁগ-_ ছেলেদের খেলার ছড়া ও 
মেয়েদের খেলার ছড়া । বয়স যতই বাড়িতে থাঁকে, ছেলে ও মেয়ে ততই 
নিজেদের স্বাতম্থ্য সম্বন্ধে সজাগ হইতে থাকে_-অতএব প্রথম অবস্থায় ইহারা 
একত্র মিশিয়া খেলাধুলা করার সঙ্গে একই ছড়া আবৃত্তি করিলেও, কালক্রমে 
ইহার যখন নিজস্ব খেলা বাছিয়' লয়, তখন তাহারা তাহাদের সংশ্লিষ্ট শ্বতন্ত্ 
ছড়াও আবৃত্তি করিতে শিখে । এইভাঁবে ছেলে ও মেয়েদের খেলার ছড়াঁও 
পৃথক্‌ হইয়া! যাঁয়। একটির মধ্যে বহিমু্খীনতাঁর কথ। ও আর একটির মধ্যে 
অন্তমুবীনতার কথা অধিক শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কিস্ত খেলার প্ররুতির সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলে কেবল মাত্র ছড়ার ভিতর হইতে ইহাদের এই 
ব্বাঁতন্ত্য অনেক সময়ই উপলদ্ধি কর! যায় না। 

শিশুর ছড়ার পরই মেয়েলী ছড়ার কথ] উল্লেখ করিতৈ হয়। ইহার জগৎ 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; ইহ “ইচ্ছানন্দময়” শিশুকে অবলম্বন করিয়া রচিত নহে; অতএব 
ছেলে-ভুলাঁনো ছড়ার রম ইহাতে নাই, ইহার একটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে 
বলিয়া রমের অংশ ইহাতে অপ্রচুর ১ কিন্তু তথাপি ইহাদের একটি স্বতন্ত্র মূল্য 
আছে-_সেই মূল্যটি ব্যবহারিক (০:৪০51০%1) ও বাস্তব (2581) । ছেলে-ভুলাঁনো 
ছড়াকে যর্দি লোক-সাহিত্যের রোমান্স বলিতে পার যায়, তবে মেয়েলী ছড়াঁকে 
ইহার উপন্যাঁন বলিব; কারণ, বান্তবমুখীনতা ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, 
অবশ্য এই কথাগুলি এখানে অত্যন্ত সঙ্কীণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে । 

মেয়েলী ছড়ার প্রধান একটি অংশ ব্রতের ছড়া । বাস্তব জীবনের কল্যাণ 
ইহাদের লক্ষ্য বলিয়া ইহাদের ভিতর দরিয়া নারীজীবনের ব্যবহারিক স্ুখ- 
দুঃখের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে; অতএব ইহারা লোক-সাহিত্যের অস্ততুক্তি-_ 


ছড়া ৭৯ 


কেবল অস্তভূক্তিই নহে, একটি প্রধান অংশের অধিকারী । সেঁজুতি ব্রতে 
বাংলার কুমারী মেয়ের আবৃত্তি করে, 
দোলায় আমি দোলায় যাই । 
সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥ 
বাপের বাড়ীর দোলাখানি 
শ্বশুর বাড়ী যায়। 
আস্তে যেতে দোলাখানি 
স্বত মধু খায় ॥ 
কোড়ার মাথায় ঢালি মউ | 
আমি যেন হই বাজার বউ ॥ 
কৌোড়ার মাথায় ঢালি চিনি । 
আমি যেন হই রাজার রাণী ॥ 
ইহার মধ্যে পাঁরত্রিক কল্যাণের কোন কামনার কথা শুনিতে পাওয়া যায় 
না, বাঙ্গালী কুমারী-হৃদয়ের একটি বাস্তব কামনা ইহার ভিতর দিয়া যূর্ত হইয়! 
উঠে। মাঁনব-হদয়ের বাস্তব আশা-আকাজ্ষা ও আশা-নৈরাশ্যের কাহিনী 
লইয়াই উপন্ঠাস। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির মধ্যে 
উপন্তাসের বীজ রহিয়াছে । কুমাবী, সধবা এবং বিধবা! ইহাদের সকলের 
আশা-আকাজ্ষা এক নহে, অতএব সেই অনুসারে তাহার্দের ছড়াঁগুলিও পৃথক্‌ 
হইয়া থাকে । 
মেয়েলী ছড়ার পরই নৈসগিক ছড়াঁগুলির কথ! উল্লেখ করিতে হয়। 
নৈসগিক ছড়াগুলি ফলিত জ্যোতিষ, বৌদ্রবুষ্টি, ক্লষিকাধ্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
নিয়ম-বিষয়ক, ইহারাই প্রধানতঃ খনার বচন নামে পরিচিত । যেমন, 
চৈত্রেতে থর থর । 
বৈশাখে ঝড় পাথর ॥ 
জ্যষ্ঠেতে তারা ফুটে । 
তবে জানয়ে বর্ষ বটে । 
কৃষিজীবী সমাজের মধ্যে ইহাদের একটি বিশেষ ব্যবহারিক মূল্য ছিল। 
সেইজন্ত শ্র্তি-পরম্পরায় ইহার! অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়! আঁসিতেছে। 
কেহ কেহ এই ছড়াগুলিকে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যিক প্রয়াস বলিয়। 


৮১ বাংলার লোক-সাহিত্য 


অন্থমান করিয়াছেন । এই অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে, তবে একথা সত্য 
যে, ইহাঁদের বহিরঙ্গগত রূপের মধ্যে প্রাচীনত্তবের লক্ষণ নাই, কিংবা! থাকিবার 
কথাও নহে । এই প্রকার নৈনগিক ছড়া প্রত্যেক দেশের লোক-সাহিত্যেরই 
একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । ইংরেজি লোক-সাহিত্যেও অন্ুব্ূপ ছড়া আছে-_ 
07179 ৪00610 100 1011068 96 /88/6109 
[7113 00161) 100. ৪6 ৪20. 0010. 606961)917, 
[1109 ৬7096 ছ1700 8,1558,58 00100 01) 7910১ 
1119 9986 100 19109 16 109,010 8,291. 
ইহাদের সঙ্গে ডাকের বচন ব। ছড়াগুলির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ডাকের বচন প্রধানতঃ নীতিমূলক । ডাক কোন ব্যক্তির নাম নহে, তিব্বতীয় 
ভাষায় ডাঁক শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা জ্ঞান১, এই স্ত্রেই ডাকের বচন শব্দের অর্থ 
হয় জ্ঞানের বচন (০7:9৪ 01 18901) ) 1 বাংলা, আসাম ও উড়িস্কা এই 
তিনটি প্রদেশেই ডাঁকের ছড়াগুলির প্রচার হইয়াছিল ; যেমন-_ 
বাংলা 
নিয়ডে পোখরি দূরে যাঁয়। 
পথিক দেখিয়ে আউড়ে চায় ॥ 
পর সম্ভাষে বাটে থিকে। 
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥ 
অপমীয় 
ওচরত পুখুরী দূরক যাঁয়। 
পরক আঁশায়ে বাট চায় ॥ 
পর ঘর হস্তে রাখিব নারী । 
তেবেসে ধশ্মকে রাখিতে পারি ॥ 
ওড়িয়। 
নিয়ড় পোখরি দূরে যাএ। 
পথিক দেখি আউড়ে চাএ ॥ 
পর সম্ভীষে বাটে থিকে। 
ভাকে বোলে এ নারী ঘররে না টিকে ॥ 
৯4957527525 8০০ টব * 95৪62 (05155856555 29956 ), 20. (5), 


ছড়! ৮১ 


আঙ্গিকের দিক দিয়া খনা ও ডাকের বচনগুলির মধ্যে এঁক্য দেখিতে 
পাইয়া ইহাদ্দিগকে সকলেই এক সঙ্গে বিচার করিয়া থাকেন; কিস্তু ভাবের 
দিক দিয়া লক্ষ্য করিয়। ইহাঁদিগকে শ্বতস্ত্র বলিয়া বিচার করাই সঙ্গত । ডাকের 
ছডাগুলি নীতিযূলক ছড়া বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে; পূর্ববঙ্গের গাজীর 
কীর্তনে অনুরূপ ছড়। শুনিতে পাই, 
রাদ্ধি বাড়ি ষেবা নাঁরী পুরুষের আগে খায় । 
ভর কলসীর জল তার তরাসে শুকায় ॥ 
এলায়ে মাথার কেশ ফিরে পাড়। পাড়া । 
লক্ষী বলে সেই নারী জেনো লক্ষ্মীছাঁড়। ॥ 
ইহাঁদিগকে নৈসগিক ছড়ার অন্ততুক্ত না করিয়া সামাজিক নীতি-মূলক 
ছডাঁর অন্তর্গত নির্দেশ করাই সঙ্গত। 
সর্বশেষে এন্্রজীলিক ছড়।; ইহাঁদ্িগকে প্ররুত লোক-সাহিত্যের অস্ততভু্ত 
কবিতে পারা যায় কি না, তাহাই প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে । সাধারণতঃ 
সাঁপের মন্ত্র, বাঘবন্দীর ছড়া, হাতিবন্দীর ছড়া, হিরালীর ছড়া, বৃষ্টির (207 
10%01108) ছড়া ইত্যাদিই এন্দ্রজালিক (77881021) ছড়া বলিয়া! উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে । কোন কোন মেয়েলী ব্রতের ছড়াঁরও এন্দ্রজালিক উদ্দেশ্য 
আছে; অতএব তাহাও এই শ্রেণীর ছড়াঁরই অন্তর্গত। পুর্ধের আলোচনা 
হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে ঘে, ছড়া যদ্দচ্ছ স্থষ্ট, অন্তরের সহজ আনন্দই 
ইহাদের স্ষ্টির মূল উত্স, কোন ব্যবহারিক লক্ষ্য ইহাঁদের উত্স নহে; কিন্ত 
মেয়েলী ছড়াগুলি সম্পর্কে বলিয়াছি, শিশুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আসিয়া 
5ডাগুলি সেখানে ব্যবহারিক জগতের প্রয়ৌোজনীয়তাঁও সাধন করিয়াছে ; সেই 
ব্যবহারিক '্রয়োজনীয়তা জাগতিক নিয়ম উপেক্ষা! করিয়া সিদ্ধ হয় নাই 
বলিয়াই ইহাদের সম্পকিত ছড়া গুলি লোক-সাহিত্যের অস্ততুক্তি হইতে পারে । 
কিন্তু এন্দ্রজালিক ছড়াগুলির মধ্যে ভাব ও অর্থগত গুঢ়তা (255610387 ) 
আছে, জাগতিক ধন্মের নিয়ম ইহাদ্দিগকে সর্বত্র ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই 
জন্য ইহাদ্দিগকে সাহিত্যের পধ্যায়ভূক্ত করিতে পার] যায় না । তবে এন্দ্রজালিক 
ছড়ার বিষয় গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচন1! করিলে দেখিতে পাঁওয়! যাইবে যে, 
ইহাদের সম্পর্কে এই কথা সর্বত্র প্রয়োজ্য নহে__কেবল সাপের মন্ত্রগুলি 
সম্পর্কেই এই কথা প্রয়োজ্য হইতে পারে সত্য, কিন্তু অন্ঠান্য কোন কোন 


শু 


৮২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বিষয়ক ছড়ার মধ্য দিয়া যতই অপরিস্ফুট হউক না কেন, একটি ক্ষীণ রূল- 
আবেদনও প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে 
কোন কোন সময় যতই অস্পষ্ট হউক একটি চিত্রও থাকে, অনেক সময় একটুকু 
রসের অন্ুভূতিও জাঁগিয়। উঠে । কৃষকের ক্ষেত্রে যাহাতে হস্তী প্রবেশ করিয়। 
শশ্ত বিনাশ করিতে না পারে, সেইজন্য ছড়া বলিয়৷ হত্ডীর গতি রোধ করা হয়, 
ইহাই হাঁতিবন্দীর ছড়া; এই ছড়া গীতের রূপেও প্রকাশ করা হয়। ছড়ার 
সাধারণ নিয়মানুযায়ী ইহাদের মধ্যেও ভাবগত অনৈক্য থাকে এবং অনেক সময় 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র ইহাদের ভিতর দিয় ভাসিয়। যায়_ এই বৈশিষ্ট্যের জন্য 
ইহারা লোক-সাহিত্যের অন্তভুক্ত হইতে পারে । হাতিবন্দীর ছড়ার একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 


হাতী বাদ্ধ, হাতী বান্ধ, দেবী তোরে ডাকে রে। 
কি কাঁরণে দেবী মাগে। আমার তলব রে ॥ 

তুমি কি পারিব। উষার ব্রত ভাঙ্গিবারে । 

আমি মাগো না পাঁরিলে, পারিবে কেমুন জনে রে। 
হাঁতিবাঁণ মারিল উধ দুই হাঁত খেচিয়। রে ॥ 


ইহার লোৌক-সাহিত্যগত মূল্য একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
কিন্ত সাপের ছড়াগুলি স্বতন্ত্র, ইহাদের মধ্যে চিত্র কিংবা রস কিছুই নাই, একটি 
দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ__ 


মথন মথন বিষ সাত সমুত্রের জলে । 

তোর তেজে নীলক পড়েছিল ঢলে ॥ 
পাতাল ফুড়ে সেঁধিয়ে পড়ে রক্ত করে জল । 
ভাঁঙ্গ ডীর কাছে ঘতেক বিষ হয় হীনবল ॥ 
যে তোরে গড়িল বিষ তার মুখে যা। 
নাতিনা পাতিনা ভেকা ছেঝ। ধরি খা ॥ 
মাথা ছেড়ে ঘ1 ছেড়ে উড়ে বিষ যা। 

হাঁড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে ফিরে ঘরে যা ॥ 


সাপের ছড়াগুপ্সির মধ্যে কোন কোন সময় ভাষাগত ঘষে প্রাচীনত্ব আছে, 
'তাহাঁও ইহাদের স্াহিত্য-রসোদ্রেকে বাধার ত্যষ্টি করিয়াছে । অতএব 


রন 


ছড়া ৮৩ 


এন্দ্রজালিক রে মধ্যে সাপের ছড়াগুলি বাদ দিয়া অন্যান্য ছড়াগুলি লোক- 
সাহিত্যের ক্র করিতে পার! যায়| বিষয়টি পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা 
করা হইয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “কামচাঁরিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্ররুতিগত। 
ইহারা অতীত কীত্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে । ইহার! সজীব, ইহাঁর! সচল ১ 
ইহারা দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া 
তুলিতেছে । ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি “আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে? 
ছড়াটির তিনটি স্বতস্ব পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার 
পর ইহাঁর আরও কয়েকটি স্বতন্ত্র পাঠ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত 
হইয়! তাহার এই উক্তিরই পোষকতা করিয়াছে । লোক-সাহিত্যের মধ্যে ছেলে- 
খেলার ছড়াই সর্বাধিক পরিবর্তনশীল ; কারণ, ইহা শিশুর সাহিত্য এবং শিশুর 
মত চঞ্চল আর কিছুই নাই; ০ যত সহজে গ্রহণ করিতে পারে, তত সহজেই 
ত্যাগ করিতে পারে-_-তাহার কোন বিষয়ে আসক্তি নাই ; কিন্তু পরিণত-বুদ্দি 
মানব রক্ষণশীল-_-ঘে যাঁহ। একবার গ্রহণ করে, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে 
চাহে না; অতএব ছেলেখেলার ছড়াঁগুলির মত ছেলে-ভূলানে৷ ছড়াগুলি 
তত সহজে পরিবস্তিত হয়ু না; তবে স্বতন্ত্র পরিবেশের সম্মুখীন হইলে 
ইহারাও পরিবন্তিত হয়__ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । বাকুড়া জিলার 
বেলেতোড় শ্রাম হইতে ১৩২ সালে এই ঘ্ুমপাঁড়াঁনি ছড়াঁটি সংগৃহীত 
হইয়াছে-__ 

ছেলে ঘুমাঁল পাঁড়া জুড়াল বগা এল দেশে । 
বুল্বুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবে কেমে ॥৯ 


বঙ্গর হাঁঙ্গীম। বিষয়টি বাঁকুড়া জিলাঁর একটি এতিহাঁসিক বিষয়, জনশ্রুতিতে 
এই বিষয়টি এখনও সেখাঁনে জীবন্ত হইয়।৷ আছে, তাহা হইতে রস আহরণ 
করিয়৷ এই অঞ্চলেই ছড়াটির উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব । ছড়াটি আজ হইতে প্রায় 
৬* বৎসর পূর্বে প্রথম মুত্রিত হইয়! প্রকাশিত হইবার ফলে ইহার এই রূপটি 
নির্দিষ্ট বা 86810397159 হইয়া গিয়াছে, ইহার আর বিকৃতি ব। পরিবর্তনের 
কোন অঙ্ক! নাই । কিন্ত ইহার মুব্রিত বূপ সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার লাভ 


১ সাহিত্য পরিযৎ পত্রিকা ( সাস্প-প ) ২; ৩৬৯ 


৮৪ ংলাঁর লোক-সাহিত্য 


করিবার পূর্ববেই ১৩০৯ সালে বা পঞ্চাশ বখসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে বাংলার 
দক্ষিণ-পূর্ব প্রীস্তবর্তাী অঞ্চল চট্টগ্রাম জিলা হইতে ইহার দুইটি স্বতন্ত্র রূপ 
সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা এখানে উদ্ধত করিতেছি-_ 

মণি ঘুমাঁইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে । 

গুল্গুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাঁজনা দিব কিসে ॥ 

ঘুমাইল ঘুমাইল পরাণ, ঝড় হৈল গরকী আইল দেশে । 

টিয়া পাখী ধান খাইছে খাঁজন। দিব কিসে ॥৯ 


১৩১৪ সালে পাবনা জিলা হইতেও ইহার একটি রূপ সংগৃহীত হইয়াছিল, 
তাহা এই প্রকাঁর__ 
মণি ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গা আল গ্যাশে | 
টিয়ায় ধান খাইলে খাজন! দেবে। কিসে ॥২ 


দেখা যাইতেছে যে, ছড়াটি বাকুড়া হইতে চট্টগ্রামে আনিয়া ছুইটি বিষয়ে 
পরিবন্তিত হইয়াছে । প্রথমতঃ বরগী শব্দটি পরিবন্তিত হইয়। উভয় ক্ষেত্রেই 
“গারকী'তে পরিণত হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ বুলবুলি পাখীর নামটি পরিবন্তিত হইয়া 
একস্থলে গুল্গুলি ও অন্থস্থলে টিয়াপাখীতে পরিণত হইয়াছে । পাবনায় বুলবুলি 
টিয়ায় পরিণত হইয়াছে । এই পরিবর্তনের কারণ অন্ছমান করিতে একটুকুও 
বেগ পাইতে হয় না। প্রথমতঃ বগা কথাটি পশ্চিমবঙ্গের জনশ্র্তিতে যেমন 
পরিচিত, চট্টগ্রামে তেমন নহে; এমন কি সেখানে ইহ! সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিলেই 
চলে। অতএব পশ্চিমবঙ্গবাসপী কোন পরিবার বগাঁর হাঙ্গামার সময়ই হউক, 
কিংবা তাঁহার পরবন্তী কালেই হউক, চট্টগ্রামে আসিয়া বলতি স্থাপন করিবার 
কালে এই ছড়াঁটিও সঙ্গে করিয়া সেখাঁন হইতে লইয়া আসিয়াছিল। এক পুরুষের 
নিকট মুল ছড়াটি অবিরুত ছিল, কিন্তু পরবত্তী পুরুষই ছড়াটি আবৃত্তি করিবার' 
কালে বগা কথাটির তাৎপর্য আর বুঝিতে পারে নাই । তাহার প্রতিবেশিগণও 
এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অতএব তাহারাঁও ইহ! শুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। 
তখনও পূর্বপুরুষ শর্ত বগা কথাটির উচ্চারণগত স্থরটি পরবর্তাঁ পুরুষের কানে 
বাজিতেছে ; সেই অন্থসারে বগা "গরকী'তে পরিণতি লাভ করিয়াছে, ইহাতে 


১ এ ৯; ৮৯ 
২ এ ১৪, ২৯১ 


ছড়া ৮৫ 


পূর্বপুরুষের কণ্ঠাগত স্থরটি আছে, তাহার অর্থ নাই। তারপর বুলবুলি ; 


চট্টগ্রাম অঞ্চলে বুলবুলি পাখীও অপরিচিত, কতকট। 2671০] ৮17৫ বা 
কল্পবাঁজ্যের পাখীর মত-_তাহাঁর সঙ্গে সেই সমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, 
অথচ বুলবুলি কথাটির সুর তখনও কানে লাগিয়া আছে , অতএব প্রথম অবস্থায় 
ইহ! গুল্গুলিতে পরিণত হইয়াছে । তারপর কেবলমাত্র স্থরে যখন রস জমাট 
বাধিতে পাঁরিল না, তাহার একটি প্রত্যক্ষ চিত্রও চাই, তখনই গুল্গুলি টিয়! 
পাখীতে পরিণত হইয়া গেল - 


টিয়। পাখী ধান খ।ইছে খাঁজন1 দিব কিসে । 


অপরিচয়ের জন্য ভবিষ্যতে “গরকী” কথাটি যে লোক-সমাজে সেখানে কি 
কপ লাভ করিবে, তাহা অন্গমানও কর! যাইতে পাঁরে না; কারণ, ইহার মূল 
সামাজিক ভিত্তি হইতে ইহা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে । এই ভাবেই ছেলে- 
ভুলানে। ছড়াঁও ক্রমে পরিবন্তিত হইতেছে । 

ছড়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার একটির অংশের সঙ্গে আর 
একটির অংশ অতি সহজেই জুড়িয়! যাঁয়, তাঁহার ফলেই একই ছড়ার মধ্যে 
ভান ও চিত্রগত বিভিন্নত। দেখিতে পাঁওয় যায়। ছার পদগুলি পরস্পর স্থদুঢ় 
ভাবে সংবদ্ধ নহে, বরং নিতা'স্ত অসংলগ্র ; সেইজন্য একটি পদ হইতে আর একটি 
পদ যেমন সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইতে পারে, তেমনই বিভিন্ন স্থান হইতে নূতন 
নৃত্ন পদ আপিয়াঁও নৃতন ছড়ার অঙ্গে জুড়িষা যাইতে পারে । একটি দৃষ্টাস্ত 
দিই; রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে একটি ছেলেখেলার ছড়া এই প্রকার, 


আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধবরৃতে যাঁই। 
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটুল দোলায় চেপে যাই ॥ 
দোলায় আছে ছম্পণ কড়ি গুণতে গুণ তে যাই ॥ 
এ নদীর জলটুকু টলমল করে । 

এ নদীর ধারেতে ভাই বালি ঝুর ঝুর করে ॥ 
টাদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে ॥ 


বাকুড়া জিলার বেলেভোড় গ্রাম হইতে ছড়াটির এই পাঠাস্তর সংগৃহীত 
হইয়াছে-_ 
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আয় রে রে ছেলের খাতা মাছ ধরনে যাব। 
মাছের কাট! পায়ে ফুটুলে দোলায় চড়ে যাব ॥ 
দোলায় আছে ছ*'পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাব ॥ 
ছোট শাখা বড় শাখা রুণু ঝণু বাজে । 

ছুর্গা হেন জলটুকু ঝিকিমিকি করে ॥১ ইত্যাদি । 


ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার] যাইতেছে যে, ইহাঁর প্রথম তিনটি চরণ 
ইহার মৌলিক অংশ, উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তাঁ পদ গুলি স্বতন্ত্র ছড়ার অংশ ছিল, 
কালক্রমে ইহার মধ্যে আসিয়া জুড়িয়া গিয়াছে । হয়ত মূল ছড়াঁটি প্রথম 
তিনটি পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কালক্রমে ইহা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
অবস্থার সম্মুখীন হইয়। বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে নৃতন নৃতন অংশ ইহাতে যোজনা 
করিয়। লইয়াছে । ইহা ছড়ারই বৈশিষ্ট্য-_লোক-সাহিত্যের অন্য কোন বিষয়ের 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য নহে । ভাব ও চিত্রগত এই প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও ছড়াঁর 
রমগত একটি অখগুনীয়তা আছে ; ইহার ভাব ও চিত্র যতই বিক্ষিপ্ত হইয়। 
পড়ুক না কেন, ইহার এই রসগত অখণ্ডতা অব্যাহতই থাকিয়! যাঁয়। 

এইবার ছড়ার ছন্দের কথা কিছু বলিব। ছড়ার ছন্দই বাংল কবিতার 
প্রাচীনতম ছন্দ । আধুনিক বাংল! কাব্যরচনার মধ্যেও ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া 
যায় নাই; বরং বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবির 
কাব্য-রচনায় ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিতে পাওয়&ু গিয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দততই প্রধান । রবীন্দ্রনাথ ও ছড়ার ছন্দে বু কবিতা রচনা 
করিয়াছেন। বাংলা কবিতার ছন্দের মধ্যে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । 

ছড়ার ছন্দের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, ইহা শ্বাসাঘাত-প্রধান। এই শ্রেণীর 
ছন্দে প্রতি পর্ধের প্রথম অক্ষরে একটি করিয়া শ্বাসাঘাত পড়ে । এইজন্য 
ইহাকে শ্বাসাঘাত-প্রধাঁন ছন্দ বলা হয়। প্রতি পর্বের স্বর-সংখ্য। গণন। করিয়া 
মাত্রার হিসাব পাওয়৷ যায় বলিয়া অনেকে ইহাঁকে বরমাত্রিক বা স্বরবৃত্ত ছন্দ 
বলেন। ইহার প্রত্যেক পর্ধের আদিতে ঝোঁক পড়ে বলিয়। ইহাকে প্রান্ধরিক 
ছন্দ বা বল-প্রধান ছন্দও বলে; এতদ্ব্যতীত ইহ]1 ছড়ার ছন্দ, লৌকিক ছন্দ, 
প্রাকৃত ছন্দ ইত্যাদি নামেও পরিচিত, তবে স্বরবৃত্ত ছন্দ নামটিই ইহার বহুল 


পাস 


১ সাস্প-প ২, ৩৭৬ 


ছড়। ৮৭ 


প্রচলিত । পর্ের আদিতে শ্বাসাঘাতের জন্য ইহাকে দ্রুত লয়ের ছন্দ বলিয়া 
গণ্য করা হয়। এই ছন্দ হাল্কা ভাবের পক্ষে বিশেষ উপধোগী এবং কথ্য 
তাষার ব্যবহার ইহাতে অধিক । একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে, 
77 ॥ | 1 | | | | | | | 
ঘুম পাড়ানী মাপিপিসি আমার্‌ বাড়ী যেয়ো । ১৪ 
1174 68. ভরত. ৭ | । 
সরুস্ুতোর্ কাপড় দেব ভাত রেধে খেকো »১৩+4১ 
ইহার প্রথম চরণে চৌদ্দ ও দ্বিতীয় চরণে তের বার স্বর উচ্চারিত হইয়াছে, 
চারিটি স্বরধবনির পর যতি পড়িয়াছে, অতএব ইহা তিনটি পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ 
পর্বে বিভক্ত হইয়াছে । অসম্পূর্ণ বা চরণের অন্ত্য পর্বটি সম্বন্ধে পরে আরও 
বিস্তত আলোচনা করিব । ইহার প্রতি পর্ধরের আগ্ক্ষরে শ্বাসাঘাত হইয়াছে । 
পর্ধের সংখ্যাঁব হ্বাঁস-বৃদ্ধি দ্বারা এই ছন্দে বৈচিজ্যের স্থগ্টি করা হইয়। 
থাকে । প্রতি চরণে ইহার এক পর্ব হইতে চারি পর্ব পধ্যন্ত থাকিতে পারে, 
ইহাদের মধ্যে সব পর্ধই যে দৃশ্যত সম্পূর্ণ হইবে তাহা নহে, কোন কোন 
পর্ত্ব অসম্পূর্ণও থাঁকিতে পারে । বিভিন্ন সংখ্যক পর্বদ্বারা গঠিত এই ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতে পারে-__ 
1 | 1 | 
ইচিং বিচিং | ৪ 
। । | | 
জামাই চিচিৎ ॥ _৪ 
॥ || 
তায়, পল্লো। -:৩4-১ 
| | || 
মাকড় বিচিং ॥ -৪ 
ইহা এক পর্ধের পদ দ্বারা গঠিত; প্রতি পদে চারিটি মাত্রা বা স্বর-স্থান 


ধ্বনিত হইয়াছে । আধুনিক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দন্ত এই এক পর্বের ছন্দটি 


এইভাবে অচ্ছকরণ করিয়াছিলেন-_ 
পাঙ্কী চলে । -৪ 
পাক্কী চলে ॥ ৪ 
গগন তলে । সু ৪ 


আগুন জলে |] 7₹5৪ 
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ছুই পূর্ণ পর্ধের পদ এই প্রকার-__ 


বড় বৌগো রান্না চড়া । - ৪4৪ 

॥ 
ছোট বৌগো জল্কে যা ॥ ল ৪-৩+ ১ 
জলের্‌ ভিতর লেখা জোকা। -৪+৪ 
ফুল্‌ ফুটেছে চাকা চাকা ॥ -৪+৪ 


ইহার ছুই পর্ধের প্রতি চারিটি করিয়। মাত্র! বা স্বর-স্থান ধ্বনিত হইয়াছে। 
প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে সমান স্বর-স্থান ধ্বনিত হইবার জন্য ইহার পদ গুলিতে 
একটি ধ্বনিগত সাম্য (১৮7৭7,০৩) রক্ষিত হইয়াছে । সমমাত্রিক ছি-পর্বব পদের 


আর একটি দৃষ্টান্ত | । রে 
অবু তব গিরি সৃতা। »-৪+৪ 
মায়ে বলে পড় পুতা ॥ - ৪48 
পড়লে শুন্লে ছুদি ভাতি। ৪4৪ 


॥, , ৃঁ 
ন। পড় লে ঠেঙ্গার্‌ গতি ॥ ৪4৪ 
তিন পর্ধের ্বরবৃত্ত ছন্দের একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়। যাইতেছে । ইহাকে 
স্বরবৃত্ত ছন্দের ত্রিপদ্দী বলিয়াও কেহ কেহ উল্লেখ করিবার পক্ষপাতী--_ 
| | | | || | | [..78.. 


ধূলোর্‌ দোসর নন্দকিশোর ধুল্‌লেগেছে গায় । -১৪ (১৩+১) 


| | | | [111 87:11 2. 4 
ধুলো ঝেড়ে নে রে কোলে প্রাণ জুড়োবে তায় ॥ - ৯৪ (১৩4১) 


ইহার চতুর্থ পর্বে মাত্র একটি মাত বা একটি স্বর উচ্চারিত হইয়াছে, অতএব 
ইহা একটি পুর্ণ কিংবা অদ্ধ পর্বব বলিয়াঁও গ্রহণ কর। যাইতে পাঁরে না । স্থত্তরাঁং 
ইহা চারি পর্বের পদ নহে; ইহা তিন পর্বের পদ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। 
আরও একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি__ 
| || 1. 1111 | | | | ॥ 
তাল্গাছেতে হুট্টুমাটুম হুলো পাদারু। - ৪+৪+৪-+২ 
॥ ॥ | || | | | | | | ॥ 
চোত. মাসের গরমীতে মলে। মাচা রু ॥ ₹৪-+৪-+৪-+২ 
এইবার সমমাজ্রিক চারি পর্ধের একটি ্ঁ রা চা ০ 


| 111 111 1111 
হাত, ঘুরুলে নাড়ু পাবে নৈলে নাড়ু কারান ০০৪১৪ ১৬ 


ছড়া ৮৯ 


ইহাঁর চাঁরিটি পৰ্ধ-- প্রত্যেক পর্বে চারিটি মাত্রা বা স্বরস্থান ধ্বনিত 
হইয়াছে । কিন্তু এই প্রকার সমমাত্রিক চারি পর্ধের পদ ছড়ায় খুব স্থলভ 
নহে। সাধারণতঃ দেখিতে পাঁওয়! যায়, ইহার প্রথম তিনটি পর্ব সমমাত্রিক 
হইলেও চতুর্থ পর্বটি ইহাদের লমান মাত্রাধুক্ত না হইয়া বরং অপূর্ণ মাত্রা যুক্ত 
হইয়। থাকে ; যেমন, 


| | 11 | | | | | | || | | 
ধন্কে নিয়ে বন্‌কে যাব থাঁকৃব বনের মাঝে । - ১৭ 


| | | | | || | 81 18 ।॥ | 
আয়, দেখিনি নীলমণি কেমন্‌ ঘুক্গুরু বাজে ।॥ »- ১৪ 


ইহাতে প্রথম তিনটি পর্ধে চাঁরিটি করিয়া! মাত্রা থাকিলেও চতুর্থ পর্ববটিতে 
মাত্র ছুইটি মাত্রা, সেইজন্য চতুর্থ পর্বটিকে অপূর্ণ পর্ব্ব বল হয়। 

বাঁংল। ছডার ত্রন্বদীর্ঘ উচ্চারণের নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণের মত নহে, 
অতএব ইহাঁতে “আ” কিংব। “এ* স্বর হইলেই দীর্ঘ উচ্চারণ ধরিতে হইবে, “অ, 
কিংবা “ই* দীর্ঘ উচ্চ।রিত হইবে না তাহা নহে, “অ? স্বর, অস্ত্যপর্ধে থাকিলে 
“অ--+ এই প্রকার দীর্ঘ উচ্চারিত হইতে পারে । যেমন, 


এ; 1] | | || 71 4 ॥ 
এপার্‌ গজ। ও পারু গঙ্গ। মধ্যিখানে চ-বু। -₹১৪ 


এখানে চ"র স্বর-ধবনিটিকে প্রয়োজনান্নরূপ দীর্ঘ করিয়া লওয়া যাইতে 
পারে, ছড়াতে তাহ] শ্রুতিকটু শুনাইবে না; কারণ, স্থরের ভিতর দিয়াই ছড়ার 
প্রকাশ । অতএব স্থরের মধ্যাদ! রক্ষার জন্য উচ্চারণের গতানুগতিক নিয়ম 
বিসঞ্জিত হইতে পারে । শিশুব শ্রবণ তাহার নিজস্ব ধ্বনি-তত্বের নিয়মে গঠিত । 
উপরে যে নিয়ম ও দৃষ্টান্ত গুলির উল্লেখ করিলাম, তাহ] ছড়ার ছন্দ সম্পর্কে 
সাধারণ নিয়ম মাত্র ; ইহাঁদের বহু ব্যতিক্রম ও আছে, প্রকৃত পক্ষে এই সকল 
ব্যতিক্রম দ্বারাই ছড়ার ছন্দে বৈচিত্র্যেরও স্যটি হইয়া থাকে । কয়েকটি 
দৃষ্টাস্ত দিব__ 
(111 ॥ || 
পুট্র আমার কেঁদেচে। -₹৪+৩ 


| | | | | | | 
কত মুক্তো পড়েছে ॥ -»৪+৩ 


৯০ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


ইহা ছুই পর্কের পদ--গ্রথম পদে চারি মাত্র! ও ছিতীয় পদে তিন থাত্রা। 
দুই পর্যের পদের মধ্যে আরও একটি বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, 
| | 
আঁকৃ বাড়ীর পাঁশে। :৪+২ 
1 
ভঁড় শেয়ালী নাচে ॥। ₹৪+২ 
ইহার প্রথম পর্কের চারিটি ও দ্বিতীয় পর্বে ছুইটি করিয়া মাত্র!। মমমাত্রিক 
দি-পর্বের পূর্বে দুইটি দৃ্াস্ত দিয়াছি, এখানে আবও একটি দিতেছি, তাহা 
উপরের উদ্ধৃত ছুইটি দৃষটাস্তের সঙ্গে তুলন| করিলে পরস্পরের মান্রাগত পার্থক্য 
সুম্প্ট হইবে__ 
511 | | || 
পুটুআমার মেঘেরবরণ। :৪+৪ 


|| | | 72 
গুটু আমার টাদেরুকিরণ -৪+৪ 


| | | | [10 1 
টা বলে ধাঁয় চকোরিণী। ৯৪+৪ 


| | | | | | 
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী। 7৪+8 


কেবলমাত্র একটি করিয়। মাত্রার তারতম্য হুষ্টি দ্বার] একই প্রকৃতির ছন্দের 
মধ্যে কি প্রকার বৈচিত্র স্থ্টি হয়, তাহা উদ্ধৃত অংশগুলি হুইতে বুঝিতে পারা 
যাইবে ; অতএব এই বিষয়ে আর অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া নিশুয়োন। 


শিশু 


শিশু-সম্পফিত ছড়ার কথ। আলোচন। করিতে হইলে প্রথমেই দোল্নার 
ছড়ার কথ! উল্লেখ করিতে হয়; ইংরেজিতে ইহাঁকেই ০1৪৭1 ৪০7 বলে 
শিশুর জগৎ কোন ভৌগোলিক সীমা দ্বারা আবদ্ধ নহে, দেইজন্য এই বিষয়ক 
ছড়াগুলির মধ্যে অঙ্গ ও ভাবগত একটি সর্ধজনীনতা আছে । ইহার! সংক্ষি্₹-_ 
জননী কর্তৃক ইহারা আবৃত্তি হয় বলিয়! ইহারা ছেলেখেলার ছড়ার মত অলংলগ্ন 
ভাঁব ও বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমাবেশে রচিত নহে । ইহা! সথর-প্রধাঁন হইলেও আন্- 
পূর্বক একটি ন্গিপ্ধ-মধুর ও সহজ সরল ভাব কেন্দ্র করিয়াই রচিত হয়। 
দোল্নার মধ্যে শিশুকে শোঁয়াইয়! ঘুম পড়াইবার উদ্দেশ্টেই হউক কিংবা শাস্ত 
করিয়া রাঁখিবার উদ্দেশ্টেই হউক জননী কিংবা জননী স্থানীয়া অন্য কেহ 
দোল্নাটিকে একটু একটু দোল্‌ দিতে থাঁকেন, সেই দোঁলার তাঁলেই মনের 
মধ্যে স্বর জাগিয়া উঠে, বয়স্ক লোকের রচন| বলিয়া একটু পরিণত ভাব বা 
ংসারিক কোন কথাঁর ইঙ্গিত ইহাদের ভিতর দিয় কোন কোন সময় 
প্রকাশ পায়__ 
দোল্‌ দোল্‌ দোল্‌ দোলন হরি । 
কে দেখেচে হরি । 
ঝুল্নাতে ঝুলছে আমার এ গিরিধারী ॥ 
এখানে শিশুর সম্পর্কে হরি ও গিরিধাঁরী কথাগুলি পরিণত মনোভাবের 
পরিচায়ক ; ইহা অনায়াঁস-রচিত নহে, বরং সচেতন মন দ্বারাই এখানে শিশুকে 
তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ কিংবা যশোঁদী-ছুলালের সঙ্গে তুলনা কর] হইয়াছে । বলা 
বাহুল্য, ইহাতে শিশু-সম্পফিত ছড়ার যে একটি সর্বজনীনত্বের ভাব আছে, 
তাহার সহজ প্রকাশে একটু বাধা হইয়াছে । ইহাঁর কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, দোল্নার ছড়। শিশু-সম্পকিত ছড়া হইলেও তাহা শিশুর রচিতও নহে, 
কিংবা শিশুকর্তৃক আবৃত্তিও হয় না ইহা। পরিণত-বয়স্ক1! শিশু-ধাত্রীর রচনা; 
অতএব ইহার ভিতর দিয়া অনেক সময় পরিণত মনোভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে । 
এই বিষয়ে ঘুমপাড়ানি ছড়৷ ও দোঁল্নার ছড়ায় বিশেষ পার্থক্য নাই, কেবল 


৯২ বাংলার লোক-সাহ্ত্য 


ছেলেখেলার ছড়ার সঙ্গে ইহাদের উভয়েরই পার্থক্য আছে । এখানে আর 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি__ 


দোঁল্‌ দোল্‌ দোলনি। 

কানে দেব চৌদানি ॥ 
কোমরে দেব ভেড়ার টোপ । 
ফেটে মর্বে পাড়ার লোক ॥ 


শিশুকে অলঙ্কার পরিধান করাইবার মধ্যে এখানে পাড়ার লোকের যে 
হিংসা উদ্রেক করিবার কথ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাও পরিণত মনোভাবের 
পরিচায়ক । শিশুর সঙ্গে হিংসার কোন সম্পর্ক কল্পনা কর। যাইতে পারে না; 
কিন্ত যিনি শিশুর ধাত্রী, তিনি তাহার জননীই হউন কিংবা মাসিপিসিই হউন, 
তাহার সঙ্গে তাহার প্রতিবেশিনীদিগের যে সকল সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া একান্তই 
শাতাবিক, তাহাদের মধ্যে হিংসার সম্পর্কটিই গ্রধান-- সেইজন্য শিশুর অলঙ্কার 
সঙ্জার একটি সুন্দর চিত্রের মধ্যেও এখানে ঈধ্যা-ভাবের একটি মসীরেখ। 
পাত হইয়াছে। 
তবে দোল্নার ছভার মধ্যে সকল সময়েই যে এমন পরিণত বুদ্ধির মমীরেখা 
পাত হইয়া থাকে তাহা নহে, কোন কোন সময় এই পরিণত বুদ্ধি ছড়ায় 
স্বাভাবিক রসস্ট্টি করিতেও একেবারে ব্যর্থকাম হয় না; মনে হয়, উল্লিখিত 
ছড়াটির ইহা এইব্ূপ একটি পাঠান্তর-_ 
দোল্‌ দোল্‌ দোলনি। 
কাঁল যাব বেলুনি ॥ 
কিনে আন্ব দোলনি ॥ 
বেলুনির পাক আম্ড়া। 
খেয়ে অন্থলে বুক চাবড়া ॥ 
এখানে বেলুনির পাকা আম্ড়। খাইয়া! অশ্বলের ব্যথায় বুক চাবডানোর 
কথা পরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই, তথাপি ইহাঁর মধ্য দিয়া ছড়ার 
স্বাভাবিক রসব্ষ্টির কোন ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে না-_ 
ইহার মধ্যে একটি বাস্তব দৃষ্টি থাকিলেও, তাহা হারা ইহাতে কোন বুঢ় নত্য 
প্রত্যক্ষ হইয়। উঠিতে পারে নাই। 


ঠ. 


শিশু ৯৩ 


পরিণত বুদ্ধির স্পর্শে সকল দেশের দৌল্নার ছড়াঁই কিছু না কিছু প্রবীণ 

ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, কেবল বাংল৷ ছড়ারই ইহ! বৈশিষ্ট্য নহে__একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে-__ 
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এখানে ঈর্ধযা-ভাবাপন্না কৌন প্রতিবেশিনী বিধবার উপর অহৈতুক ইঙ্গিত 
কর] হইয়াছে । 

শিশুদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য দোল্নার ব্যবহার সাধারণ বাঙ্গালীর গৃহে 
খুব ব্যাপক নহে বলিয়াই দোল্নার ছড়ার সংখ্যাঁও বাংলাতে খুব বেশি নাই। 
এদেশে দোল্নার পরিবর্তে মাতৃক্রোড়ই শিশুর চিতবিনোদনের স্থান। যে 
দেশের শিশু মাতৃস্তন্ত অপেক্ষ। ধাত্রীস্তন্টের উপরই অধিকতর নির্ভরশীল, সেই 
দেশেই মাতৃক্রোড় অপেক্ষা! দোল্নাই শিশুর বিনোদনের স্থান নিদিষ্ট হইয়। 
থাকে । কিন্তু এদেশে মায়ের কোল ছাড়া শিশু ঘুমাইতে চাঁহে না 


হেশেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরাভ্রমরী | 
মায়ের কোলে ঘুম যাঁয়রে ছদের কুমারী ॥ 


মাতৃত্তন্ত পানতৃপ্ক শিশু সহজেই মাতৃ-অক্কে ঘুমাইয়া পড়ে। অতএক 
পাশ্চাত্য দেশের মত বাংলায় ঘুষপাড়ানি ছড়। ও দোল্নার ছড়া (০7৪,015 
৪926) এক নহে; বাংলার দোল্নার ছড়ার মধ্যে দোল্নাঁয় ছুলিবার তালটিই 
মুখ্য, চিত্র এবং স্থর বিশেষ কিছুই নাই, থাকিলেও তাহা স্পষ্ট হইকস! উঠিতে 
পারে না ; উপরে যে তিনটি দোল্নার ছড়া উদ্ধত করিয়াছি, তাহা হইতেই 
এই .কথাটি প্রত্যক্ষ হইবে; কিন্ত ঘুমপাড়ানি ছড়ার একটি বিশিষ্ট স্বর আছে» 


১. 11) 8,250. 1335%8,19) 17017-907,03 ০7 %756 7৫ 257601 7251/9, ০0. 016, 0. 9897. 


৯৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ইহার চিত্রগুলি যতই সংক্ষিপ্ত ও অনংলগ্র হউক, অনেক সময় তাহা স্পষ্ট হইয়! 
উঠিবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাদের মধ্য দিয়া একটি ঘন রসও অনেক সময় 
জমাট বাধিয়! উঠে বলিয়া] অন্থভব করা যায়__ 

ঘুমপাড়ানি মাপিপিনি মোদের বাড়ী যেয়ে! । 

বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো ॥ 

শাঁন-বাধানো! ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ে] | 

শীতল পাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেয়ো ॥ 

আম-কাঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যাবে। 

চার চার বেয়ার দেব কাধে ক'রে নেবে ॥ 

ছুই ছুই বাদী দেব পায়ে তেল দেবে ॥ 

উড়একি ধানের মুড়কি দেব নারেঙগ। ধানের খই । 

গাছপাঁক। রভ1 দেব হাড়ি ভরা দই ॥ 


এই ছড়াঁটির মধ্য পিয়া সমগ্র ভাবে যে একটি চিত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে, 
তাহা কেহই অন্বীকার করিতে পারিবেন না। দুরন্ত শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার 
জন্য একটি এন্দ্রজালিক শক্তির প্রয়োজন, এই শক্তি সকলের নাই ; যাহাঁর এই 
শক্তি আছে, তাহাকে এই ছড়ায় মাঁসিপিসি বলিয়া সম্বোধন কর। হইয়াছে । 
তিনি নারী-_-কারণ, শিশুকে ঘুম পাঁড়াইবার বিষয়ে নারীরই দক্ষতা থাঁকিবার 
কথ।। তিনি নিন্রার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অতএব তিনি বিলাপসনী ; কারণ, নিদ্রা 
বিলাসের অঙ্গ । বাটাভরা পাঁন তিনি গাল ভরিয়! খাইয়! থাকেন, শীতল 
পাঁটিতে নিদ্রা যান ইত্যাদি । অতএব ইহার মধ্য দিয়া একটি পরিপূর্ণ চিত্র 
প্রকাশ পাইয়াছে, চিত্রটি আশ্রয় করিয়াই একটি রস ইহাতে জমাট বাধিয়। 
উঠিয়াছে। নিদ্রীর সঙ্গে শীতল পাটি, ছায়াময় পথ, বেয়ারার কাধে চড়িয়া 
পান্কীতে করিয়া ছুলিতে দছুলিতে যাত্রা, পায়ে তেল মাখা ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রহিয়াছে; অতএব ছড়াঁর এই পদ কয়টির ভিতর দিয়! একটি স্থন্সিধ নিদ্রার 
পরিবেশ রচনা কর! হইয়াছে_ মাতৃক্রোড়ের মতই এই পরিবেশটি স্সেহ- 
কোমল । বাংলার দোল্নার ছড়ায় এই রসটি নাই, তাহাতে একটি তাল 
মাত্রই আছে, তাহ! দোল্নার ছুলিবার তাল। এইজন্য বাংলার ঘুমপাড়ানি 
ছড়া আমি দোল্নার ছড়া হইতে পৃথক্‌ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছি। 


শিগু ৯? 


ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলির একটি এন্দ্রজালিক গুণ আছে বলিয়া! অন্থভূত হয়, 
অর্থাৎ ইহার স্থর, চিত্র ও রসের ভিতর দিয়া যেন নিদ্রার একটি মধুর আবেশ 
শিশুদেহ স্পশ করিয়। যায়, এই ম্পর্শেই শিশুর চক্ষু নিদ্রায় জড়াইয়! আসে। 
এন্দ্রজালিক ( 2008£1০91 ) মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া! সম্মোহন (50008189) করিবার 
যে কথ শুনিতে পাওয়া যায়, ঘুমপাঁড়ানি ছড়ার মধ্যেও যেন মেই সম্মোহনী 
শক্তির অস্তিত্ব অন্থভব কর। যায়__ 
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাছমণি। 
ঘুমরতুন্‌ উঠিলে যাছ কত খাইব৷ লনী ॥ 
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের বাছামণি। 
ঘুম গেলে করাইয়। দিমু সোনার বাজুমণি ॥ 
ঘুম যারে চাতকীর বাছ। ঘুম যারে তুই । 
ঘুমরতুন্‌ উঠিলে বাছ। লনী দিমু মুই ॥ 
বার বার ঘুম কথাটি উচ্চারণের মধ্যে শিশুর মনে একটি ঘুমের মোহ স্যষ্থি 
হয়ঃ একটি অলস নিত্রাতুর স্থরে ছড়াটি আবৃত্তি হয়, নিদ্রা যেন জননী বা ধাত্রী 
রূপে মুন্তিমতী হইয়া শিশুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রাখেন, ছুরস্ততম শিশুও 
নিদ্রার মোহ আর কাটাইয়া উঠিতে পারে না। র 
নিত্রার রাজ্য স্বপ্পের রাজ্য । ৫সই রাজ্যে হুমো ও লেজঝোলা পাখীর 
বাঁস, এই অচেন। পাখীর শিশুদের চেন। ; কারণ, তাহাঁর। যে সবে মাত্র ব্বপ্পের 
রাজ্য হইতেই আমিয়শছে-__ 
| আয়রে পাখী হুমে।। 
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমে! ॥ 
আয়রে পাখী লেজঝোল। 
আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোল! ॥ 
ঘুমপাড়ানি ছড়ার ভিতর দিয়া এই স্বপ্ররাজ্যটি সজীব হইয়! উঠে ১ এই 
জগতের সঙ্গে বাশুব জগতের কোন সম্পর্ক নাই; কিংবা কোন সম্পর্ক থাকিলেও 
বাস্তব জগতের ধরা-বীধ। নিয়মে ইহার কোন চিন্তর রচিত হয় না। সেখানে 
শেওড়া গাছের হন ও কুহ্ুম গাছের তেল দিয়! ভালুকে তেতুল খায়, 
আয় ঘুমানি আয়। 
ভালুকে তেঁতুল খায় ॥ 


৯৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


তারা জুন কোথা পায়। 
শাওড়া গাছের জুন ॥ 

কুক্থম গাছের তেল । 

তার তাই দিয়ে দিয়ে খায় ॥ 

. সেই নিদ্রার জগতের ধিনি অধিষ্ঠাত্রী, তিনি দ্রেবীও নহেন, রাণীও নহেন-- 
তিনি আমাদের আত্মীয়া, মামিপিসি কিংবা! মা। তিনি ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি 
কিংবা নিদ্রালী ম। বলিয়া আমাদের ক।ছে পরিচিত, তাহার গুণের পরিচয় 
এক রকম স্পষ্ট হইলেও তীহাঁর রূপের পরিচয়টি কিছু অস্পষ্ট । যতটুকু তাহাঁর 
রূপের পরিচয় পাই, তাহ। বড় সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত। তিনি সরু সুতার কাপড় 
(শাড়ী নহে ) পরিয়া থাকেন, অন্তর তাহার ভোজ্য-_ 

ঘুমপাড়ানি মানিপিসি আমার বাড়ী যেয়ে! । 
সরু স্তার কাপড় দেবে। ভাত রেধে খেয়ে ॥ 
সরু স্তার কাপড় পর্রিয়া ভাত রাধিয়া খাইবার মধ্য দিয়া ঘুমপাঁড়ানি 
মাসিপিপনির জীবনে বিশেষ কোনও অবাস্তবতা দেখিতে পাঁওয়! যায় না, তথাপি 
সুতার কাপড়টি যেন মাসিপিমির দেহে কেমন বেমানান্‌ বলিয়! বোধ হইতেছে । 
তাহাঁর বাট] ভরিয়] পাঁন গাল ভরিয়। খাইবার চিত্রটি আরও বাস্তব--তাহার 
কথ। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু যে মুহন্তে দেখিতে পাইলাম, এতটুকুন 
শিশু পুঁটুর চোখ তাহার আসন বলিয়। কল্পিত হইয়াছে, সেই মুহ্র্তেই তাহার 
উক্ত বাস্তবতার পরিচয়টুকু বাস্পের মত কোথায় উড়িয়া গেলু-- 
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ী এসে । 
শেষ নেই মাছুর নেই পুঁটুর চোখে বসো ॥ 
গৃহে শয্যা কিংবা আসনের অভাব থাকিলেই যে শিশুর চোখের উপর 
কাহারও বসিতে হইবে, তাহা ঘেমন কোন কথা হইতে পারে না, তেমনই চোখ 
যে কোনদিনই আসনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, তাহাঁও অন্নমান করিতে 
বেগ পাইতে হয় না-এখানেই সত্য গিয়। স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, 
ব্বপ্লের রাজ্যে সম্ভব ও অসম্ভবের কোন প্রশ্নই নাই। 
কখনও কখনও মনে হইতে পারে যে, স্বপ্ররাজোযোের এই মানিপিসি কোন 
মানবীই নহেন, পুঁটুর চোখের উপর যেমন তাহার আসন স্থাপিত হইতে পারে, 
তেমনই বুক্ষশাখাঁও তাহার আসন রূপে ব্যবহৃত হয়-_ 


শিশু ৯৭ 


ঘুমপাড়ানি মাসিপিপসি মোদের বাড়ী যাইও। 
পাঁকৃনা কাঠাল ভাইঙ্গয। দিয়াম ভালে বইসা খাইও ॥ 

পাক1 কাঠাল খাইবার সাধ যদি কাহারও হয়, তাহা হইলে মেই সাধ যে 
তাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়াই পূরণ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? এখানে 
তিনি যদি মানবী বলিয়া কল্পিত হইতেন, তবে তাহার সম্বন্ধে এমন বিসদৃশ 
ধারণা করা হইত না। ঘুমের সঙ্গে যাহার সম্পর্ক আকাশ-পথে উড়িয়া আসাই 
তাহা দ্বার। সম্ভব, সেইজন্য তাহাকে এখানে পক্ষিণী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, 
অতএব বুক্ষশাখাই তাহার আসন বলিয়] নির্দেশ কর! হইয়াছে । শিশুও ত 
ছড়ায় পক্ষী__ 

খকন খকন পায়রাঁটি কোন বিলেতে চর । 

খকন বলে ডাকলে পরে মায়ের কোলে পড় ॥ 

অতএব পক্ষিণী রূপিণী ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির উপরই এই পক্ষিরূপ 

শিশুর নিদ্রার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে । পক্ষীই ত স্বপ্ররাঁজ্যের সঙ্গে বাস্তব 
জগতের যোগসুত্র রচনা করে-_ইহা আকাশ হইতে উড়িয়। আপিয়। ধূলির ক্ষুদ- 
কুড়া খুঁজিয়া খায়। ইহার পথ অনুসরণ করিয়াই আমরা স্বপ্ররাজ্যের সন্ধান 
পাই; শিশুও ন্বপ্ররাজ্য হইতে সছ্য আগত, সেইজন্য শিশুর সঙ্গে পক্ষি-প্রকৃতির 
যেমন সাঁদৃশ্ত আছে, তেমনই শিশুর সম্পকিত সকলের সঙ্গেই পক্ষীর একটি 
মৌলিক সম্পর্ক আছে, সেইজন্ত ঘুমপাড়ানি মামিপিসিও পক্ষিণী। 

,পুর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ঘুমপাড়ানি পক্ষিণী কখনও মাঁসিপিসি, কখনও মা 
এতদ্যতীত আর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক তাহার সঙ্গে নাই, তিনি কদাচ খুড়ী 
জোঠী কিংবা দিদি, দিদিমা, ঠাঁকৃমা নহেন। মাসিপিসি কথারও একটি বিশেষ 
অর্থ আছে, ইহার অর্থ মাসি এবং পিসি নহে, বরং কেবল মাত্র মাসিই-_-পিসি 
কথাটি এখানে ধ্বনি-সাম্য রক্ষা করিবার জন্য কিংব। মাসির একটি অর্থহীন 
অলঙ্কার মাত্র রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তুলনীয় টাঁকা-কড়ি, কাপড়-চোপড় 
ইত্যাদি; এখানে “কড়ি” এবং “চোপড়” কথা ছুইটি যেমন ইহাদের ব্যবহারিক 
ব৷ প্রকৃত (০৪1) অর্থে গৃহীত হয় না, পিসি শবটিও তেমনই । মাসি পিসি বলিতে 
কেবল মাত্র মাসি বুঝায়, অতএব ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি বলিতে ঘুমপাড়ানি 
মাসিই বুঝিতে হইবে, মাপি কথাটিই এখানে প্রথম আছে এবং ছড়ার বর্ণন। 
হইতে ইহার একজনই যে নায্সিকা তাহা বুঝিতে পারা যায়। মাপি এবং 


৯৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পিসি কথ ছুইটি প্রায় সমোচ্চাধ্য বলিয়া এক সঙ্গে এই ভাবে উচ্চারিত 
হইলেও এই ছুইটি সম্পর্কের মধ্যে একটি স্থদূর ব্যবধানও আছে । মাসি মাতার 
ভগিনী-_এই সুত্রে মাতুলালয়েরই অধিবাসিনী, পিসি পিতৃগৃহ-বাসিনী | শিশুর 
ছড়ায় মাতুল ব৷ মামার কথাই আছে, পিতার কথা নাই-_তেমনই মানসির কথা 
আছে, পিসির কথা নাই । ইহার স্থগভীর সামাজিক তাতপধ্যের কথা পরে 
আলোচনা করিব। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, ঘুমপাঁড়ানি পক্ষিণী মাসি 
এবং মা বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন, অন্য কোন আত্মীয়ার সম্পর্কে কল্লিত 
হন নাই। 
পূর্ববোদ্ধত ছড়াগুলির মাসিপিসির উল্লেখের মধ্যে মাসির পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে, এই বার ঘুমপাড়ানি বা নিদ্রালি মার কথা উল্লেখ করিব। চট্টগ্রাম 
হইতে শিশু-সম্পকিত যে সকল ছড়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের নায্মিক। 
ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি কিংব! মাসি নহে, নিদ্রালি ব। ঘুমপাড়ানি মা 
নিব্রালি মাউরে, আমার বাড়ীত আইও । 
খাট নাই পাঁলঙ. নাই, পিড়ি দিতাম জাগ। নাই, 
আমার মণির চথের উপর বৈস ॥ 
ও নিদ্রালি মা, আমার বাড়ীত আইও । 
গাল ভরি সুপারি দিয়ম, 
বাট। ভরি পাঁন দিয়ম, 
বাছার চক্ষুর উপর বৈ? ॥ 
ডাঁইল দিয়ম্‌ চীউল দিয়ম্‌ রসাই করি খাইও ॥ 
এই প্রকার আরও আছে, 
নিদ্রালি মাওরে আঙারে বাঁড়ীত যাইও । 
উঠানেত শঙ্খনদী পা পাখালিয়া যাইও ॥ 
হাতিনাতে কাঁনির বোচ.ক। পা মুছিয়া যাইও । 
বাড়ীর পিছে মানকচু পাতা মাথাত তৈক্যা দিও । 
সোনার ঢুলন পীড়ি দিয়ম্‌ পড়িয়া ঘুষ যাইও ॥ 
কচিৎ মার সঙ্গে মাসিরও উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়, 
নিদ্রালি মা-মই (মাসী) আমার মাথা খাইও । 
আসন দিবার শক্তি নাই পাগলার চোখে বইও ॥ 


শিশু ৯৯ 


কিন্তু এখানেও মই ব। মালি শব্দ অর্থহীন অলঙ্কার মাত্র, মা-ই এখানে 
প্রকৃত বক্তব্য । এই অঞ্চলেরও কোন ছড়াতেই পিমি কথাটির উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 
শিশু-সম্পকিত ছড়ার মধ্যে ঘুমপাড়ানি ছড়াই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । পুর্ব্বেই 

বলিয়াছি, ইহার সঙ্গে আদিম সমাজের এন্দ্রজালিক (০281০) ক্রিয়ার সম্পর্ক 
আছে। চোরের কাহীরও গৃহে চুরি করিবার উদ্দেশ্টে এক্রজালিক উপায়ে 
গৃহস্থকে ঘুম পাড়াইয়া লয় বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । যে এন্দ্রজালিক 
ক্রিয়৷ দ্বারা পরের অনিষ্ট সাধন কর] যায়, তাহাকে 91৯০] 78810 ও যাহা 
দ্বারা ইষ্ট সাধন কর হয়, তাহাকে 1169 27810 বলে। চোরের গৃহস্থকে 
ঘুম পাঁড়াইবার ছড়া ৮:০৮. 7028:০-এর অস্ততূক্ত ও জননীর শিশুকে ঘুম 
পাঁড়াইবাঁর ছড়া 17169 12,81০-এর অস্ততুক্ত ধরিতে হইবে । একই ক্ষেব্র 
হইতে ইহাদের উভয়ের উদ্ভব হইলেও ইহারা কালক্রমে ছুইটি স্বতন্ত্র ধারায় 
বিকাশ লাভ করিয়াছে । বাংলা দেশে এই উভয় প্রকৃতির ঘুমপাড়ানি ছড়। 
যে একদিন সমান প্রচলিত ছিল, বাংলার প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যাইবে । ধশ্মমঙ্গলকাব্য হইতে 1591 209.81০-এর অন্তভূক্ত একটি 
ঘুমপাঁড়ানি ছড়ার উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে, ছড়াটি কবির হাতে একটু সংস্কার 
লাভ করিয়াছে বলিয়৷ অনুভূত হইলেও ইহার লৌকিক রূপ একেবারে প্রচ্ছন্ন 
হইয়া! যায় নাই। এখানে তাহা উদ্ধত করিয়! ঘুমপাড়ানি "ছড়ার এক নৃতন 
রূপের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । গৌড়ের মন্ত্রী কতৃক প্রেরিত তস্কর ইন্দা 
মেটে শিশু লাউসেনকে অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে এই ছড়। বলিয়ঃ নগরবাসীকে 
নিদ্রায় অভিভূত করিতেছে, সে ছড়া বলিতে বলিতে ইছুর মাঁটি ছড়াঁইতেছে__ 

জাগ. জাগ. জাগ. মাটি কাজে লাগ মোর । 

ময়নানগর জুড়ে লাগ. নিদ্রা ঘোর ॥ 

আগম ভাখিনাতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি । 

কালিকাদেবীর আজ্ঞা লাগ রে নিছুটি ॥ 

লাগ. লাগ, নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ, । 

যেখানে যে রূপে যেব! জাগে বীরভাগ ॥ 

খাটে বাটে ভূমে পস্ড়ে যে জন ঘুমায় । 

ভূপতি ভোঁজের আজ্ঞ! আগে লাগ তায় ॥ 


বাংলার লোক-সাহিত্য 


শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে । 
ঘোর নিদ্রা নিছুটী নয়নে তার লাগে॥ 
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায়। 
কাঙ্রে কামিখ্যা দেবী চণ্ডীর আজ্জায় ॥ 
মাটি পডে দিল কুস্তকর্ণের দোহাই । 
উড়াইতে সহরে সবার উঠে হাই ॥ 
হাটিল৷ বাজারি কুন্দু কাবাড়ি কুজুড়া। 
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া ॥ 
সুখবাসী চাষী কিব। প্রবাঁপী চাকর । 
নয়নে নিছুটি লেগে নিদ্রায় কাতর ॥ 
জীবজন্ত যত আছে অচেতন গড়ে । 
থাকুক অন্যের কথ। পাতা নাহি নড়ে ॥৯ 


কোন এন্দ্রজালিক নিছুটি বা নিদ্রালি দিবার ছড়ার উপর ভিত্তি করিয়া 
ইহা! রচিত হইয়াছে, অতএব শিশুর ঘুমপাঁড়ানি ছড়ার সঙ্গে ইহার ভাবগত 
পার্থক্য আছে। 

শিশুর ঘুম পাড়ানে! যেমন মায়ের এক সমন্তা, সময়ে অসময়ে তাহাঁর কান্গ' 
নিবারণ করাও তাহার আর একটি সমস্যা | 
মধ্যে বিপধ্যয়ের স্য্টি হইয়া যায়, কেন কার্দিল? কেন কাদিল? 
যেমন অকারণেই হাঁসে, তেমনই অকারণেই কাদে ; তথাপি কাধ্যকারণস্ত্রধৃত 
মানুষের সংস্কার ইহ কিছুতেই বুঝিয় উঠিতে পারে না। কিন্তু শিশুকে শাস্ত 
করা মায়ের সমস্যাঁ_যে কান্নার কোন কারণ নাই, সেই কান্না দূর করাও ত 


অসম্ভব ; কিন্তু মায়ের কাছে ইহার মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র ছড়া__ 


পুঁটু ষদিরে কাঁদে । 

আমি ঝাপ দেবরে বাদে ॥ 

পুঁটু ঘদিরে হাসে । 

উঠব হেসে হেসে ॥ 

পু'টু নাকি রে কেঁদেচে। 

(আমার ) ভিজে কাঠে রেধেচে ॥ 


১ ঘনক্সাম চক্রবর্তী, 'ধশ্মমঙ্গল' ( বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩১৮ ) পৃঃ ৫৪-৫৫ 


শিশু কাঁদিয়া! উঠিলেই পরিবারের 


শিশু ১০১ 


এবার যাব হাট। 
কিনে আন্ব রাঙা খাট ॥ 


হাট হইতে একটি বাঁ খাট কিনিবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া! পুটুবাবু যে তাহার 
রোদন সংবরণ করিলেন, তাহা নহে; তিনি মায়ের স্থধাঁকঠ-নিঃহ্ত একটি 
জটিল সুরের জালে জড়াইয়া পড়িলেন 3 ইহাতেই তাহার কথ নীরৰ হইল । 
মনে হয়, পুটুবাবু নিজে হাসিয়া উঠিয়া এবার মাকেও হাঁসাইতে অধিক 
বিলম্ব করেন নাই । এই শ্রেণীর ছড়াই প্রকৃতপক্ষে ছেলে-ভূলাঁনে৷ ছড়া__যে 
ছড়া শুনিয়া শিশু কান্না ভুলিয়া যায়, তাহাই ইহা। অতএব পুর্বালোচিত 
ছড়াগুলি ঘুমপাভানি ছড়া বলিয়। নির্দেশ করিয়া এই শ্রেণীর ছড়াগুলি ছেলে- 
ভুলাঁনে। ছড়া বলিয়। সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ কর! যাইতে পারে । এই শ্রেণীর 
ছেলে-ভুলাঁনো! ছড়া সর্বপ্রাচীন না হইলেও যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহা বুঝিতে 
পার] যাঁয়। খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচলিত এমনই একটি ছড়ার উপর 
ভিত্তি করিয়া] “চণ্তীমঞ্গল কাব্যের কবি মুকুন্দরাম চক্রবস্তী একটি ছড়া রচনা 
করিয়াছিলেন । কেবল ভাবের দিক দিয়! নহে, ইহার বহিরঙ্গের ভিতর দিয়াও 
ইহার লৌকিক বূপটি আ্পূব্বিক রক্ষা পাইয়াছে। ছড়াঁটি এখানে উদ্ধত 
করিবার যোগ্য । শিশু শ্রীমন্ত সম্পর্কে ছড়াটি উল্লিখিত হুইয়াছে-_ 


আয় আয়রে বাছা আয় । 

কি লাগিয়। কান্দ বাছা, কি ধন চায় ॥ 
তুলিয়া আনিব গগন ফুল । 

একেক ফুলের লক্ষেক মূল ॥ 

সে ফুলে গাঁখিয়! দিব যে হার। 
প্রাণের বাছ। মোর নাকান্দ আর ॥ 
গগন মণ্ডলে পাতিব ফান্দ। 

ধরিয়া আনিব গগন চান্দ ॥ 

সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা। 
কালি গড়াইয়! দিব সোনার ভেট] ॥ 
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাখাব চুয়া । 
কর্পুর পাক! পান সরস গুয়া ॥ 


১০২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়] । 
ছুই রাজার কন্ত। করাব বিয়া! ॥ 
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায় । 
কুস্কম কন্ত,রী মাখার গায় ॥ 
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায় । 
অশ্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায় ॥৯ 
এই ছড়াটিই প্রায় চারি শত বৎসর পর বাকুড়! জিলার বেলেতোড় গ্রাম 
হইতে এই রূপে সংগৃহীত হুইয়াছে-_ 
আয় রে আয়। 
কি লেগে কাদিস রে বাছা কি ধন তোর চাই ॥ 
খাঁওয়াইব ক্ষীরখণ্ড মাখাইব চুয়। 
পাকা পাক! পান দিব সরেস গুয়া ॥ 
রাজার ছুহিতা করাইব বিয়া । 
কুষ্কুম কন্ত,রী চন্দন দিয়া ॥ 
তুলে এনে দিব গগন-ফুল। 
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল ॥ 
সে মূলে গড়াব হার সোনার । 
আমার যাছু রেকেদ না আর ॥২ 
মনে হয়, এই প্রকার একটি লৌকিক ছড়ার উপর ভিন্তি করিয়! মুকুন্দরাঁম 
তাহার ছড়াঁটি রচনা করিয়াছিলেন ; লিখিত হইয়া প্রচারিত হইবার জন্য তাহার 
বিশিষ্ট একটি রূপ নিদিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যে ছড়াটি মুখে মুখে প্রচারিত 
হইতেছিল, তাহ। পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আসিয়া আজ হইতে প্রায় বাট 
বৎসর পুর্বে উপরি-উদ্ধত আকারে সংগৃহীত হইয়াছে । 
শিশু মায়ের কাছে আনন্দের খনি, তাহার কান্নায় মার কণ্ঠে যেমন ছড়া 
ফোটে, তেমনই তাহাঁর চোখের জলের মধ্যেও তিনি মুক্তার ঝর্না দেখিতে 
পান। যখন পুটু ছিল না, তখনকার রিক্ততার কথা স্মরণ করিয়া মাতা এখনও 
শিহরিয়। উঠেন__ 


১ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, “চশ্তীমঙ্গল' (বঙ্গবাসী সংক্ষরণ, ১৩৩২)? পৃঃ ২১১১২ 
২ সা-প-প ২, ৩৭৪ 


শিশু ১০৩ 


পু'টু আমার কেঁদেছে। 
কত মুক্ত! পড়েছে ॥ 
ষখন পটু আমার হয় নাই। 
ভিখারীতে ভিখ, নেয় নাই ॥ 
ভাগ্যে পুটু হয়েছে। 
ভিখারীতে ভিখ, নিয়েছে ॥ 
পূর্ব্বেই বলিয়াঁছি, ছেলে-ভুলানে৷ ছড়াঁগুলি জননীর রচনা বলিয়া ইহাদের 
মধ্যে বিজ্ঞভাঁবের স্পর্শ আছে-__ 
খিদেয় গোপাল কাঁদে । 
দে গে! মা তুই নবনী। 
কেদোনা কেদোনা বাপা কোলে এস আপনি ॥ 
তুমি আমার ধন। 
কোলে করে নিয়ে যাব শ্রীবুন্দাবন ॥ 
এইভাঁবে বাংলার জননীদিগের রচিত ছড়াঁগুলির উপর কোঁন কোঁন সময় 
বৃন্দাবনের কস্ত,রী-চন্দনের স্পর্শ লাগিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্বেও বাংলার 
ধূলিমাঁটির পরিচয় তাঁহ। হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়। যায় নাই। 
ঘুমপাড়ানি মাসির মত কুঁছুলে মাসিও একজন আছেন, তিনিই শিশুকে 
সময়ে অসময়ে কাদাইয়। বেড়ান । বলা বাহুল্য, তাহাকে কেহই সাঁদর সম্ভাষণ 
জাঁনাইয়। বাটাভর। পন দিয়া অভ্যর্থনা করে না বরং তাহাঁকে গঙ্গাপার করিয়। 
দিবার সঙ্ষল্প প্রকাশ করে__ 
আঁছুলে কুঁছলের মাসি কুলতলাঁতে বাপ।। 
পরের ছেলে কাদাঁতে মনে বড় আশা ॥ 
হাতে না মেলাম ভাতে না মেলাম কলেম গঙ্গাপার। 
রেতে ন। কেঁদে। ছেলে দিনে একটি বাঁর ॥ 
এখনে আছুলে কথাটি দেখিয়াই যদি কোন তত্ববিৎ এই সিদ্ধান্তে আসিয়া 
উপনীত হন যে, এই ছড়ার মধ্যে হাওড়া জিলার আন্দুল গ্রামের কোন 
শিশুত্রসকাঁরিণী কলহ-প্রিয়! নারীর কথা! উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে 
তিনি ভূল করিবেন ; কারন পূর্বেই বলিয়াছি, ছদ্ডাঁর রাজ্য স্বপ্পের রাজ্য । 
সত্যের জগতে কাহাঁকেও ব্যঙ্গ কিংবা আঘাত করিবার মত পরিণত বুদ্ধির 


১৯৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পরিচয় ইহাদের মধ্য দিয়। প্রকাশ পায় না; অতএব আছুল গ্রামের কোন 
কলহ-প্রিয়! নারীর সঙ্গে ইহার কোঁন সম্পর্ক নাই । 
কিন্তু জননীর সর্বদাই আশঙ্কা হয় যে, তাহার শিশুকে কেহ অলক্ষ্যে 
থাঁকিয়া অনিষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে ; মে যে কে, তাহা তাহার জানা 
নাই, তথাপি তাহার প্রতি তীহার অভিসম্পাত সর্বদাই উদ্যত হইয়। আছে-_ 
সাজের প্রদীপ নড়ে চড়ে । 
খোঁকনকে যে খোড়ে ॥ 
তার মুখটি পোড়ে । 
আর যে খোড়ে মনে মনে। 
পুড়ে মরুক সে আধার কোণে ॥ 


পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, শিশুকে দুধ খাওয়ানো! মায়ের একটি সমস্তা । 
শিশু-সম্পকিত সকল সমস্যাই জননী যে ভাবে কাটাঁইয়। উঠেন, ইহাতেও তিনি 
তাহাই প্রয়োগ করেন ; তাহার কথনিঃহ্ত ছড়ার স্থরে যে সন্মোহনের স্য্টি 
হয়, তাহাতেই অবাধ্য শিশু বশীভূত হয়। ছুধ খাওয়ানোর ছড়। পূর্বে একটি 
উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রকার আরও বহু উদ্ধত করা যাইতে পারে । 

শিশু মায়ের কেবল সমস্যাই নহে, তাহার আনন্দও বটে। শিশুর নৃত্য 
জননীর সেই আনন্দের একটি উৎস, এই আনন্দের প্রেরণায় আপন। হইতেই 
জননীর মুখ দিয়া ছড়া ফুটিতে থাঁকে-__ 


সাইর নাচে শালিক নাচে মাদার পুষ্প খাইয়া! । 
ছুধর ছাঁবাল নাঁচে মায়ের কোল পাইয়া ॥ 


এই নৃত্য ত আর কিছুই নয়-__যে শিশু দাড়াইতে পারে না, জননী তাহাকে 

ছুই হাতে ধরিয়] দাড় করাইতে চাঁহেন, তাহাকে দাঁড়াইতে শিখান, কিন্ত 
বারবার সে হাটু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, আর খিল্‌ খিল্‌ করিয়] হাসিতে থাকে, 
মা'র মুখে তখন ছড়া ফুটে, 

নাচে রে মাল। 

চন্দনী কপাল ॥ 

ঘ্বত মধু খায়! তোমার, 

টোঁব] টোঁবা গাল ॥ 


শিশু ১০৫ 


ইহাই শিশুর নাচ। শিশুর গাল যেযন্‌ “টোবা” “টোবা" তাহার পেটটিও 
ভোদড়ের মত, সেইজন্য জননী এই নৃত্যকে মানব-জগতের কোঁন সভ্ভ্য নুত্যের 
সঙ্গে তুলন। ন। করিয়া পশুজগতের নৃত্যের সঙ্গেই তুলনা করিতেছেন, 


আক বাড়ীর পাশে । 
ভু'ড়শিয়ালী নাচে ॥ 
বাড়ীর বেগুন ভোরার মাছ। 
তা খেয়ে খেয়ে ভোদড় নাচ ॥ 


একটি অপূর্ব উপম। ! ভোদ্ড যখন পিছনের ছুই পায়ের উপর ভর দিয়া 
পোজ] হইয়] দাড়ায়, তখন তাহাকে মানব শিশুর সঙ্গে তুলন) দেওয়া ষে বড়ই 
সার্থক হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন ; বিশেষতঃ শিশুর জগৎ ও প্রক্কৃতি- 
জগতে কোন পার্থক্য নাই, অতএব সেখানে পশু-শীবক ও মানব-শিশু একাকার 
হইয়া বাস কবে। এমন কি, জনশী নৃত্যুপর শিশুকে লইয়া বনের মধ্যে গিয়া 
বাস করাব কল্পনাকেও অসঙ্গত ও অপামাজিক বলিয়া বোঁধ করেন না, 


ধন্কে নিয়ে বন্‌কে যাব থাকৃব বনের মাঝে । 

আয় দেখিনি, নীলমণি, তোর কেমন ঘুঙর বাজে ॥ 
তোরে নাঁচলে কেমন সাজে। 

ঝুছছক ঝুন্ক বাজে ॥ 


শিশুর নুত্য জননীর হৃদয়ে যেন ছড়াঁর এক অনস্ত উৎস-মুখ খুলিয়! দেয়। 

শিশুর নৃত্যের ঘেমন তাল নাই, এই ছড়ারও তেমনই কোনও বীধুনি নাই; 
ইহা কখনও শিশুর কোমল চরণের আঘাতের মত মৃদু, কখনও তাহার 
চরণাশ্রিত নৃপুরের নিক্কনের মত দ্রুত সঞ্চারিত-_-শরতের মেঘের মত ষখন 
শিশু যে ভাবে থাকে, জননীর হৃদয়ে তখন সেই ভাবেরই তাল সঞ্চারিত হয়। 
শিশু-সম্পফিত প্রত্যক্ষ কোন কাঁরণ অবলম্বন করিয়াই যে ছড়ার জন্ম হইয়া 
থাকে, তাহা নহে- প্রত্যক্ষ কোন কারণ ব্যাতীত ও শিশুকে অবলম্বন করিয়া 
ছড়ার জন্ম হয়। শিশুর রূপ মাতৃ-হৃদয়ে মে আনন্দ-প্রেরণার স্থষ্টি করে, তাহাঁও 
বহু ছড়ার জননী, 

পু'টু আমার মেঘের বরণ। 

পুটু আমার চাদের কিরণ ॥ 


১০৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


চাদ বলে ধায় চকোরিণী। 
মেঘ বলে ধায় চাতকিনী ॥ 
পাড়ার লোক পুর রূপ । 
কে দেখবি দেখ সে আয়। 
নব ঘন মিশেছে তায় ॥ 


বারবার মেঘ বা ঘনর উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পু'টু আর 
যাহাই হউন, গৌরকান্তি নহেন_তিনি মেঘেরই বরণ বা কষ্ণকাঁয়, কিন্ত 
তথাঁপি তাহার রূপের সীমা নাই, সেই বধূপ দেখিবার মত । বাংলার শ্যামল 
বক্ষে ধূলি-মলিন শিশুই সরল শৌন্দর্যের ধারা অব্যাহত বাখিয়্াছে_কেলে 
সোঁনা নীলমণির মধ্যেই বাংলার শিশু-সৌন্দর্য রূপ লাভ করিয়া অমরত্বের 
অধিকারী হইয়।ছে। কিন্ত শিশু শ্যামল হউক, গৌরবর্ণই হউক, তাহাকে 
সর্বদাই আকাশের চাদের সঙ্গে অভিন্্ বলিয়৷ বিবেচন। করা হইয়াছে, 
চাঁদ চাঁদ চাদ গগন টাদ 
হিঞ্চে বনে শচী। 
এ এক চাদ এ একাদ 
চাদে মেশামিশি ॥ 
শিশুর ভবিস্যৎ-সম্পর্কে কত অস্পষ্ট স্বপ্ন জননীর চোখের সম্মুখ দিয়া ভাপিয়া 
যায়, কোন কোন সময় একটি স্বপ্ন ছড়ার মধা দিয়া গৌধুলি-আলোকের মত 
আপনার স্বর্ণকিরণ বিস্তার করে-- 
পুট্রাণীর বিয়ে দেব হগুমালার দেশে । 
তাঁরা গাই বলদে চষে ॥ 
তার। সোনায় দাত ঘষে। 
রুই মাছ পটল কত ভাঁরে ভারে আসে ॥ 
এইখানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিয়া রাখিতেছি,_একই ছড়া 
ছেলে ও যেয়ের উপলক্ষে আবৃত্তি করা হয়, দেইজন্য বাংলার ছড়ায় পটু 
কখনও ছেলে, কখনও মেয়ে--কখনও পুটুবাবু, কখনও প্রটুরাণী, পূর্ব 
একবার পু"টু বাবুর পরিচয় পাইয়াছি, এইবার পু'ট্রাণীর সঙ্গে পরিচয় হইল । 
পুঁটুরাণীর যে দেশে বিবাহ দেওয়। হইবে বলিস স্থির করা হইয়াছে, তাহা 
স্বপ্ররাজ্য হইলে ও অমরাঁবতী নহে, ধরণীর ধৃলিজাল দিয়াই সেই স্বপ্ররাজ্য-রচন! 


শিশু ১০ 


করা হইয়াছে । একত্র গাই ও বলদ দিয়া চাষ করার মধ্যে অন্বাভাবিকত। 
কিছু মাত্র নাই, একটু স্বাতন্ত্র আছে মাত্র । সোনায় দাঁত ঘষার মধ্য দিয়া 
সেদেশের অধিবাসীদিগের একটু এ্রশ্বর্য্যের পরিচয় প্রকাঁশ পাইয়াছে। স্বপ্র- 
রাজ্যের দস্তধাবন করিবার এই প্রণালীটি সর্বজনম্বীকৃত নহে বলিয়া ইহাতেই 
সমগ্র চিত্রটির উপর স্বপ্রময় পরিবেশ স্যষ্টি সর্বাপেক্ষা সার্থক হইয়াছে ; তারপর 
রুইমাছ ও পটলের সম্ভীরের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অবাস্তবতা 
কিছু মাত্র নাই । অতএব সত্য লইয়া এখানে স্বপ্ন রচিত হইয়াছে, কেবল মাত্র 
কল্পনার স্বপ্ন রচনা করা হয় নাই। সত্য ও কল্পনা লইয়াই শিশুর সৌন্দধ্য__ 
একটিকে বাদ দিয়া আর একটি কদাচ প্রকাঁশ পাইতে পারে ন।। সেইজন্য 
তাহার সম্পকিত ছড়ায়ও সত্য ও স্বপ্প এমনই ভাবে মিশিয়া যায়। 
মুসলমান সমাজে গিয়া এই ছড়াঁটি যে কি ভাবে সামান্য পরিবন্তিত 

হইয়াছে, তাহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় । তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায়, 

নার্গিসকে বিয়া দিব উজানতলীর দেশে)৯ 

তার] গাই বলদে চষে । 

তারা পায়ে টাক] ঘষে ॥ 

এত টাকা নিমু না। 

নার্গিসকে বিয়া দিমু না ॥ 


এই ছড়াটির মধ্যে একটি গুঢ় সামাজিক তাৎপধ্যের ইঙ্গিত আছে । 
নাগিস্কে বিবাহ দিয়া অর্থলাভের কথ। এখানে অস্পষ্ট হইয়া নাই। অর্থাৎ 
এই সমাজে কন্যা-বিক্রয় বা ৮:75 77799 গ্রহণ করিবার প্রথা! প্রচলিত 
আছে। হিন্দু-সমাজের কোন কোন কৃর্যব্রতের ছড়াতেও কন্তা-বিক্রয় প্রথার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । বর্তমান মুসলমান এবং হিন্দু সমাজ হইতে এই 
প্রথা লুপ্ত হইয়া গেলেও হে সমাজ হইতে একদিন এই ছড়াগুলির উদ্ভব 
হইয়াছিল, সেই সমাজে যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহ] বুঝিতে পার] 
যায় । কন্তা-বিক্রয় প্রথ! আদিম সমাজের একটি স্থপ্রাচীন প্রথা; ছড়াগুলির' 
মধ্যে আদিম সমাজের বহু পরিচয় ষে প্রচ্ছন্ন হইয়। আছে, মে কথ পূর্বেও 
উল্লেখ করিয়াছি । বলাই বাহুল্য যে, অর্থ-লাঁভ সম্পকিত ব্যবপায়-বুদ্ধি 


১ বেগুনতলীর দেশে এবং কাইয়ামারার দেশে পাঠও প্রচলিত আন্ছ। 


১০৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ছড়াটির মধ্যে প্রবেশ করিবার ফলে ইহার সৌন্দর্য ও স্বপ্রের আবেদনটি ব্যর্থ 
হইয়া গিয়াছে। 
ছেলে-ভুলানে! ছড়ার পরই খেলার ছড়া গুলির কথা উল্লেখ করিব। খেলা 

প্রকৃতি অন্থসারে খেলার ছড়া বিভিন্ন হইয়া থাকে । পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 
খেলার প্রকৃতির মধ্যে দুইটি প্রধান বিভাগ-_ছেলেদের খেল এবং মেয়েদের 
খেলা । কিছুকাল পরধ্যন্ত ছেলেমেয়েদের খেলা অভিন্ন থাঁকিলেও, বয়স 
বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের খেলা ক্রমে পরম্পর হইতে পৃথক হইয়া যাঁয়-_ 
ইহাদের মূল পার্থক্য সম্বন্ধে পূর্বেও একটু আভাস দিয়াছি। আধুনিক 
পাশ্চাত্য খেলাধূল। প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় খেলাগুলি অধিকাংশ লুপ্ত হইয়। 
গেলেও ইহাদের সংক্রান্ত যে সকল ছড়। ইতিপৃর্ধেই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
হইতে ইহাদের ছেলে কিংবা মেয়ে কাহাঁর সঙ্গে মৌলিক সম্পর্ক ছিল, তাহা 
বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। এই ছড়াটি যে মেয়েদের খেলায় প্রচলিত ছিল, 
তাহ। পাঠককে বুঝাইয়। দিতে হইবে না, 

ইচিৎ বিচিং। 

জামাই চিচিং ॥ 

তায় পল্লো৷ মাঁকড় বিচিং ॥ 

মাকড়েরা লড়ে চড়ে । 

সাত কুম্ড়ার ভিম পাড়ে ॥ 

এলের পাত । 

বেলের পাত ॥ 

ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ ॥ 

জগন্নাথের হাড়িকুড়ি। 

দুয়ারে বসে চাল কাড়ি ॥ 

চাল কাঁড়িতে হ'লে! বেলা । 

খল্সে মাছের চোকা। 

উড়ে বসে পোকা ॥ 

এখানে জামাইর উল্লেখ, ঠাকুরের (শ্বশুর ) জগন্নাথ বা পুরী যাত্রা ও দুয়ারে 

বসিয়। চাল কাড়িবাঁর কথা হুইতেই ছড়াটি কাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, 
তাহা বুঝিতে পাতা ষাইতেছে। হেয়েদের খেলার ছড়ার মধ্যে অন্তমুী 


শিশু ১০৯ 


জীবনের অর্থাৎ ঘর-সংসার ও পারিবারিক নানা সম্পর্কের উল্লেখ থাকে, 
ছেলেদের খেলার মধ্যে বহিমুখী জীবনের একটু স্পর্শ অনুভব করা যায়, সে কথা৷ 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। ছেলেমেয়েদের মিশ্র খেলার ছড়ায় ছুইটি ভাবেরই অস্তিত্ব 
অনুভব করিতে পারা যাঁয়। ইহার সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্ত__ 


আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে । 

ট1ই মিরগেল ঘাঘর বাজে ॥ 

বাজতে বাজতে প'ল ঠুলি। 

ঠুলি গেল কমলাফুলি ॥ 

আয়রে কমল! হাটে যাই । 

পাঁন গুয়োট1 কিনে খাই ॥ 

কচি কুম্ড়োর ঝোল । 

ওরে জামাই গা তোল্‌ ॥ 

জ্যোৎ্সাঁতে ফটিক ফোটে, কদমতুলায় কেরে । 
আমি তে। বটে নন্দ ঘোষ মাথায় কাপড় দেরে ॥ 


এই ছড়াঁটির প্রথম ছুই পদের ব্যাখ্যায় আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ইহা 

ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা; অতএব ইহার মধ্যে একটি পৌরুষ বা বীরত্বের স্পর্শ 
আছে, তাহ1 অল্পবয়স্ক ছেলেদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া তাহা লইয়াই 
তাহাদের খেলার ছড়া রচিত হইক্বাছিল। কিন্তু ছড়াঁটির শেষাংশের মধ্যে 
মেয়েলী ভাবের স্পর্শ রহিয়াছে ; পান-গ্ুয়। খাওয়া, কচি কুম্ড়োর ঝোল রাধা, 
মাথায় কাপড় দেওয়া ইত্যাদির উল্লেখ হইতে কালক্রমে ইহার মধ্যে যে 
মেয়েদেরও অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে । এই 
প্রকার মিশ্র খেলার ছড়ার আর একটি বূপ প্রশ্বোত্তর-বাচক ; ষেমন, 

কি কথা? বেডের মাথা । 

কেমন বেড? নুরু বেড. । 

কেমন সরু? বামন সরু । 

কেমন বামন ? ভাট বামন। 

কেমন ভাট? ঘোড়ার চাট । 

কেমন ঘোড়া? আচ্ছা ঘোড়া। 
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কেমন আচ্ছা? বাদর বাচ্চা। 
কেমন বদর ? মুড়ার বাদর। 
কেমন মুড়1? পাতা মুড়া। 
কেমন পাতা? মিছ কথা। 
ইহার একটি পাঠাম্তর এই-_ 

একটা কথা জাঁনি। 

কি কথা? 

ব্যাডের মাথা । 

কি ব্যাঙ? 

সরু ব্যাঙড। 

কি সরু? 

দামড়া গরু । 

কি দামড়।? 

পিয়াজ কাম্ড়া । 


যাহাকে পিয়াজ কাঁমড়াইতে বল] হইবে, সে এই খেলায় পরাজয় স্বীকার 

করিবে । সাধারণতঃ বাদ্লার দিনে কিংব। সন্ধ্যার পর স্বল্লালোকিত গৃহকোণে 
বপসিয়] ভাই-ভগিনী মিলিয়! এই প্রকার প্রশ্নোত্তরের খেলা খেলিয়৷ থাকে । অন্তর 
যখন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে, তখন সামান্য উপকরণের স্পর্শেই হৃদয় উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠে_সামান্য কয়েকটি কথা, অথচ ইহাদের আবৃত্তির ভিতর দিয়া 
আনন্দের আর সীমা থাকে না। সকল সময়ই ৫ এই শ্রেণীর প্রশ্বোত্তর-বাচক 
ছেলেখেলার ছড়৷ সমবয়স্ক ভ্রাতা ও ভগিনী কিংব। অন্যান্য সম্পকিত বালক- 
বালিকার্দিগের মধ্যেই ব্যবহৃত হুইয়! থাকে তাহ! নহে- নিম্নোদ্ধত ছড়াটি 
মাতা ও শিশুর মধ্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়। মনে হয়, অবশ্ট জননীই এখানে শিশুর 
পক্ষ হইয়া প্রশ্নের জবাঁবগুলি দিয়। থাকেন ; যেমন, 

কেমন বাদর ? বনের বাদর। 

কেমন বন? ুন্দর বন। 

কেমন স্রন্দর ? খোকার বদন । 

কেমন খোকা? আচ্ছা থোকা । 
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এই খোকাটি কাদের? 
কপাল ভাল যাদের । 
শেষ ছুইটি পদে স্বতন্ত্র একটি ছড়ার অংশ আসিয়। এখানে যুক্ত হুইয়াছে। 
ছেলে ও মেয়ে যতই বয়সের দিক দিয় বাড়িতে থাকে, ততই তাহাদের 
আমোদ-প্রমোদের ধারাও স্থস্পষ্টরূপে পৃথক্‌ হইয়। যায় । ক্রমে পূর্ব্বে ষে তাহার] 
এক সঙ্গে মিলিয়৷ খেলাধূলা করিত, তাহার আর কোন সংস্কারই তাহাদের 
মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। নিজন্ব খেলার দিক ধিয়! তখন বালকের মন অগ্রসর 
হইতে থাকিলেও, বালিকার মন তখন গৃহকশ্মে নিবিষ্ট হইয়। যায়, খেলার 
চাপল্য তাহার অল্পদিনের মধ্যেই তিরোহিত হয় । ছেলেদিগের বিশিষ্ট গ্রকতির 
খেলার মধ্যে হা-ডু-ডু-ডু খেল! বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহার কথাও পৃর্ব্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । ইহার ছড়ার মধ্যে একটু পুরুষোঁচিত প্রাণশক্তির স্পর্শ অন্গুভব 
কর। যায়-- 
ছি মারুম শিকলের গোটা । 
হাতি মারুম মোট] মোট] ॥ 
মইষ মারুম লাফে । 
তরওয়াল কাপে ॥ 
তরওয়ীলের ঝিকিমিকি। 
বাবুই নাচে 58758 
, যতক্ষণ নিঃশ্বাস রাখিতে পারে, ততক্ষণ কেবল শেষ চরণটি বার বার 
আবৃত্তি করিতে থাকে । তারপর আরও একটি ছড়া_ 
এক হাত বোল্প। বার হাত শিং। 
উড়ে যায় বোল! ধা! তিং তি ॥ 
ধা তিহ তং 22255858585 
এক নিংশ্বাসে এই ছড়াগুলি আবৃত্তি করিবার নাম পশ্চিম বঙ্গে “চু টানা 
পূর্বববঙ্গে ছি দেওয়া,_-শব্দটি একই সুত্র হইতে উদ্ভৃত। ছেলেদের বিশিষ্ট 
আরও অনেক খেলার মধ্যে এই প্রকার ছড়া শুনিতে পাওয়। যায়। 
কিন্তু একথা সত্য যে, ছড়া রচনার মধ্যে মেয়েদের একটি বিশিষ্ট কৃতিত্ব 
প্রকাশ পায়; কিস্তু মেয়েদের মধ্যে যখন স্বাতন্ত্াবোধ জাগে, তখন আর 
তাহাদের খেলিয়া বেড়াইবার অবসর থাকে না, অধিকাংশই গৃহ-সংসারে প্রবেশ 
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করে, সেইজন্ত খেলার পরিবর্তে তাহাঁদের রচন। শিশু ও সংসার-সম্পফিত বিষয় 
অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে । অতএব মেয়েদের স্বতন্ত্র খেলার ছড়ার 
সংখ্য। অধিক নাই। 
এইবার শিশু-সম্পকিত ছড়াগুলি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথ 
বলিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিব । কতকগুলি সাধারণ চিত্র (০০01701001 
17866) শিশু-সম্পকিত ছড়াগুলির ভিতর দিয় প্রায়ই পরিবেশন করা হইয়া 
থাকে । তাহাদের মধ্যে যাহ! সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, তাহা চাদ বা চন্দ্র । শিশু 
কখনও নিজেই চাদ, 
চাদ চাদ চাদ গগন-চাদ। 
হিঞ্চে বনে শচী ॥ 
এ এক চাদ এ এক চাদ । 
চাদে মেশামিশি ॥ 
কিন্ত এই চাদ আকাশ হইতে ধরিয়! আন চাদ নয়, মাটিতে কুড়াইয়। 
পাওয়া 
দুলতে দুলতে এল বান। 
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাদ ॥ 
এ চাঁদটি কাদের । 
কপাল ভাল যাদের ॥ 
আবার শিশু যখন কাদিতে থাকে, তখন জননী আকাশের টাদের দিকে 
হাত তুলিয়। ভাকিতে থাঁকেন। আকাশের চাদ হইলে কি হইবে, পাথিব 
বস্ততেই তাহার প্রলোভন ! 
আয় চান্দ আয় চান্দ। 
কলা দিম মোল। দিম । 
ধেয়ন গাইয়ের ছুধ দিম ॥ 
গাইয়ের নাম চুজুরী। 
ডেকার নাম ভুঙুরী ॥ পুডুস্‌। 
পুড়ুস্‌্ শব্দটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জননী তাহার ভান হাতের 
অঙ্গুলি কয়টি একত্র করিয়া তাহ! দ্বারা! সহসা শিশুর কপাল স্পর্শ পূর্বক একটি 
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ফোটা পরাইবার অভিনয় করেন ? সঙ্গে সঙ্গে শিশু খিল্‌ থিল্‌ করিয়া হাসিয়! 
উঠে, আকাশের চাদ মায়ের কোলের উপর পড়িয়া লুটোপুটি খাইতে থাকে । 
কলা, মূলা ও ধেয়ন গাইয়ের ছুধের মত মাছের মুড়িটির প্রতিও চাঁদের 
লোভ আছে মনে করা হয়। 
আয় চাদ আয়। 
আয় চাদ আয় ॥ 
আগ কুড়িলে মেজা দিয়ম্‌। 
মাছ কুড়িলে মুড়ি দিয়ম্‌ ॥ 
উইর তলে বাঁধি থইয়ম্‌। 
আয় চাদ আয় ॥__( চট্টগ্রাম ) 
সকল দেশের ছেলে-ভুলানো ছড়াতেই চাদের সঙ্গে শিশুর একটি সম্পক 
কলপন। করা হইয়া থাকে । শিশু-সম্পকফিত ছড়ায় চাঁদ একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও 
সাধারণ চিত্র (12959 ), এই চাদ শিশুর সঙ্গে নিবিড়তম আত্মীয়তার স্থত্রে 
আবদ্ধ__ 


আয় আয় চাদ মাম 
টি দিয়ে যা। 
চাদের কপালে চাদ 
টি দিয়েযা॥ 
“বাংলার শিশুর নিকট চাদ মাতুল। বাংলা প্রবাদে বলে, “মামার মত কুটুম্‌ 
নাই” অন্যত্র কোন কোন স্থানে চাদ জননী এবং আয়ু ও অন্নদাত্রী-_ 
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কেবলমাত্র শৃগাঁলই ছড়ার মধ্য দিয়! নানাভাবে শিশুর বিস্ময় ও রহস্যবোধের 
উদ্রেক করিয়াছে-_ 

এক ঘষে ছিল শিয়াল । 

তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল ॥ 

রৌদ্র উঠে বুষ্টি পড়ে, 

শিয়াল মাম] বিয়া করে, 

পাতিল (টোকা) মাথায় দিয়া । 
শিয়ালের বিয় হ'ল ক্ষীর নদীর কূল। 
এক ছিয়ীলী রান্ধে বাড়ে ছুই ছিয়ালী খায়। ইত্যাঁদি। 
এখানে দেখা যাইতেছে, কোন শুগালের পিতা দেয়াল নিশ্মাঁণ করিবার মত 

ব্যয়সাধ্য কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, শুগাঁল-মাতুল রৌদ্র-বৃষ্টির খরা ও 
ঝরাঁর একটু ছুর্লভ মুহূর্তের সুযোগ লইয়া নিজের পরিণয়োৎ্সব নিম্পন্ন 
করিতেছেন এবং এই কাধ্যে চিরাচরিত শোলার মুকুটের ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিয়া কষকের ব্যবহৃত একটি পাতিল। বা টোক। দ্বারা তাহার অভাব পূরণ 
করিয়াছেন । সর্বশেষ পদটিতে শ্রগালের গৃহকন্রীর সে একটি চিত্র দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা যে-তকোনও গৃহস্থের লোভনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। 
শগাঁলকে শিশু চোঁখে না দেখিলেও সন্ধ্যায় ঘুমাঁইবাঁর পুর্বেবে তাহার ভাঁক 
শুনিতে পায়, শৃগালের ডাঁকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়! জননী নির্ভয় শিশুর 
মনে প্রথম ভয়ের সঞ্চার করেন; সেইজন্য এদেশের ছেঞ্জেমেয়ের মনে শৃগাঁল- 
সম্পকিত একটি বিস্ময় ও রহস্যবোধ শিশুকাল হইতেই জন্মলাভ করে-_বড় 
হইয়া শগালের ভীরুতাঁর সঙ্গে (প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া সেই ভাব বাহিরের 
দিক দিয়! কাঁটিয়া গেলেও শৈশবের এই সংস্কার কোনদিন তাহার একেবারে দূর 
হয় না-_-একটু বড় হইয়া শুগাল সম্পর্কে উপকথা বা লৌকিক কাহিনী (০1]- 
6৪199) শুনিতে ভালবাসে | সেইজন্য বাংলার কথা-সাহিত্যে পশুর মধ্যে শুগালই 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে । 


নাগরিক জীবনের প্রসারের জন্তই হউক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই 
হুউক, শৃগাল-সম্পঞ্কিত প্রাচীন ছড়াগুলি ইতিমধ্যেই বাহতঃ কিছু কিছু 
পরিবন্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । ইহার একটি বড় স্থন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়৷ 
গিয়াছে । তাহা এখানে উল্লেখ করিব--ইহ। হইতে শৃগালের নামটিই যে কি 
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ভাবে পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহ যে শুধু দেখা যাইবে, তাহা নহে-শিশু- 
সম্পকিত ছড়াগ্তলিও হে কি ভাবে পরিবস্তিত হইয়া থাকে, তাহাঁও বুঝিতে 
পার যাইবে । 
রবীন্দ্রনাথ নিম্োদ্ধত স্থপ্র সিদ্ধ ছড়াঁটির এই পাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন-_ 
(১) 
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান। 
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্তে দান ॥ 
এক কন্যে রাঁধেন বাঁড়েন এক কন্তে খান। 
এক কন্তে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান ॥১ 
কোন সময় শিব ঠুকুর নামক কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল বলিয়৷ রবীন্দ্রনাথ 
অনুমান করিয়াছেন এবং আর একটি ছড়ায় শিব সদাগরের উল্লেখ পাইয়। ইহাঁরা 
যে একই ব্যক্তি হওয়] সম্ভব, তাহাঁও মনে করিয়াছেন । কিন্ত নিষ্নের আলোচনা 
হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শিব ঠাঁকুর কোন ব্যক্তির নাম নহে, ইহার অর্থ 
শিয়াল। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত খুকুমণির ছড়া”য় এই বিষয়ক 
এই ছুইটি ছড়। সংগৃহীত হইয়াছে, 
67 
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান। 
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান ॥ 
এক কন্যে রাধেন বাড়েন এক কন্তে খান । 
এক কন্তে গৌঁসা ক'রে বাপের বাড়ী যান ॥ 
বাঁপেদের তেল সিন্দুর মালীদের ফুল। 
এমন খোঁপা বেঁধে দেবো হাজার টাকা মূল ॥ (পৃ. ১২) 
(৩) 
বৃষ্টি পড়ে টণপুর টুপুর নদী এল বান। 
শিয়ালের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্ঠ। দান ॥ 
এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে এক শিয়ালে খাঁয়। 
আঁর এক শিয়ালে গৌঁসা করে বাপের বাড়ী যায় ॥ 


১ রবীক্দ্র-রচনাবলী ৬ ( ১৩৪৭ ), &৮৩-৪ 


১১৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বাপের বাড়ীর তেল সিন্দুর মালীর বাঁড়ীর ফুল। 
শিয়ালের বিয়ে হ'ল ক্ষীর নদীর কুল ॥ 

বাপ দেয় ধানছূর্ববা ম! দেয় ফুল। 

এমন খোঁপা বেঁধে দিছে হাজার টাঁকা মূল ॥ (পৃ. ১৩) 


রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে যেখানে “শিব ঠাকুর” পাঠ গৃহীত হইয়াছে, সেখানেই 
দক্ষিণারঞন মিত্র মজুমদারের সংগ্রহে প্রথমতঃ “শিব ঠাকুর ও দ্বিতীয়তঃ 
“শিয়ালের? পাঠ গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ডক্টুর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, সাহেবের 
একটি অভিমত উল্লেখ করিতেছি,__“আঁমাদের অঞ্চলে (২৪ পরগণ। জিলায় ) 
শিয়ালকে উপহাস করিয়। “শিবরাঁম পণ্ডিত” বলা যাঁয়। এখানে প্রকৃত পাঠ 
শিব ঠাকুরের ; “শিবু ঠাকুরের” কিংব! “শিয়ালে”র পাঠে ছন্দে ব্যাঘাত হয়। 
কিন্তু শিব ঠাকুর অর্থে শিয়াল বটে । “বাঁপেদের তেল সিন্দুর, মালীদের ফুল” 
পাঠে ছন্দ পতন হয়। “বাপের বাড়ীর তেল সিন্দুর, মালীর বাড়ীর ফুল”-_ 
এই পাঠই প্রকৃত । তৃতীয় পাঠে পুর] ছড়াটি রক্ষিত হইয়াছে ।৯ তৃতীয় পাঠে 
অর্থাৎ শেষ পাঁঠে পুরা ছড়াঁটি যদি রক্ষিত হইয়! থাকে, তবে ইহাই প্রীচীনতম 
এবং “শিয়ালের” পাঠটি এই পুরা ও প্রাচীনতম ছড়াটিরই অন্তর্গত বলিয়া 
স্বীকার করিতে হয়। "শিয়ালের" দ্বারা ইহার ছন্দ পতন হয় বটে, কিন্তু ছড়ায় 
ছন্দ সর্বদা] নিখুত ভাবে রক্ষ। পায় না, হ্ুম্বকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া ইহাতে 
মাত্রার ক্ষতিপূরণ কর। হয় । অতএব আধুনিক ছন্দবোধু জাগিবার পূর্ব পধ্যাস্ত 
সর্বত্রই যে এখানে “শিব ঠাকুর” বা “শিবু ঠাকুরের পরিবর্তে “শিয়ালের” পাঠই 
ব্যবহৃত হইত, তাহ বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ছন্দবোধে “শিয়ালের” পাঠে 
ক্রটি আছে বলিয়াই ইহ শিয়াল অর্থবাচক “শিব ঠাকুরের পাঠে পরিবস্তিত 
হইয়াছে । এই ছড়ার একটি পদ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, 
তাহাতেও শিয়ালই ঘে উক্ত ছড়ার নায়ক, তাহ] বুঝিতে পারা যাইবে | যথা 


এক ছিয়ালি রান্ধে বাড়ে ছুই ছিয়ালি খায়। 
ঠাঁকুর বেটা জগন্নাথ ঘোড়াত চড়ি যায় ।২ ইত্যাদি 


১ “সভাপতির অভিভাবণঃ পূর্ববময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনী, একাদশ অধিবেশন; 
(কিশোরগঞ্জ, ১৩৪৫) পৃ. ১* 
২ সাস্পশ্প ৯ ৮৩ 
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ইহা] হইতে দেখা যাইতেছে যে, তিন শিয়ালের মধ্যে এক শিয়ালের রাঁধ! 
বাড়। ও অন্য শিয়ালদের খাইবার কথা বাংলার ছড়ার মধ্যে নৃতন কিছুই নহে । 
ইহা! হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, শিয়ালের বিবাহ বৃত্তান্ত বর্ণনা করাই 
উক্ত ছড়াঁর উদ্দেশ্ত, শিব ঠাকুর কিংব! শিব সদাগর নামক কোন ব্যক্তির 
বিবাহের বর্ণনা এই ছড়ার উদ্দেশ্ট নহে । 

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য কর! ধাইতে পারে। শিয়ালের বিবাহ 
বাংলা ও বাংলার চতুষ্পার্খববর্তী আদিবাসী বিশেষতঃ সাওতাঁল জাতির লোক- 
সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট বিষয়--ইংরেজিতে ইহাঁকেই 77০1 বলে । বাংলার 
লৌকিক কথা-সাহিত্যে শিয়ালের বহু বিচিত্র বিবাহের কাহিনী বণিত হইয়াছে । 
রৌদ্রের সময় যখন কখনও কখনও বুষ্টি পাত হয়, তখন শিক্পাল মামা কি অভিনব 
প্রণালীতে বিবাহ করেন, পূর্ধোদ্ধত একটি ছড়ায় তাহ উল্লেখ করিয়াছি । 
অতএব দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশে শিয়ালের বিবাহ (0%0152]28 20757518526) 
লোৌক-সাহিত্যের একটি নিতান্ত সাধারণ ও স্থপরিচিত কৌতুককর বিষয়। 
অতএব এই ছড়াঁটিতেও শিয়ালের বিবাহের কথাই উল্লেখ কর। হইয়াছে, শিব- 
ঠাকুর কিবা শিব সদাগর নামক কোন ব্যক্তির বিবাহের কথ নহে । বিষয়ের 
অসঙ্গতি দ্বারাই ছড়ার রসস্ষ্টি হইয়া থাকে শিব নামক কোন ব্রাঙ্মণ-সম্তান 
কিংবা সদাগরপুত্রের তিন কন্ত। বিবাহের মধ্যে কোন অসঙ্গতি কিংবা 
অস্বাভীবিকত। নাই, অতএব ইহাতে ছড়ার রস ফুটিতে পারে না __-শিয়ালের 
তিন কন্যা বিবাহের পরিকল্পনার ভিতর দিয়া শিশু-হৃদয়ে কৌতুক-রস স্বভাবতঃই 
উচ্ছ্বসিত হইয়! উঠে। নাগরিক জীবনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিয়াল সম্পকিত 
কিছু কিছু ছড়া ইত্তিপূর্লেই পরিবন্তিত হইয়! গিয়া ইহাদের মৌলিক রূপ প্রায় 
প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে-_-এই ছড়াঁটি তাহাদের অন্যতম | 

পারিবারিক আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শিশু-সম্পকিত ছড়াঁয় মা, মাসি ও 
মামারই অধিক উল্লেখ পাওয়া যায় । বাপ, ভাঁই, ভাই-বৌ ও ভগিনীর উল্লেখ 
সেই তুলনায় অত্যন্ত বিরল। বলাই বাহুল্য যে, মা-ই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
স্থানের অধিকাঁরিণী, 


কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন । 
এতদিনে জানিলাম মা বড়ো ধন ॥ 


১১৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, বাংলার 
ছড়ায় মা'র পরই মাতুলের স্থান, পিতার নহে-_ 
মাম। নয় মামা নয় মার সোদর ভাই। 
এখানে “নয় কথাটি নিষেধার্থক নহে, বরং তাহার বিপরীত অর্থই জোর 
দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে; মাতুল-সম্পকিত আরও একটি ছড়া এই-_ 
মামাগে। বাড়ী বউরা বাশ । 
কাটতে লাগে ছয় মাস ॥ 
মাম! তুমি সাক্ষী । 
পানির তলে পক্ষী ॥ 
উট্‌্বন আনো বাইট্য। দেই । 
কন্ত। আনে। বিয়া দেই ॥ 
আলু পাতায় থালুথুলু ভ্যান্না পাতার কস। 
এমন কইরা লেইখ! দিমু সাঁত রাজায় বশ ॥ 
মামার সঙ্গে মামীও ছড়ায় বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছেন, 
তেতই পাতা তুলসী । 
আমার মামী উর্বশী ॥ 
উর্বশী বির লাম্বা চুল। 
বান্তে বান্তে চাম্পা ফুল ॥ 
ঠাদ মামা, স্ুর্ধ্য মামা, শিয়াল মামা--ছড়ার ভিতর দরিয়া শিশুর সকল শ্রেষ্ঠ 
আত্মীয়ই মাতুল__ইহাঁর যে একটি স্থগভীর সামাজিক তাত্পধ্য আছে, তাহা 
পূর্বে বলিয়াছি, তাহ! এখানে বিস্তৃত বিশ্লেষণ কর। অপ্রাসঙ্গিক হইবে__-তথাপি 
সংক্ষেপে বলিতে পার! যাঁয় যে, মাতৃতান্ত্রিক (009611897787) সমাজ-ব্যবস্থাই 
ঘে বাংলার সমাজের মৌলিক ভিত্তি, তাহাই ইহা হইতে প্রমাণিত হয়। 
ছড়াগুলির মূল প্রেরণ! বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবস্তিত হইবার 
পূর্বববত্তা, লেইজন্য ইহাতে শিশুর সম্পর্কে পিতার উল্লেখ প্রায় নাই বলিলেই 
চলে । মামার পরই মাসির স্থান । পিতার স্থান ইহাতে যেমন সঙ্কুচিত, পিসির 
স্থানও তেমনই । মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মা, মাঁসি ও মাতুল এক পরিবার- 
ভূক্ত হইয়া বাস করে, এখনও বাংলার পূর্ব প্রাস্তবর্তী অঞ্চলের আদিবাসী গারো 
ও খাসি জাতি এই সমাজ-ব্যবস্থারই অধীন। বাংলাদেশেও যে এই সমাজ- 
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ব্যবস্থাই একদিন প্রচলিত ছিল, এই ছড়াগুলি তাহারই অন্যতম প্রমাণ মাত্র । 
পরবর্তী কালে উচ্চতর সমাজে কুলীন সম্ভানদিগের মাঁতুল-গৃহে লালিত পালিত 
হইবার ইতিহাসও ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে । 
সমসাময়িক কালে ছড়া রচিত হয় না, ছড়া পূর্ববর্তী কাল হইতে চলিয়া 
আসে- তাহা সময়োপযোগী করিয়া! কিছু কিছু বাহিরের দিক হইতে পরিবন্তিত 
হয় মাত্র; এই পরিবর্তনেও ইহার অস্তনিহিত রম অব্যাহতই থাকিয়। যায়। 
পরিবর্তনও কেহ সচেতন ভাঁবে করে না আপনা হইতেই যেন ইহ? পরিবত্তিত 
হয়। সেইজন্য কোন সচেতন মন যখন কোন ছড়া রচনা কিংবা পরিবর্তন করিয়া 
নিজের প্রয়োজন সাধন করিতে উদ্যোগী হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক রসও 
যেমন থাকে না, তেমনই তাহাতে সহজ সৌন্দর্য)ও ফুটিয়৷ উঠিতে পারে না । 
অতএব এই সকল প্রয়াস স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। দেশান্তরে প্রচারিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেও শিশুর ছড়া সামান্ত পরিবন্তিত হইয়া থাকে । কিন্তু কোন্‌ 
ছড়া যে কখন কোথায় প্রথম উদ্ভূত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বাংলার 
স্বপরিচিত নিম্নোদ্ধত ছড়াটি বাংলার প্রতিবেশী আধ্য ও অনাধ্য ভাষা-ভাষী 
অঞ্চলে প্রচলিত আছে-__ 
বাধল। 

আমার কথাটি ফুরা?ল। 

নটে' গাছটি মুড়াল ॥ 

কেন রে নটে” মুড়ালি? 

গরুতে কেন খায়? 

কেন রে গরু খান? 

রাখাল কেন চরায় না? 

কেন রে রাখাল চরাস না? 

বৌ কেন ভাত দেয় না? 

কেন লো বৌ ভাত দ্দিস্‌ না? 

কলাগাছ কেন পাত ফেলে না? 

কেন রে কলাগাছ পাঁত ফেলিস্‌ না? 

ব্যাঙ কেন ডাকে না?.. 
কেন রে ব্যাড ডাকিস না? 
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সাপে কেন খায়? 
কেন রেসাপখাম? 
খাবার ধন খাব নি? 
গুড় গুডুতে যাব নি;? 


ওড়িয়া 
মো৷ কথাটি সইলা, ফুল গাছটি মইল!। 
হইরে ফুল গছ তু কাহিকি মলু? 
মোতে কালী গাই খাই গলা । 
হইলো কালী গাই, তু কাহি'কি খাই গলু? 
মোতে গউড় জগিলা নাহি । 
হইরে গউড় তু কাহি'কি জগিলু নাহি? 
বড় বহু ভাত দেল! নাহি" । 
হইলো বড় বহু তু কাহি'কি ভাত দেলু নাহি? 
পুঅ কান্দিলা। 
হইরে পুঅ তু কাহিকি কান্দিলু? 
মংতে ধূলিয়া জন্দ! কামুড়ি দেলা। 
হইরে ধুলিয়! জন্দ। তু কাহি'কি কামুড়ি দেলু? 
মু মাটি তলে থাঁএ, কঅল মাউস পাইলে রট কার 
কামুড় দিএ।৯ 


তেলেগু 
তার ধরলে সাতটা মাছ। 
সাতিট। মাছ দিলে শুকুতে ॥ 
তার মধ্যে একট মাছ শুকুয় না । 
মাছ! মাছ! কেন তুই শুকাস না? 
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ছুবলার ভগ! কেন ছায়া করলে? 

ছুবলার ডগা, বলার ডগা, কেন রে ছায়া কর্লি ? 

গরু কেন চরে নি? 

গরু গরু কেন রে চরিস্নি? 

ঠাকুমা কেন আমানি দেয় নি? 

ঠাকুমা, ঠাকুমা, কেন আমানি দিস্নি ? 

ছেলে কেন কাদে? 

ছেলে ছেলে কেন রে কাদিস্‌? 

পি পড়া কেন কামড়ালে ? 

পি"পড়া, পি পড়া, কেন রে কামড়ালি ? 

কেন না কাম্ডাব? 

সেকেন আমার গুড় চোরালে, আর আমার টিপিতে 
আঙ্কুল দিলে ?৯ 
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এতদ্যতীত ছোটনাগপুর ও মধ্যভারতের অন্তান্য কোন কোন আদিবাসীর 
মধ্যেও এই ছড়াটির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। মনে হয়, দ্রাবিড়ভাঁষী 
উপজাতীয় অঞ্চল হইতে ইহা উড়িস্যা ও বাংলায় বিস্তার লাভ করিয়াছে । 
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নারী 


ছড়ার একটি নূতন দিক মেয়েলী ব্রতের ছড়াঁর ভিতর দিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে। শিশুর জগৎ অকারণ হাসি-আনন্দের জগৎ, কুমারী কিংবা! 
বিবাহিতা নারীর জগৎ তাহ! নহে। কুমারীর চোখে ভবিহ্যৎ ব্যবহারিক 
জীবনের স্বপ্ন নাচিয়া বেড়ায়, বিবাহিতা নারীর জীবনেও এহিক স্থখ সমৃদ্ধিই 
একাস্ত কাম্য হইয়। উঠে-_-অতএব তাহাদের জীবনের আচার-আচরণ ধ্যাঁন- 
ধারণা অবলম্বন করিয়! যে ছড়া স্বষ্ট হইয়াছে, তাহা শিশু-সম্পকিত ছড়া হইতে 
যে স্বতন্ত্র হইবে, তাহ] বলাই বাহুল্য । কুমারী ও সধব! নারীদিগের আশা- 
আকাজ্ষা ধ্যান-ধারণ। যাহার ভিতর দিয়! কূপ পায়, তাহার নামই মেয়েলী 
ব্রত। মেয়েলী ব্রতের কোনও স্থদূর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নাই, যে-সকল কামনা 
নারী প্রত্যক্ষভাবে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রতের আঁচার-পাঁলনের 
ভিতর দিয়! তাহাই অকপটে প্রকাশ করিতে পাঁরে ; কারণ, ব্রতের ছড়াগুলি 
ব্রতের মন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা হয়। নাঁরী-হৃদয়ের সহজাত আঁকাজ্ষা হইতে 
ইহার] জাত হইলেও একট আচারগত (৫16০৪11961০) আবরণ ইহাদের উপর: 
আছে বলিস ইহারা প্রত্যক্ষ জগতের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্তু ইহার! এতই প্রত্যক্ষ যে, ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কাহারও নিকট গোঁপন 
থাকে না। সেঁজুতি ব্রতের আলপনায় একটি দোলা আঁকিয়া কুমারী তাহার 
উপর একটি প্রদীপ স্থাপন করে, তারপর হাতে দর্ববা লইয়া যখন ছড়া বলে-__ 
দোলায় আসি দোলায় যাই । 
সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥ 
বাপের বাড়ীর দোলাখানি 
শ্বশুর বাড়ী যায়। 
আস্তে যেতে দোলাখানি 
ঘ্বৃত মধু খায় ॥ 
তখন ইহার উপর আচারগত আবরণ যাহাই থাকুক ন1! কেন, ইহার বাস্তব 
উদ্দেস্ট আর গোপন থাকে না । অতএব মন্ত্রের ছড়া (ষেমন সাপের মন্ত্র প্রভৃতি) 
ও ব্রতের ছড়া যে এক নহে, তাহা অনুভব করিতেও বেগ পাইতে হয় না। 
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স্ৃতরাঁং ব্রতের ছড়াগুলি বিশেষ বিশেষ আচার পালন করিয়া আবৃত্তি করা 
হইলেও, ইহারা মন্ত্র নহে-__ইহাঁদের মধ্যে কত্রিমত। নাই, ইহাদের ভিতর দিয়া 
মানবিক আশাআঁকাক্ষার সহজ বিকাঁশ হইয়াছে বলিয়া ইহারাঁও লোক- 
সাহিত্যের ছড়া বিভাগের অন্তর্গত । 
মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্রত লুপ্ত হইয়! 
গেলেও ছড়াগুলি সহজে পরিবণ্তিত হয় না; কারণ, ছড়াগুলির একটি 
এন্রজালিক (798169] ) শক্তি আছে বলিয়া মনে করা হয়, ইহারা পরিবপ্তিত 
কিংবা কোন উপায়ে বিকৃত হইলে ইহাদের সেই শক্তি বিনষ্ট হইতে পারে 
বলিয়া! আশঙ্কা করা হয়; কিন্ত তাহা সত্বেও ছড়াঁগুলির ভাঁষ! যে প্রাচীন তাহা 
নহে, লোক-সাহিত্যের অন্যান্ত বিষয়ের মত ইহাদেরও ভাষা যে বাহিরের দিক 
দিয়া ক্রমে পরিবন্তিত হইয়ীছে, তাহা সত্য-_তবে ইহাঁতে ইচ্ছামত নৃতন নৃতন 
বিষয় প্রবিষ্ট ও প্রচলিত বিষয় পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই | ভাষার দিক দিয়! 
ঘদি ইহাদের প্রাচীনত্ব রক্ষা! পাইত, তবে ইহারা ছড়া না হইয়া মস্্ব হইত; 
কৃত্রিম আচাঁর-পালন অপেক্ষা সহজ মাঁনবিক অনুভূতির সঙ্গে ইহাদের অধিকতর 
যোগ বলিয়। মানবিক ভাষার ক্রমবিকাশের ধারাঁর সঙ্গে ইহারাঁও যুক্ত হইয়া 
চলিয়াছে ; সেইজন্য ইহাদের ভাষা সহজেই পরিবপ্তিত হইয়া আসিতেছে । 
ভাষার পরিবর্তন অলক্ষ্যে ঘটিয়া থাকে, বিষয়ের পরিবর্তন অনেক সময় 

সচেতন মনের ক্রিয়া । মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলি সম্পর্কে ব্ষীয়নী নারীদিগের 
মনে যে সংস্কার আছে, তাহা হইতেই কোঁন সচেতন মন ইহাঁদের মধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে পারে না) সেইজন্য নৃতন উপকরণ ইহাদের মধ্যে প্রবেশ 
করিবার পথও রুদ্ধ হইয়! যায়__পুরাঁতন বিষয়-বস্ত লইয়াই ইহাদের ব্যবসায় 
চলিতে থাকে । একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়_বর্তমান সমাজে বহু-বিবাহ প্রথা 
লুপ্ত হইয়াছে, সতীনের বিড়ম্বনা বাঙ্গালী নারীদিগকে আর সহা করিতে হয় না। 
তথাপি আজ পধাস্ত যে সেঁজুতি ব্রতের ছড়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে 
সতীন সম্পর্কে এই প্রকার উল্লেখ আছে-_ 

অশথ তলায় বলত করি । 

সতীন কেটে আল্তা পরি ॥ 

সাত সতীনের সাত কৌটা 

তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটা ॥ 


নারী ১২৫ 


অভ্রের কৌট! নাড়ি চাড়ি। 
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি ॥। 
বাংলার হিন্দু মেয়েদের স্বামী যে যুগে ফানি পড়িলে উচ্চ রাজকাধ্য লাভ 
করিয়া ব্যবহারিক জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারিত, সেই যুগ আজ আর 
নাই ; কিন্তু তথাপি সেঁজুতি ব্রতের আলপনাঁয় একটি আব্শি আকিয়া তাহার 
উপর দূর্বব। দিয়! কুমারী মেয়েরা আবৃত্তি করিয়। থাকে, 
আশি আশি আশি । 
আমার স্বামী পড়ুক ফাঁসী ॥ 


বর্তমানে ফান পড়িবাঁর পরিবর্তে বরং অন্য ভাষায় জ্ঞানাজ্জন করিলে 
এহিক উন্নতি-লাভ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ব্রতের ছড়া সেই অন্রুসারে 
পরিবর্তিত হইবার উপায় নাই-প্রয়োজন বোধ করিলে ব্রত পরিতাক্ত হইতে 
পাঁরে, কিন্ত ইহাঁর ছড়া পরিবন্তিত হইতে পারে না। বাংলার কুমারীর। 
কোন কোন অঞ্চলে আজ পধ্যস্তও সেঁজুতি ব্রত পালন করিয়। থাকে এবং 
তাহাতে আজিও তাহাদের ভবিষ্যৎ স্বামীর ফাঁসী ভাঁষাঁয় জানলাভের প্রার্থন। 
জানায় । 

নৃতন নৃতন ব্রত যেমন প্রয়োজনাম্থসারে পরিকলিিত হয় না, তেমনই ইহার 
জন্য নৃতন ছড়াঁও রচিত হয় না। ব্রতের ছড়াগুলির অন্য আর কোন প্রয়োজন 
নাই; সেইজন্য ব্রত লুপ্ত হইবার সঙ্ষে সঙ্গে ছড়াগুলিও লুপ্ত হইয়া যাঁয়। 
শিশু-সম্পকিত ছড়। হইতে ব্রতের ছড়াঁগুলি অল্লাযু এবং অল্প পরিসরের মধ্যে 
প্রচার লাভ করে__ব্রতাহ্ুষ্ঠান ব্যতীত ছড়াঁগুলি কদাচ আবৃত্তি কর! হয় না, 
সেইজন্য কুমারী মেয়েরা অধিকাংশ ব্রত পালন করিলেও বর্ষধীয়সী মহিলাদিগের 
সহায়তা ব্যতীত তাহারা ছড়াগ্তলি আবৃত্তি করিতে পারে না । শিশু-সম্পফিত 
ছড়ায় অনেক সময় যেমন একটি সর্বজনীন আবেদন থাঁকে, মেয়েলী ব্রতের 
ছড়াগুলির তেমন থাকে না । অকারণ আনন্দ হইতে শিশু-সম্পকিত ছড়ার 
উদ্ভব হয়; কিন্ত প্রয়োজনী যতার ক্ষেত্রে মেয়েলী ব্রতের ছড়াগুলির জন্ম হয়__ 
ভাঁবের দিক দিয়া ইহাদের এই পার্থক্য সর্বত্রই ক্ম্পষ্ট অনুভব করা যায়। 
শিশুর ছড়ার জগৎ স্বপ্রের জগৎ-__ত্রতের ছড়ার জগৎ সত্যের জগৎ; শিশুর 
প্রত্যেক ছড়াক্স আনুপৃরধ্বিক এক একটি রস ফুটিয়া উঠে, মেয়েলী ব্রতের ছড়ায় 
সেই রস প্রায়ই থাকে না--প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষিপ্ত ভাষণে ইহাদের ভিতর 


১২৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


প্রকাশ পায়-ভাঁষায় কিংবা চিত্রে ইহাতে রস-স্থট্টির বিশেষ কোন অবকাশ 
পাওয়া যায় না। 
নারীর ব্যবহারিক জীবনের প্রান্স সকল দিক অৰলম্বন করিয়াই ব্রতের 
ছড়াগুলি রচিত হইয়া থাকে । কুমারী-জীবনে যমপুকুর ব্রতাহুষ্ঠানের ভিতর 
দিক্স! পিতৃ সংসারের সম্পদ কামনা কর! হয়-__- 
শুষনী কলমী লল করে। 
রাজার বেট] পক্ষী মারে ॥ 
মারণ পক্ষী স্থকোর বিল। 
সোনার কৌট। রূপার খিল ॥ 
খিল খুলতে লাগল ছড়। 
আমার বাপ ভাই হোক্‌ লক্ষেশ্খর ॥ 
সন্ধ্যামণি ত্রতের ভিতর দিয়! সাত ভায়ের বোন হইবার কামন] জানায়__ 
সন্ধ্যামণ কনক তার।। 
সন্ধ্যামণি জলের ঝার। ॥ 
সন্ধ্যামণি করে কে। 
সাত ভায়ের বোন যে ॥ 
আলো ধানে কাল পুতে । 
জন্ম যায় যেন এয়োতে ॥ 
ব্রতের কোন কামনাই ইহজগৎ অতিক্রম করিয়া পরর্কলীকে গিয়া! পৌছায় 
না। মাতাপিত।, ভাইভগিনী, স্বামিপুত্র, ধনৈশ্বর্ষয, রূপ, যশ ইত্যাঁণি অবলম্বন 
করিয়াই ইহার সকল কামনা-বাসন। প্রকাশ পায়। কুমারীদিগের হরিচরণ 
ব্রতের এই ছড়াটির মধ্য দিয়। নারীহদয়ের সকল কামনাই যেন এক সঙ্গে কথা 
কহিয়] উঠিয়াছে-_ 


হরির চরণ হরির পা, হরি বলেন ওগো মা। 

আজ কেন মা পাটি শীতল, কোন রমণী পূজছে মা বল্‌। 

সে যুবতী কি চায় বর, চায় বুঝি তার মনোমত বর । 

রামের মত স্বামী পাবে, লক্ষণের মত দেবর হবে। 
কৌশল্যার যত শাশুড়ী চায়, আর কি চায় মা আর কি চায়। 
দরবার জোড়া ব্যাটা চায়, সবার সের জামাই চায় । 


নারী ১২৭ 


আন্লার কাপড় দল্দল করে, সিখির মিদূর ঝল্মল্‌ করে। 
পায়ের আল্ত। টকৃটক করে, ঘটা বাটা সব ঝকৃঝক্‌ করে । 
গোয়ালে গরু খামারে ধান, যুগ যুগ যেন বাড়ে মান । 
বছর বছর পুজ্র হোঁক, জন্ম ্রয়োস্্রী হয়ে রোক। 
এক গল! গঙ্গার জলে, মরণ হবে স্বামি-পুত্রের কোলে । 
ত্রতের ছড়াগুলির ভিতর দিয়া এই প্রকার সহজ মানবিক কামনা সর্বত্র 
ব্যক্ত হইয়াছে । ইহাদের এই মানবিকতার সম্পর্কের জন্যই ইহারা লোক- 
সাহিত্যের অস্তভূক্তি বলিয়। দাবী করা যাঁয়। তবে ইহাঁদের সম্পর্কে একটি কথ। 
এই যে, ইহাদের প্রকাশ অত্যন্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ, ইহাদের আঙ্গিকের মধ্যে 
অনাবশ্যক জটলত। নাই । আঙ্গিকের যে অনাবশ্টক বিস্তারের মধ্যে ছেলে- 
ভুলানে। ছড়ার বন স্থষ্টি হইয়া থাকে, ইহাদের সেই বিস্তার নাই বলিয়াই 
ইহাদের মধ্যে রস জমাট বীধিতে পারে না) তথাপি ছড়ার স্বাভাবিক ধন্ম 
ইহাঁদের মধ্যে সকল সময় পরিত্যক্ত হয় না । একটি দৃষ্টান্ত এই-__ 
কুচকুচুতি কুঁচুই বন। 
কেন রে কুঁচুই এতক্ষণ ॥ 
মোহর এল ছাল। ছালা। 
তাই তুল্তে এত বেলা ॥ 
এখানে কুঁচকুচুতি কিংবা কুচুই বনের সঙ্গে ছাঁল। ছাঁলা মোহর আসিবার 
কোন সম্পর্ক নাই । কেবল মাত্র ধ্বনি-রস স্যষ্টি করিবার জন্য ছড়ায় যেমন 
,অনাবশ্ঠক চিত্র যোজন। করা হইয়1 থাকে, ইহাতেও তাহাই করা হইয়াছে 
কৃচকুচুতি কুঁচুই বন-__ইহা। এই ছড়ার মধ্যে একটি অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্ন চিন্র, 
কিন্ত তাহ! দ্বারা যে ইহাতে একটি রস স্ষ্টি হইয়াছে, তাহা ছড়ার পক্ষে 
অনাবশ্যক নহে বরং নিতাস্ত আবশ্যক । ছড়ার এই বিশিষ্ট ধশ্মটি ব্রতের ছড়ার 
ভিতর দিয়া কোন কোন সময় প্রকাশ পাইয়াছে__ শিশুর ছড়ার মত সর্ব] 
প্রকাশ পায় নাই । 
পূর্বে বলিয়াছি যে, ব্রতের ছড়! সচেতন ভাবে কেহ পরিবর্তন করে না, 
কিন্ত যে সাহিত্য কেবল মাত্র মুখে মুখে প্রচার লাভ করে, অজ্ঞানতঃও তাহা 
যে পরিমাঁণ পরিবন্তিত হইয়া! থাকে, তাহার মাত্রা নিতান্ত অল্প নহে । মৌখিক 
সাহিত্য (০১৪ 11697869:9) মাত্রই পরিবর্তনের অধীন । ব্রতের ছড়াঁগুলি 


১২৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পরিবর্তনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, তাহ! যে রক্ষা 
পাইতে পারে নাই, তাহা যমপুকুর ব্রতের এই কয়টি বিভিন্ন পাঠ হইতেই 
বুঝিতে পারা যাইবে । নিয্ললিখিত ইহার তিনটি পাঠের মধ্যে প্রথমটি 
অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ প্রণীত “বঙ্গীয় সাহিত্য সমাঁলোচনী'তে, দ্বিতীয়টি 
দক্ষিণারঞ্চন মিত্র মজুমদার প্রণীত খুকুমণির ছড়ায় ও তৃতীয়টি বিনয়কৃষণ 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত “সচিত্র মেয়েদের ব্রতকথা”র সংগৃহীত পাঠ। গ্রস্থকার- 
সংগৃহীত ইহার চতুর্থ একটি পাঠ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 


(১) 
শুযুণী কল্মী ন ন করে, 
রাজার বেট] পক্ষী মারে । 
মারণ পক্ষী স্থখের বিল; 
সোনার কৌটা ব্ূপোর খিল । 
খিল খুলতে হাতে ছড়। 
আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর । 


(২) 
হেলেঞ্চা কল্মী লক লক করে , 
রাজার বেটা পক্ষী মারে; 
মারেন পক্ষী, শুকোয় বিল, £ 
সোনার কৌটা, রপোর খিল ; 
খিল খুলতে লাগল ছড়, 


আমার ভাঁই বাপ-_ধনে পুত্রে লক্ষেশ্বর ৷ 
(৩) 

শুষনী কল্মীলল করে, 

রাজার বেট পাখী মারে । 

মারণ পাখী স্কোর বিল, 

সোনার কৌটা রূপার খিল । 

খিল খুলতে লাগ.ল ছড়, 

আমার বাপ-ভাই হোক লক্কেশ্বর । 


নারী ১২৯ 


কিন্তু এই পরিবর্তনের ধারার মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা 
যায়_ ইহাতে কখনও এক ছড়ার অংশ অন্য ছড়ায় যুক্ত হয় না, প্রচলিত পদটি 
আনুপৃব্বিক পরিবন্তিতও হয় না। ইহার পরিবর্তন শব্দের পরিবর্তন মাত্র, 
পদের পরিবর্তন নহে ; যেমন শুষ নী শাকের পরিবর্তে একস্থলে হেলেঞ্চা শাঁক 
হইয়াছে, লক্ষেশ্বরের স্থলে লক্ষেশ্বর হইয়াছে । মৌথিক সাহিত্যের এই 
পরিবর্তন অপরিহাধ্য ; কারণ, অনেক সময় উচ্চারণের অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার 
জন্য একটি শব্দের পরিবর্তে সমোচাধ্য অন্য একটি শব্দ শ্রুত হইতে পারে । 
যতই সতর্কতা অবলম্বন কর। যাঁউক না কেন, লিখিত না হওয়া পর্যন্ত কোন 
কিছুরই বিশিষ্ট কোনও রূপ স্থিরীকৃত (56৮77971590) হইতে পারে না। 
শিশুর ছড়াঁগুলির মত ব্রতের ছড়াগুলি ইচ্ছামত পরিবন্তিত হয় না, এই কথাই 
এগানে আমার বক্তব্য | 
মাঁগনের ছড়াঁগুলিকেও ব্রতের ছড়ার অন্তর্গত আলোচনা কর যাইতে 
পারে। বিশেষ কোন কোন লৌকিক দেবতার পুজার উদ্দেশ্যে ছড়া আবৃত্তি 
করিয়া গৃহস্থের ঘারে ছ্বারে চাউল ডাইল ইত্যাদি ভোজ্য সংগ্রহ করা হয়। 
ইহা কোন কোন অঞ্চলে পলীর কৃষক ছেলেরাও করিয়া থাকে । পশ্চিম বঙের 
ঘেটুর ছড়৷ ও পুর্বববঙ্গের বাঘাইর ছড়। ইহাদের অন্তর্গত । ছড়ার সমস্ত আঙ্গিক 
ইহাদের মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে রক্ষা পাইয়া থাকে । পুর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে 
প্রচলিত বাঁঘাই ব্রতের হ্লাগনের ছড়াটি এখানে আংশিক উদ্ধত করিতেছি-_ 
এই বাড়ীতে আইলাম আগে । 
ছুষ মন বাদীরে খ।ইলো বনের বাঘে ॥ 
বড় ঘর বড় ঘর । 
বড়ঘরের উলুছানি । 
লক্ষ্মী আইলাইন চারিখানি ॥ 
আইলাইন লক্ষ্মী দিলাইন বর। 
চাঁউল কড়িটি বাইর কর ॥ 
চাঁউল না দিয়। দ্রিলে কড়ি। 
তারে করলাঁম্‌ লড়িধরি ॥ ইত্যাদি 
গোর্ধ বলিয়া পরিচিত গো-রক্ষক এক দেবতার নামে পূর্ববঙ্গে কতকগুলি 
ছড়া প্রচলিত আছে। নবপ্রস্থতি গাভীর দুগ্ধ দ্বারা লাু প্রস্তত করিয়। 


১৩০ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


গোর্থকে নিবেদন করা হইয়া থাকে, এই সম্পর্কেই ছড়াগুলি আবৃত্তি করা 
হয়। নাথগুরু গোর্খনাথ বা গোরক্ষনাথের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, 
ইনি গো-রক্ষক স্থানীয় লৌকিক দেবতা মাত্র । ইহার ছড়ার কতক অংশ 
এই প্রকার__ 

থুব থুব থুব। 

থুব রাণা থুব বাজে। 

তাল বাজে কি ঝুমুর বাজে ॥ 

বাজে খুব করতাল। 

আমার গোরখ জগত মাল ॥ 

জগত মাল নিমি ঝিমি। 

সোনার বীধুম পাচটিমি ॥ ইত্যাদি 


উপরি-উদ্ধত মাঁগনের ও গোর্খের ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার! 
বিশেষ এক একটি নিদিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ মাত্র__এই দিক দিয় ইহাদিগকে 
আঞ্চলিক (981০0%1) বলা যাইতে পারে। ব্রতের ছড়াগুলি যেমন হিন্দু 
সমাজের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া! একদিকে কাঁছাড় হইতে মানভূম ও অপর 
দিকে জলপাইগুড়ি হইতে খুলন] পধ্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহাদের সেই 
হ্যোগ হয় নাই। উচ্চতর হিন্দুসমাজের মধ্যে ইহার! প্রচার লাভ করিতে 
পারে নাই বলিয়৷ ইহারা ইহাদের নিজস্ব অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়। অন্যত্র 
প্রচারিত হয় নাই। নিদিষ্ট একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থুকিবার ফলে ইহাদের 
ভাষায় যেমন প্রাদেশিকতা৷ দেখ যায়, ইহাদের ভাবের মধ্যেও তেমনই সঙ্কীর্ণত। 
অনুভব করা যাঁয়। মাগনের ছড়াগুলি কোন কোন অঞ্চলে ছেলেরা আবৃত্তি 
করে বলিয়া অনেক সময় অনেক ছেলেখেলার ছড়াও ইহাদের মধ্যে শুনিতে 


পাওয়] যায়। যেমন, 
ঘরত বাইর অইল বুড়ী। 


বুড়ীরে খাইল বাঘে ॥ 

হেই বাঘ কি অইল 1?-_জঙ্গলায় পলাইল। 

হেই জঙ্গল কি অইল ?--রাখালে পুড়িল। 

হেই ছাই কি অইল ?-_ধুবায় কাপড় ধুইল। 
হেই কাঁপড় কি অইল ?--বাঁইড়1 বল্দে খাইল। 


নারী ১৩১ 


হেই বলদ কি অইল ?-_গাঙে সীতার দিল । 
হেই গাঙ্গের মাছ কি অইল1-_-কাগ. বগায় খাইল। 
হেই কাঁগ কি অইল ?_গাছের ডালে বইল। 
হেই ডাল কি অইল ?_-ঝইবর। পড়ল । 
থুবো থুবো ॥ 
নিম্নোদ্ধত ছেলেখেলার প্রশ্বোভ্তর-বাচক ছড়। ছুইটির সঙ্গে উপরি-উদ্ধত 
মাগনের ছড়াঁটির তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, খেলার ছড়াই 
সাধারণতঃ মাঁগনের সময়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে-ইহাদের মধ্যে কোনও 
সুম্পষ্ট পার্থক্য সর্ধবদ1 রক্ষা কর! হয় না। ইহাঁর অর্থ এই যে, ছেলেদের নিকট 
মাগনও খেলারই অঙ্গ__ ইহার কোন ধন্মীয় পরিচয় নাই । 
(১) 
হাত সু 
বগা 
কি ছ্যাল। হইল? 
ব্যাটুট। হইল। 
ব্যাটা কই? 
মাছ মারতে গেল। 
মাছ কই? 
চিলেহ লিল। 
চিল কই? 
উইড়া ধুইড়া গেল। 
ধোবার মাগো ধোবার মা। 
কাঠ কুড়াতে গেলি ॥ 
ছ*খান কাপড় পেলি। 
ছ+ বহুকে দিলি। 
আপনি মলি জাড়ে। 
ঠিক ঠিক ছুগ্পহরে ॥ 
লাল ঘোঁড়াঁর বাছারি । 
তুল্যা তুল্য আছাড় দিই ॥ --(রাজসাহী ) 


১৩২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


(২) 


ঘু-ঘু-র-ঘু মইষর ছা! | 

মইষ কডে চরে ?-_খালে নালে। 

দুধ কতাইন পায় ?-_ থোর। থোরা। 

বেচে কি দর ?__ কড়া কড়।। 

গ] কা মেড়া ?- ভাতে মেড়া। 

ভাত কনে ন দেয় ?__বউএ ন দেয়। 

বউয়রে ধরি মারিত. না পারস্‌ ?_ পোঁআ। ছ। কাদে । 
পোআর নাম কি নাম ?_অলম্‌ মলই | 

তোর নাম কি নাম ?__নাউট্ট। চড়ই। _-( চট্টগ্রাম ) 


অতএব দেখা যাইতেছে, অনেক খেলার ছড়া ও ব্রতোঁপলক্ষে মাগনের ছড়। 
এক । অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, মেয়েলী ব্রতের কোন কোন 
ছড়াঁও মূলতঃ ছোট ছোট মেয়েদের খেলার ছড়া হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল; 
কারণ, প্রথম খেলা, তারপর ব্রত। অতএব পূর্বালোচিত শিশুর ছড়ার সঙ্গে 
ব্রতের ছড়াঁগুলিরও একটি আভ্যন্তরিক যোগ আছে। 

গাজন বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব । ইহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অস্থায়ী শিবের গাজন, আছর গাজন, নীলের 
গাজন; ধন্মের গাজন ইত্যাদি নামে পরিচয় লাভ করিয়াছে । কিন্ত ইহা আদিম 
কৃষিজীবী সমাজের একটি বর্ধা-বোধন উত্সব (:2370-1059101700 09197200105) 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। ছোটনাগপুরের আদিবাসী জাতির সহ.রুল 
উতৎসবেরই ইহা একটি বাঙ্গালী সংস্করণ মাত্র ৷ অবশ্ঠ ইহার মধ্যে পরবর্তী কালে 
আরও কিছু কিছু স্বতন্ত্র আচাঁর গিয়াঁও প্রবেশ করিয়াছে । আদিম সমাজের 
খতু-বোধন উত্সব মাত্রই নানা এন্দ্রজালিক (728£19%] ) ক্রিয়ার ভিতর দিয়। 
নিষ্পন্ন করা হয়-_গাজন উৎসবেও নান। এন্দ্রজালিক ক্রিয়ার কিছু কিছু অবশেষ 
এখনও বর্তমান আছে । এই উৎসবের বিবিধ ক্রিয়! উপলক্ষে বহুকাল যাঁবৎই 
এদেশে বিভিন্ন ছড়া আবৃত্তি করা হইতেছে। ছড়াই ইহার মন্ত্র। 'শূন্ত-পুরাণ” 
নামক গ্রন্থে এই উৎসবের কিছু কিছু প্রাচীন ছড়া সংকলিত হইয়াছে ॥ 


নারী ১৩৩ 


ধশ্মের গাজন উপলক্ষে চাষ করিবার ষে একটি আচার পালন করা হয়, তাহার 
একটি প্রাচীন ছড়া এই প্রকাঁর-_ 
যখন আছেন গৌলাই হয়! দিগন্বর । 
ঘরে ঘরে ভিখা! মাঁগিয়! বুলেন ঈশর ॥ 
রজনী পর্ভাতে ভিক্ষার লাগি যাই। 
কোথাএ পাই কোথাঁএ না পাই ॥ 
হত্তকী বএড়া তাহে করি দ্রিন পাত। 
কত হরষ গোৌসাই ভিক্ষাএ ভাত ॥ 
আমার বচনে গোৌসাই তুদ্দি চষ চাষ। 
কখন অন্ন হয় গৌসাই কখন উপবাস ॥ ইত্যাদি 
আধুনিক কালে মালদহ জিলাঁয় অনুষ্ঠিত শিবের গাঁজনে অন্থরূপ প্রসঙ্গে এই 
ডা শুনিতে পাওয়া! যাঁয়-_ 
বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাঁষ। 
আষাঁঢ মাসে শিব ঠাকুর বুনিল কার্পাস ॥ 
কার্পাস বুনিয়৷ শিব গেল কুচ নীপাঁড়া। 
কুচমীপাড়। হইতে দিয়ে এল সাঁড়। ॥ 
কার্পাস তুলিয়। দিল গঙ্গার ঠাই । 
গজ! বুৈল স্থতা মহাদেব বুনিল তাঁত। 
হর সমুদ্র হরের জল ক্ষীর সমুদ্রের পানী । 
উত্তম ধুইয়া দিল নিতাই ধুবিনী ॥ ইত্যাদি 
গাজন উপলক্ষে নানা লৌকিক দেবদেবী-পূজার বিবিধ উপকরণ প্রভৃতির 
বন্দনায় এই প্রকার বিভিন্ন ছড়া আনুষ্ঠানিক ভাবে আবৃত্তি কর! হইয়। থাকে । 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত গাঁজনোৎ্সবের মধ্যে যে সকল ছড়া ব্যবহৃত 
হয়, তাহাদের সর্বত্রই যে এক্য আছে, তাহা নহে বরং সর্বত্রই পাঠভেদ 
দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্ত তাহা সত্তেও ইহার্দের কেন্দ্রগত যে একটি এক্য 
আছে, তাহা! অনুভব করিতে বেগ পাইতে হয় ন1। 
উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্বত্রই শিবের ছড়া নামক এক প্রকার ছড়া 
প্রচলিত আছে, তাহাতে পার্বতীর শঙ্খ-পরিধানের অভিলাষ ও এই সম্পর্কে 
তাহার সহিত পার্বতীর কলহ প্রভৃতি বণিত হইয়া থাকে । এই বিষয়াট 


১৩৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


কালক্রমে শিবমঙ্গল বা শিবায়নকাঁব্যের অন্ততুক্তি হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
একটি আন্ুপূর্বিবক কাহিনী সংবদ্ধ আছে, অতএব ইহা! ছড়া নহে বরং গীতিক। 
(০%1159) । অতএব গীতিকার মধ্যেই ইহাদিগের আলোচন। করা যাইবে । 
ছোট মেয়েরা ঝগড়া করিয়। যখন আড়ি দেয় তখনও ছড়া বলে, 
আড়ি আড়ি আড়ি। 
আমি চলি বাড়ী ॥ 
তুই চল ঘর। 
কি করবি কর ॥ 
হন্গমানের লেজ ধ'রে 
টানা টানি কর ॥ 
যখন ণকিরা” কিংব। দিব্যি দেয়, তখন বলে, 
তোর উপর চড়া । 
কিরা থাকল কড়া ॥ 
ঢে'কির উপর রক্ত । 
আমার কির। শক্ত ॥ 
কাঁচা কঞ্চি পাঁক। বাশ । 
কিরা থাকল বার মাস ॥ 
এই “কিরা” কাটাইবারও ছড়া আছে-_ 
এ” পারে কলার গাঁছ, ও পারে কলার গাছ । 
তোর কির! কাটল ঘাঁসাঁঘাস ্ 
কড়া পাইলের হাইস্তা ৷ 
গেল তোর কির। ফাল্তা ॥ 
ঠিলির উপর ঠিলি। 
তোঁর কির। গিলি ॥ 
শিশু, নারী ও লৌকিক দেবদেবী সম্পঞ্িত ছড়ার পরই আর এক স্বতন্ত্র 
বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়া রচিত ছড়ার কথা উল্লেখ করিব-__তাহা! প্ররুতি- 
বিষয়ক ছড়া । তাহাদের বিষয়ই এখন আলোচিত হইবে । 


০০০০৩ 


প্রকৃতি 
বাংলা কষি-প্রধান দেশ, কষি-সম্পফিত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের 
পরিচয় বাংলার কতকগুলি ছড়ার ভিতর দিয় প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল 
ছড়া খনার বচন” নামে পরিচিত। খনা কোন এতিহাঁসিক ব্যক্তি নহে-__ 
খনার অর্থ খাঁদা ; বাঙ্গালী কৃষকের শস্তগণনা, হলচাঁলনা, শস্তরোপণ ও কর্তনের 
সময় নিরূপণ, আলিবন্ধন প্রণাঁলী, বন্তাঁগণনা, বৃষ্টি-গণনা, কুয়াশ|-গণনা, ধান্যাদি, 
মড়ক গণন। ইত্যাদি সম্পকিত জ্ঞান খন! নামের মধ্যে যেন একটি মৃত্তি লাভ 
করিয়াছে । অতএব তাহার আবিভাব-কাঁল সম্পর্কে কোন অনুমান করিয়। 
এই ছড়াগুলির উদ্ভবের সময় নির্ণয় করিবার প্রয়াস অর্থহীন । বাঙ্গালীর ফলিত 
জ্যোতিষ ও ক্ষি-বিষয়ক জ্ঞানই ইহাঁদের ভিতর দিয়া প্রকশি পাইয়াছে ; 
অতএব পূর্বালোচিত অন্যান্ত ছড়ার তুলনায় ইহাঁদের ব্যবহারিক (17:961021) 
মূল্য অনেক বেশি । ইহাতে ধান্যরোৌপণ করিবার এই নির্দেশ পাঁওয়া যায়, 
যেমন, 
শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো। 
এ'র মধ্যে যত পারো ॥ 
অর্থাৎ পুরা শ্রাবণ মাস ও ভাদ্র মাসের বার তারিখের মধ্যে ধান্য রোপণ 
করিবার সময় । কোন্‌ শশ্তে কত চাষ দেওয়] প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বলা 
হইয়াছে, 
ষোল চাঁষে মূল । তার অর্ধেক তুল। ॥ 
তাঁর অদ্ধেক ধান। বিনা চাষে পান ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ দিন কি কারণে হাল চাঁষ করিতে নাই, সেই সম্পর্কে শুনিতে 
পাওয়৷ যায়, 
পূথিমা অমায় যে ধরে হাল। তার ছুংথ হয় চিরকাল ॥ 
তাঁর বলদের হয় বাত। ঘরে তার নাথাকে ভাত ॥ 
খনা বলে আমার বাণী । যে চষে তার হবে হানি ॥ 


কযি-কাঁধ্যে রৌন্দ ও ছায়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, 
ডেকে ডেকে খনা গান । রোদে ধান ছায়ায় পান ॥ 


১৩৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


কদলী চাষ করিবার প্রণালী ও উপকারিত] সম্পর্কে উল্লিখিত হইয়াছে, 
সাত হাতে তিন বিঘতে । কলা লাগাবে মায়ে পুতে ॥ 
লাগিয়ে কলা না কাটে! পাত । তাঁতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥ 
এই ভাবে বাঁংলাদেশে ঘষে সকল শশ্ত জন্মে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই 
চাঁষ করিবার প্রণালী ও সেই শস্ত গৃহে তুলিয়া আনিবার পুর্ব পধ্যস্ত কি কি 
বিবিধ উপায়ে তাহাদের পরিচধ্য! করা উচিত, তাহাদের নির্দেশ দেওয়! 
হইয়াছে । এই ছড়াগুলি হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালী কৃষকের নিত্য-সঙ্গী ; যখন ষে 
ফসল তাহারা চাষ করে, তখনই এই সম্পকিত ছড়া তাহারা স্মরণ করে। 
বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রকৃতি ও জল-বায়ুর উপর নির্ভর করিয়৷ এই ছড়াগুলি 
রচিত হইয়াছে বলিয় ইহাদের প্রচার সাধারণতঃ বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হইলেও, কোন কোন ছড়া উড়িস্যা ও আসামে প্রচার লাভ করিয়াছিল। নিম্ষে 
একটি বাংল] ছড়া উড়িস্যাঁয় গিয়া কি বূপ লাভ করিয়াছে, তাহা নির্দেশ 
করিতেছি, 
বাংলা 
হাত বিশে করি ফাঁক । 
আম কাঁঠাল পুতে রাখ ॥ 
গাছাগাছি ঘন সবে না। 
ফল তাতে ফল্বে না ॥ 


ওড়িয়। £ 

হাত বিশে! করি ফাঁক । 

অস্ব কুল পুথি রাখ ॥ 

গছ গছলি ঘন হেবে! না । 

গছ হেব ত ফল হেব না॥ 

এই ছড়াঁগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের পরিবর্তন প্রায় হয় 

না বলিলেই চলে। এমন কি, যে ছড়াটি বাংলাদেশ হইতে উড়িস্তা পধ্যস্ত 
গিয়াছে, তাহাঁও আশানুরূপ পরিবত্তিত হয় নাই--কেবল কয়েকটি বাংল! 
শব্দের স্থলে ওড়িয়! শব গৃহীত হইয়াছে-__অতএব ইহাঁও প্রকৃত পক্ষে পরিবর্তন 
নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেকটি শবঝেরই এক একটি 


প্রকৃতি ১৩৭ 


ব্যবহারিক মুল্য আছে। শব্দটি পরিবন্তিত হইলে, সেই মৃল্যটি লোপ পায়। 
সেইজন্য ইহার পরিবর্তনের কোন উপায় নাই-_তবে ভাষার পরিবর্তন ষে 
হইয়াছে, তাহা সত্য । তাহারও একই কাঁরণ। ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য 
আছে বলিয়া ইহাদের অর্থ সর্বদা বোধগম্য থাকা আবশ্তক। অপ্রচলিত 
প্রাচীনতর শব্দদ্বার অর্থোপলব্ধির ব্যাঘাত হয় বলিয়া সর্বদাই ইহাঁদের ভাষা 
আধুনিকতায় রূপান্তরিত হইতে হইতে অগ্রসর হইয়াছে, তবে যেখানে রূপান্তর 
একেবারেই অসম্ভব হইয়াছে, সেখানে প্রাচীন শব্দটিও কোন কোঁন সময় রক্ষা 


পাইয়াছে । যেমন, 
অভ্রাণে পৌটী। পৌষে ছেউটি ॥ 


মাঘে নাড়া । ফান্ধনে ফ্কাড়া ॥ 

“পোৌটী” ও “€ছেউটা, শব্দ দুইটি প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ হইলেও ইহাদের 
পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই বলিয়। শব্দ দুইটি রক্ষা পাইয়াছে। তথাপি ছড়াটির 
অর্থ-পরিগ্রহ করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না বলিয়া ইহা আজিও অপ্রচলিত 
হইয়া যায় নাই, নতুবা ছুর্ববোধ্য ও অপরিবর্তনীয় প্রাচীন শব্দ থাকিলে সেই ছড়া 
পরিতাক্ত হওয়াই স্বাভাবিক । 

কতকগুলি অন্তরূপ ছড়া রাবণের নামেও প্রচলিত আছে, যেমন-_ 

ডাঁক ছেড়ে বলে রাবণ । কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ ॥ 
তিনশত ষাট ঝাঁড় কল রুয়ে। থাক গৃহস্থ ঘরে শুয়ে ॥ 
রুয়ে কল না কাট পাত । তাতেই হবে কাপড় ভাত ॥ 
একটি ছড়ায় শুনিতে পাঁওয়। যায় যে, 
ভাব্রমাসে রুয়ে কল।। 
সবংশে মলো রাবণ শালা ॥ 

রাবণ প্রথম ছড়াঁটিতে আধাঢ-শ্রাবণ মাসে কদলী- রোপণ প্রশব্ত বলিয়া 
প্রচার করা সত্বেও, নিজে যে কেন দ্বিতীয় ছড়াটিতে তাহা ভান্র মাসে রোপন 
করিয়া নিজের বিনাশ অনিবাধ্য করিয়া তুলিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে 
না; অতএব এই শ্রেণীর ছড়ায় রাবণ চরিত্র একটি হেয়ালী। তিনি ষে 
রামায়ণের চরিত্র রাবণ নহেন, তাহ! বুঝিতে পারা যাইবে । ক্ুষি-বিষয়ক ছড়া 
ব্যতীতও গর্ভস্থ সম্তাঁন গণনা, তিথিভেদে মাসফল, ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, 
ধ্মার্থে উপবাসের দিন নির্ণয়, অতিবৃষ্টি ও স্বুষ্টির লক্ষণ, বাঁরদোষে মাসফল 
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ইত্যাদি বিষয়ক কতকগুলি ছড়াও খনার নামে প্রচলিত আছে। ইহারা 
কতকটা হেয়ালীর লক্ষণাক্রান্ত__অর্থ সহজবোধ্য নহে, ব্যবহারিক মুল্যও 
ইহাদের সীমাবদ্ধ, সেইজন্য প্রচারও ইহাদের ব্যাপক হয় নাই-_ 

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ। পেটের ছেলে গণে আন ॥ 

নামে মাসে করি এক । আটে হরে সম্ভান দেখ ॥ 

এক তিল থাকে বাণ। তবে নারীর পুত্র জান ॥ ইত্যার্দি। 


যাত্রাকাঁলীন শুভাশুত নির্দেশক কতকগুলি ছড়াও খনার নামে প্রচলিত 
আছে, যেমন, 
শূন্য কলসী শুকনো! না । শুকৃনা ভালে ডাকে কা ॥ 
যদি দেখ মাকুন্দ চোঁপা। এক পাও ন বাড়াও বাপা ॥ 
খনা বলে এরেও ঠেলি। যদি না দেখি সম্মখে তেলি॥ 
আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য 
ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । 
ডাকের নামেও কতকগুলি ছড়। প্রচলিত আছে । ডাকও কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের নাম নহে । পুর্বেবেই বলিয়াছি, ডাক বলিতে তিব্বতী ভাষায় জ্ঞান 
বা প্রজ্ঞ৷ বুঝায়, ডাকের বচন শব্দের অর্থ জ্ঞানের বচন (৬৮০15 ০1 %:159079)। 
ডাকের বচন আপামেও প্রচার লাভ করিয়াছিল, আসাম প্রদেশে ভাঁক 
সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে । ডাকের ছড়াগুলি নীতিমূলক, এই 
হিসাবে ইহার। খনার বচন হইতে ভাবের দিক দিয়া স্বতন্ব। একটি ছড়ার 
বাংলা ও অসমীয় পাঠ এখানে উদ্ধত কর! যাইতে পারে, 


বাংল। 
পানী ফেলিয়া পানীকে যায় । 
আন পুরুষে আড়ে চায় ॥ 
তারে নাহি বলিহ সতী । 
স্বরূপে সে ছুষ্ট মতি ॥ 
অপমীয় 
পানীক পেলাই পানীক যায়। 
ডাকে বোলে তাইক নি দিবা ঠাই ॥ 


প্রতি ১৩৯ 


উদ্ধৃত ছড়াটি হইতে ইহাঁও বুঝিতে পাঁরা যাইবে যে, খনার বচনের যেমন 
একটি প্রত্যক্ষ ব্যবহাঁরিক মূল্য আছে, ভাকের বচনের তাহা নাই-_ডাঁকের 
বচন একটি ধশ্মসম্প্রদায়ের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া রচিত বলিয়া ইহাদের মধ্যে 
নীতিকথাই প্রীধান্ত লাভ করিয়াছে । সামাজিক নীতিবোধ বিভিন্ন যুগে 
পরিবর্তনশীল বলিয়া! ডাকের বচন নৃতন নৃতন সামাজিক আদর্শ দ্বারা পরিবন্তিত 
হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহারা যুগোচিত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অগ্রসর 
হইয়া না আপিলে নৃতন সামাজিক আদর্শের সম্মুখীন হইয়া ইহারা পরিত্যক্ত 
হইত । খনার বচনের সঙ্গে ইহাদের এখানেও পার্থক্য অন্থভূত হইবে । 

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এন্দ্রজালিক (0%£1921) ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিবার উদ্দেশ্যে বাংলায় কতকগুলি ছড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের 
লোক-সাহিত্যগত দাবী কতদূর সমর্থনযোগ্য, সে সম্বন্ধে পূর্বে সংক্ষিপ্ত 
আলে।চনা করিয়াছি; তাহাতে বলিয়াছি, সাহিত্যের যাহা 'প্রধান উপলীব্য 
অর্থাৎ রস, ইহাঁদিগের মধ্যে তাহাঁরই অভাব আছে । ইহাঁদের মধ্যে কোঁন 
চিত্র রূপাঁয়িত হইতে পারে ন।, কোন রস স্ষ্ট হয় না, কিংবা কোন ভাবেরও 
স্পর্শ নাই,__কতক গুলি প্রচলিত, অর্ধ-প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের যথেচ্ছ 
সংযোজন দ্বারাই ইহাদের রচনাকাধ্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে-তবে একথা সত্য 
যে, ইহাঁদের একটি বিশিষ্ট কূপ আছে এবং সেই রূপটি ছড়ারই রূপ, সাহিত্যের 
অন্তর্গত অন্য কোঁন বিষয়ের রূপ নহে । অতএব ইহাদের সম্বন্ধে যদি কিছু 
আলোচন] করিতেই হয়, তবে ছড়ার অন্তর্গতই আলোচনা করিতে হয়, অন্য 
কিছুর অন্তর্গত নহে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, এন্দ্রজালিক ক্রিয়। ছুই প্রকারের হয়__এক প্রকার ক্রিয়। 
ইংরেজি ৮0169 228810 ও অন্য প্রকার ক্রিয়াকে ইংরেজিতে 10129] 20819 
বল৷ হয়_-_বাংলায় এই শব্দ ছুইটি শুরু ইন্্রজাঁল ও কৃষ্ণ ইন্দ্রজাঁল রূপে অনুবাদ 
করা যাইতে পারে | শুরু ইন্দ্রজাল হিতকারক ও প্রকাশ্যে নিম্পন্ন হইয়া! থাকে__ 
কষ ইন্দ্রজাঁল অনিষ্টকারক, সেইজন্যই ইহা! গোপনে নিষ্পন্ন হয়, ইহার প্রক্রিয়। 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ কর! কঠিন । শুরু ইন্দ্রজাঁলের মধ্যে মন্ত্রদ্বারা রোগে 
টোট্ক। ওউষধ দান, বৃষ্টিপাত ও শিলাবুষ্টি রোধ, বিষঝাড়া, সর্প, ব্যাত্র ও হস্তীর 
গতিনিয়ন্ত্রণ বা মুখবন্দী কর] ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য-_কুষ্ণ ইন্দ্রজাঁলের মধ্যে 
অভিচাঁর, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেকটি ক্রিয়া প্রপঙ্গেই 
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ছড়। আবৃত্তি কর! হইয়। থাকে, এই ছড়াই ইহাদের মন্ত্র । ইহাঁদের কতকগুলি 
নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

এন্রজাঁলিক ছড়ার মধ্যে সর্পদংশনের বাঁড়া বা বিষঝাড়ার মন্ত্রই সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে । বাংলার সাপের ছড়া বাংলা দেশের বাহিরেও 
অনেকদূর প্রচার লাভ করিয়াছিল । কোলমুণ্ডা ভাষাভাষী সীওতাল পরগণার 
সাঁওতাল জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সেরাইকেলার হো জাতি পধ্যস্ত 
বাংলা সাপের ছড়া প্রচলিত আছে । ইহাদের মধ্যে বাংলা ভাষা প্রচলিত না 
থাঁকিলেও বাংলা ছড়াগুলি তাহার গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা! করিয়। 
প্রয়োজনানগসারে প্রয়োগ করিয়া থাকে । সাঁওতাল পরগণার সাওতালদ্দিগের 
মধ্যে প্রচলিত একটি সাপের ছড়ার প্রথমাঁশ এই প্রকার 


হু'কা বলে গড়গড়া কল্‌কে বলে ছাঁই । 
হু'কার পানী চাহে গুরু তোর বিষ নাই ॥ 
ওর নিতাই ধোবিনীর বিষ, কালকুটির বিষ, 
ঘ] মুখে যারে, কার দয়ায় । 

মা মনস। দেবীর দয়ায় ॥১ ইত্যাদি 


বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারের কোন কোন স্থানে পলী অঞ্চলে 

বিষবৈদ্ বা ওঝাগণ সাপের মন্ত্র আবৃত্তি করিয়৷ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই 
এই সকল ছড়া প্রচলিত আছে । মুসলমান ওঝাগণ যেমন আলা! রস্থলের নাম 
উল্লেখ করিয়৷ ছড়াগুলি আবৃত্তি করে, হিন্দু ওঝাঁগণও শিব এবং মনসাঁর উল্লেখ 
করিয়। ছছাঁগুলি আবৃত্তি করিয়া! থাকে । হিন্দু ওঝাঁর একটি ছড়া-_ 

গঙ্গা! বলে দুর্গা তুমি বড় লঘু । 

বিষ খাইয়া মরেছেন ঘরের প্রভূ ॥ 

কাঁদেন গঙ্গা কাদেন দুর্গা কাদেন বিষহরি রায় । 

বাপের বিষ ঝি ঝাঁড়ন ॥ ইত্যাদি 


৯.:১৮0১3০৫0106) “যাও 98106519800. 101999,99,+ 67750876807 £7১6 44882656 
4500896%/ 07 7387,001, ০1. ৯ ০. 1. 700, 119--199 দ্রষ্টব্য । 


প্রকৃতি ১৪১. 


মুসলমান ওবার একটি ছড়া_ 
সয়তান টুটকে গিরিয়। না ভবে । 
তেরি ইজ্জত বল্লাঁক জাহান্নমকে উতরি ॥ 
€( অমুক ) কা দেল দরিয়! কে। বিষ। 
ফতেম। হুকুম ০ মলিয়া দিশ দশ ॥ ইত্যাদি 
সাপের ছড়ার এই প্রকার অপংখ্য দৃষ্টাস্ত দেওয়া! যাইতে পারে । শুরু 
ইন্দ্রজালের মধ্যে সাঁপের ছড়ার পরই হিরালি ব। শিরালির ছড়। উল্লেখযোগ্য । 
হিরাঁলি বা শিরালির? পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর ব্যবনায়ী ওঝা, ইহাদের আর 
কোন বুত্তি নাই । ইহারা মন্ত্র ঘারা মেঘের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে 
বলিয়া দাবী করে এবং সেই অনুসারে কৃষিক্ষেত্রে প্রপ্নোজনীয় বৃষ্টিপাত করিতে 
সহায়তা করে 5 কিন্তু তাহাদের প্রধান কাধ্য শিলা বৃষ্টি প্রতিরোধ কর।। শিলাবুষ্টি 
(1191156০870) পূর্ববঙ্গের বোরো ধানের সব্বাঁধিক অনিষ্টকারী শত্রু । আকাশে 
মেঘোদয় হইলে হিরালি বা শিরালিগণ হাতে একটি শিঙ্গা লইয়া বোরে। ধান 
ক্ষেতের কিনারায় গিয়। শিঙ্গায় ফু দিয় ছড়া আবৃত্তি করিতে থাকে, এই ছড়ার 
ভিতর দিয়া অনেক সময় মেঘের প্রতি শিলাবধণ হইতে বিরত থাঁকিবার জন্য 
কাতর অঙ্থনয় ব্যক্ত কর] হয়। পূর্ব মৈমনপিংহের এক অপ্রকাশিত পালাগানে 
হিরালিদের এই পরিচয় পাওয়া যাঁয়-__ 
ভাটী দেশে নানান গায় হিরালিরাঁর খর | 
কেহ কেহ শিখতে যাঁয় কেউ বা জবর ॥ 
নমঃশৃদ্র যুগী নাথ গুরুমন্ত্র লেয়া | 
হিরালিরার পেশা করে সাধনা করিয়া ॥ 
পাড়ায় পাড়ায় হিরালিরা গুণমন্ত্র জানে । 
ওস্তাদের বাড়ীত গিয়। শিখ্য। ছ্যাখ্যা আনে ॥ 
মাথাত মানসিক চুল, নিয়ম সেবা খায়। 
দাড়ি চুল নৌখ বাখ্য। গুরুর বাঁড়ীত যায় । 
মন্ত্র দিয় গাঁও বান্ধে শিখে মন্ত্রের গান । 
মন্ত্রের রাগিণী শিখে নানান গুণজ্ঞান | 
আস্মাঁন চিনে, জমিন চিনে, চিনে সকল দিক । 
তারা৷ চিনে, চান্দ চিনে, বাতাঁস চিনে ঠিক ॥ 


১৪২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


কি রকমের দেওয়ার সাজ কি রঙ্গের বাতাস । 
কিবা বার, কিব। তিথি, কোন বাইবা মাস ॥ 
কোন তিথিতে মাসের পরথম কিবা বার হয়। 
জলেতে চান্দের রেখ কোন কথাটা কয় ॥১ 


হিরালিরা তাহাদের কাধ্যের বিনিময়ে কষকদিগের নিকট হইতে পারি- 

শ্রমিক লাঁভ করিয়া থাকে । পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে যত্য। হিরাঁলির পালা 
এক কালে কৃষকদিগের মুখে মুখে গীত হইত। সাপের মন্ত্রগুলির মত ইহার! 
নীরস নহে বরং ইহাঁদের একটি সার্থক রস-আবেদন আছে, এই গুণেই ইহারা 
লোক-সাহিত্যের অস্ততুক্ত হইতে পারে । এতদ্যতীত অনাবৃষ্টির সময় 
ছেলেরাও নানাপ্রকাঁর ছড়া বলিয়া থাকে, যেমন, 

আয় বুষ্টি ঝেপে। 

ধান দিব মেপে ॥ 

নেবুর পাতা করমচা । 

যা বুষ্টি ধরে যা ॥ 

থাজুর পাতা হল্দি । 

মেঘ নাম জল্দি ॥ 

এক বিড়! পাণ। 

ঝুপ ঝুপাইয়। নাম ॥ 

কাণা মেঘারে, তুইন আমাধ ভাই । 

একটুখানি পানি দেরে শাইলের ভাত খাই ॥ ইত্যাদি 


চব্বিশ-পরগণ। ও খুলনা জিলার দক্ষিণ ভাগে নিম্মশ্রেণীর লৌকগণ স্থন্দরবনে 
মধু, কাঠ ও গোলপাতা আহরণ করিতে যায়_-অনেকের জীবিকাই ইহার 
উপর নিভর করে; অনেক সময় তাহাদিগকে বন্য জন্তর কবলে পড়িয়া প্রাণ 
বিসঙ্জন দিতে হয় । তাহাদের মধ্যে 'বাঘের মুখ খিলানি*র উদ্দেশ্তে কতকগুলি 
ছড়া ব্যবহৃত হইয়। থাকে, এই ছড়। আবৃত্তি করিলে সম্মুখস্থ ব্যাপ্র নিক্রিয় হইয়া 


১ স্বর্গীয় পর্ণচন্দ্র ভট্টাচাধ্য বিদ্ভাবিনোদ কর্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতার 
সৌজগ্ছে প্রাপ্ত । 


প্রকৃতি ১৪৩ 


পড়ে বলিয়া! মনে কর! হয়। ইহাকে বাথবন্দীর ছড়। বলে, একটি ছড়া এই 
গ্রকা র-7 

আদি বন্ধম্‌ অনাদি বন্ধম্‌। 

ষোড়শ ভাকিনী ব্যান বন্ধম্‌ ॥ 

আমার গায়ে আমার অঙ্গে করে ঘা। 

কালিকা চণ্ডীর মাথ। খা ॥ 

আমার আচলি লড়ে । 

শিবের জট] ছি'ড়িয়। পার্বতীর নখে পড়ে ॥ 


ছিপে মাছ ধরিবাঁর এবং কাঁল-বৈশাখীতে আম কুড়াইবার সময়ও ছেলের 
ছড়। বলিয়া থাকে। তাহাও এন্্রজালিক ছড়া বলিয়। নির্দেশ করিতে হয়, 


(8১) 
থুর থুরি বিন্দা বুডী। 
মাছ ধর্ব কুড়ি কুড়ি ॥ 
যেখানে মাছের ঘর। 
সেখানে যাইয়। বনশী পড় ॥ 
আমার নাম বানা । 
মাছ তুল্ব টান্তা ॥ 

(8২ ) 
আয় রে ঝড় লইড়্যা । 
হাতীর উপর চইড়্যা ॥ 
হাঁতীর মার কাটা কাঁন। 
কুল ভরা বাতানম আন ॥ 
এটেল মাটির ঘর। 
বৌঁট। ছিড়্যা আম পণ্ড় ॥ 
হাতে চুড়ি কানে বালি। 
আম কুড়াব ডালি ভালি ॥ 


প্রাকৃতিক কোন বিপধ্যয় ষেমন বন্ত1! কিংব। ভূমিকম্পের কোনও সমসাময়িক 
বৃসতান্ত অবলম্বন করিয়া ও ছড়া রচিত হয়| এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্ের দামোদরের 


১৪৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বন্যার ছড়া ও পূর্ববঙ্গের ভূমিকম্পের ছড়। উলেখযোগ্য । প্রারুতিক বিপধ্যয়ের 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও ইহাদের আবেদন যেমন আঞ্চলিক, তেমনই 
সাময়িক মাত্র । এই সকল বিপধ্যয়-জাত হুর্ভতাগ্যের স্বতি সমাজের মধ্যে 
ঘতদিন জাগরূক থাকে, ততদ্দিনই ইহারা লোকমুখে প্রচারিত হয়, অন্ছরূপ 
নৃতনতর বিপধ্যয়ের সম্মুখীন হইলেও পূর্বববন্তা ছুর্ভাগ্যের স্থৃতি বিলুপ্ত হইয়। 
যায়। অতএব ছড়ার মধ্যে ইহাদের আফুই ক্ষীণতম। ইহাদের রচনায়ও 
বিশেষ উতকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীর রচন। বলিয়া কোন 
কোন সময় ইহাদের মধ্যে বাস্তবগুণ প্রকাশ পায় । ১২৩ সালে দাঁমোঁদরে ষে 
বন্। হইয়াছিল, তাহার একটি ছড়ার কতকাংশ এই প্রকার _- 

নদী সে দামোদরে বরাকরে করছে আনাগোণা । 

ছু'ধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা॥ 

এল বাঁন পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে ভাঙ্গ লো রাজার গড়। 

ছুড় ছুড়, শবদে ভাঙ্গে পর্বত পাথর ॥ 

মিশায়ে নালাখোলা, বানের খেলা, নদীর হ'লো৷ বল। 

দামোদরে জড় হ'লো! চৌদ্দ তাল জল ॥৯ ইত্যাদি 

কোন সমপাময়িক এতিহাসিক ঘটন। অবলম্বন করিয়াও অন্থরূপ ছড়া বচিত 

হইতে পারে । যেমন, বীরভূমের সীওতাঁল বিদ্রোহের ছড়া । ইহার প্রথম 
কয়েকটি পদ এই-_ 

শুন, ভাই, বলি তাঁই সভাজনের কাছে । 

শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল যুক্ধেছে ॥ 

বেটার কোক ছাঁড়িল জড় হইল হাজারে হাজার । 

কখন এসে কখন লোটে থাকা হল্য ভার ॥ 

হলো সব হুভাবন। রাড় কান্দনা সবাই ভাবে বসে। 

ঘড়া ঘটি মাটিতে পোঁতে কখন লিবে এসে ॥ 


আকারের দিক দিয়! সাধারণ ছড়। হইতে ইহার] দীর্ঘ ; তবে ইহাদের মধ্যে 
সুনির্দিষ্ট কোন একটি কাহিনী কিংব! ভাব নাই বলিয়! ইহারা গীতিকা কিংব। 
গীতি নহে, ছড়ার মধ্যেই ইহাদের আলোচনা করিতে হয়। 


১ গৌরীহর মিত্র, বীরভূমের বিবরণ, ১ম খণ্ড ( শিউড়ী, ১৩৪৩ ), পৃঃ ১৯৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


৯৬০ 


যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়! গীত হইবার উদ্দেশে রচিত ও 
লোক-সমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোঁক-গীতি (৫ 
৪0778 ) বলে । প্রত্যেক দেশের লোক-সাহিতো গীতি অপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় 
আর কিছুই নাই, বাংলাদেশেও ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাঁওয়৷ যাঁয় না। 
কেবল মাত্র রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে নহে-_সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও 
বাংলার লোঁক-গীতি নাঁন। দিক দিয়া অস্তমিবিষ্ট হইয়৷ আছে। 

লোক-সাহিত্োর সকল বিধয়ের মত লোক-গীতিও মৌখিক প্রচার লাভ 
করিলেও, এই বিধয়ে ইহাঁর এই বৈশিষ্টাটি অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে বক্ষা করা 
হইয়া! থাকে । বর্তমানে পলীগ্রামেও শিক্ষা প্রচার লাভ করিয়াছে, ইচ্ছ। 
করিলেই পলী-সমাজেরও কেহ না কেহ ইহার গীতিগুলি লিখিয়া লইতে পারে। 
খষ্টায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাখ-গীতিক। যে লিখিত হইয়! গীত হইত, 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পল্লীর অক্ষরজ্ঞান-ুম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যেও 
গীতি বহুল প্রচার লাভ করিলেও, ইহ লিখিয়া! লইবার রীতি কদাচ প্রচলিত 
হয় নাই-_শিক্ষিত পলী-গায়কও কেবল মাত্র তাহার স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়াই ইহা গান করিয়া! থাকে, লিখিত কোন পুথি কিংবা গ্রস্থ অবলম্বন 
করিয়। ইহা কদ্দাচ গীত হয় না । সেইজন্য গীতিক1 কিংবা অন্য কোন কোন 
বিষয়ের হম্তলিখিত পুথি কদাচিৎ আবিষ্কৃত হইলেও, লোক-গীতির কোন 
পিখিত পরিচয়ের সন্ধান পাইবাঁর উপায় নাই । পলীবাসীর মুখে মুখেই ইহার 
রচনা, মুখে মুখেই প্রচার ও কেবল মাত্র তাহাদের স্মৃতির মধ্যেই ইহার 
অবস্থান। এই বীতি পুরুষাশ্থক্রমিক চলিয়া আসিতেছে এবং আজিও ইহার 
ধার। অব্যাহত আছে । 

লোক-গীতি মৌখিক প্রচারিত হইলেও, ইহা যে কেবল মাত্র মৌখিকই 
রচিত হইতে হইবে, আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তাহ ম্বীকার করিতে 
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চাহেন না। কারণ, লোক-সাহিত্য যে কি ভাবে কোঁথা হইতে সর্বপ্রথম 
রচিত হইল, তাহা বড় কথা নহে-_সমাজের মধ্যে ইহার প্রচারই ইহার সম্বন্ধে 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা । একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন, 
«70110907068 %7:9 10996 9997)80. 95 90058 17101) 9,:9. 00.0:91006 11) 619 
29098160101 8, 10110 2000 7 6176 96005 01 61891 02110 293 8061892 
178659৮-৯  বর্তমান কালে সহর হইতেও নৃতন নৃতন গীতি নানাভাবে গিয়া 
পল্লীর সমাজে প্রবেশ করিতেছে । পল্লীর সমাজ যদি সম্পূর্ণভাবে তাহ] গ্রহণ 
করিয়া নিজের আনন্দাহুষ্ঠীন কিংবা স্ষখ-ছুহখাছৃভূতির মধ্যে বরণ করিয়া লইতে 
পারে, তবে তাহাও কালক্রমে সেই পলীরই লোক-সাহিত্য বলিয়া! গৃহীত 
হইতে পারে_-কোথায় কিংব। কে কোন্‌ গীতি রচন1 করিয়াছে, তাহ বিচার 
করিয়! পলীর সমাজ কোন গীতি নিজের মধ্যে গ্রহণ করে না- কেবল মাত্র 
পলীজীবনের রসাহুগামী হইলেই তাহা ইহার মধ্যে স্থান পাইতে পারে । কিন্ত 
সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, পল্লীর সমাজ যদ্দি" লোৌক-সমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ন 
রাখিয়া চলে, নাগরিক জীবন ছার! তাহা যদ্দি কোন ভাবেই প্রভাবিত না হয়, 
তবে সহর হইতে সেই পল্লীতে কেনি গীতি গিয়! প্রচারিত হইলেও, তাহা পলী- 
সমাজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত হইতে পারিবে না-_-অচিরেই তাহ! বিলুপ্ত হইবে । 
কিংবা! কদাঁচিৎ কোন কোন সঙ্গীতের ভাব যদি পল্লীজীবনেরও কোন দিক 
দিয়। অনুকুল হয়, তবে তাহ! সেখানে গিয়া এক নৃতন রূপ লাভ করিয়। স্থায়িত্ব 
লাঁভও করিতে পারে। কিন্ত তাহার উপর পল্ীগীতির নিজন্ব সুর আরোপ 
কর। হইবে এবং কিছুকালের মধ্যেই ইহার ব্হিরঙ্গগত নাগরিক পরিচয় 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়া ইহা! পলীরই নিজস্ব লোক-গীতির বৈশিষ্ট্য লাভ 
করিবে ; তখন ইহার সম্বন্ধে কাহারও কোনও দ্িধা কিংবা সঙ্কোচের ভাব 
বর্তমান থাকিবে না। অতএব নাগরিক সমাজ হইতে কোন গীতি পলীর 
সমাজে প্রবেশ করিবা মাত্রই যে তাহ। তঙক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইবে, তাহা নহে। 
প্রত্যেক সাহিত্য-রূপেরই একটি জীবনশক্তি আছে, নানাদিক হইতে নানা ভাব 
ও উপকরণ ইহ! নিজের শক্তিদ্বার৷ নিজের মধ্যে আহরণ করিতেছে-_-লোক- 
সাহিত্যও তাহার ছার চারিদিক দিয়াই উন্মুক্ত রাখিয়া সর্ববদ! নূতন নৃতন ভাব 
ও উপকরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে ; তবে যে 
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সকল ভাব ও বিষয় ইহার মধ্যে ম্বাঙীকৃত হইতে পারিতেছে না, তাহা 
অবিলম্বে পরিত্যক্ত হইতেছে এবং যাহা স্বাঙ্গীকৃত হইতেছে, তাহা একাস্ত ভাবে 
নিজের বলিয়াই গৃহীত হইতেছে__ইহা মূলতঃ কোথা হইতে আসিয়াছিল, 
ইহার সম্বন্ধে এই প্রশ্নের কোন অবকাশ বাখিতেছে না । আধুনিক কালে 
নাগরিক সাহিত্যের সঙ্গে লোৌঁক-সাহিত্যের এই ভাব ও বিষয়গত আদান- 
প্রদান সর্বদাই চলিতেছে; কিন্তু বহিরাগত উপকরণ সমূহ শ্বাঙ্গীকৃত না 
করিয়া লোক-সমাজ কোনদিনই গ্রহণ করিবে না। কেবল মাত্র ঘে সকল পল্লী- 
সমাজের সংহতি বিনষ্ট হইয়! তাহাঁদ্দের উপর নাগরিক সমাজের প্রভাব স্থাপিত 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার নিজন্ব লৌক-গীতিই যে বিকৃত হইয়াছে, তাহা! 
নহে_বহিরাঁগত নাগরিক গীতিসমূহও আর্তনাদ করিয়া মরিতেছে। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ষে, বহিরাগত উপকরণ ব্যতীত লোঁক-সংস্কৃতির 
কোন বিষয়ই পুষ্টিলাভ করিতে পারে ন।; সেইজন্য “খাঁটি” “অকুত্রিম” বা একান্ত 
নিজম্ব অথবা! জাতীয় বলিয়া লোৌক-সাহিত্যে কিছু নাই । মিশ্র উপকরণ লইয়াই 
লোক-সংস্কৃতির যেমন গঠন, তেমনই মিশ্র উপকরণ দ্বারাই লোক-সাহিত্যেরও 
স্থটি হইয়া থাকে ; লোক-গীতিতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না। বহিরাগত 
উপকরণ স্বাঙ্গীকৃত হইলেই তাহা নিজন্ব হইল, অতএব স্বাঙ্গীকূত উপকরণ 
কৃত্রিম কিংবা বহিরাগত বলিয়া উপেক্ষা করা যায় নাবহিরাগত কোন 
উপকরণ থাঁকিলেই লোক-গীতি কৃত্রিম হইবে, এমন মনে কবা যাইতে 
পারে না। সেইজন্য লোক-গীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া একজন 
.পাশ্চান্ত্য সমালোচক বলিয়াছিলেন, 4778966858৮ 6009. ৪00:9995 1)0৮৮8৮97১ 
1615 072১] 01701261012 61088 25 6109 00996 £07097:81 01069718,2 01 09 
19 ৪, 101] 5077. অর্থাৎ যে কোন ক্ষেত্র হইতেই উদ্ভুত হউক না কেন, 
মৌখিক প্রচারই লোক-গীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । বিভিন্ন সাংস্কতিক উপকরণ 
বাহির হইতে সংগৃহীত হইয়া লোৌক-সমাজে স্বাঙ্গীকুত হওয়ার পর যেমন 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়! পুরুষ-পরম্পরায় অগ্রসর হইতে থাকে, ইহার 
।লোক-গীতিও তেমনই নানাদিক হইতে বিভিন্ন উপকরণ লাভ করিয়! জাতীয় 
জীবনে স্বাঙগীকরণের হবার! শ্রুতি-পরম্পরায় অগ্রনর হইতে থাকে । 

লোক-গীতি কাহারও শিক্ষা করিতে হয় না, ইহা শিক্ষাদানের কোন 
বিধিবদ্ধ প্রণালীও নাই। ইহা কি ভাবে রচন। করিতে হয়, কি ভাবে স্মরণ 
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রাখিতে হয় কিংবা কি ভাবে ইহার স্থত্ব ও তাল শিক্ষা! লাঁভ করিতে 
তয়, তাহার কোনও বিধিবদ্ধ প্রণালী নাই । কেবল মাত্র কানে শুনিয়া 
সহজাত বৃত্তির দ্বারাই এই সকল বিষয় আয়ত্ত করা হইয়া! থাকে । তারপর 
সমাজ-মনের উপর ইহা হাক্কা মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। মৃত্তিকার রসের 
প্রয়োজনে যেমন মেঘ বারিবর্ষণ করে, তেমনই সমাজ-মনে রসের উদয়েই 
ইহাঁদের যথার্থ বিকাশ হয়। মেঘের যেমন কোন রূপ নাই, লোক-গীতিরও 
কোন বিশিষ্ট বূপ-সম্পর্কে সমাজ-যন সচেতন নহে,» সমালোচিকগণ যেমন 
উচ্চতর সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া থাকেন, লোক-গীতির কোন 
বিশ্লেষণকাঁরী কিংবা সমালোচক নাই । আধুনিককালে উচ্চতর সাহিত্যের 
সমালোচকগণই কিংবা উচ্চতর শিক্ষালন্ধ মনই লোক-সাহিত্যের বিচার ও 
বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র; নতুবা লোক-সাহিত্য ঘে সমাজের 
রস-পরিবেশন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া] থাঁকে, সেই সমাজে ইহাঁর কোন 
সমালোচক (971619) থাকে না কোন বিষয় উপযোগী বিবেচনা করিলে 
সমগ্রভাবে সমাজই তাহা গ্রহণ করে, অনুপযোগী বিবেচিত হইলে সমাজই 
তাহা পরিত্যাগ করে-ব্যক্তিগত রস-বোধ কিংবা রস-বিচারের সেখানে 
কোন স্থাঁন নাই। উচ্চতর সঙ্গীত পরিবেশন করিবার পূর্বে তাহা যেমন 
বার বার অভ্যাস (915627881) করা হইয়া থাকে, লোক-সঙ্গীতে তাহা কর! 
হয় না। অর্থাৎ লোক-গীতি শিক্ষাদানের কিংবা শিক্ষালাভের কোন 
প্রণালীই অবলঙক্ন করা হয় না। মনের মধ্যে যখন গানের আবেগ কিংবা 
বাহিরে যখন ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দ্রেয়, তখন তাহা সমাঁজ-মনের 
স্বাভাবিক উৎস খুলিয়! দেয়-_ আপনা হইতে তখন অন্তরের সহজাত অনুভূতি 
আপনার সাঁধা স্থরে উৎসারিত হইতে থাকে । লোক-সমাজের মধ্যে লোক- 
গীতি চর্চার অধিকার সকলেরই সমান। উচ্চতর সঙ্গীত যেমন ব্যক্তিগত 
সাঁধন। দ্বারা গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিতে হয়, লোঁক-সঙ্গীতে তাহার 
প্রয়োজন হয় না। সমাজের প্রত্যেক অধিবাপীই লোক-সঙগীতের গায়ক; 
তবে ষাহাঁর কণন্বর সুমিষ্ট কিংবা স্বৃতিশক্তি প্রখর, সে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবার ফলেই গাঁয়েন বা সঙ্গীত-পরিচালক হইতে পারে; কিন্ত 
তাহার সঙ্গে বসিয়া ধুয়া! ধরিবার অধিকার ও শক্তি সকলেরই সমান । সেই- 
জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, প্লীগীতির আসরে প্রায় সকলেই গাঁয়ক, কেহই 
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কেবলমাত্র শ্রোতা নহে--যে গল ছাঁড়িয়৷ গাহিতে পারিতেছে না, সেও মনে 
মনে গাহিতেছে ; কারণ, তাহার গান অন্যকে শুনাইবার প্রয়োজন ন৷ 
থাকিলেও, নিজের গাহিয়া আনন্দ লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে । তবে 
গল। ছাড়িয়া! গাহিতে পাঁরিতেছে না এমন লোকের সংখ্য। লোক-সমাজে নাই 
বলিলেই চলে; কেবল নাগরিক শিক্ষা-প্রভাবিত সমাজের মধ্যেই তাহাদের 
সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। লোঁক-গীতির সঙ্গে উচ্চতর গীতির এখানে 
একটি স্থুল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে । কারণ, লোক-গীতি নিজস্ব 
সমাজের অস্তভূক্ত ব্যট্টি মাত্রেরই নিজন্ব রস-বস্ত; সেনিজে তাহা রচনা ন। 
করিলেও, সে তাহ] গাহে বলিয়াই তাহা তাহার আপনার ;$ কিন্ত নাগরিক 
সমাজের মধ্যে ইহার কোন রস-বস্তর সঙ্গে ব্যষটির যোগ এমন অঙ্গাঙ্গী নহে। 
সেইজন্য নাগরিক সমাজের অধিবাসীর একান্ত নিজস্ব রস-বস্ত বলিয়। কিছু নাই, 
কোন কিছুর সঙ্গেই তাহার যোগ অন্তরের দিক দিয়া স্থাপিত হইতে পারে 
না; অতএব তাহা স্থায়িত্ব ও লাভ করে না। 

লোক-গীতি মাত্রই লোক-সমাজের অন্তভূক্তি প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব 
রস-বস্ত বলিয়! বিবেচিত হওয়া! সত্বেও, কোন কোন বিশেষ প্রকৃতির গীতি 
বিশেষ এক একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়াও বিকাঁশ লাভ করে । যেমন 
মেয়েলী সঙ্গীত পুরুষ কদীচ গান করে না; এমন কি, কুমারী মেয়েদিগের 
ব্রতগীতিও বিবাহিত মেয়ের! গান করিবে না । একদিন তাহারা ইহা গান 
করিত, ইহার সংস্কার তাহাদের মনের মধ্যে থাকিয়া যাঁয়, কিন্ত তাহ সত্তেও 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট ইহাদের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়া যায়। 
পটুয়ার গান পটুয়] ব্যতীত কিংবা বেদের গান বেদে ব্যতীত আর কেহ গাহিবে 
না) এমন কি, পট দেখানে। ব্যতীত পটুয়া এবং সাপ দেখানো ব্যতীত সাপুড়েও 
তাহ হ্বতশ্ত্র ভাবে কোথাও গাহিবে না। বুদ্ধের] প্রেম-সঙ্গীত গাহিবে না, 
বিধবাগণও কুমারী ও সধবাদিগের মত ব্যক্তিগত এহিক আশ। আকাজ্কাযুক্ত 
কোন বিষয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবে না। লোক-সমাজের 
অশ্ুভুক্তি এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অবলম্বন করিয়া লোক-সঙ্গীতের কোন 
কোন বিষয় প্রকাশ পাইলেও লোক-সাহিত্যের সাধারণ ধশ্ম হইতে ইহার! 
বিচ্যুত হইতে পারে না। কারণ, এই প্রকার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গোঠী ছারাই লোক- 
সমাজের বৃহত্তর অঙ্গ গঠিত হুইয্স1 থাকে এবং লোক-সমাজেরই শিরা-উপশিব! 
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ইহাঁদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়া এক অখণ্ড সমাজ-টচতন্যের সঙ্গে ইহাদের 
যোগ রক্ষা করে। কোঁন কোন দেশে কোন লোক-সঙ্গীত সমষ্টি কিংবা এই 
প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গোষ্ঠী কর্তৃক গীত হওয়ার পরিবর্তে কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষ 
দ্বারাও গীত হয় । উড়িব্যার কোন কোন অঞ্চলে বিবাহানুষ্ঠানে কন্তা পতিগৃহে 
ষাত্রাকাঁলে নিজেই বিদাঁয়-সঙ্গীত গাহিয়! থাকে, এই সঙীতে সে নিজে ব্যতীত 
অন্য কেহ অংশ গ্রহণ করে না। ভারতবধষের অন্যা্য কোনও কোনও অঞ্চলে 
অনুরূপ সঙ্গীত প্রচলিত আছে । 

একাগ্র সাধনা দ্বার উচ্চতর সঙ্গীতে ব্যক্তি-বিশেষ তেমন দক্ষতা লাভ 
করিতে পারে, লো ক-সঙ্গীতে সেভাবে কেহই দক্ষতা লাভ করিতে পারে না। 
ব্যক্তিপ্রতিভ। দ্বারা লোঁক-সঙ্গীতে সাধনা করিবার কিছু নাই-_-লোক-সমাঁজের 
অস্ততু্ত ব্যক্তি মাত্রই সেই শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে । তবে পূর্বেই 
বলিয়াছি, যাহার স্বভাব-প্রদত্ স্থমিষ্ট ক্ঠস্বর ও স্মৃতিশক্তি আছে, সে সহজেই 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে; কিন্ত কাহারও নিকট হইতে কোন বিষয় 
শিক্ষালাভ করিবার তাহার প্রয়োজন হয় না; কারণ, লোক-সঙ্গীতের স্বরে 
নৃতনত্ব বা অভিনবত্ব কিছু নাই, প্রচলিত স্থরেই তাহা! গাহিতে হয় । লোক- 
সঙ্গীতের প্রচলিত (8:%916307%1 ) সুর ছুঃসাধ্য অনুশীলনের বস্ত নহে বরং 
স্বাভাবিক শক্তি ঘ্বারাই তাহা আয়ত্ত কর! যাইতে পারে । অতএব এই বিষয়ে 
কাহাকেও গুরু বলিয়া শ্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না । লোক-সঙ্গীতের 
কোন কোন বিষয়ে যে একজন মূল গায়েন থাকে, সে সাধারণ গায়কর্দিগেরই 
একজন মাত্র। তাহার সঙ্গে সাধারণ গায়কদিগের এইমাত্র পার্থক্য ষে, গান 
গাঁওয়। তাহার একটি বিলাল (৮০৮৮5 ) কিংবা ব্যবসায় (1):০01989192 )। 
সর্বদাই সুমিষ্ট কণম্বর ও প্রথর স্বতিশক্তি-সম্পন্র ব্যক্তিই যে এই বিলাস কিংবা 
ব্যবসায় অবলম্বন করে, তাহা নহে; তথাপি এই দুইটি গুণ যাহাদের আছে, 
লোক-সঙ্গীত পরিবেশনে তাহারাই সার্থকতা লাঁভ করিতে পারে। সুমিষ্ট 
কণস্বর কিংবা স্থৃতিশক্তি শিষ্তের মধ্যে সধারিত করিতে পারা যাঁযস ন1 বলিয়া 
লোক-সাহিত্যে গুরুবাদ জন্মলীভ করিতে পারে নাই । 

তত্বের জগতে গুরুবাদ স্বীকৃত হয়, কিন্তু রসের জগতে গুরুবাদ নাই ; কারণ, 
রস সহজাত সম্পদ, গুরুদত্ত বি্ধা নহে । উচ্চতর সঙ্গীতের রাজ্যে সঙ্গীত রচয়িতা, 
ইহার স্ৃরকার ও ইহার গায়ক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু লোক- 
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সঙ্গীতে এই বিষয়ে কোন প্রকার বিভিন্নত। অনুভূত হয় না_-ইহার রচয়িতা ও 
ক্বরকাঁর কে, তাহা কেহই জানে না এবং ইহার গায়ক সকলেই হইতে পারে। 
বিশেষতঃ নৃতন লোক-সঙ্গীত সমাজে অল্পই রচিত হয়-_প্রাচীন ধারাঁটিই ইহার 
মধ্যে রস-প্রাচুষ্যে সর্বদা এমন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে যে, নৃতন স্যষ্টির প্রেরণা 
অল্পই অনুভূত হয়। নৃতন লোৌক-সঙ্গীত কেহ রচনা করিলেও সচেতন ভাবে 
করে না চতুদ্দিকের সামাজিক পরিবেশ হইতে ইহার প্রেরণা আঁপনা হইতে যখন 
লোক-সমাজের রস-চৈতন্তের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন ব্যগ্টিমনের প্রচ্ছন্ন 
রস-তন্ত্রীতে ইহ] আঘাত করিতে থাকে, তারপর সহসা একদিন একজনের 
মধা দিয়। ইহার গীতিরূপ প্রকাশ পাঁয়। সমষ্টির মন পূর্ব হইতেই সেই স্থরে 
সাধা ছিল বলিয়। একজনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত সেই গীতিবূপ দশজন 
সহজেই নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে-_-তারপর ইহা নিজের মত 
করিয়। লয়। ইহাঁকেই পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ০0107020779] 2:60758/300 
বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন_-তাহার কথ! পূর্বে বলিয়াছি। অতএব লোঁক- 
সঙ্গীত রচিত হয় না, ইহা বিকাশ লাভ করে ; ব্যক্তি-প্রতিভা দ্বার! সাহিত্য- 
বন্ত রচিত হয়, কিন্তু সমাঁজ-মন হইতে লোক-সাহিত্য বিকশিত হয়। সমাজ- 
জীবনের সঙ্গে লোক-সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী জড়িত হইয়| যাঁয় বলিয়াই সমাজের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও পরিবর্তন সাধিত হয় ; ইহা স্বভাবেরই ধন্ম, 
অতএব ইহার ব্যতিক্রম আশ] করা যায় না। 

সমাজ-জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই লোঁক-সঙ্গীত একদিন সর্বপ্রথম 
উদ্ভৃত হইয়াছিল বলিয়! কেহ কেহ মনে করিষ্ষীছেন। ইহার সঙ্গে এই বিষয়ে 
কেহ কেহ উচ্চতর সঙ্গীতের মূল পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহারা 
মনে করেন, উচ্চতর সঙ্গীত একান্ত অহেতুক আনন্দের স্থষ্টি, প্রয়োজনীয়তাঁর 
তাড়নায়ই লোক-সঙ্গীতের উৎপত্তি । এই দাঁবী অহেতুক বলিয়া বোধ হয় ন। 
কাবণ, আদিম সমাজ অহেতুক কোন বস্ত সৃষ্টির প্রেরণ! অনুভব করিবার 
কোন অবকাশ পাইত না। ইহার প্রত্যেকটি জীবনোপকরণই বিশিষ্ট এক 
একটি উদ্দেশ্য লইয়া পরিকল্পিত হইত । প্পেম-গীতিগুলির মধ্যে ঘত সাত্বিক 
ভাবই থাকুক না কেন, আদিম সমাজে ইহাঁদেরও একটি পরম ব্যবহারিক 
দিক ছিল-_ ইহাদের ভিতর দিয়াই নরনারী পরস্পরের প্রতি মিলনের অভিলাষ 
প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত করিত । অতএব সমাজ-জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীস্ 
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উদ্দেশ্টটি ইহাঁদের মধ্য দিয়াই সাধিত হইত । দেখিতে পাওয়া যাইবে, এইভাবে 
লোঁক-সমাজের অস্তভুক্ত ব্যগ্িজীবনের বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক অবলম্বন 
করিয়াই গীতি রচিত হইয়াছে । আধুনিক বাংলার স্্ীসমাজে প্রচলিত বিবাহ 
এবং অন্যান্ত অনুষ্ঠানে প্রচলিত গীতিসমূহও বিবাহপ্রমুখ ব্যবহারিক 
প্রয়োজনীয়তা হইতেই উদ্ভুত হইয়াছিল-_এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যতীত 
এই সঙ্গীত এখন পধ্যস্ত কদাচ গীত হয় না। 

লোঁক-গীতি সম্পর্কে একটি বিষয় এখানে আলোচনা করিতে পারা যায়-_ 
লোঁক-সমাজের বহিরঙ্গগত চিত্র ইহাঁদের ভিতর দিয়া কতদূর প্রকাশ পায়? 
কোন একটি লোক-গীতি একজন গাঁয়কের মুখ হইতে শুনিয়। আমি ইহার 
অতীত ও বর্তমান সমাজ-জীবনের কতদ্বর পরিচয় পাইতে পারি? এই 
সম্পর্কে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, 180 11170601098 6০ 618 
29/00121215517010009106 55৪৪ 61100501)6 60 09 100018 4208,060072,1১5 10000, 
19116 21059) 60 06158 ৪011১ 1)9 ৮৮25 ড1৪%5৪97 ৪9 10911201080? 
89190 60 £€70,91)1706 1719 0৮1 1119. [719 901005১ 18,015100 6178 2,৮612018] 
791170910007069১ 015601610708১ ৪00. 9910-00178901010910999 10101) 00] 019,590 
27৮ 00691081000) "৮৪9 61900619660 ৪1099, 2১154255 01160152100. 
110709018,691 01 81১9 19911109 ৪100. 1)7:01019777. 01 ৪1097 95৭ 1180210977৯ 
কিন্ত আরও অনুশীলন ব্যতীত এই সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত 
হওয়া যাইতে পারে নাঃ তাঁহ। বর্তমানে প্রায় সকলেই মনে করিয়! থাকেন ॥ 
কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, লোঁক-সাহিত্য মাত্রেরুই বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহ1 কেবল 
মাত্র ষে যুগ-চৈতন্তেরই বাহন তাহ! নহে, ইহার ভিতর দিয়া স্থদূর অতীত 
যুগের উপকরণ অনেক সময় আত্মরক্ষা করিয়! থাকিতে পারে । অতএব 
লোক-সঙ্গীতের মধ্য হইতে বিশেষ কোন সমাজের এককালীন পরিচয় সন্ধান 
করিতে পারা যায় না। 

কোন কোন সময় স্বতন্ত্র কোন সমাজ-চিত্র কিংবা দেশাস্তরের কোন 
প্রাকৃতিক পরিবেশও যে কোন দেশের লোক-গীতির মধ্য দিয়। প্রকাশ না৷ 
পায়, তাহাও নহে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাকিন দেশীয় লোক-সাহিত্যের কথ। উল্লেখ 
করিতে পারা যায়। মাকিন রুষকের সঙ্গীতে স্বভাবতঃই এখনও ইংরেজের সমাজ- 


১210, 0. 1085, 
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চিত্র ও ইংলগ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ মূর্ত হইয়া উঠে; কারণ, ইংলগু হইতে 
এই সকল গীতি মাকিন দেশে নীত হইয়াছে, এখন পধ্যস্ত তাহা মাঁকিন দেশীয় 
পটভূমির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাঁবে যুক্ত হইতে পারে নাই । মাকিন দেশের নিগ্রো- 
দিগের লোক-সঙ্গীতের ভিতর দিয়! এখনও আফ্রিকার অরণ্য-প্রকতির হিৎশ্র- 
শ্যামল স্পর্শ অনুভব করা যায়। বাংলাদেশে মৈমনসিংহের জারিগানের ভিতর 
দিয়া কারবালার যুদ্ধের করুণ কাহিনী গীত হয়--ইহার মধ্যেও আরবের 
তৃষ্ণার্ত মরু-প্রকৃতি আপনার খর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । পূর্ববাংলার 
নিত্য তরঙ্গোন্তীসিত নদীসৈকতে দাড়াইয়াও জারিগাঁনের গায়কগণ একবিন্দু 
তৃষ্ণাবারির বেদনা তাহাদের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অতলস্পশর্শ করিয়] তুলে । 
আজ বিশ্বব্যাপী যখন সাংস্কৃতিক উপকরণের আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়াছে, 
তখন দেশ হইতে দেশান্তরের সমাজে ইহাদের প্রবেশের অধিকার কেহ রোধ 
করিতে পারিবে না ;ঃ কিন্ত দেশান্তর হইতে আগত সাংস্কৃতিক উপকরণ 
সমূহ ন্বাজীরৃত হইতে যতই বিলম্ব হয়, প্রকৃত লোক-সাহিত্যের অঙ্গীতৃত 
হইতেও তাহার ততই সময়ের প্রয়োজন । 

লোৌক-গীতির ভাবের মধ্যে যেমন বেশি ধচিত্র্য নাই, ইহার চিত্রের 
মধ্যে তেমনই বৈচিত্র্যের অভাব আছে। ইহার ভাব সাধারণতঃ যেমন 
প্রত্যক্ষ ও সহজ, তেমনই হুহার চিত্রও একঘেয়ে । প্রেমগীতির নায়ক- 
নায়িকার রূপ ও আচরণ সর্বত্রই অভিন্ন, কতকগুলি গতানুগতিক ভিত্র 
অবলম্বন করিয়াই ইহাদের মনোভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে । ইহার একটি প্রধান 
কাঁরণ এই ষে, যে-ন্তরের সামাজিক জীবন হইতে লোঁক-গীতির উদ্ভব হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে বিশেষ ৈচিত্র্য ছিল না। জীবনের কোন জটিল জিজ্ঞাসা লোঁক- 
গীতিগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় না। ইহাদের প্রধান ধণ্মই ইহাদের 
প্রত্যক্ষতা € 019962955 ) ও ম্বাভাবিকতা। অনেক সময় ইহাদের মধ্য দিয়] 
রূপক (91198075) ব্যবহৃত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু বূপকগুলি বাহিরের 
শোতার নিকট সর্বদা সহজ-বোধ্য না! হইলেও, ইহার সমাজের অন্ততুক্ত 
প্রত্যেক শ্রোতার নিকটই নিতান্ত সহজ-বোধ্য । এখানেই লোক-গীতির 
সঙ্গে তত্-গীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখধোগ্য পার্থক্য । তত্বগীতির সর্বদাই 
একটি নিগুঢ়ার্থ খাকে-__এই নিগুঢার্থ সমাজের অস্তভূক্ত সকলে বিশ্লেষণ করিতে 
পারে না, ইহা গুরু কর্তৃক বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। সেইজন্য তত্বগীতি লোক- 
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গীতির মর্ধ্যাঁদ। দাবী করিতে পারে না। লোক-গীতির রস সমাজের অস্ততুক্তি 
সকলেই সহজ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। 

লোক গীতিতে কোন কাহিনী থাকে না, থাকিলেও তাহ নিতাস্ত অসংলগ্ন 
ও শিথিল ভাবে থাকে । কাহিনী-মূলক গীতিকে গীতিকা বা ৮৪11৯ বলে, 
ইহাঁর বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি । ভাবই গীতির প্রাণ__ 
সুর ইহার অঙ্গ মাত্র । বূপসজ্জায় লোঁক-গীতি মাত্রই নিতান্ত উদাসীন, 
সেইজন্য সুর ব্যতীত গীতির প্রকৃত রসোঁপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। 
প্রত্যেক লোক-গীতিরই একটি নিন্গি্ট হর আছে, এই নিদিষ্ট স্থরের ব্যতিক্রম 
করিয়া কোন গীতিই গাহিতে পারা যায় না। গীতির সঙ্গে সর “বাগর্থবিব 
সম্পৃক্ত" অর্থাৎ বাক্যের সঙ্গে অর্থের যে সম্পর্ক ইহারও কথার সঙ্গে স্থরের সেই 
সম্পর্ক। সেইজন্যই সুর ব্যতীত কেবল মাত্র কথ! ছার! গীতি প্রকাশ করা 
ষায় না। অনেকে মনে করেন, লোঁক-গীতির কথা হইতে স্থর একেবারেই বিচ্ছিন্ন 
করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন কোঁন সময় 'এমনও দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, একই গীতি বিভিন্ন সুরেও একই সমাজের বিভিন্ন অঞ্চলে গীত 
হইতেছে । অবশ্ঠ ইহার উদাহরণ খুবই বিরল । পাশ্চাত্য লোক-গীতি হইতে 
ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়; বাংলাদেশে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া 


যায় কি না, তাহা এখনও অন্সন্ধানের বিষয় । 
কথখ। অপেক্ষা সুরের সঙ্গেই সমাজ অধিকতর পরিচিত থাকে, সেইজন্য 


গীতির কথায় কোন ব্যতিক্রম হইলেও তাহ! উপেক্ষিত হয়, কিন্ত স্থবরের মধ্যে 
কোন ব্যতিক্রম হইবার উপায় থাকে না। প্রতেচুকটি বিষয়ে এক একটি স্থুর 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার এক একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে । দীর্ঘকাল ধরিয়া 
অন্থশীলনের ফলে তাহার সংস্কার জাতির মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করে, 
সেইজন্য ইহার সামান্য ব্যতিক্রম লোক-সমাঁজের নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া 
ষায়। বিশেষ কোন গীতির মধ্যে বিশেষ সুর অপরিহাধ্য হইবার যে 
এতিহাপিক কারণ থাকে, তাহা অনেক সময় উপর হইতে বুঝিতে পারা যায় 
না বলিয়া এই অপরিহাধ্যতার কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পারা যায় না। 
কোন্‌ সুর যে কোথায় সর্বপ্রথম উদ্ভৃত হইয়াছিল, তাহাঁও সহজে বলিতে 
পারা যায় না। বাংলাদেশে ষে সকল প্রধান প্রধান লোক-গীতি গ্রচলিত 
আছে, যেমন ঝুমুর, গম্ভীরা, ভাটিয়ালি ইত্যাদি তাহা যে বাংলাদেশেই উদ্ভূত 
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হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য সমালোচক 
উল্লেখ করিয়াছেন, “চ্ছ1)9:9 1091817000105 109010199 ৪,:8. 10 1776078,69 
001268,065 9700 991)6019,11% 51392961085 106 910001776195 27001) 107079 
901)8,1769 01 10781090199 21098 119,089 %1280 00192551989 ৪০ 6৪6 26 
19007099 96 (10099 93069901708]% 910016 6০ 678,০89 6109 0218170%1 
800::08 ০1 6109 7739100198.১৯ ভূমিক। ভাগেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাংলা- 
দেশের চতুদ্বরর অবারিত-_প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়। 
আধুনিক কাল পধ্যন্ত ইহার মধ্যে কত জাতি আসিয়! যে প্রবেশ করিয়াছিল, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারাই 
বাংলার বর্তমান লোক-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এক ব! একাধিক স্থর এক 
একটি বিস্ৃাত জাতির নিজন্ব দান-_জাতির পরিচয় লুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের 
পরিচয়ও নাই, কেবলমাত্র স্রট্রকুই অবিনাশী হইয়া যুগ হইতে নৃতন যুগের 
দ্বারদেশে উত্তীর্ণ হইতেছে । অতএব ভাষা হইতেও স্বর প্রাচীন । যেদিন 
ভাষা ছিল না, সে দিন স্থর ছিল ; যে দিন ভাষা থাকিবে না, সেদিনও সুর 
বাচিয়া থাকিয়া তাহার অমরত্ব প্রচার করিবে । কেবলমাত্র বাংলাদেশের 
পক্ষেই এই সমস্যা নয়; উপরোক্ত সমালোচক উল্লেখ করিয়াছেন যে এ 4৪ 
106 600 82885 6০৭৮ 6০ 090199 ৬৮109617097 8৪।1008100 18101) 18 1)01018,7 
17 &1)9 13716191) 181989 017 21) 6109 [01699 568699 19 01 19010811917) 17181)9 
5০০6৪১ ০৮ ভড 919) 01:67. এই স্থগভীর প্রতিহাঁসিক তাতপধ্যের জন্তই 
কোন সমাজেই লোক-গীতির হরে কেন ব্যতিক্রম সম্ভব হইতে পারে ন।। 
ডকুর ভেরিয়র এল্উইন বলিয়াছেন, 85707190110 70096109. 15 100200 
€৮০1%51587:5  12. 009790 1011-00996:5.২ বাংল। লোক-গীতি সম্পর্কে এই 
উক্তি কতদূর প্রযোজ্য, তাহ বিবেচনা করিতে হয়। একথা সত্য যে, 
বাংলাদেশে তত্বসঙ্গীতে দূপকের ব্যবহার যত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অন্য 
বিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে তাহা! তত প্রাধান্য লাঁভ করিতে পারে নাই । উইড়া 
গেল রাজহংস পইড়া রইল ছাওয়া,_-ইহা একটি দেহতত্ববিষয়ক সঙ্গীত। 
রাজহংস এখানে আত্মার ও ছায়া এখানে দেহের রূপক । এই প্রকাঁর-- 
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১৫৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


'মনমাঁবি তোর ঠবঠা নেবে, আমি আর বাইতাম পারলাম না ইহাও একটি 
তত্বসঙ্গীত। মাঝি, বৈঠা, নৌকা বাওয়া ইত্যাদি চিত্র কতকগুলি গুঢ় 
বিষয়ের রূপক হিসাবে এখানে ব্যবস্ৃত হইয়াছে । কিন্তু আগেই বলিয়াছি, 
তত্বপঙ্গীতের সাহিত্যিক দাবী নিতাস্ত গৌণ। অতএব একমাত্র তত্বসঙ্গীতের 
মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাইয়া রূপক বাংল! লোক-সঙ্গীতেরই একটি 
বিশিষ্ট ধন্ম বলিয়! মনে কর! যাইতে পারে না। মৃত্যু এক অবাঞ্ছিত সত্য, 
এইজন্য শোক-সঙ্গীত সাধারণতঃ ব্ূপকের মধ্য দিয়! প্রকাশ করা হয়। তত্ব- 
সঙ্গীতের পর বাংল! প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে কিছু কিছু রূপকের ব্যবহার পাওয়া 
যায়; কিন্ত একথা সত্য, দূপকেব ব্যবহার উচ্চতর সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের 
ফলেই জাত। যেখানে উচ্চতর সাহিত্য ও শিল্পবোধ লোক-সাহিত্যকে 
প্রভাবিত করিয়াছে, কেবল মাত্র সেখানেই বাংল! প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে রূপকের 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া]! যায়; কারণ, ব্ূপকের ব্যবহার একটি উচ্চতর 
শিল্পবোধ হইতেই জাত--সহজ ও সরল জীবনের মধ্যে ইহার প্রেরণ। আমিতে 
পারে না। নিরক্ষর সমাজে অনুভূতির প্রত্যক্ষ (91০০৪) অভিব্যক্তিই 
স্বাভাবিক, অপ্রত্যক্ষ বূপায়ণ একান্ত স্বাভাবিক বলিয়। মনে হইতে পারে ন|। 
আদিম জাতির লোক-গীতির যে অংশ যুবক-যুবতীর মিলন-প্রসঙ্গ অবলম্বন 
করিয়। রচিত, তাহার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি আদিম সমাজেও ছুনীতির পরিচায়ক 
বিবেচিত হয় বলিয়। তাহা প্রায় সর্বদাই কতকগুলি সাধারণ ব্ূপকের ভিতর 
দিয় প্রকাশ করা হইয়া থাকে । বাংলায় এই শ্রেণীর লোক-গীতি নাই। 
ইহাদিগকে যথার্থ প্রেম-সঙ্গীত বল। যাঁয় না, ইংরেজিতেও ইহাদিগকে ০০৪:৮- 
178 5০08 বলে । আদিম জাতির এই শ্রেণার সঙ্গীতের মধ্যে যে দপকের 
ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা সুস্ম্ শিল্পবোধের পরিচায়ক নহে, বরং স্থুল বস্তরস- 
বোঁধেরই পরিচায়ক । তবে উচ্চতর প্রেম-সঙ্গীত ও তত্ব-সঙগীতের বহিরঙ্গ 
লোক-সঙ্গীতের অন্তভূক্ত ধরিয়া লইলে বাংলা লোৌক-গীতিতেও বরূপকের 
অভাব হইবে ন।। 

লোক-গীতি আকারে সাধারণতঃ ক্ষুত্রই হইয়। থাকে । ইউরোপীয় লোক- 
গীতিও সাধারণতঃ চারিটি পদেই সম্পূর্ণ হয়। ভারতীয় আদিবাসী অঞ্চলের 
লোক-গীতিতেও এই বৈশিষ্ট্যটি রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু উত্তর ভারতের 
অন্যান্য অঞ্চলের লোক-গীতি ইহা হইতে পামান্্য দীর্ঘ মাত্র । বাংলার লোক- 
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গীতিও সামান্ত ধীর্ঘ হইয়া থাকে । কিন্ত গভীর ভাবে বিচাঁর করিয়া দেখিলে 
মনে হইবে, এই ধ্য পুনরুক্তিজনিত মাত্র, বিষয়জনিত নহে। অতএক 
মূলতঃ এই সকল গীতি প্রতিবেশী আদিবাসীর গীতির মত ত্রম্বই ছিল। অনেক 
সময় মূল গীতির বহিভূত্ত ধুয়া (:9158)0) অংশ দ্বারাও লোক-গীতি 
অনাবশ্তাক দীর্ঘাকৃত হইয়] থাকে । ধুয়ার সঙ্গে মূল গীতির অঙ্গ ও ভাবগত 
কোন যোগ থাকে না, ইহ! দ্বারা এক একটি পংক্তির সমাপ্তি নির্দেশ কর! 
হইয়া থাকে মাত্র । অনেক সময় ধুয়া অর্থহীন শব্দ-সমষ্টি মাত্র । কোন কোন 
সময় একই ধুয়া একাধিক গীতিতেও ব্যবহৃত হয়। অতএব গীতির অঙ্গ 
হইতে ইহা পরিত্যাগ করিয়াই গীতির দর্ঘ্য বিচার করা সঙ্গত। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, গীতির অঙ্গ অত্যন্ত শিথিলবদ্ধ, সেইজন্য ইহার কোন কোন 
সম্পূর্ণ পদ কিংবা পদাংশ পুনরুত্তও হইয়া! থাকে, ইহ] দ্বারা অনেক সময় গীতি- 
স্থুর (০1০) বদ্ধিত হয়। অঙ্গ-সৌষ্টব বৃদ্ধি অপেক্ষা স্থরের মাধুধ্য স্ষ্টিই 
গীতির লক্ষ্য, সেইজন্য পদ-গঠনের শৈথিল্যের দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকে না। 

গীত হওয়ার মধ্য দিয়াই গীতির যথার্থ পরিচয় প্রকাশ পাঁয়। সেইজন্য 
ধাহারা লোৌক-গীতির সংগ্রাহক, তাঁহারা একটি প্রধান অস্থবিধার সম্মুখীন হ"ন 
যে, তীহাঁর লিখিয়! লইবার জন্য গান কেহ মুখে আবৃত্তি করিয়] শুনাইতে পারে 
না, ইহা গাহিতে হইবে । গাহিতে হইলেই গায়কের সেই পরিবেশ ও অবসরের 
প্রয়োজন । যে গীতি-সংগ্রাহক সহস্র সহশ্র গীতি নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগ্রহ 
করিয়া থাকেন, তাহার গায়কের সেই পরিবেশ-স্ৃষ্টির ও অবসর দাঁনের 
সময়াঁভাব হয়। এমন কি, সেই অভাব না থাকিলেও গায়কের ক হইতে 
প্রকৃত গীতকাঁলে গান লিখিয়। লওয়ারও একটি বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন | 
তাহা সকলের থাকে না। একজন গায়ক হইলে গীতির পদগুলি স্থরের মধ্য 
হইতেও উদ্ধার কর যাইতে পারে, কিন্ত একাধিক গায়ক থাকিলে পদগুলি 
ছাপাইয়া একটি স্থরই মাত্র শ্রত হইতে থাকে । সংগ্রাহকের সুরে প্রয়োজন 
নাই, কথাই প্রয়োজন ; কিন্ত সমবেত কণ্ঠের মধ্য দিয়ী কথা৷ কৌথবদ্ধ হাঁব।ইয়। 
যায়, তাহার আর সন্ধান পাওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। কিন্তু গীতি-সংগ্রাহকের 
নিকট ভাষা অপেক্ষা সুরের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই কম নছে- প্রকৃত 
পক্ষে উভয়ের মধ্যে এমন একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক গড়িয়া উঠে যে, এক হইতে 
অপরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কাহারও মধ্যাদ। রক্ষা করা যায় না। তবে সকল, 
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গীতির পক্ষেই যে একথা সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোন গীতি 
সুর-প্রধান এবং কোন গীতি কথা-প্রধান। তথাপি উভয়েরই যথাযথ মধ্যাদ] 
রক্ষ। করিবার জন্য বর্তমানে পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্য সংগ্রাহকগণ শব্-গ্রাহক 
যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্ত এই শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র ছারাও যে সকল শ্রেণীর 
লোক-গীতিরই সমান মধ্যাদ] রক্ষা পায়, তাহ] নহে; দৃষ্টাস্ত স্বরূপ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, কৃষি-গীতি, ক্রীড়া-গীতি (£8009-9078) নৃত্য-গীতি (987০৪- 
8076) ইত্যাদির মধ্যে কথা ও স্থরের সঙ্গে দৈহিক ক্রিয়াও অস্তশ্রিবিষ্ট 
€(15692:5699) হইয়া থাকে | ইহাদের মধ্যে দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গির মধ্য দিয়! 
কথ ও স্থর ব্যক্ত হয় । শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র কথা ও সুর ধারণ করিতে পারে, কিন্ত 
দৈহিক ভঙ্গি ধারণ করিবে কেমন করিয়া ? বাংলার লোক-সমাজে এখনও 
নৃত্য-সম্বলিত গীতির প্রচলন আছে, ইহাতে নৃত্যের ভঙ্গির মধ্য দিয়া গীতির 
তাল রক্ষ। পায়-_-এই ভঙ্গিটি দৃশ্ঠ, কেবল মাত্র শ্রব্য নহে । অতএব দৃশ্য এবং 
শ্রব্য উভয় বিষয় নিখুত ভাবে ধারণ করিতে পারে, এমন কোন যন্ত্র ব্যতীত 
লোক-গীতি সংগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না। 

লোক-সঙ্গীতে বাগ্যন্ত্রের স্থান নিতান্ত গৌণ মাত্র । অধিকাঁংশ লোক-গীতিই 
কোন প্রকার বাছ্যন্ত্র ব্যতীতই কেবল মাত্র মুখে মুখে গীত হয়। কদাচিৎ যে 
ক্ষেত্রে প্রচলিত (67৪৭1619281 ) বাছ্ঘন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা? কগস্বরে একটু 
মাধুধ্য যোগ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়__গায়কের কণম্বর ইহ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত 
হয় না। বাংলার লোক-গীতিতে যে সকল বাছ্যষন্ব ব্যবহৃত হয়, তাহাঁদের 
সংখ্যা যেমন অধিক নহে, তেমনই ইহাদের মধ্যে বৈচ্চিত্র্যও বেশি নাই । 

বাংলার লোক-গীতি যে বর্তমান যুগে লুপ্ত হইয়] যাইবার সম্ভাবনা দেখা 
দিয়াছে, ইহার প্রকৃত কারণ কি? ইহ অন্ুসন্ধান করিতে অধিক দূর অগ্রসর 
হইতে হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের সঙ্গে লোঁক-সাহিত্যের সম্পর্ক 
আত্মা ও দেহের সম্পর্ক। সমাজ-দেহ ভাঙ্গিয়! পড়িবার ফলেই ইহার লোক- 
সাহিত্য বিলুপ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে । বাংলার পল্লীর সংহত সমাঁজ- 
জীবন আজ আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। ছুই শত বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য 
শিক্ষার ফলে কলিকাত। মহাঁনগরী কেন্দ্র করিয়া বাংলার যে নৃতন জীবন গড়িয়! 
উঠিতেছে, তাহার সঙ্গেই বাংলার অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে । 
কলিকাতা মহানগরীর এই নৃতন জীবন যন্ত্শিল্পমুখী_কৃষিমুখী নহে। ইহার 
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আকর্ষণ সুদূর পলীর নিভৃত অঞ্চল পধ্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে । দূরতম 
পলীতেও পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । এই শিক্ষার সঙ্গে লোক- 
সংস্কৃতির কোন যোগ রক্ষা পায় নাই। তাহার ফলে লোক-সংস্কৃতির ধারা 
পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, এ'দেশের নৃতন শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য জীবনকে 
সকল বিষয়ে অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । নৃতন আদর্শের সম্মুখীন 
হইয়া, পুরাতন সমাজ-জীবন বিক্ষিপ্ত হইয়! পড়িয়াছে । সংহত সমাজের মধ্যে 
যে লোক-গীতির নিভৃত আশ্রয় বিরাজ করিত, তাহার ভাঙনের মুখে স্বভাবতঃই 
তাহা আজ আশ্রয়-চ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে । ইহাকে রক্ষা করিবার 
শক্তি আজ আর কাহারও নাই । 

কেহ কেহ বাংলার মুললমান সমাজকেই এদেশের লোক-গীতির একমাস 
প্রতিপালক মনে করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সুসলমাঁন ধ্ম্মসংস্কারক ওয়াহাবী 
আন্দোলনকেই ইহার ধ্বংসের জন্য দায়ী করিয়াছেন । কিন্ত বহিরাগত কোন 
ধন্মান্দোলন সংহত সমাজের উপর কোন স্দূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে 
পাবে না। ওয়াহাঁবী আন্দোলন বাংলার নিদিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে উচ্চতর 
মুনলমান সমাজের মধ্যে শীমাবদ্ধ ছিল-_কিন্ত বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর 
মুসলমান যে ইহার প্রভাব অনুভব করিতে পারে নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাঁণ 
পাওয়া যায়। কারণ, ওয়াহাবী আন্দোলন সত্বেও বিংশতি শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে 
বাংলার মুসলমান সমাজ হইতেই সহম্ত্র সহম্্র লোক-গীতি সংগৃহীত হইয়াছে । 
যদি মুসলমান সমাজের উপর লোক-সাহিত্য বিরোধী কোন আন্দোলন ব্যাপক 
ভাবে কাধ্যকরী হইয়া থাকে, তবে তাহা ওয়াহাবী আন্দোলন নয়, তাহা ইহার 
অনেক পরবর্তী রাজনৈতিকই আন্দৌলন। কিন্তু ধন্মসংস্কারমূলকই হউক, 
কিংব। রাঁজনৈতিকই হউক, বহিরাগত কোন আন্দোলন দ্বারা কোন সমাজের 
লোক-গীতিই সম্পৃণ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না, সাময়িক ভাবে ইহার প্রচার 
বাহত হইতে পারে মাত্র । কারণ, ইহ। সমাজ-দেহের আ্লায়ু ও শির। উপশিরার 
মত-_মূল সমীজের মধ্যে যদ্দি ভাঙ্গন দেখা ন। দেয়, তবে ইহা কিছুতেই চির- 
দিনের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। অতএব বলিতেছিলাম, বাংলার 
মূল সমাজ-জীবনেই পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, সেইজন্যই লোক-গীতিও বিলুপ্ত 
হইবার উপক্রম করিয়াছে । কেবল মাত্র বাংল! কিংবা ভারতবর্ষের লোক- 
গীতি সম্পর্কেই যে এই ভাব দেখ! দিয়াছে, তাহা নহে-__পৃথিবীর সকল দেশেই 
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প্রাচীন সমাঁজ-ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে ; সেইজন্য প্রত্যেক দেশেই লোঁক- 
গীতির অবস্থা প্রায় এক রূপই হইয়। দাড়াইয়াছে। ইহার কারণ সর্বত্রই প্রায় 
এক । একজন ইংরেজ সমালোচক ইংলগ্ডের লোক-গীতি বিলুপ্ত হইবার যে 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বাংলা দেশের উপরও প্রযোজ্য হইতে পারে, 
অতএব তাহার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে £ তিনি লিখিয়াছেন, 
“ন70.089,61012 1309 1012,597 169 09৮, 1059 10962006100 01592 ০ 6139 
0171107212 26 ৮1115559 991)00919 107০৮৪০ 21680030150610 ৮০ ৮109 ০010 
10170961815, 10181906 200. 1007081 1517608,69 ৮978 0550007766719,0 090 
[198,01)213 ৮99 11071007600 [0027 6109 6০৮৮09১ 2৮07 61095% 17590 116619 
851008,605 161২ ৮1112091519 900. 009601005- 10108 ৮০008 20 91016 
01 009 50009 5৮078 10115070061560099১ 200 6178 60099 ৪:8৪ ০০০06৪ণ 
60০9 51007018-. 016 90961006100 06 1211 ৮৮2৮৭5 619 110107106 0০ 
ড1118,298 ড16]) ০6109 0156710905১ 9200 007068,06 জ161) 169 6০709 800 
07618991720 200 110010601969 2500]. 7001:1772,109106 91906 01007 6109 
10001096815 01 6139 000010755198, 1819,) ০ 6139 ৮1112,69  191১0779175 
1201078,590 6০ 6179  6০৮৮05১ 02 60 619 0010172195১ 200 17056 01 61297 
280 10709 ০৪,7৪0 007 6179. 010 12112009১0৮ ৮679. 6০০ 100511 
০0০০.19150. 60 2:62076133106) 617617,৯ ইহা হইতেই বুঝিতে পার। ষাইবে যে 
আধুনিক কালে বিশ্বব্যাপী প্রাচীনতর সমাজ ব্যবস্থার যে পরিবর্তন আরম্ভ 
হইয়াছে, বাংল। দেশের উপরও তাঁহারই অবস্কন্ডাবী প্রভাব বিস্তার লাভ 
করিয়াছে । বাংলাদেশে ইহা একটি ব্যতিক্রম মাত্র নহে । অতএব বাংলার 
লোঁক-গীতি লুপ্ত হইবাঁর জন্য এই দেশীয় কোন ধর্মসংস্কারমূলক কিংবা! 
রাজনৈতিক আন্দোলনকে দায়ী করিতে পার! যায় না। 

বাংলার লোঁক-গীতি এত বিস্তৃত যে, ইহ। জীবনের সকল অবস্থাই স্পর্শ 
করিয়াছে । গর্ভবাঁস হইতে মৃত্যু পধ্যস্ত জীবনের প্রতিটি অবস্থাই ইহার 
ভিতর দিয়! রূপাঁয়িত হইয়াছে । এু্ 9০99৪ 706 ৪0.00990. 11 10790017076 8]] 
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67৮78102778 67 10165 ০ 0010100.১ গাহিবার প্রণালীর দিক 
দিয়া বিচার করিলে বাংলার লোক-গীতি প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ করা 
যায়; যেষন, যে গীতির তাল আছে ও যে গীতির তাল নাই ; যাহার তাল 
আছে, তাহা কোন না কোন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, ক্রিয়া দ্বারাই ইহার তাল রক্ষা 
হয়, সেইজন্য ইহা সন্ক্রিয় সঙ্গীত বল হয়। যাহার তাল নাই, তাহা অলস 
অবলরের গীত, তাহাই ভাটিয়ালি নামে পরিচিত । কিন্তু বিষয় ও বিস্তারের 
দিক হইতে বাংলা লোঁক-গীতি আরও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। তাহাই এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা কর! যাইবে । 

বাংলার লোক-গীতি সংগ্রহের দিকে লক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে, ইহাদের মধো কোন গীতি এক একটি বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ আছে উহার নিদ্দিষ্ট অঞ্চল অতিক্রম কবিয়! ইহ সমগ্র বাংলা দেশে 
প্রচার লাঁভ করিতে পাবে নাই । দ্রষ্টীস্ত স্বরূপ পশ্চিম বঙ্গের পট্ুয়া, ভাঁছু, 
ঝমবঃ উত্তর বঙ্গে গন্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া; পূর্ববঙ্গের জারি, ঘাঁটু 
ইতাদির উল্লেখ করবা যাইতে পাবে । সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী এই সকল 
সম্পীতের প্রচার হয় নাই । কোন এতিহাপিক কারণে প্রথম ইহারা যে অঞ্চলে 
উদ্ভৃত কিংব। প্রচারিত হইয়াছিল, মেই অঞ্চল কিংব1 তাহার সন্ত্রিকট ও পার্খ্বর্তাঁ 
অঞ্চলেই ইহার আজ পধ্যন্ত প্রচারিত আছে। এই সকল সঙ্গীতকে আঞ্চলিক 
সঙ্গীত বল! যাইতে পারে । কিন্ত ইহাদের সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখিতে 
হইর্বে যে, ষদিও প্রচাঁবের দিক দিয়! ইহারা এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, 
তথ।পি বিষয়-বস্তর দিক দিয়। ইহাদের মধ্যে বাংলার লোক-সংস্কৃতির সাধারণ 
উপকরণগুলি রক্ষা! পাইয়াছে । যেমন, পট্টয়া-সঙ্গীতের বিষয়-বস্ত কষ্ণলীলা, 
বামায়ণ ও মনসা-মঙ্গল ; ভাছুগানের বিষয় প্রক্কৃতি-বন্দন। ; গম্ভীরার বিষয়-বস্ত 
শিব; ভাঁওয়াইয়ার বিষয়-বস্ত প্রেম? সারি, ঘাটু প্রভৃতির বিষয়বস্তও রাঁধাকৃষণ- 
প্রেম । বাঙ্গালীর নিজন্ব বিষয়-বস্তর গুণেই এই সকল সঙ্গীত বিশেষ এক 
একটি অঞ্চলের মধ্য সীমাবদ্ধ থাকিয়াঁও বাঙ্গালীরই সামগ্রিক লোক-সঙ্গীতের 
অন্তভুক্ত হইয়াছে । ইহাদের মধ্য দিয়াও 001৮5 10 71%575165র নীতিটি 
রক্ষিত হইয়াছে । সেইজন্য ইহা! আঞ্চলিক হইয়াও সমগ্র বাংলার অখগ্ড 
লোক-সাহিত্যেরই অবিভাজ্য অঙ্গ । 
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কি কাঁরণে যে বিশেষ প্রকৃতির লোক-গীতি এক একটি নিদ্দিষ্ট অঞ্চলের 
মধ্যে এমন দৃঢ়মূল হইয়। পড়িয়াছে, তাহা আজ অস্থমান ব্যতীত নিশ্চিত করিয়া 
বলিবার উপায় নাই। একথা পৃর্ধ্বেই বলিয়াছি যে, বিভিন্ন মানবজাতির 
বিচিত্র উপাদানে বাংলার লোক-সমাজ গঠিত হইয়াছে । এই সকল পরস্পর 
স্বতন্ত্র জাতি বাংলার এক একটি অঞ্চলে সংহত ভাবে বসতি স্থাপন করিবার 
ফলে এক এক অঞ্চলে এক এক প্ররূতির লোৌক-সংস্কৃতি গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। 
কালক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাশী বিভিন্ন জাতির উপর উচ্চতর সংস্কৃতির 
অখণ্ড প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে । এইভাঁবে উচ্চতর সাংস্কৃতিক 
উপাদান সমূহ বিভিন্ন অঞ্চলের পরস্পর স্বতন্ত্র জাতির অধিবাসী কর্তৃক গৃহীত 
হয়, তাহার ফলে ইহাদের মধ্য দিয়া একটি কেন্দ্রীয় এঁক্য গড়িয়া উঠে। 
এইভাবেই বর্তমান বাংলার লোক-সমাজ গঠিত হইয়াছে । কিন্তু এক অখগ্ড 
উচ্চতর সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে একটি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক এক্য বাংলার 
সর্বত্রই গড়িয়া উঠা সত্বেও, ইহার অন্তনিহিত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গুলি একেবারে 
লুপ্ত হইয়! যাইতে পারে নাই; কারণ, ইহারা মৌলিক, সেইজন্য ইহাদের 
শক্তিই অধিক। যাহ। বাহির হইতে আসিয়াছে, তাহ। কালক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হইয়। যাইতে পারে, কিন্তু যাহা সহজাত তাহা অবিনশ্বর । সেইজন্য বাংলার 
সাংস্কৃতিক পরিচয়ে ইহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য গুলি এখন পধ্যস্ত সুস্পষ্ট পরিচয় 
রক্ষা করিয়। চলিয়াছে। বাংলার আঞ্চলিক লোঁক-গীতি সমুহের উদ্ভব ও 
বিকাশের ইহাই কারণ বলিয়া! মনে করা যাইতে পারে । 

অন্তনিহিত ভাবের দিক দিয়! বিচার করিতে গেলে কোন কোন আঞ্চলিক 
লোক-গীতির জন্য স্বত্ব বিভাগ নিদ্দেশ করিতে পারা যাঁয়। যেমন, উপরে 
আঞ্চলিক সঙ্গীত বলিয়৷ যাহাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 
কোন কোন বিষয় প্রেম-সঙ্গীতের অন্তভুত্ত হইতে পারে । কিন্তু তাহা সত্বেও 
অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের আঞ্চলিক পরিচয় এত প্রত্যক্ষ যে, ইহাদিগকে 
সাধারণ প্রেম-সঙ্গীতের অন্তভুক্ত করিতে পারা যায় না; সেইজন্য 
এই শ্রেণীর সকল লোক-গীতিই আঞ্চলিক পরিচয়ে অভিহিত করিতে 
হইবে। 

আঞ্চলিক সঙ্গীতের পরই প্রেম-সঙ্গীতের কথ! উল্লেখ করিতে হয় ; লোক- 
সাহিত্যে ইহার মত ব্যাপক আর কোন বিষয়ই নহে। বাংলার বিস্তৃত 


গীতি ১৬৩ 


প্রেম-সঙ্গীতের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু 
আলোচনা কর! যাইতে পারে । 

কোনও শুভলগ্নে বাঙ্গালীর হৃদয়-যমুনার বিবিক্ত পুলিনে রাধাকষ্জের যুগল 
চরণ-চিহ্ন প্রথম অঙ্কিত হইয়াছিল, তারপর হইতেই বাঙ্গালীর প্রেম-গীতি 
রাধাকৃষ্জের নামাঙ্কিত হইয়া উৎসারিত হইতে লাগিল। বাংলার একটি 
প্রবচনে শুনিতে পাওয়া যায়, “কান্ছ ছাড়া গীত নাই |” এই গীত শব্দে প্রেম- 
গীতই বুঝিতে হইবে- -সমগ্র বাংলার প্রেম-সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণের নামে উতসর্গারুত। 
বাঙ্গালীর হ্ৃদয়-যমুনাঁর নিজ্জন পুলিন-চারিণী এই রাধা শ্রীমপ্তাগবত-পুরাঁণের 
রাঁধা নহেন, শ্রীচেতন্তচরিতাম্বতের রাঁধ। নহেন, শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তিও 
নহেন--ইনি বাঙ্গালীর একজন প্রতিবেশিনী মাত্র । কৃষ্ণও তাঁহাই-_ইহাঁদের 
ধম্ম কিংবা সম্প্রদায়গত আর কোন পরিচয় নাই। যদি কোঁনও পরিচয় 
তাহাদেব সম্পর্কে দিবার প্রয়োজন হয়, তবে বলিতে পারা যায় যে, তাহারা 
মানব-মানবী মাত্র । মানুষ মরণশীল হইলেও যেমন মানব-জীবনের ধাবা অক্ষু 
থাকে, ইহারাঁও সাধারণ মানুষের মত জন্ম-সৃত্যুর অধীন হইয়া! মানব-মানবীর 
চিরন্তন সম্পর্কের ধার। অক্ষপ্ন রাখিয়।ছেন । মাঁনব-মানবীর চিরস্তন সম্পর্কই 
প্রেম, ংলার লোক-গীতে প্রেমের ধারা রাধারুষফ্ের ভিতর দিয়াই 
অক্ষত আছে । 

একথা সত্য ষে, বৈষ্ণব ধশ্ম ও সাহিত্য অবলম্বন করিয়াই রাধারুফ্ণের নাম 
বাংলার লোক-সাহিত্যের সকল স্তরেই বিস্তার লাঁভ করিয়াছে । বঞ্চব 
প্রভাবের পূর্বববস্তী বাংলার সকল শ্রেম-সঙ্গীতই প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ রাধাকষ্ের 
মধ্যস্থত] ব্যতীতই ব্যক্ত হইত ; রাধারুফ্ের নাম তাহাতে থাকিত না। এখনও 
যে অঞ্চলে বৈষ্কবপ্রভাঁব অল্প, সেখানে রাধাকৃষ্জের মধ্যস্থতা ব্যতীতই কেবল 
মাত্র প্রত্যক্ষ ভাবে প্ররেম-গীতি রচিত হইয়া থাকে । রাঁধাকষফ্ঃর নাম বাংলার 
প্রেমমঙগীতের সঙ্গে যুক্ত হইবাঁর ফলে ইহার মধ্যে কতকগুলি দোষ এবং গুণ 
ছুই-ই দেখা দিয়াছে । দোষের মধ্যে এই যে, ইহ একটি নিদিষ্ট সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ হইয়। পড়িয়াছে। প্রেমের একটি সর্বব্যাপকতার গুণ আছে-_এমন 
কোন বিষয়-বস্ত কিংবা চরিত্র নাই, ষাহা ইহা স্পর্শ করিতে পারে না। 
একমাত্র রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর পটভূমিকায় বাংলার প্রেম-সঙ্গীত রচিত হইবার 
জন্য, ভাঁব, চিত্র এবং রসের দিক দিয়া ইহার মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে নিতান্ত 


১৬৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


প্রাণহীন গতাহুগতিকতার কৃষ্টি হইয়াছে । যমুনা-তীরবর্তী পরিচিত কদস্ব 
কানন হইতে যে একটি মাত্র বীশীর স্বর ধ্বনিত হইতেছে, তাহার দিকেই 
যোঁড়শ সহস্র গোপিকা উতৎকর্ণ হইয়া আছে-_কিন্ত যেদিক হইতে কোন বাশীর 
সুর শুনা যাইতেছে না, সেই দিকে ফিরিয়া তাকাইলেও যে একটি ভীরু কের 
মধুর আত্মনিবেদন শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহা ত উপেক্ষা করিতে পার] যায় 
না! প্রেমিক ত কেবল চন্দন-চচ্চিত দেহে বৃন্দাবনের যমূনা-পুলিনেই বিচরণ 
করেন না, তিনি ষে ধূলিমলিন দেহে বাংলার পান] পুকুরের তীরে ও দীর্ঘনি:শ্বাস 
ত্যাগ করেন, তাহা তুলিলে চলিবে কি করিয়া? কেহ বলিতে পারেন, 
কৃষ্ষকে যখন বাঙ্গালী এবং বুন্দাবনকে যখন বাংলাই করিয়া লইয়াছি, তখন 
আর এই কথা কেন? তাহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ভিতরের দিক 
দিয়া কৃষ্ণকে বাঙ্গালী এবং বুন্দাবনকে বাংলার পল্লীতে পরিণত করা হইলেও 
কূষ্ণ এবং বুন্দাবনের বহিরঙ্গগত রূপে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয় নাই। 
সেইজন্যই বাংলার প্রেম-সঙ্গীতে যমুনা, কদম্ব-কাঁনন, বংশীধ্বনি ইত্যাদির 
কথাই বার বার শুনিতে পাওয়া যাঁয়__ইহাঁদিগকে অতিক্রম করিয়া কোন চিত্র 
প্রকাশ পায় না। 
বাংলার প্রেষ-গীতিতে রাঁধাঁকৃঞ্ের নাম প্রবেশ করিবার ফলে গুণের দিক 
দিয়! যাহ। পাওয়া যায়, তাহা এই যে, ইহ নৈতিক ছুনীতি হইতে বহুলাংশে 
রক্ষ! পাইয়াছে। আদিবাপীর নরনারীর মিলনস্থচক (০০০:৮10) গীতিগুলি 
অঙ্গীল ভাব ও ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ । রাধারুষ্জের নাম গ্রহণ করিবার জন্য সাধারণ 
জন-সমাজ বাংলার প্রেম-গীতি হইতে অশ্লীলক্তা বঙ্জন করিয়াছে । কোন 
কোন স্থলে সামান্য গ্রাম্যতা প্রকাশ পাইলেও বাংলার প্রেম-গীতি সাধারণ 
ভাবে অশ্ীলত। হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়াই অনুভূত হইবে । 
বৈষ্ণব পদাবলীকে বাংলার লৌকিক প্রেম-গীতির অস্ততুক্তি করিতে পারা 

যায় কি না, তাহা এখানে বিচার করিয়া! দেখ! কর্তব্য । ববীন্দ্রনাথ প্রশ্ন 
করিয়াছেন, 

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান? 

পূর্ববরাঁগ অনুরাগ মান অভিমান, 

অভিসার প্রেমলীল1] বিরহ মিলন, 

বুন্দাবন-গাথা ; এই প্রণয়-স্বপন 


গীতি ১৬৫ 


শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কুলে, 
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদন্বের মূলে 
সরমে সম্বমে,_-এ কি শুধু দেবতার ? 
এ'কথ। সত্য যে, লৌকিক প্রেম-গীতির উপর ভিত্তি করিয়াই বৈষ্ণব 
পদাবলীর উদ্ভব-_-বৈষ্ণব পদ্দাবলীর অনুকরণে লৌকিক প্রেম-গীতি রচিত 
হয় নাই । সেইজন্য বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে মানবিক প্রেমেরই পূর্ণ আম্বাদ লাভ 
কর যাঁয়। কালক্রমে বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্টের প্রেমাখ্যান একটি 
নির্দিষ্ট রূপ বা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু লৌকিক প্রেম সম্পূর্ণ হ্বাধীন__ইহা 
নির্দিষ্ট কোন রূপ, পরিচয় বা পরিবেশের অধীন নহে । বৈষ্ণব পদণবলীর 
প্রেমগীতি একটি নিদ্দিষ্ট ধার। অবলম্বন করিয়। অগ্রসর হইবাঁর ফলে, ইহার 
মধ্য হইতে ভাবগত স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যাঁয়। বাধাকৃষ্জের প্রেম আধ্যাত্মিক 
তত্বের বিষয় হইয়া যাইবার ফলে বৈষ্ণব পদাঁবলীতেও সেই তত্ব-নির্দিষ্ট ধারার 
কোন ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে নাই । পুর্ধরাঁগ, অনুরাগ, মিলন, মান, 
বিরহ ইত্যাদির বাধা-পরা পথ ধরিয়াই বষ্ণব-পদাঁবলীর প্পেম-গীতির প্রকাশ 
হইয়াছে । এই বিষয়ে বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে একটি রীতির প্রবর্তন 
'কুইয়াছিল, এই রীতি লঙ্ঘন করিবার কোন উপায় ছিল না। রাধাকৃষ্জের 
প্রেম-গীতি রচনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব মহাজনদের নির্দিষ্ট অলঙ্কার শাক্সীছমোদিত 
বাধ।-ধরা পথ ধরিয়! সকল পদকর্তীকেই অগ্রসর হইতে হইয়াছে । তাহার 
ফলে বৈষ্ণব মহাঁজনদিগের অহুমোদিত বিষয়ের বহির্ভীগে প্রেমের যে বিস্তৃত 
একটি স্বাধীন ক্ষেত্র আছে, তাহা পদকত্তীদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়ীছে । 
বিশেষতঃ তত্বনিন্দিষ্ট একটি রীতির দাসত্ব গ্রহণ করিবার ফলে অল্পকালের 
মধোই ইহার মধ্যে কুত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে । কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, 
লোক-সাহিত্য তত্ব, রীতি কিংবা অলঙ্কারের কোন শান স্বীকার করে না, 
ইহ] স্বতঃস্ফভভ্ভ ও সহজ। বৈষ্ণব পদাবলী সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা চিহ্নিত-__ 
বৈষ্ব ইহাদের পরিচয় ; কিন্ত লৌকিক প্রেম-গীতি সর্বজনীন । সেইজন্য 
লৌকিক প্রেম-গীতির ভিত্তির উপর রচিত হইয়া বৈষ্ণব-পদ্াবলী লোঁক- 
গীতির অন্তভূক্ত হইতে পারে না। 
কিস্ত বৈষ্ণব পদাবলী লৌকিক প্রেম-গীতির অস্তভূক্ত না হইলেও, 
রাধারুষ্ণের নামের সহিত যুক্ত বাংলার বহু গীতিই লৌকিক প্রেম-গীতি 


১৬৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ইহার কাঁরণ, বৈষ্ণব পদাঁবলীর বাহিরে রাধাকুষ্জের পরিকল্পনায় বাংলার 
পল্লীকবি কতকটা স্বাধীনতা গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন । 
সেখানে উজ্জবল-নীলমণি”র শাসন ছিল না বলিয়াই পল্লীকবি নিজের স্বাধীন 
অন্ভূতিই রাঁধারুষফ্ের অন্থভূতি বলিয়। প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এই 
রাধারুষ্ণকেই বলিয়াছি বাঙ্গালীর প্রতিবেশী__ইহাঁরা নিজেরাও ইহাদের 
সর্ববিধ দেবত্ব বুন্দাবনের ধূলি-মাটিতেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর 
মনোভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য ইহাদ্িগকে অবলম্বন করিয়া 
বাঙ্গালীর লৌকিক প্রেম-গীতি রচনা ব্যর্থ হয় নাই । কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, 
সকল জাতিরই প্রেম-সঙ্গীত রচনার ভাব ও বিষয়গত যে একটি নিরঙ্কুশ 
স্বাধীনতা আছে, রাধাকৃষ্ণের চিত্র দ্বার বাঙ্গালীর দৃষ্টি সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়! 
বাঁখিবার ফলে এই বিষয়ে তাহার সেই স্বাঁধীনত। ক্ষুণ্ন হইয়াছে । যদ্দি এই 
চিত্র বাঙ্গালীর সম্মুখে না থাকিত, তবে বাঙ্গালীর লৌফিক প্রেম-গীতিতে 
আরও বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইত। 

বাংলার তত্ব-সঙ্গীতের একটি প্রধাঁন বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্তনিহিত ভাঁবের 
দিক দিয়া ইহা সাহিত্যের অস্ততুক্ত হইতে না পারিলেও, বহিরঙ্গ রূপের মধ্যে 
ইহার সাহিতিক রসের অভাব বোঁধ হয় না। অর্থাৎ বাংলার তত্ব-বিষয়ক. 
রচনা সমূহ দর্শন-শাস্ত্রের নীরস স্তর মাত্র নহে_উপমায়, ব্ূপকে ও অন্যান্য 
অলঙ্কারে ইহাদের বহিরঙ্গে সাহিত্যিক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । শেখ 
মদন ফকিরের একটি বাউল গানের কথ এখানে উল্লেখ করিতে পার। যায়-__ 


রে নিঠর গরজী, 
তুই ফুল ফ্ুটাবি, বাস ছুটাবি 
সবুর বিহনে ? 


দেখ না! আমার পরম গুরু সীই, 
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল, 
তাড়াহুড়া নাই। 
ইহার অস্তনিহিত তত্ব যাহাই থাকুক না কেন, ইহাতে ষে বাহক অলঙ্কার 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সাহিত্যিক আবেদন যে সার্থক হইয়াছে, তাহা 
অন্বীকার করিতে পারা যায় না। বাক্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেগ্য, কিন্ত 
এখানে গৃঢ়ার্থ ব্যতীতও রচনাঁটির একটি বহিরর্৫থ আছে, ইহা পাঠ করিলে 


গীতি ১৬৭ 


ইহাঁর বহিরর৫থ আশ্রয় করিয়াই একটি চিত্র চোঁখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে । ইহাই 
ইহাঁর সাহিত্যিক আবেদন । কিন্তু গুটার্থই ইহার লক্ষ্য বলিয়া এই আঁবেদনাট 
ক্ষণস্থায়ী ও মুহুর্তেই নিরবলম্বন হইয়া পড়ে । অতএব স্থায়ী সাহিত্যিক গৌরব 
ইহাকে দিতে পারা যায় না। 

রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতগুলিও এই প্রকার। ইহাদের বহিরঙ্গে একটি 
বস্তরস আছে, এই বস্তরসটি সাহিত্া-ধশ্মজাত । যেমন, 

মা আমায় ঘুরাবি কত । 
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ॥ 

ইহার অস্তনিহিত তত্বভাবটি যতই হুশ ব্যক্তি-অনুভূতির বিষয় হউক না 
কেন, ইহাঁর বহিরঙ্গ পরিচয়টির মধ্যে একটি লৌকিক আবেদন আছে । এই 
লৌকিক আবেদনের জন্যই অনেক সময় বাম প্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতগুলি লোঁক- 
সঙ্গীত বলিয়। ভূল হয় । কিন্ত ভীব কেন্দ্র করিয়াই রূপ, ভাব-নিরপেক্ষ পের 
কোন পরিচয় নাই । সেইজন্য রামপ্রসাঁদের শ্যাঁমা-সঙ্গীতগুলি তত্ব-সঙ্গীতেরই 
অন্থভৃক্ত। এই সকল বছিরঙ্গ পরিচয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া বাংলার লোক- 
সাহিত্য সংগ্রাহকগণ বহু তত্বসঙ্গীতকে তাহাদের সংগ্রহের অস্তভুক্তি 
করিয়াছেন, বাংলার বুহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনের উপাদান হিসাবে এই সকল 
সংগ্রহেব মূল্য অনম্বীকাধ্য হইলেও, লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহাদের কোন 
দাবী নাই । ও 

বাংলার লোক-গীতির একটি প্রধান অংশ পারিবারিক বা ব্যবহারিক সঙ্গীত 
(10170610021 ৪0:08) বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে । পারিবারিক জীবনের 
ব্যবহারিক প্রয়োজনেই ইহার] গীত হয়, ইহাদিগকে মেয়েলী সঙ্গীতও বল যায়; 
কারণ, ইহা প্রধানত: নারীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কিস্ত সকল মেয়েলী 
সঙ্গীতই ব্যবহারিক সঙ্গীত নহে । নারীজাতির কোন সঙ্গীত পুরুষের বহিমুখীন 
কম্ম, যেমন রুষিকাধ্য কিংবা পশুশিকার ইত্যাঁদিরও সহায়ক, তাহা পারিবারিক 
জীবনের বহিভত ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় । ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ 
কবিবার প্রয়োজন হয়| কিন্ত পারিবারিক সঙ্গীত পরিবারস্থ ব্যক্তির সঙ্গেই 
সম্প্ক-যুক্ত, পরিবারের বহির্ভীগে যে বৃহত্বর গোঠ্ী-(০০77700)8]) জীবন আছে, 
তাহার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। গর্ভাধান-বিবাহ, পঞ্চাম্ত, সপ্তামৃত, 
সীমন্তোন্বয়ন, সাধভক্ষণ, জাঁতকশ্ম, অব্প্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ 


১৬৮ ংলার লোক-সাহিত্য 


ইত্যাদি উপলক্ষে যে সকল নির্দি৪ মেয়েলী গীত গাওয়া হয়, তাহাই পারিবারিক 
বা ব্যবহারিক সঙ্গীত। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই ইহার! গীত হয়, উদ্দেশ্য ব্যতীত 
কদাঁচ গীত হয় না। পরিবারের মধ্যে উপরোক্ত আচারগুলি যখনই অনুষ্ঠিত 
হয়, তখনই এই সকল গীতের ব্যবহার হইয়া থাকে- কেবল মাত্র স্বাধীন 
চিতবিনোদনের জন্য ইহারা কদাচ গীত হয় না। পুরুষদিগের সমাঁজেও ইহাদের 
সাধারণতঃ প্রচলন নাই--অতএব একটি নিদ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই ইহার প্রচার 
হইয়া থাকে । উপরোক্ত আচারগুলির মধ্যে বিবাহই প্রধান, অতএব বিবাহ- 
সঙ্গীতের মধ্যেই সর্বাধিক বৈচিত্রা দেখিতে পাওয়া যাইবে । বিবাহের 
মঙ্গলাচরণ, আশীর্বাদ বা! পাকাদেখা হইতে আরম্ভ করিয়া এই গীতের স্বত্রপাত 
হয়, তারপর একেবারে গভাধান-বিবাহ পধ্যস্ত গিয়া ইহার সমাপ্তি হয় । অতএব 
দীর্ঘ দিন ধরিয়া বিবাহের যে বিভিন্ন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠিত হয়, 
বিবাহ-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়! দিনের পর দিন তাহাই ব্যক্ত হইয়া থাকে । 
ব্যবহারিক গীতি সর্বাপেক্ষা নিরাভরণ | ইহার প্রায়ই কোন মিলও থাকে 
না, অবশ্য আদিবাপীর লোঁক-সঙ্গীতেও পদান্তে কোন মিল থাকে না। ইহার 
বহিরঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, ভাবের দ্িক দিয়াও বিশেষ কোন গভীরত। নাই । 
কিন্ত প্রেম-সঙ্গীতকে যদি ব্যবহারিক সঙ্গীতরূপে ধরা যাঁয়, তবে ইহার সম্বন্ধে 
এই উক্তি স্বীকার করা যায় না । এই বিষয়ে একটি কথা এই যে, আদিম সমাজে 
€্রেম-সঙ্গীত দ্বারা একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইলেও, লোঁক-সমাজে 
প্রত্যক্ষভাবে ইহার এই ব্যবহারিক মুল্য হাস পায় গিয়াছে । যে সমাজে 
জাঁতিবর্ণ নিব্বিশেষে কেবল মাত্র তরুণ-তরুণীর ক্িলনের অভিপ্রায় দ্বার!ই বিবাহ 
সম্ভব হইতে পারে না, সেই সমাজে প্রম-সঙ্গীত ইহাঁর মেলিক বাবহারিক মূল্য 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে । প্রেম-সঙ্গীত লোক-সমাঁজের চিত্ত-বিনোদনের সর্বাধিক 
সহায়ক । অতএব লোক-সঙ্গীতেব মধো ইহা বাবহারিক গীতির অশ্তভূক্তি 
না করিয়া ইহাঁর জন্য একটি স্বতন্থ বিভাগই নির্দেশ করা কর্তব্য । বিশেষতঃ 
ইহার বিস্তার এত ব্যাপক যে, ইহার জন্য একটি শ্বাধীন বিভাগ নির্দেশ না 
করিলে ইহার সম্পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া যাইতে পাবে না। প্রেম-সঙ্গীত যদি 
ব্যবহারিক গীতির অন্তভূক্তি মনে করা ন] হয়, তবে দেখিতে পাওয়। যাইবে যে, 
ব্যবহারিক গীতি প্রকৃতই সর্বাধিক নিরাভরণ1 | ব্যবহাবিক গীতিকে মেয়েলী 
গীতি বলিয়া নির্দেশ করিলে ইহ! বুঝিতে সহজ হইবে। প্রকৃত পক্ষে ইহা 


গীতি ১৬৯ 


প্রধানতঃ নারীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিবাহ প্রমুখ বিবিধ পারিবারিক 
অনুষ্ঠানে যে সকল মেয়েলী গীত গায়! হয়, তাহাঁদের অন্তর ও বহিরঙ্গে কোন 
বৈশিষ্ট্য নাই ইহাদের বহিরঙ্গ যে রকম শিথিল, অস্তরও তেমনই অগভীর | 
উত্তর ভারতের উচ্চতর সমাজের প্রায় সর্বত্রই এই সকল সঙ্গীতের সঙ্গে 
রামায়ণের কাহিনী আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, বাংলাদেশে রামায়ণের সঙ্গে 
বাধারুষ্জের প্রপঙ্গও বর্তমানে ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; কিন্তু 
তাহ] সত্বেও ইহাদের সৌষ্ঠব বুদ্ধি পাইতে পাঁরে নাই । ইহার একটি কারণ 
এই যে, নিতান্ত প্রয়োজনের জগতের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উপকরণের স্থান 
হইতে পারে না_বহিরলঙ্কার এবং অস্থরগত ভাঁব-গভীরতা উভয়ই অপ্রয়োজ- 
নীয়তার ক্ষেত্র হইতে জন্ম লাঁভ করে । যেখানে চি্তবিনোদনের প্রয়োজন, 
সেখানেই অলঙ্কারের আবিরাব হয়; কিন্ত যেখানে কেবল মাত্র প্রয়োজনীয়তার 
তাগিদ, সেখানে অলঙ্কার ভার-ম্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় । ব্যবহারিক বা মেয়েলী 
গীতি এই প্রকার ভার-মুক্ত । কিন্ত লে"জন্য ইহাঁই লোঁক-গীতির মধ্যে সর্বব- 
প্রথম উদ্ভত হইয়াছে কি না, তাহা অন্তমান করিয়াও বলিতে পার যাঁউবে না। 

প্রতি বৎসর নি্দিষ্ট দিবসে অনুষ্ঠিত কোন পার্বণ উপলক্ষে যে সকল সঙ্গীত 
গীত হয়, তাহ! আনুষ্ঠানিক বা পার্বণ-সঙ্গীত বলিয়! নির্দেশ করিয়! এক ম্বতন্থ 
বিভাগে ভাগ কব যাইতে পারে । ইহার সঙ্গে পারিবারিক সঙ্গীতের প্রধান 
পার্থক্য এই যে, প্রতি বৎসর নিদিষ্ট দিনে ষে অন্রঙ্টৃন হয়, তাহাঁতে ইহা গীত 
হয়; কিন্জ পাবিবারিক বা বাবহাঁরিক সঙ্গীতের নিদ্দিষ্ট কোন দিন নাই । 
বংসবের মধ্যে ইহার দিন পূর্ব হইতে নিদ্দিষ্ট থাঁকে বলিয়া ইংবেজিতে ইহাকে 
07]শ2.1710 ৪17 বলে । ইহা কেবল মাত্র যে নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁহ] 
নহে, কোন কোন বিষয়ে পুরুষও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে । মেয়েলী 
ব্রতানষ্ঠানের গীতিগুলি যেমন মেয়েরাই গাহিয়া থাকে, তেমনই গাজন প্রমুখ 
অনুষ্ঠানের গানগুলি পুরুষই গাহে। বয়ঞ্চ পুরুষ ও নারী ব্যতীতও ইহাদের 
মধো বালক বাঁলিকাদিগেরও অংশ আছে । কুমারী মেয়ের যেমন মাঘমণ্ডল 
প্রমুখ কোন কেনি কুমারীব্রতের গীত নিজেরাই গাহিয়। থাকে, কৃষক 
বালকেরাও ঘেট প্রমুখ নানা লৌকিক দেবদেবীর পুজার মাগন সংগ্রহ করিয়াও 
নানা প্রকার গীত গাহিয়। থাকে । বাংলার পলীতে “বারমাসে তের পার্বণ” যে 
লাঁগিয়াই ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটি উপলক্ষেই এই সকল গীত একদিন গাওয়। 


১৭৩ বাংলার লোক-মাহিত্য 


হইত-__উৎসবের আনন্দ সঙ্গীতের ধারায় ইহাদের ভিতর দিয়! স্বতঃ উৎসারিত 
হুইত। এই সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য কোন কোন অঞ্চলে যুক্ত রহিয়াছে । 

বাংল! কুষিপ্রধান দেশ। সেইজন্য কৃষি অবলম্বন করিয়াও এ দেশের 
লৌকিক ধর্ম ও সাহিত্য মূলতঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীর দেবতা শিব 
স্বয়ং কৃষক, ধানের শীষ, তাহাঁর ঘরের লক্ষ্মী । কষিকাধ্যকে বাঙ্গালী দেব-মধ্যাদা 
দাঁন করিয়াছে-_-ইহা সে কোনদিন অবহেল] কবে নাই । সেইজন্য তাহার 
লোক-সাহিত্যেও কৃষি একটি বিশেষ স্থান অধিকাঁর করিয়াছে । নারী ও পুরুষের 
সমান সহযোগিতায় কষিকাধ্যে গৃহস্থের সমৃদ্ধি লাভ হয় । সেইজন্য কষিকাধ্য 
পুরুষের বহিমুধীন (০৪৭০০:) কম্ম হইলেও, নারীও সাধামত ইহাতে তাহার 
সহযোগিতা দাঁন করিয়াছে । অতএব কুষি-বিষয়ক গীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের 
মধোই সমান ভাবে প্রচলিত আছে । পাশ্চাত্য লোক-সঙ্গীতে স্০ো] ৪06 
নামে যে এক বিভাগ দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাতে রুষিকম্ম বাতীতও অন্যান্ত 
বহু বিষয়ক সঙ্গীত স্থান পায়; কারণ, পাশ্চাত্য সমাজে কৃষি একটি অপ্রধান 
কার্য মাত্র, কিন্ত কৃষি বাংলাব সর্ধন্ব ; পুরুষের সমগ্র বহিমুখখী কম্ম ইহা! 
কেন্দ্র করিয়াই নিয়ন্িত হয়। পেইজন্য বাংলায় কম্মবিষয়ক লোঁক-সঙ্গীত 
কৃষি-সঙ্গীত বলিয়াই নির্দেশ করা যাইতে পালে । | 

এখানে 'একটি প্রশ্ন হইতে পারে ষে, পুর্ন ব্যবহারিক সঙ্গীত বলিয়! যাহ! 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে কধি-সঙ্গীতের পার্থক্য কোথায় ? ব্যবহারিক 
প্রয়োজনেই ত রুষিকারধ্যও করা হইয়া থাকে । এই সম্পর্কে একটি কথ। 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে-সকল গীত ব্যবহারিক লঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, 
যেমন বিবাহ-সঙ্গীত ইত্যাদি, তাহ। একান্ত পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত 
জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অবলম্বন করিয়াই গীত হইয়া! থকে । 
কিন্তু কৃষি-সঙ্গীতের একটি বুহত্তর ব্যবহারিক মূল্য আছে । যে সময়ই ইহা গীত 
হউক না তেন, ইহার একটি সর্বজনীন আবেদন প্রকাশ পায়। বহিমুধীন 
জীবন হইতে কৃষি-সঙ্গীতের প্রেরণ। আসে. কিন্তু ব্যবহারিক গীতি অস্তমুখীন 
প্রেরণা হইতে জাত। তবে উভয় সঙ্গীতই ইহাদের নিজম্ব উপলক্ষ ব্যতীত 
গীত হইবার রীতি নাই। এখানেই ইহাদের মধ্যে এরক্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
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লোঁক-সঙ্গীতের দিক হইতে বাংলাদেশকে প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে ভাগ করা 
যাইতে পারে-_যেমন পশ্চিম, উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব | মেদিনীপুর, 
বাঁকুড়া, মানভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জিল। লইয়। পশ্চিম অঞ্চল; মালদহ, 
দিনাঙগপুর, জলপাই গুড়ি, কোচবিহার, রংপুর লইয়া উত্তর অঞ্চল; পূর্বব- 
মৈমনসিংহ, পশ্চিম শ্রীহট্ট, উত্তর ত্রিপুর। লইয়া উত্তর-পূর্ব এবং নোয়াখালি ও 
চট্টগ্রাম অঞ্চল লইয়! দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল গঠিত । বাংলার মধ্য অঞ্চল হিন্দু, 
ুশ্লিম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত হইবার ফলে লোক- 
সাহিত্যগত কোন বৈশিষ্ট্য রক্ষা! করিতে পারে নাই । পুর্বেই বলিয়াছি, 
বাংলার প্রান্তবন্তী অঞ্চল সমুহেই লোক-সাহিত্যের ধারা অব্যাহত থাকিবার 
স্বযোগ ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ইহার মধ্যবস্তী অঞ্চলের 
সমাজ-সংহতি সর্দদ] বিপধ্যস্ত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার লোক-সংস্কতিও কোন 
বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই | বাংলার অন্যান্য যে সকল অঞ্চলের কথা 
উপরে উল্লেখ করা হইল ন, তাহা উপরোক্ত চারিটি অঞ্চলের কোন না কোন 
একটি কিংবা! একাধিক অঞ্চল দ্বার প্রভাবিত হইয়াছে ; অতএব স্বতন্ত্র ভাবে 
তাহাদের উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই । 

উপরোক্ত চারিটি অঞ্চলেই এতিহাঁসিক ও জাতিগত পরিচয় যে পরস্পর 
স্বতন্ত্র, তাহ। গ্রন্থের ভূমিকা-ভাগে উল্লেখ করিয়াছি--এই স্বাতিম্ত্যই ইহাদের 
লোক-সংস্কৃতির খু'টিনাটি বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নতা স্থষ্টি করিবার মূল। কিন্ত 
এই প্রকার ইতিহাস ও জাতিগত বিভিন্নতার উপরও কালক্রমে কতকগুলি 
একীকারক (9০11517)2) সাংস্কৃতিক উপাদান প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল-_ 
ভাষা ও ধশ্ম ইহাদের মধ্যে প্রধান । ইহাদেরই প্রভাবের ফলে এই সকল 
বিভিন্নতার মধ্য দিয়াও যে এক্যের স্ষ্টি হইয়াছে, সেই গুণেই ইহারা পরস্পর 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, বাংলার অখণ্ড সংস্কৃতিরই অঙ্গ 
বলিয়! গণ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে । পরবর্তী আলোচনা হইতেই 
দেখিতে পাওয়। যাইবে ষে, উপরোক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতির যে সকল 
লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালীর একটি 
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অখণ্ড জাতীয় অনুভূতি স্পন্দিত হইয়াছে । ইহার বাংলার জাতীয় গীতি- 
ংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ মাত্র--পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন নহে। 

বর্তমানে প্রধানতঃ মেদিনীপুব, বাকুড়া, বীরভূম অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম 
সীমাস্তবন্তী কয়েকটি জিলায় চিত্রকর ব। পটুয়৷ বলিয়। পরিচিত এক শ্রেণীর 
লোক বাস করে। হিন্দু পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর চিত্র অন্কন ও 
তাহাদের বিবরণ গৃহে গৃহে গান করিয়া তাহাদের জীবিক। নির্বাহ হইয়। 
থাকে । ইহাদের ব্যবহৃত সঙ্গীত ইহাদের নিজেদেরই রচিত-_-ইহাই পটুয়ার 
গান ব| পটুয়া-সঙ্গীত নামে পরিচিত । পটুয়াগণ হিন্দু দেবদেবীর চিত্রাঙ্কন ও 
মহিমা কীর্তন করিলেও ইহার! হিন্দুলমাঙ্গভূক্ত নহে । কিন্তু বাহির হইতে 
দেখিলে ইহাদ্দিগকে হিন্দু বলিয়াই মনে হর । ইহার হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়। 
থাকে, ইহাদেব মেয়ের হিন্দু নারীর মতই শাখা-পিদূর পরিধান করে। 
একমাত্র নিজেদের মধোই ইহাদের বিবাহ সীমাবদ্ধ । মুসলমান-প্রথা অনুসারে 
ইহাদের বিবাহ হয়, কিন্ত বৃহত্তর মুসলমান সমাজের মধ্যেও ইহাদের কোন 
স্থান নাই_ নিজেদের সমাজের সন্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ইহাপিগকে আবদ্ধ হইয়া 
থাকিতে হয়। হিন্দু সমাজে ইহাদের পতিত্য ঘটিবার কারণ সম্পর্কে 
সাধারণতঃ উল্লেখ করা হুইয়1 থাকে যে, ইহ।|ব! দেবত।ব চিত্রাঙ্কন ও তাহাদের 
মহিম! কীর্তন বিষয়ে পৌরাণিক আদর্শ রক্ষা করিবার পরিবর্তে লৌকিক 
আদর্শেরই অন্তসরণ করে-- অতএব ব্রহ্মার শাপে ও ব্রাঙ্গণের কোপ বশত: 
তাহাদের এই অবস্থা হইয়াছে । ইহাদের সম্পকিত এই জনশ্রুতি হইতে 
কয়েকটি বিষয় অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাঁয়ঃ। প্রথমতঃ উহাঁদের চিত্রাঙ্কনে 
হিন্দু আদর্শের ব্যতিক্রম করিবার সংস্কার এতই 'প্রবল ছিল যে, তাহার জন্য 
ইহারা ব্রঙ্গার শাঁপ ও ত্রাহ্ণের ক্রোধ পধ্যন্ত স্বীকার করিয়! লঈয়াছে। ইহা 
হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে ষে, তাহাঁদের অঙ্কিত চিত্রের বিবয়-বস্তুর দিক 
দিয়া ইহাদের মধ্যে হিন্দুসমাজ-ন্বতন্ব একটি আাধীন ধার প্রচলিত ছিল। এই 
স্বাধীন ধারাটি কি? ইহা যাহাই হউক, অতি সহজেই বুঝিতে পার যায় যে, 
ইহা! একটি অনাধ্য ধারা বলিয়াই ইহ! ভিন্দুধশ্মীক্রমোদিত হইতে পারে নাই। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাংলার এই বিশিষ্ট প্রকৃতির আঞ্চলিক লোক- 
গীতি উদ্ভবের মূলেও একটি অনাধ্য পপ্রভাবই কাধ্যকরী হইয়াছে । কিন্ত 
কালক্রমে হিন্দুপমাজেরই মনোরঞ্জন করিয়। পটুয়াদিগের জীবিকা নির্বাহ 
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করিতে হইত বলিয়া, হিন্দু উপকরণও তাহার! গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছে । 
তাহ। সত্বেও এই সকল উপকরণের ভিতর দিয়াঁও তাহাদের নিজন্ব সংক্কীর- 
স্ূলত মনোবৃত্তিটি প্রায় সর্বদাই প্রকাশ পাইয়াছে_-পৌরাণিক হিন্দু দেব- 
দেবীগণ প্রায়শ:ই পৌরাণিক মরধ্যাদ। রক্ষ! করিয়া ইহাদের ভিতর দিয়া 
প্রকাশ পাইতে পারেন নাই । এই সম্পর্কে স্বগণয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের, 
উক্তিটি এখানে উল্লেখষোগ্য । তিনি লিখিয়াছেন, “পটুয়া-শিলীর বৃন্দাবন 
বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে ; তাহার কৃষ্ণ 
রাধা, গোঁপ-গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ; রাম, লক্ষ্মণ ও সীত1 বাঙ্গালী, শিব ও. 
পার্বতীও পুরা বাঙ্গালী । বড়াই বুড়ীর ছবি বাঙ্গালী ঠাকুর মা ও পিসীমার 
নিখুত রসময় প্রতিমৃত্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বতীর 
কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাখার মধ্য।দ1! ও আদর বেশী ।১ এইভাবে লোক- 
সংস্কৃতির মধ্যাঁদা রক্ষা করিতে গিয়! বাংলার পটুয়া-শিল্িগণ হিন্ুসমীজের 
নিকট হইতে পাতিতা বরণ করিয়! লইল এবং মুললমাঁন সমাজেও তাঁহাদের 
যথার্থ স্থান হইল না। 

চিত্রাঙ্কন ব্যতীতও পট্য়াগণ আরও যে ছুই একটি বুত্তি পালন করিয়। 
ভ্বীবিক1 নির্বাহ করিয়া! থাকে, তাহা হইতে ইহাদের অনাধ্য সংঅ্ব আরও, 
সুস্পষ্ট অনুভব কর। যাইবে । কোন কো।ন অঞ্চলে ইহারা বিষবেদে বা সাপুড়ের 
ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়া থাকে | সাপুড়ের ব্যবসায় কুলক্রমীগত ব্যবসায়__ 
ইহা এক পুরুষে ছুই পুরুষে কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না । অতএব একথা 
অনুমান করা ভূল হইবে না যে, সাঁপুড়ের বৃত্তি পট্ুয়াদিগের কৌলিক বৃত্তি। 
বাংলার পশ্চিম সীমাস্তবস্তী অঞ্চলে মাল নামে পরিচিত ষে সাপুড়ের ব্যবসায়ী 
এক আধ্যেতর জাতির বংশধর আজিও বাম করে,২ তাহা বর্তমান পটুয়াজাতিরই 
এক শাখা বলিয়া! মনে হয়। সাপুড়েরাও এক প্রকার গীতি-ব্যবসায়ী_-তাহার। 
গান গাহিয়াই সাপের খেল দেখাইয়া থাঁকে, পটুয়'গণ পটের উপর চিত্র 
আকিয়। গানের ভিতর দিয়াই তাহা বর্ণনা করে। সর্পদেবী মনপার বৃত্বাস্ত 
চিত্রের ভিতর দিয়! প্রদর্শন করানই সম্ভবতঃ ইহাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমে 


অন্যান্য বিষয় অবলম্বন করিয়াও ইহারা চিত্রপট অঙ্কন ও প্রদর্শন করিতে 


১ পটুয়া-পঙ্গীত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯ ), পৃঃ ১] 
২. 1829195 11 45-50. 


১৭৪ ংলার লোক-সাহিত্য 


আরম্ভ করে। সেইজন্য এখন পধ্যস্তও পটুয়াগণ সহজেই সাপুড়ের ব্যবসায় 
গ্রহণ করিতে পারে । 

খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের “হর্চরিত” ও অষ্টম শতাব্দীতে 
বিশাখা দত্ত রচিত “মুদ্রারাক্ষস” নামক সংস্কৃত নাটকে যমপট ব্যবসায়ীর উল্লেখ 
আছে। তাহা হইতে মনে হয়, এক শ্রেণীর গীত-ব্যবসায়ী যমপুরীর 
বিভীষিকাময় চিত্র পটের উপর অক্ষিত করিয়া বাঙ্গালী পটয়াদিগের অনুরূপই 
গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে দেখাইয়া! জীবিকা অঞ্জন করিত । আধুনিক কাঁলেও 
বাংলার পটুয়াগণ যে সকল পট অঙ্কন করিয়] থাকে, তাহাদের সর্বশেষ দৃশ্যটিতে 
যমপুরীর একটি ভয়াবহ চিত্র অস্ষিত হয়। অতএব স্পষ্টত:ই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে যে, খুষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে পট ব্যবসায়ের যে ধারাটি 
প্রচলিত ছিল, তাহাই অন্সরণ করিয়া! বর্তমান ধারাটিও অগ্রসর হইয়া 
আপিয়াছে। বাংলার মাল বেদিয়াগণ কবে কোথা হইতে যে বাংলা দেশে 
আপিয়াছিল, তাহ1 জানিতে পার। যায় না) কিন্তু তাহা সত্বেও অন্রমান করা 
যাইতে পারে যে, খুষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাঁবীতে ইহাদেরই পূর্বপুরুষ এই 
ব্যবসায় দ্বারাই জীবিক1 নির্বাহ করিত । সাধারণতঃ যে সকল বিষয় লইয়া 
বর্তমান কালে পটুয়াগণ চিত্র অন্কন করিয় থাঁকে, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ 
করা যাইতে পারে-__ 

গ্রথমতঃ বেহুলা-লখীন্দর-মনসা-বিষয়ক, দ্বিতীয়তঃ রাঁমায়ণ-বিষয়ক, 
তৃতীয়তঃ ভাগবত-বিষয়ক । এখানে লক্ষ্য করিবার কয়েকটি বিষয় আঁছে-_ 
পটুয়াগণ মহাভারতের কাহিনী-বিষয়ক কোন পট অঙ্কন করে না এবং মনসা 
মঙ্গলের বিষয় রামায়ণ এবং কুষ্ণলীলার তুল্য প্রাধান্য লাভ করে। এইজন্যই 
বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ পট্য়াগণ পূর্বে কেবলমাত্র সাপুড়ে ব৷ বেদের ব্যবসায়ী 
ছিল, স্থতরাং সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসারই মাহাত্ম্য তাহারা পটের মধ্য 
দিয়াও প্রচার করিত। অতএব কালক্রমে পটের মধ্যে অন্তান্ত বিষয়-বস্ত 
গৃহী ত হওয়। সত্বেও মৌলিক বিষয়টি ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র যে বক্ষা 
পাইয়াছে, তাহ নহে--সমান প্রাধান্ত রক্ষা করিতে পারিয়াছে । উপরোক্ত 
তিনটি সাধারণ বিষয় ব্যতীতও পটচিত্রে আরও কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গেও 
সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, কিন্ত তাহাদের প্রত্যেকরই সংখ্য। অত্যন্ত অল্প-_ 
কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ক মাত্র ছুই একটি পটের সন্ধান পাওয়! 


আঞ্চলিক ১৭৫ 


গিয়াছে; যেমন, পার্বতীর শঙ্খ পরিধন, কমলে কামিনী, গৌরাঙ্গ-লীলা, 
গেঁপাই পট, সাহেব পট, ডাকাতের পট ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত 
দুইটি বিষয় যথাক্রমে স্থানীয় ও লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়। চিত্রিত । 
ইহাদের মধ্যে গাজীর পট নামে পরিচিত এক শ্রেণীর পট আছে-_ইহাঁদের 
বিষয় ও ইতিহাস স্বতন্ত্র, ইহাদের কথা পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব । 
পট দুই শ্রেণীর হইয়। থাকে-_এক শ্রেণীর নাম চৌকা পট, ইহাতে এক 
একটি চিত্র বিচ্ছিন্ন ভাঁবে অঙ্কিত হয়, ইহা। গীতি-সহযোগে ব্যাখ্যা করিবার 
রীতি নাই । অন্য এক শ্রেণীর পটের নাম দীঘল পট ব। জড়ানে! পট , ইহাতে 
কোনও আঙুপুব্বিক বিষয় একটি দীর্ঘ পটের উপর হইতে নীচের দিকে অঙ্কিত 
কয়েকটি বিচ্ছিন চিত্রের সহযোগে ব্যক্ত কর] হয়। এই চিত্রগুলি পটুয়াগণ 
গীতি-সহযোগে নিজেরাই ব্যাখ্যা করিয়। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়। বেড়ায় । 
প্রত্যেক গৃহ্দ্ারে একই গীতি একই ভঙ্গিতে গাহিয়। গাহিয়। তাহার! গ্রাঁম- 
গ্রামান্তব পরিক্রমণ করে । চিত্র এবং গীতি উভয়ে মিলিয়াই একটি অখগ 
রসের স্ষ্টি হয়--এক হইতে অপরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না । সেইজন্য পটুয়ার 
নিজন্ব সঙ্গীত ব্যতীত কেবল মাত্র তাহার চিত্রের স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই, চিত্র 
, ব্যতীত পটুয়া-সঙ্গীতেরও কোঁন পরিচয় নাই। ইহাদের এই অখণ্ড যোগা- 
যোগের ভিতর দিয়া ইহাদের উভয়েরই রস ও মৌন্দধ্য বিকাশ পায় । 
কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, গীতিসমূহ চিত্রের হুবহু বা আক্ষরিক বর্ণন। 

মাত্র। বর্ণনার দিক দিয়! গীতিগুলির মধ্যে কতকট। স্বাধীনতা থাকে এবং 
এই স্বাধীনতার জন্তই গীতিগুলির মধ্য দিয় সাঁহিত্যরস বিকাশ লাভ করিতে 
পারে। চিত্রের মধ্যে হয়ত দেখা যাইতেছে, একটি সর্প ফণ। বিস্তার করিয়! 
আছে, তাহার উপর এক শিশু নৃত্যভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া! আছে-_ছুই পার্থে ছুই 
নাগকন্তা করজোড় করিয়া আছে,_ইহা!র অতিরিক্ত আর কিছু নাই। এই 
চিত্রটি উপলক্ষ করিয়। পটুয়া গাহিবে, 

কালীদহের কূলে ছিল কেলি কদম্বের গাছ। 

তা”তে চড়ে কষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাপ ॥ 

কালীনাগ আজ আহার বসলে সকলে ঘেরিল। 

নাগবতী ছুইটী কন্যা উপস্থিত হইল ॥ 

নাগের মাথায় পদ দিয়ে, দেখুন, ঠাকুর নাচিতে লাগিল ॥ 


১৭৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


অতএব দেখা যাইতেছে, চিত্রে যাহা নাই, এমন অনেক বিষয়ও গীতির মধ্য 
দিয় প্রকাশ পাইয়াছে_চিত্রে এবং গীতিতে মিলিয়। বিষয়টিকে একটি সম্পূর্ণতা 
দান করিয়াছে । পটের দিকে চাহিলে দেখিতে পাওয়া! যাইবে, প্রাণহীন 
চিত্রগুলি স্থির হইয়া আছে। সঙ্গীতের ভিতর দিয় চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া 
উঠে--চিত্রাপিত হইয়া যাহ। নিষ্প্রাণ বলিয়া বোধ হয়, সঙ্গীতের স্বরে তাহাই 
চঞ্চল হইয়। উঠে। গীতিগুলি যদি চিত্রের অবিকল বর্ণনা হইত, তাহা হইলে 
ইহাদের রসন্ষ্টিতে বাধ। হইত । অতএব চিত্রগুলি উপলক্ষ করিয়া গীতিরস 
পরিবেশন করিবার মধ্যেই ইহাদের সার্থকতা । 

পূর্বেই বলিয়াছি ষে, চিত্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ছুই চিত্রের মধ্যস্থলে 
ঘটনার যে ব্যবধানটুকু পড়িয়া! ঘায়, তাহা পটুয়। তাহার নিজন্ব সঙ্গীত দ্বারা পৃ্ণ 
করিয়া দেয়। অতএব চিত্রগুলি পরস্পর যত বিচ্ছিন্নই হউক না কেন, 
ইহাঁদিগকে অন্ুনরণ করিয়া কাহিনীর পরিণতি পধ্যন্ত অগ্রসর হইতে €োন 
বেগ পাইতে হয় না। ইহাদের মধ্যে আখ্যায়িকার দিকটিই ষে প্রাধান্য লাভ 
করে, তাঁহা নহে-_-একটি অত্যন্ত ক্ষীণ স্ত্র অবলম্বন করিয়া ইহার আখ্যাঁয়িকা 
(0978৪) গ্রথিত হইয়। থাকে । ইনার বপ কাহিনীগত নহে ববং ভাবগত। 
বর্তমান কালে ভক্তির ভাবটিই ইহাদের মধা দিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, 
কিন্তু এই ভক্তির মূলে রহিয়াছে ভয় । মনসা-মঙ্গল নিষয়ক পটগুলির মধ্য 
দিয়া মনসার প্রতি যে ভক্তির বিকাশ হয়, তাহা ভয় হইতে জাত । অন্যান্য 
পটগুলিবও উপসংহারে যমপুরীর যে বিভীষিকা -চিত্র প্রদর্শন করা হইয়! থাকে, 
তাহার উপরই পরোক্ষভাবে দেবতার প্রতি ভুক্তিভাবের প্রতিষ্ঠা কর! হয়। 
অতএব উপরে যে ভক্তিভাবের কথা বলিলাম, তাহ! সাত্বিক ভক্তি বলিয়া! মনে 
কর! ভুল হইবে; আধ্যাত্মিক ভাষায় যি ইহার পরিচয় দিতে হয়, তবে ইহাঁকে 
তাঁমমিক ভক্তি বলা যাইতে পারে । সাত্বিক ভক্তি ব্যক্তি-অনুভূতি সাপেক্ষ, 
কিন্তু তামসিক ভক্তি অর্থাৎ ভয় হইতে যে আত্মসমর্পণ, তাহা মানব মাত্রেরই 
একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এই দিক দিয়া পটুয়া-সঙ্গীতগুলির সঙ্গে বাংলার 
লোঁক-মমাজের যোগ লক্ষ্য করা যায়। রঃ 

বাংলার জীবন ও সাহিত্যে পটগীতির স্থান সম্পর্কে স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত 
মহাশয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ] এখানে উদ্ধত করিবার যোগ্য বলিয়া 
মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন, “বাংলার অধ্যাত্মজীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর 
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স্তরের ভাবধারা ও রদধার। এই পটগীতিতে বূপাঁয়ণ লাভ করিয়াছে--সহজ 
অনাঁড়গ্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহ1 কোঁন অভিজাঁত-সমাজের ভাববিলাস-ব্যঞ্ক 
সাহিতা নয়_-জাতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস-কলুষহীন 
ভাবধারার ও কল্পনাধারাব জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল, তাহার এবং বাঙ্গালী 
হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধন্মবিশ্বীসের রসপৃণণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও 
সরলতা মাখা বূপায়ণ ।১৯ 

উপরোক্ত ভক্তিরম ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আর ষে যে রস প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে, তাহার্দের মধো প্রেমরস, বাৎসল্যরল ও দাম্পত্যরন উল্লেখযোগ্য । 
এক কথায় বলিতে গেলে, ভক্তিরসের পরই গাহ্‌স্থ্য রম ইহাদের অবলম্বন 
হইয়াছে । গাহ্স্থ্য রসের মধ্যে যে একটি সর্বজনীন মানবিক আবেদন আছে, 
তাহাই ইহাদিগকে সাহিত্যিক গৌরব দান করিয়াছে । পটুয়া-গীতি সমূহ 
জনগ্রুতিমূলক বিষয়-বস্তর উপর নির্ভর করিয়া! রচিত হয়। জনশ্রুতিমূলক 
বিষয় ও রচনার অনায়াস গুণ এই ছুইটি দিক দিয়াই ইহ লোক-সাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে । চিত্রগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে যেমন বুঝিতে পার) 
যাইবে যে, কোন চিত্রকরের বিশিষ্ট কোন প্রতিভার স্পর্শ ইহাঁদের মধ্যে নাই, 
তেমনই ইহাদের গীতিগুলি শ্রবণ করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিশেষ 
কোন কবি কিংবা! গীতিকারের স্বকীয় কোন প্রতিভ। ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকট 
হইয়া উঠে নাই-__ইহারা সমষ্ির হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত | সেইজন্য ব্যস্টির 
প্রভাব ইহাদের মধ্যে অন্থভৃত হয় না । এই গুণে ইহারা লোক-সাহিত্যের ধশ্ম 
হইতে চ্যুত নহে। ূ 

গাহিবার উদ্দেশ্যেই রচিত বলিয়! পটুয়।-গীতির বহিরঙ্গ অত্যন্ত শিথিল । 
ইহার রচনায় মাত্রার কোন স্থিরতা নাই ; তবে গাহিবার সময় যেখানে মাত্রার 
অভাব থাঁকে, সেখানে টাঁনিয়। টানিয়া তাহ! পূরণ করিয়। দেওয়! হয় এবং 
যেখানে আধিক্য থাঁকে, সেখানে দ্রুত গাহিয়। প্রত্যেক পদ নিদিষ্ট স্রের 
সীমার মধ্যে আনিয়া লওয়! হয় । যেমন, 

কেও ধরে চুলের মুষ্টি কেও ধরে গায় ॥ 
পাপী লোক হলে লোহার ভাঙ্গে বেড়ে গে। তার মস্তক ফাঁটায় ॥ 


৯ এ, পু ১1/০ 
১২ 
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কিন্তু সর্ধত্রই ষে এমন হয়, তাহা নহে; তবে একথা সত্য যে, লোক- 
সঙ্গীতের অন্টান্ত বিষয়ের তুলনায় ইহার বহিরঙ্গ রচনাতেই সর্বাধিক শৈথিল্য 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । চিত্রের উপর এখানে সঙ্গীতকে নির্ভর করিতে হয় 
বলিয়া গীতিকার অনেক সময়ই রচনার সংযম রক্ষা করিতে পারেন না। 
প্রত্যেক পটুয়া-গীতিরই একটি সাধারণ ভূমিকা থাকে, ইহাতে নমস্কার 
কিংবা ভগবানের নাঁম স্মরণ কর। হইয়া থাকে ; যেমন, 
হরি বিনে বুন্দাবনে আর কি ব্রজের শোভা আছে। 
জলে রুষ্: স্থলে রুষ কৃষ্ণ মহীমণ্ডলে ॥ 
কিংবা 
নম মহেশখখর ধিগন্বর ঈশান শঙ্কর | 
শিব শত শূলপাণি হর দিগস্বর ॥ 
বন্দনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, তকোন্টি কি বিষয়ক পট। প্রথমটি 
যে কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি ষে শিব-বিষয়ক তাহ। সহজেই বুঝিতে পার৷ 
ষায়। কৃষ্ণলীল1-বিষয়ক পটগুলিতে ভাগবতের যে সকল অংশ বাঙ্গালী 
দর্শকের পরিচিত ও রুচিকর তাহাই নির্বাচিত করিয়া চিত্রাপিত করা হইয়! 
থাকে-জটিল তত্ববিষয়ক অংশ সর্বদাই পরিত্যক্ত হয়। কৃষ্ণের নৃত্য, গোষ্ঠ* 
সজ্জা, বন্্রহরণ, দধির ভাঁর বহন ইত্যাদি বিষয়ই কৃষ্ণচলীল1-বিষয়ৰক পটে চিত্রিত 
হইয়া থাকে । ভাগবতের ঘটনার পারস্পধ্য যে সর্ববদ! রক্ষা পায়, তাহ। নহে-- 
শাস্ত্রের শাসন, পুথির নির্দেশ ইহাতে স্বীকার করা হয় না, শিলী ইচ্ছাঁনন্দে 
চিত্র গুলিকে পর পর রূপায়িত করে । এমন পিক বিষয়ের প্রতিও যে আন্ু- 
পূর্বক একটি নিষ্ঠ! প্রকাশ পায়, তাহাও নহে; পটুয়া-গীতির কোন কোন 
অংশ হইতে বুঝিতে পার যাইবে যে, আহ্ুপুর্বিক এক বিষয়ক কোনও 
পটের মধ্যস্থলে স্বতন্ত্র বিষয়ের চিত্রও স্থান পাঁয়। স্বাঁয় গুরুসদয় দত্ত 
মহাশয় প্রকাশিত “পটুয়া-সঙগীতে'র একটি আঙ্পুব্বিক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পটের 
মধ্যস্থলে একটি মাত্র চিত্রে বিষহরি দেবী স্থান লাভ করিয়াছেন ।৯ অতএব 
ইহাকে পঞ্চকল্যাণী (পরে দ্রষ্টবা ) পটও বল ঘাইতে পারে না, অথচ আহ্ক- 
পৃর্বিক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পট বলিয়া নির্দেশ করাও ভূল হয়। অতএব দেখা 
যাইতেছে, আম্পৃর্বিক একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাঁকা পটুয়া-সঙ্গীতের 
১ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮ ভষ্টব্য 
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ধশ্ম নহে, ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় পরিবেশনের প্রবণতা দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রত্যেক পটেরই উপসংহারে যমপুরী ও সংসার-জীবনের অসারতা 
বর্ণন৷ কর! হয়-_এই বৈশিষ্ট্য প্রায় সকল পটের মধ্য দিয়াই রক্ষা করা হয়। 
সেইজন্য মিশ্র-বিষয়ক এক শ্রেণীর পটের সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ কর! 

যায়_-তাহাঁকে 'পঞ্চকল্যাণী' পট বলে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন দেবতার 
লীল] কীর্তনের পরিবর্তে বিভিন্ন দেবতার লীল। বধিত হইয়া! থাকে--শিব, 
কৃষ্ণ, রাম, মনসা, চণ্ডী ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনী সংক্ষিপ্তাকাঁরে 
ইহাদের মধ্য দিয়া পরিবেশন কর! হয় । এই সকল দেবদেবী প্রত্যেকের গুণ 
একমুখী নহে-_-কেহ ভোলানাথ, কেহ গোপীনাথ, কেহ সীতানা'থ, কেহ হিংস্র 
এবং কেহ ঈর্ধযাভাব।পন্ন। অতএব এই সকল বিভিন্নমুখী ভাব এক পাত্রে 
পরিবেশনের ফলে ইহাদের মধ্য দিয়! একটি অখণ্ড রস গড়িয়। উঠিতে পারে 
না। পশ্চিম বঙ্গের যে সীমার মধ্যে পটুয়া-সঙ্গীত অগ্াপি প্রচলিত আছে, 
তাহার মধ্যে পঞ্চকল্যাণী পটের সংখ্যা অধিক নহে । পূর্ববঙ্গের কোন কোন 
স্থলে যে পট দেখাইবার রীতি প্রচলিত আছে, সেখানে পঞ্চকল্যাণী পটই 
ব্যবহৃত হয়_-অন্য কোন পট ব্যবহৃত হয় না। পুর্ববঙ্গে এই সকল পট 
আচাধ্য ব্রাহ্মণ কিংব। কুস্তকাঁরগণ চিত্রিত করিয়া থাকে-__পটুয়! নামক কোন 
সম্প্রদায় সেখানে নাই । পূর্বব-টমৈমনসিংহ অঞ্চলের একটি পঞ্চকল্যাঁণী পটের 
প্রারস্তাংশ এই '্রকার-- ৃ 

নম মহেশ্বর দিগন্বর ঈশান শঙ্কর । 

শিব শু শূলপাঁপি হর দ্রিগম্বর ॥ 

গিয়ে কুচ.নীপাড়া__ 

গিয়ে কুচনীপাঁড়া! ভাঁও, ধুতুরা শিবশস্ভু খায়। 

তানপুরা বাজাইয়া শিবে কুচুনী ভুলায় ॥ 

এই যে নন্দী বেটা_ 

এই থে নন্দী বেটা শিরে জটা উদ্টে আখি চায়। 

ভয় পাইয়া যম রাজা দৌড়িয়। পলায় ॥ 

দেখ ভঙ্গি বাকা 

দেখ ভঙ্গি বাক! রাখাল সখা কদন্ধ তলাম্ব। 

বাজাইয়া মোহন বাশী গোপীর মন ভূলায় ॥ 
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দেখ কুটনা বুড়ী_ 
দেখ কুট্‌ুন1 বুড়ী জটলা করি কুমন্ত্রণ! দিয়] । 
শ্যামের সঙ্গে গোপন পীরিত দিয়াছে ঘটাইয়া ॥ 
দেখ কাল ননদী-_ ূ 
দেখ কাল ননদী সদায় বাঁদী কুলের কুলবালা। 
বলে, দাঁদা, তোমার রাধা গিয়াছে জঙ্গলা ॥ 
দেখ ঘোর কলিকাঁল-_ 
দেখ ঘোর কলিকাল মাতাল বৈতাল হইয়াছে প্রবল । 
ধরম করম লজ্জা সরম হইয়াছে বিকল ॥ ইত্যাদি 
পূর্ব্ববঙ্গে এই পট নমঃশূত্র প্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণই দেখাইয়া জীবিকা 
অজ্জন করিয়া! থাকে । যে পট অ্কন করে, সে কদাচ ইহার গীত রচন1 করে 
না, কিংবা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে দেখাইয়াঁও বেড়ায় না। কিন্তু পূর্বববঙ্গে ইহার 
ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ_-পশ্চিম বঙ্গের উপরোক্ত অঞ্চলের মত ইহা! একটি 
সাম্প্রদায়িক বৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই । 
তবে পূর্ববঙ্গে এক শ্রেণীর পট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! গাঁজীর পট 
নামে পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গের উপরোক্ত অঞ্চলে ইহার সঙ্গে কচিৎ সাক্ষাৎকা ব্র--| 
লাভ করা যাঁয়। ইহাতে গাজী বা মুসলমান ধন্ম প্রচাঁরকদিগের অলৌকিক 
জীবন-বৃত্তাস্ত সমূহ চিত্রে বূপায়িত হইয়া থাকে । অলৌকিকতার আতিশয্যে 
ইহাদের ঘটনাসমূহ এতই ভারাক্রান্ত ষে, ইহাদের মধ্য হইতে সাহিত্য-রস 
উদ্ধার করা এক প্রকার অসম্ভব। ইহাঁর। ধন্মপ্রচারের বাহন-_সাহিত্য-রস 
পরিবেশক নহে ; অতএব ইহারা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে না । 
পটুয়া-সস্সীতের কোন স্থায়ী মূল্য নাই। যতদিন পট অঙ্কন করিবার 
রীতি সমাঁজে প্রচলিত ছিল, ততদিন ইহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত গুলিও 
প্রচারিত হইত । পট-চিত্রের সঙ্গে নিঃসম্পকিত ভাবে ইহারা প্রচার লাভ 
করিতে পারে নাই। সেইজন্য পটুয়ার শিল্প ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া- 
সঙ্গীতও লুপ্ত হইয়াছে । একাস্ত ভাবে একটি বাহিক উপকরণ অবলম্বন 
করিবার ফলে লোক-সাহিত্যের অস্তভূক্তি হইয়াও পরিমিত আয়ু লইয়াই ইহার 
আবির্ভাব হইয়াঁছিল। বাহবস্ত-নিরপেক্ষ স্বাধীন লোক-সঙ্গীত যেমন সমাজের 
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মধা দিয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, ইহা স্বভাবতঃই তাহা পারে নাই। 
সেইজন্য যদিও ইহ! ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য প্রমুখ সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির 
উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্টিত ছিল, তথাপি ইহার বাহা অবলম্বনটির অভাবেই 
ইহা! লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । বিশেষতঃ পটুয়ার গাঁনগুলি ছিল বর্ণনাত্মক-_ 
ভাঁবাত্মক নহে ; অতএব বণিতব্য বস্তর অস্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের বর্ণনাও 
লুপ্ত হইয়াছে । 

পশ্চিমে ছোটনাঁগপুরের অরণ্যভূমি যখন আদিবাসীর বর্ধা-উতসবের “করম? 
সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া! উঠে, তখন পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের 
অধিবাঁসিনী কুমারীদিগের কণনিঃস্থত ভাছুগানের ভিতর দিয়া তাহারই 
প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া ষায়। পূর্বব-দক্ষিণ মানভূম, পশ্চিম বীকুড়া, পশ্চিম 
বদ্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়! কুমারবীদিগের মধ্যে ভাত্রমাসে 
যে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহ। হিন্দুপ্রভাব বশতঃ বর্তমানে একটি পুজার 
আকার ধারণ করিয়াছে__তাহা ভাছ্পূজা নামে পরিচিত; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
ইহ। আদিবাশীর “করম"-উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র । নৃত্য এবং 
গীতই করম-উৎসবের প্রধান অঙ্গ, ভাছ পূজারও তাহাই ; তবে উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুর গৃহে ইহার নৃত্যাঁংশ স্বভাবতঃই পরিত্যক্ত হইয়াছে । আদিবাসীর 
করম-উতসব বর্ধী-উত্সব, ভাছু-উতৎমবও বর্ধা-উতসব ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
বর্ বা ভরা ভাদ্রে এই উৎনব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাঁম ভাঁছ-উত্সব, 
ইহার গাঁন ভাছগান। কিন্ত আধুনিক কাঁলে ইহার উৎপত্তি সন্বদ্ধে একটি 
স্বতন্ন কিংবদস্তীর উদ্ভব হইয়াছে; তাহা এই--আহুমানিক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে 
মানভূম জিলার পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে নীলমণিসিংহ দেবশম্মা নামে 
এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাহার ভভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। 
ভদ্রেশ্বরী বয়ঃপ্রাঞ্তা হইলেন, কিন্তু তাহার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল 
শা। বাজাস্তঃপুরের মধ্যে অধিকাংশ অনৃঢা রাজকন্যার জীবন যে ভাবে কাটিয়! 
যায়, তাহার জীবনও দেই ভাবেই কাঁটিতেছিল। এই ভাবেই একদিন 
ভদ্রেশ্ববী পরলোক গমন করিলেন । প্রাণাঁধিক। কন্তার অকাল পরলোক- 
গমনে রাজা নিদারুণ ব্যথিত হইলেন--তিনি তাহার রাজ্যমধ্যে প্রচার করিয়া 
দিলেন যে, রাঁজকন্তার স্মতিরক্ষার জন্য ভাত্রমাসে পল্লীতে পল্লীতে তাহার নামে 
উত্সব পালন করিতে হইবে। প্রজাগণ সানন্দে আদেশ পালন করিল। 
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তারপর মানভূম হইতে তাহা বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তার 
লাভ করিল। আধুনিক কালে রচিত বহু ভাছুগানের ভিতর দিয়াই এই 
বিষয়টির উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। ঘায়। কিন্ত সহজেই বুঝিতে পারা যায় ষে, 
বহু পূর্ব হইতেই এই উৎসব এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে ইহার সঙ্গে কাশীপুররাজ ও তাহাঁর কন্তার নাম আসিয়া যুক্ত 
হইয়াছে । কাপুর রাজপরিবারের এই বিবরণটি এ্রতিহাঁসিক সত্য । 
ভান্র মাসের প্রথম দিন কুমারীগণপ গৃহে একটি মৃন্সয়ী নাবী প্রতিম! প্রতিষ্ঠ 
করিয়া তাহার এই প্রকার আগমনী গীতি গাহিয়া থাঁকে--'আদরিণী ভাদুরাণী 
এল আজি ঘরকে । কিংবা! 
ভাঁদুর আগমনে । 
কি আনন্দ হয় গো! মোদের প্রাণে ॥ 
ভাছ আজকে এলো ঘরে গো এলো গো শুভদিনে । 
মোর! সাঁজি ভত্তি ফুল তুলেছি গো যত সব সঙ্গিগণে ॥ 
মোর! সারারাতি কর্ব পূজা গে৷ ফুল দিব গো। চরণে । 
আন্ব সন্দেশ থালা থালা খাওয়াব ভাছুধনে ॥ 
ভাছুপুজা! নাই যেথায় যে গো, কি কাজ তাদের জীবনে । 
কাশীপুরের রাজার পূজা গো, সে পুজা করে প্রথমে ॥ 
সে মনের মত বর পেয়েছে যা ছিল গে তাঁর মনে। 
ভাছু, বলি তোমায় চরণ তোমার দিবে আমায় মরণে ॥১ 
প্রথম দিন এই প্রকার আগমনী সঙ্গীতের গ্ডিতর দিয়া ভাছু-বন্দনার পর 
প্রতি রাত্র জাগিয়। কুমারীগণ নাঁন! লৌকিক বিষয়ে উপস্থিত মত (85660279076) 
সঙ্গীত রচন| করিয়া! গাহিয়! থাকে । বিবিধ গাহৃস্থ্য বিষয় অবলম্বন করিয়াই 
এই সকল সঙ্গীত রচিত হয়, ইহাদের মধ্যে ধর্দভাবের স্পর্শ মান্রও থাকে না। 
যেমন, 
বলি, ওলো। মকর । 
আস্ছে জামাই নৃতন নৃতন ফ্যাপান্‌ কর । 
সাবান মেখে ফর্সা হয়ে লো রেডি হলো তুই সত্বর। 
আস্ছে ঘোড়ায় চেপে নিয়ে যাবেক শ্বশুর ঘর ॥ 
১. এই খ্রস্থে উদ্ধ'ত সকল ভাহুগানই গ্রস্থকার কর্তৃক বাকুড়। জিল! হইতে সংগৃহীত । 
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আজকাল আবার নৃতন নৃতন ফ্যাস্তান্‌ লো পুরুষ চেয়ে স্্ী ভাগর। 
যখন পুরুষ হয় নাই, (তখন) স্ত্রীয়ের বয়ল এক বছর ॥ 
প্রত্যেক গৃহেই কুমারীগণ এই উৎসব পালন করিয়। থাকে-_গৃহে গৃহেই 

ভাছু প্রতিমা! স্থাপন করিয়া পরিবারের কুমারী ও সগ্যবিবাহিতা নাবীগণ 
সাধারণতঃ উপস্থিত মত রচিত সঙগীতই গাহিয়া থাকে; ক্রমে প্রতিবেশী 
পরিবারের মধ্যে এই বিষয়ক একটি প্রতিযোগিতার ভাব প্রকাশ পায়। এক 
পরিবারের মেয়েরা! তখন তাহাদের প্রতিবেশী পরিবারের মেয়েদিগকে সঙ্গীতের 
ভিতর দিয়াই আক্রমণ করে- কোন কোন সময় এই আক্রমণ পরস্পর 
পারিবারিক কুৎ্স! প্রচারের স্তরেও নামিয়া আসে, কিন্তু অনেক সময় নির্দোষ 
আঁমোদই ইহার উপজীব্য হয়। নির্দোষ আমোদের মধ্যে পরস্পরের ভাছু- 
প্রতিমার নিন্দা! একটি প্রধান ও অপরিহাধ্য বিষয় । এক পরিবারের মেয়ের। 
তাহাদের প্রতিবেশী পরিবারের ভাছু-প্রতিমার এই ভাবে নিন্দা করিয়। 
থাকে-, 


দেখে যা লো তোরা । 
ভাছ দেখে হইছি লো দিশেহার1 ॥ 
রূপের ছটা ঘনঘট1 লো, আলো, ঘর আধার করা । 
আন্মনেতে বসে আছে, ঠিক যেন ক্ষেপীর পারা ॥ 
মুখের ছিরি, আহা মরি লো, আবণ মাসের মেঘকরা। 
চোখ ছুটে? তাঁর বেলের মতন ঠিক যেন আগুন পারা ॥ 
নাকৃটায় যেন বেং বসেছে লো, ঠোঁট ছুট1 উচু করা । 
দেখে শুনে এমন ভাছু আন্লি কেন সইয়ের] ॥ 
হাত প1 সরু পেটটা মোট লো, তাতে আবার গাল পোড়া । 
বুঝি রোগ ভোগ ক'রে ভাছর তোদের, হইছে লো৷ এমন ধারা ॥ 
শজদের প্রতিমার এই নিন্দ। শুনি! প্রতিবেশী পরিবারের মেয়েরাও 
চুপ করিয়া! বসিয়া থাকে না, তাহারাও স্বরচিত সঙ্গীতে প্রতিবেশিনীর 
প্রতিমার অনুরূপ নিন্দা করিয়া এই প্রকার সঙ্গীত রচনা করে__ 
ভাই রে, মনে মনে । 
আমার ভাছর রূপ দেখে জলিস্‌ কেনে ॥ 
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আমার ভাঁদুর রূপটি তোদের লো, চোঁখে বল সইবে কেনে । 
সুর্যের আলো! দেখলে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে ॥ 
তেম্নি তোরা ভাছুধনে লো, দেখ তে নাজি নয়নে । 
তোদের ভা, আমার ভাছু, তফাৎ লে রাত্রিদিনে ॥ 
আমার ভাছু স্বর্গশোভা1 লো, তোদের পাঁতাল-ভুবনে । 

সত্য মিথ্যা দেখ না চেয়ে, চোখ থাকৃতে অন্ধ কেনে ॥ 
তোদের ভাছ অনামুখী লো, ভেবে দেখ মনে মনে। 
তপড়াঁগালী চেপ্টাবুকী পাস্তাখাঁকী তার সনে ॥ 
আন্তাকুড়ের সক্ড়ি খাকী লো-__বসা গা তায় সেইখানে । 
আমার ভাঁছুর সনে তোরা সমান করিস কেমনে ॥ 


ভাছু-সম্পকিত যে জনশ্রতির কথা পূর্বেবে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অবিবাহিত অবস্থায়ই রাজকুমারী ভাছু পরলোক- 
গমন করিয়াছিলেন ; সেইজন্য ভাছুর বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন প্রসজ 
ভাছগানের একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়। আছে । যেমন, 


ভাছুর বিয়া দিব আজ নিশীথে। 
ভাঁছুর বর আসছে এবার উড়া জাঁহাজেতে ॥ 
হলুদ মেখে অঙ্গখাঁনি, বসে আছে চাদ-বদনী, 
শুভ লগ”ন শুভ মিলন আশাতে ॥ 
চল সবে জল সইতে, বাঁজন। বাঁজিপ্লে সঙ্গেতে । 
ভরিব ভন্তি ক'রে নৃতন কলসীতে ॥ 
আমার ভাছুর বয়স যত, জামাই করবে! মনের মত, 
সরল প্রেম রসের প্রেমিক জনেতে ॥ 
নবীনা প্রেমিকা ভাদু, কত শত জানে যাছু, 
কত জনে মজায় চোখের চাওনিতে ॥ 


কিন্তু পূর্বেই বঙলিয়াছি যে, ভাছু কুমাবী-_অতিক্রাস্ত যৌবনেও তাহার 
বিবাহ হয় লাই, ইহাই প্রচলিত জনশ্রুতি । অতএব পল্লীবালিকাগণ মনে করে 
যে, ভাছু বিবাহ করিবে না বলিয়াই প্রতিজ্ঞ! করিয়াঁছিল-_ 
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ভাছু, আপন ভূলে, কেন বিয়ে কর্বে না তাই বল খুলে ॥ 
নবীনা প্রেমিকা ভাছু লো, কেমনে আছ ভূলে । 

নবীন প্রাণে বধুর সনে শুত বরণ করে লে॥ 

বর এসেছে কত শত লো, তোরে দেখিবার ছলে । 

যদি রসিক দেখে কর্বি বিয়1, মনের মতন চিনে লে ॥ 
আজ বড় শুভ নিখি লো. শুভ মালা বদলে । 

মনের আশা পূর্ণ হ'বে, বাসর ঘরে ঢুকিলে ॥ 

আইবুড়তে বন্ধ্যা থাক1 লো, অধশ্ম কলিকাঁলে। 

বৃথা বয়ন কেটে গেলে কে ভাঁকিবে মা ব'লে ॥ 


কুমারী হৃদয়ের ব্যক্তিগত আঁশা-আকাঁজ্ষাই ঘে এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়! 
তাছুর নামে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । 
ভাঁছুগান কুমারী-হৃদয়ের মানস-মুকুর-_ভবিষ্যৎ জীবনের ষে আশা-আকাজ্ষার 
রঙিন স্বপ্র কুমারীর অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, ভাছুগান অবলম্বন 
করিয়া! তাহার বাণীরূপ প্রকাশ পায়_ইহা মানবিকতার জ্িপ্ধস্পর্শে স্বশীতল । 
পূর্বেই বলিয়াছি, একমাস ব্যাঁপিয়। ভাছুসঙ্গীত গীত হয়, অতএব কেবল 
মাত্র ভাছু-বিষয়ক সঙ্গীতেই এই স্থদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করা যায় না-_বিবিধ 
সমসাময়িক বিষণ অবলম্বন করিয়াও ইহাতে গীত রচিত হইয়া থাকে । 
বিষুপুরে কাপড়ের কলের ভিত্তি-স্থাঁপন উপলক্ষ্য করিয়া এই ভাছুগানটি রচিত 
হইয়/ছিল, 
মনের এই বাসনা । 
দেখব কবে কট্‌ন মিলের কারখানা ॥ 
উকিল মোক্তার হাকিম আদি গো সমবেত সর্বজনা । 
দেখি, সহযোগী দেশবাসিগণ উৎসাহে সব আট্খানা ॥ 
মান্যবর শ্রীরামানন্দ* গো করি কল্যাণ কামনা । 
ভক্ষণে রথের দিনে করলেন ভিত্তি স্থাপন] ॥ 


১ প্রবাসী সম্পাদক জননায়ক ব্য্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা ইহাতে উল্লেথ করা 
হইয়াছে; তিনি বিঞুপুরের অধিবাসী ছিলেন । 
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রাধারুষ্জের প্রেম-বিষয়ক সঙজীতও ইহাতে ব্যাপক ভাবে গীত হয় $ যেমন, 
প্রভাত হোল নিশি । 
আর কেন, রাই, আশাতে কুঞ্জে বসি ॥ 
সারা নিশি কেটে গেল গো এল না কালশশী । 
শুকাঁ”ল ফুল-বাপর, মালাটি হোল বাসি ॥ 
পরশি উষাঁর আলো! লে। হানি হাসি দশদিশি । 
কিবা, মধুর মন্দ মলয়ে বিকাঁশে কুস্থমরাঁশি ॥ 
পূর্বেই বলিয়াছি, গানের সঙ্গে সঙ্গে কুমারীর1 কোন কোন অঞ্চলে সমবেত 
ভাবে নৃত্যও করিয়। থাকে, নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্য বাজিয়৷ থাকে । 
বাদ্য ও নৃত্যসম্বলিত একটি ভাঁছগান এই প্রকার-_ 
ছড়া 


সাবাস, সাবাস, বায়েন দাঁদ1, এমনি বাজনা বাঁজালি। 
যেতে বল্লাম কাশীপুরে, কোতুলপুরে উঠালি ॥ 
নাচ বাজনা 
₹টিনাক্‌, ডেংটিনাক্‌, ডেডেং ক'সেত ঢাঁক বাজালে । 
বল্‌ দেখি ভাই ঢাকের জনম, কোথ। হতে ঢাঁক পেলে ॥ 
মাচ বাজন। 
তা* ঘদি না বল্তে পার, ঢাক রাখ মানে মানে । 
পাঁওন! পাবে ঘুট।র মেডেল, দিবে তোমায় দশজনে ॥ 
নাচ বাজানা 
নারীর প্রেমে যে মজেছে তার দফা পটেল তোলা । 
নারীর প্রেমে পড় লে পুরুষ হ'তে হয় বুড়া হেলা ॥ 
এখানে গানের ছুইটি করিয়া পদ কুমারীগণ স্বর করিয়া গাহিয়! যায়, এক 
একবার ছুইটি করিয়! পদ গাওয়া শেষ হইলে ঢাকের তালে তালে কতক্ষণ নৃত্য 
করে, তারপর পুনরায় আর ছুইটি পদ গাঁহে; এইভাবে সারারান্্র কাটিয়া যায়। 
ভাছগানের সর্বশেষ বিষয় ভাছুর বিদায়_-ইহা বাংলার বিজয়া-সঙ্গীতের 
মতই করুপ। ভাপ্রমাসের শেষদিন কুমারীগণ তাহাদের একমাস ব্যাপী পূজিত 
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প্রতিমাগুলি মাথায় বহিয়া এই মত বিদাক্স-গান গাহিতে গাহিতে কোন 
পুষ্ষরিণী কিংবা নদীর তীরে আপিয়! সমবেত হয়-_ 
প্রাণে ধেধ্য ধরে । 
প্রাণের ভাছু বিদায় দিই কেমন করে ॥ 
সার] বছর কেঁদে কেদে গো, পেয়েছি বছর পরে । 
স্থখের হাট ডুবাই কেমনে বিষম বিপদ সাঁগরে ॥ 
পোড়া বিধি নিদারুণ গো, পোড়াই তাহার বিচারে । 
( মোদের ) স্থখের বাদী হয়ে সদ! ছুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে ॥ 
জুড়াইব ছুংখ জ্বালা গো, কাহার চাদ বদন হেরে ॥ 
যে মৃত্প্রতিমা কেন্দ্র করিয়া কুমারী-হৃদয়ের আশা-আকাজ্ষ। একমাস 
ব্যাঁপিয়! স্বতংস্ফ,্ত সঙ্গীতে উৎসারিত হইয়াছে, তাঁহার জড়রূপ যে কবে ঘুচিয়া 
গিয়া তাহা অন্তরের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা কেহ অন্ুভ বও করিতে 
পারে নাই $ সেইজন্য তাহার বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কুমারী হৃদয়ে আজ রিক্ততার 
হাহাকার দেখ! দিয়াছে__ 
ভাছ, বিধুমুখী | 
এস এস হৃদয়ে ধরে রাখি ॥ 
বিদায় কথ। শুনে তোমার গো, অবিরল ঝরে আঁখি । 
(তুমি ) ঘেও না] লো, বিনয় করি আমাদের দিয়ে ফাঁকি ॥ 
(তুমি ) মোদের প্রাণের আধার গো” তোমায় অধিক বলব কি। 
( এলে ) বছর পরে থাক ছু”দিন, আমাদের করে স্থখী ॥ 
এই বেদনাই বাংলার বিজয়! গানের ভিতর দয়াও অনুভূত হইয়াছে । 
ভাছু গাঁনের একটি বিশিষ্ট স্থর আছে । তাহ। ভাছর স্থুর নামে পরিচিত । 
ছোটনাগপুরের আদিবাসীর করম সঙ্গীতও একই স্থরে সর্বত্র গীত হয়। 
পশ্চিম বাংলার ভাছুগানেও একই স্থুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ভাছুগানের 
স্থরে এই অঞ্চলে আর এক প্রকার লোক-সঙ্গীত গীত হয়, তাহার নাম টুস্থ ব 
তুষু গান, তাহার কথাই এখন বলিব । 
পশ্চিম বাংলায় তুষ-তুষলী নামে একটি মেয়েলী ব্রত আছে। এই ব্রত 
কুমারী-লধবা-বিধব। নির্বিশেষে সকলেই করিতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসের 
সংক্রাস্তির দ্দিন হইতে আরম্ভ করিয়া! পৌষমাসের সংক্রান্তি ব মকর-সংক্রাস্তি 
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দিন পর্যন্ত এই ব্রত উদ্যাপন করিতে হয়। ইহাতে গোঁবরের সঙ্গে তুষ 
মিশাইয়া কতকগুলি নাড়ু পাকাইতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়ু দুর্ববা 
দিয় পূজা করিবার পর তাহা একটি মাটির মাল্সায় তুলিয়া রাখিতে হয়। 
তারপর মকর-সংক্রান্তির দিন নাড়ু শুদ্ধ মাল্সাগুলি মেয়েরা হাতে বা মাথায় 
করিয়া লইয়া গিয়। কোন পুকুর কিংব! নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। বাকুড়। 
জিলায় কতকগুলি মেয়েলী ছড়া বলিয়া নাডুগুলি পূজা করিতে হয়; যেমন, 

তু'ষ-তুষলী কাধে ছাতি। 

বাপ মা'র ধন ষাচাষাচি। 

স্বামীর ধন নিজ পতি । 

বাপের ধন কান্নাহাটি । 

পুজের ধন পবিপাটি। 

তুষলী গে! রাই। 

তুষলী গো মাই ॥ 

তোমায় পু্িয়া আমি কি বর পাই॥ 

কিন্তু মানভূম জিলার সদর মহকুমায় এই প্রকার ছড়া আবুণ্তির পরিবর্তে 
মেয়েলী সঙ্গীত দ্বারা টুঙ্গর পূজ। করা হুইয়! থাকে । তাহাই মানভূমে 
টুঙ্থগান নামে পরিচিত । মাঁনভূমে ইহার প্রচলনের ব্যাপকতা দেখিয়া! ইহাই 
মনে হয় যে, মানভূম হইতেই ইহা বাঁকুড়া জিলায় আপিয়। একটি স্থানীয় রূপ 
লাভ করিয়াছে । 
বিভিন্ন অঞ্চলে তুষু বা টুর বিভিন্ন রূপ দেখিক্লেত পাওয়া যাঁয়। মানভূম 

জিলার সংলগ্ন বাকুড়া জিলায় তাহার নাম তুষু এবং সেখানে তাহার এই ব্ূপ 
দেখ। যায়_“দগ্ধ মৃত্তিকাঁর শরাঁবের উপর চতুন্দিকে মৃত্প্রদীপ সজ্জিত থাকে । 
শরাবের গর্ভে ধান্যের তুষ দেওয়া হয়; তদুপরি নানাবিধ পুশ্পের মাল্য, 
কড়ি ও গুঞ্জার হার দিয়। শরাঁব সজ্জিত হয়। পুজার সময় প্রদীপগুলি 
জ্বালিয় দেওয়! হয়। শরাঁবে গর্ভে তুষ দেওয়] হয় বলিয়াই বোধ হয় তুযু নাম 
হইয়াছে ।১ মানভূম কিলার অভ্যন্তরে সর্বত্রই দেবতার নাম টুন্থ। তাহার 
পৃজ। লেখানে অত্যন্ত ব্যাপক এবং একটি জাতীয় উত্সবের আকার লাভ করিয়! 
থাকে। মানভূম জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুন্থর এই বিভিন্ন ব্ূপ দেখিতে পাওয়া যায়, 


শ -াশশ্াীশোিশশ্ীশী শি াাশাতিশী 


১ প্রবাসী ১৩৬১+ ফাল্গুন, পৃই ৫৫১ 
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যেমন, (১) ছোট কুগ্ডাকার একটি গর্ভ, (২) একটি মাত্র সরা (উপরে ইহাঁকেই 
শরাব বল! হইয়াছে), €৩) প্রদীপ বসানে! একটি সরা--প্রদীপের সংখ্যা 
সর্বত্রই বিজোড়, (৪) একটি টোপ (বাঁশের ছোট ভাল।), (৫) মাটির প্রতিমা, 
(৬) চৌলে। প্রথম চারিটির ভিতরে সর্বদা বিজোড় সংখ্যক গোঁবরের ও 
পিটুলির গুটি রাখা হয়। কোন কোন অঞ্চলে টুঙ্থর মাটির প্রতিমা নিশ্মাণের 
প্রথ। প্রচলিত আছে। মৃত্তিটি বাহনহীনা, সাঁভরণা, গভীর হলুদ রং, একটি 
কিশোরীর রূপ, উচ্চতা অনধিক এক হাঁত। ইহার উপর ভাছু প্রতিমার 
প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । রূডিন কাগজ ও সোঁল। কঞ্চি ইত্যাদি বার নিশ্মিত 
ছুই ফুট বা ততোধিক উচ্চ একটি মন্দিরাকৃতি বস্তর নাম চৌলে। চতুদ্দিল 
হইতে কথাটি আপিয় থাকিবে । 
মানভূম জিলা হইতে সংগৃহীত নিম্নলিখিত টুক্থগাঁনগুলির মধ্যে টুর 
চরিত্র সম্পর্কে কতকট! আভাস পাওয়া যাইতে পারে । ইহাদের পরিকল্পনায় 
টুস্থ গৃহস্থের পৰিবারভূক্ত মানবী মাত্র, কোনও দেবী চরিত্র নহেন। তিনি 
তেলের বাটি লইয়! স্নান করেন, মাথাঁর চুল ঝাঁড়েন এবং গলায় সোনার হার 
পরিয়া থাকেন-__ 
টুঙ্ন পিন্তাছেন গ! হিল্যাছেন 
হাতে তেলের বাটি । 
নুয়ে ছুয়ে চুল ঝাড়ছেন 
গলায় সোনার কাটি ॥ 
টুঙ্ন মুড়িও ভাজেন, 
আমার টুস্থ মুড়হি ভাঁজে 
কি বা খইড়কা লড়ে গ। 
টুহ্ন চৌদলে চড়িয়া বেড়াইতে যান, 
আমার টুস্থ বেড়াতে যায় 
চন্দন কাঠের চৌচলে। 
তবে একটু অলৌকিকতার মধ্যে এই যে টুন্র শ্বশুর বাড়ী অন্ত দশজনের 
মত নহে__জলের ভিতর তাহার শ্বশুর-বাড়ী__ 
জলে হেল জলে খেল, 
জলে তুমার কে আছে। 
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আপন মনে ভাবে দেখ 
জলে শ্বশুর ঘর আছে ॥ 
জলে টুক্থর প্রতিম। বিলঙ্জন দেওয়া হয়, সেইজন্য জলের মধ্যেই তাহার 
শ্বশুর বাড়ী বলিয়! কল্পনা কর। হয়। টুন্থ পুজার গীত উপলক্ষ্য করিয়৷ 
নারী-মনের ব্যক্তিগত বিচিত্র আশা-আকাজ্ষা নান! ভাবে অভিব্যক্তি লাভ 
করে__ 
ছুটু ছটু গাছগুলি 
কতই যতন করব । 
তুই ধনী চিন্তামণি 
তকেই বিহা করব ॥ 
থপা থপা সরা ফুলটি 
হলুদ বলে বাটেছি। 
হেই শাশুড়ী গাল দিও ন! 
পাঁশ। খেলতে বসেছি ॥ 
উদ্ধত ছুইটি গানের সঙ্গে টুঙ্গর কোনও সম্পর্ক নাই; ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি 
লাভ করিয়।ছে। টুহ্থগানের ভিতর দিয়া নারীমনের অন্ুব্ূপ অনুভূতি 
সর্বদাই প্রকাশ পাইয়। থাকে এবং এই গুণেই লৌক-সমাঁজে ইহা! স্থায়িত্ব লাঁভ 
করিতে পারিয়াছে। 
মানভূম জিলার টুক্গানের স্থর ভাছুগানেকুই অহুরূপ- পূজার প্রক্রিয়ার 
মধ্যে সামান্ত পার্থক্য থাঁকিলেও ভাছগাঁন ও টুস্থগানে বাহিরের দিক হইতে 
বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। তবে ভাছুগানের প্রধান 
অবলম্বন কুমারী-হৃদয়ের আশা-আকাজ্ষা! ১ কিন্ত টুহ্থগানে সমসাময়িক সমগ্র 
সমাজেরই চিত্র প্রতিফলিত হইয়! থাকে । ইহা কেবল মাত্র কুমারীদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকিবার পরিবর্তে পরিণত বয়স্ক নাঁরীসমাঁজের মধ্যে প্রচলিত বলিয়া 
সমাজ-জীবনের সমসাময়িক সমস্যার কথা ইহাতে প্রাধান্য লাভ করে। 
ডাকঘরের কম্মচারিগণ কবে ষে একবার ঘশ্বমঘট করিয়াছিলেন, তাহার কথা 
টুঙ্থগানে এইভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছিল-_-অবশ্ঠ ভাছুগাঁনেও অন্গরূপ বিষয় 
শুনিতে পাওয়া যায়, 
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মরি মন গুমানে। 
ও ঠাকুর পো, পোষ্টাপিশ বন্ধ শুনে ॥ 
ডাঁকে চিঠি আর যাঁবে না হে, বিলাবে না পিয়নে । 
€( এবার ) বল দেখি তোমার দাঁদাঁর খবর পাব কেমনে ॥ 
বহুদিন তার পাই না সংব।দ হে, কেমন আছে কে জানে । 
( আমার ) খেতে শুতে মন সরে না, কত কি ছাই হয় মনে ॥ 
নিশিতোরে খুমের ঘোরে হে, যা! দেখেছি স্বপনে । 
( আমি ) মুখ ফুটে তা বলতে নারি, প্রাণ কাঁদে তার কারণে ॥ 


আধুনিক যুগে নানাদিক দিয়া যে সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, তাহা 
ব্যঙ্গ করিয়াও টুহ্নগান রচিত হইয়াছে-__ 
তাঁধিন্‌ ধিন্‌ তা ধিনা। 
কলিকালের রঙ্গ দেখে বীচি না॥ 
গয়লায় পৈতা পরল আগে হে, শেষ কাঁলেতে টিক্ল না । 
এখন পোদ্দারে পরেছে &পতা৷ কলিকালের নিশান? ॥ 
পোদ্দার বামুন যায় না চিনা গো, পৈতাঁধারী ছুইজনা | 
এখন চেন। বামুন নইলে পরে, প্রণাম করা চলে না ॥ 
ছোঁক্রাদের আর নাই উত্সাহ রে, কারণ মাত্র একজন] । 
তার চরসে ভরপুর হয়েছে, চরস নৈলে চলে না ॥ 
বাবুরা লব হইছে কাঁবু রে, টেকে নাইক ছু'আন1। 
কেবল মেয়েরা সব মার্ছে মজা, বাড়ছে গে বিবিয়ানা ॥ 
পায়ে জুতা হাতে ঘড়ি রে, চক্ষে চশমা একখান] । 
দেখে দেখে তাক্‌ লেগেছে, হরিনাম কেউ বলে না ॥ 
বাংল ভাঁষার মহিম। কীর্তন করিয়া অতি-আধুনিক মনোভাব সম্পন্ন এই 
টূহ্ছগানটি রচিত হইয়াছে__ 
আমার মনের মাধুরী । 
সেই বাংল! ভাষা কর্বি কে চুরি ॥ 
আকাশ জুড়ে বিষ্টি নামে মেঠো সুরের কোণ ঢুয়।। 
বাংলাগানের ছড়া কেটে আধাঢ় মাসে ধান কুম্া ॥ (মনের মাধুরী) 


১৯২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


মনস1-গীতি বাংল! গানে শ্রাবণে জাত-মঙ্গলে । 
টাঁদ-বেহুলার কাহিনী গাই চোখের জলে গান বলে ॥ 
বাংলা গানে করিলো, সই, ভাছু পরব ভাদরে । 
গরবিনীর দোল! সাজাই ফুলে পাতায় আদরে ॥ 
বাংল! গানে টুস্থ আমার মকর দিনে সাঁকরাতে । 
টুঙ্ৃ ভাসান পরব টড়ে টুক্র গানে মন মাতে ॥ ( মনের মাধুরী ) 
বদ্ধমান জিলার কোন কোন অঞ্চলে ভাছু পৃজার প্রভাব বশতঃ তুষু পূজ। 
একটু বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে । তাহাতে মেয়ের! মাটি দিয়া তুযু-ঠাকরুণ 
নিশ্শীণ করে, ইহার রং ভাছু প্রতিমার মতই হলুদ, কিন্ত আকৃতি ভাছু হইতে 
অনেক ছোট-_সাধারণ পুতুলের মত। কেহ কেহ বা ষমপুকুর ব্রতের মত 
মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়! একটি ছোট পুকুরের মত কাঁটিয়! তাহাতেই তুষু ঠাকুরাণীর 
পূজা করে। ইহা পশ্চিম বাংলার ষমপুকুর ব্রতের প্রভাবেরও ফল হইতে পারে 
বলিয়৷ মনে হয়। 
যে অঞ্চলে ভাদুর মত প্রতিমা নিম্মীণ করিয়। তুষু বা টুহ্ুর পুজা হইয়! 
থাঁকে, সেখানে এই প্রকার তুষুগান শুনিতে পাওয়। যায়, 
চল তুষু চল খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বটতল!। 
খেল্তে খেলতে দেখে আস্ব কয়লা-খাদের জলতোলা ॥ 
হলুদ বনের তুষু তুমি হলুদ কেন মাখ ন। ? 
শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাঁজে না ॥ 
ও তুযুর মা, ও তুষুর মা, তোদের কি প্লি তরকারী? 
এ শালারি ক্ষেতের বেগুন এ কানাচির গুগ লী ॥ 
বাঁড়ীময় নীল বুনেছি নীলের শুটি ধরে না। 
ঘরে আছে লক্ষ্মণ দেওর নীল কাপড় বই পরে না ॥ 
চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না। 
জামাই আদর বড় আদর তিন বেল। বই থাকে না ॥ 
আর দু'দিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পাঁন। 
বসতে দিব শীতল পাটা নীলমণিকে করব দান ॥ 
চল তুষু, চল সারদ! কুলিতে বাধ বাধাব। 
কুলির জলে সিনান ক'রে রোদেতে চুল শ্তকা*ব ॥ 


আঞ্চলিক ১৯৩ 


এক কিল সইলুয, দুকিল সইলুম, তিন কিল বই আর সইব না। 
যা লে। ননদ, বলে দিবি, তোর ভাইয়ের ঘর আর কর্ব না ॥ 
নদীর ধারে গাই বিয়াল, বাছুরের নাম হালি গো । 
রাঁখালটাকে কিনে দিব পিতল বাধা বাঁশী গো ।৯ 
ভাছুর বিদায়-সঙগীতের মত টুহ্থর বিদায়-সঙ্গীতও বিজয্মা-গানের বেদনায় ভরা__ 
এতদিন রাখিলাম মাকে 
গুজি কপাট দিয়ে গ। 
আর রাখিতে নালপম মাকে 
মকর আল্য লিতে গ॥ 
এতদিন রাঁখিলাম মাকে 
ম। বলে আর ভাক্‌লে না। 
যাবার সময় রগড় ধরলে 
ম! ছাড়] বই যাব না ॥ 
উত্তর-ভারত বিশেষতঃ উত্তর-প্রদেশ, রাজস্থান, দ্বিলী, পেপস্থ এবং 
পাঞ্জাবের কোন কোন জিলায় টেস্ নামক এক প্রকার লোক-সঙ্গীত শুনিতে 
পাওয়। যাঁয়। টেস্ গান প্রকৃতপক্ষে মাগনের গান । পলীর বালকের “টেন্থঃ 
হাঁতে লইয়] বাড়ী বাড়ী মিঠাই কিংবা পয্সপা সংগ্রহ কবিয়] বেড়ায়, তারপর 
সংগৃহীত দ্রব্য ও অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়] লয় । বাড়ীতে বাড়ীতে 
গিয়া তাহারা এই প্রকার গীত গাহিয়1 থাকে__ 
মেরে টেস্নে খাইথী নারংগী | 
উস্মে সে নিকলে গোরে ফিরংগী ॥ 
গোরে ফিরংগী নে কাতা স্কত। 
উস্মে দে নিকৃলে টেনু ফুল ॥ 
টেস্থ ফুল নে করী ন কমাই। 
সব লড়কোং সে ভীখ মগাই ॥২ 
অতএব দেখা যাইতেছে, ইহার সঙ্গে মানভূম জিলায় প্রচলিত টুক্ছগানের কোনও 
সম্পর্ক নাই। কিন্তু উভয়ের নামের মধ্যে ষে এক দেখা যায়, তাহা লক্ষ্যণীয় । 
১ প্রবালী, ২৬ ভাগ ( ১৩৩৩), ২য় খণ্ড ৩৮৬-৮৭ 
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১৯৪ ংলার লোক-সাহিত্য 


মানভূম জিলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ সিংহভূম জিলাঁর বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলের 
সঙ্গে সংযুক্ত । এই পথেই মানভূম জিলার ভাছু ও টুহ্ছগান পিংহভূম জিলার 
সেরাইকেলা অঞ্চল পধ্যস্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে । সেরাইকেলা মহকুমার 
উড়িয়া মেয়ের গানগুলি ওড়িয়। ভাষায় সামান্ত মাত্র পরিবন্তিত করিয়! লইয়। 
এইবূপে গাহিয়া থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই বিনা পরিবর্তনেও গায়-_ 
আম্ব গছ ধাঁড়ি ধাড়ি নিশ্ব গছ ছাই গো। 
আহ্বখিবে ভাহুমণি নেপুর বজাই গো ॥ 
দেখে যা লো ভাছহুর শশী কেমন বদন ভুল! ষায়। 
একটি মায়ের চাবটি বিটি চারটি সোনার চাপকৈড়ি। 
মা বাপের দুলাঁলি আমর! শাশুড়ীর চোখের বালি ॥১ 
রামায়ণের কাহিনীও এই অঞ্চলের ভাছুগানের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়__ 
রাম ছেড়েছেন যজ্জের ঘোড়া বাল্ীকির তপবনে। 
লব কুশ ধরেন ঘোড়া, সীতা বলেন দাও ছাড়ে ॥ 
ছাঁড়ব না ছাড়ব ন1] ঘেঁড়া ছাড়ব না বিনা রণে। 
আসন্ন দেখি শ্রীরামচন্দ্র রণ করুন আমার সনে ॥ 
গে! এই ছিল মনে, জনক-নন্দিনী সীতা! । 
পাঠাইলেন বনে গো, এই ছিল মনে ॥ 
এই উচ্চভাঁব পুনবাগ্স নিতান্ত লৌকিক স্তরে নামিয়া আসে-__ 
বেড়া যাব পদ্ম আন্ব বেনাই দিব সিংহাসন । 
তার ভিতরে খেলা করে রাজকুষ্লারী ভাদুধন ॥ 
রাজকুমারী ভাছু তুমি ছধের গাল! জান না। 
দুধের গাল শুকাই গেলে হায় মরি কাঁচা সোনা ॥ 
আমার ভাছু মুড়ি ভাজে শাখা ঝলমল করে গে । 
তোদের ভাছু অভাগিনী আচল পেতে মাগে গো ॥ 
আলি সতীন ভাল করলি বসলে! সতীন এইখানে । 
আমর! ছুটে! গাঁন গাহিব শুনলে সতীন ছুই কানে ॥ 
কদম গাছকে উঠলে ভাছ কাচ] কদম খেয়ে। না। 
পাকলে কদম সবাই খাব কাউকে বারণ করব ন। ॥ 


গানগুলি সেরাইকেলা হইতে শ্রীমতী কৃষ্ণ গাঙ্গুলী কর্তৃক ৯৯৫*-৫৩ সনের মধ্যে সংগৃহীত ] 


পি 


আঞ্চলিক ১৯৫ 


ছোটনাগপুর বিভাগ ও সাঁওতাল পরগণা জিলার বিভিন্ন আদিবালী জাতি 
যদিও বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং অনেকেই স্বতন্ব মানব-জাতি হইতে উদ্ভূত, 
তথাপি বর্তমান কালে ইহাদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক এঁক্য গড়িয়া! উঠিয়াছে 
বলিয়া অনুভব করা যায়। ইহাদের মধ্যে যে লোক-সঙ্গীত প্রচলিত, তাহ 
সর্ধত্রই প্রায় অভিন্ন । ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর গানের নাঁম ঝুমুর । উত্তরে 
সীওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়] দক্ষিণে সমগ্র ছেটনাগপুর ও পশ্চিমে 
মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ পধ্যস্ত আদিবাসী সমাজে এই ঝুমুর গান প্রচলিত আছে । 
তবে সাঁওতাল পরগণা জিলার মুগ্ডাভাষী সাঁওতাল জাতির মধ্যেই ইহা 
সর্ববাপেক্ষ। জনপ্রিয় বলিয়া মনে হইতে পারে । পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমাস্ত- 
লগ্ন সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাঁওতাল জাতি প্রকৃতপক্ষে এক দে-ভাষী 
(1110898] ) জাতি-_-ইহার। বহুকাঁল যাঁবৎ ইহাদের মাতৃভাষার সঙ্গে বাংল! 
ভাষাঁও গ্রহণ করিয়াছে এবং কেবল মাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনেই যে তাহার! 
বাংল ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা নহে__এমন কি নিজেদের উৎসবে 
অনুষ্ঠানেও বাংলা ভাষায় সঙ্গীত রচনা করিয়৷ গাহিয়া থাকে । সীওতাঁল 
পরগণ। ও মানভূম জিলার সর্বন্র সীওতালদিগের মধ্যে বাংল! ঝুমুর গান 
প্রচলিত আছে । আীগওতালদ্িগের মধ্যে প্রচলিত বাংল। ঝুমুর গান যে 
কালক্রমে কি ভাবে পশ্চিম বাংলার লোক-সঙ্গীতের অস্তনিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা এখানে নির্দেশ করিব । 
প্রত্যেক আদিবাসী পলীতেই নৃত্যগীতের জন্য কি নির্দিষ্ট স্থান থাকে, 

তাহাকে উপরোক্ত অঞ্চলের প্রায় সকল আঁদবাসীই আখড়া বলিয়। উল্লেখ 
করিয়া থাকে । শব্দটি একটি স্বতন্ত্র অর্থে বাংলাতেও প্রচলিত আঁছে। পলীর 
যুবক-যুবতীগণ আখড়ায় সমবেত হইয়া যখন নৃত্যগীতের উদ্যোগ করে, তখন 
সন্নপ্রথম এই প্রকার বন্দনা-গান গাহিয়া থাকে-_ 

আখাড়। বন্দিয়া, গুরু, ভাল। গীতা গাই । 

গুরু রামলম্ম্ণ মাঁদরে বাজাই। 

সীতামণি ঝুমুরে খেলাই ॥১ 


৮ স্পা পিপাসা 


১ এই গ্রন্থে উদ্ধত সাঁওতালি বাংলা বুমুন্ধ গানগুলি মানভূম জিলার তোপটাচি থানার 
অন্তর্গত কানাডি গ্রাম-নিবাসী লক্ষু মাঝির নিকট হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক সংগুকীত। 
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সাঁওতালি ঝুমুর গানগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত । চারিটি পদের অধিক ইহাতে 
প্রায় থাকে না, কোন কোন সময় তিনটি পদও থাকে; তাহা হইলে দ্বিতীয় 
পদটি একবার পুনরাবৃত্তি (৮9796) করিয় চারিটি পদ পূরণ করিতে হয়। কিন্তু 
রণশচী জিলাঁর ওরাও্ড জাতির ঝুমুর ইহা অপেক্ষা সামান্য দীর্ঘ, অনেক সময় আট 
কিংবা দশটি পধ্যস্ত পদ থাকিতে পারে, তবে পদগুলি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হইয়! 
থাকে । সাব্রি ভাষায় রচিত একটি ওরাগ ঝুমুর এখানে উল্লেখ কর যাইতেছে-_ 
এসো কা বরখা বড়ী জোর। 
ভীংজয় সোরে সোর ॥ 
এসো! ক৷ বরখা বড়ী জোর ॥ 
রোপলি হম্‌ রোপা ধান । 
বদ্‌বী গরজে অসমান্‌॥ 
বনমে নাচত হৈ মোর । 
এসো কা বরখ বড়ী জোর ॥ 
খেত চাঈঢ় কিসান ঠাঢ়। 
ভরল নদীকে দেখে বাঢ় ॥ 
অন্নধন ন। হোবৈং থোর । 
এসো কা বরখ। বড়ী জোর ॥ 
সাঁওতালি ঝুমুর গানগুলি ক্ষুত্রাককতি হইলে ও কুন্দ পুষ্পের মত সৌরভাকুল; 
কারণ, ইহাদের অধিকাংশেরই বিষয়-বস্ত প্রেম, 
বাঁড়ী হেটে পুখরী, £ 
পুখরীতে ফুলের বাগান । 
কার বেটি এত রসিক গো, 
আধরাতি ফুল তুলি যায়। 
এই ঝুমুর গানটি সম্পর্কে ছুইটি কথ। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে--প্রথমত্তঃ 
ভারতীয় আদিবাশীর সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন রূপক; এখানে 'পুখরী” ও 
“ফুলের বাগান” কথ! ছুইটি রূপক হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ 
আদিবাসীর সঙ্গীত রচনায় পদাস্তে মিল থাকে না। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, 
মিলের ব্যবহার লোঁক-সঙ্গীতের অবনতি (9926:,6:5630)র নিদর্শন-_ভাবের 
দেন্ গোপন করিবার জন্তই মিলের অবতারণ। হইয়াছে । ভারতীয় লোক- 
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সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ আলোচনায় এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা 
প্রয়োজন । উদ্ধত সঙ্গীতটির মধ্যে ষেমন রূপকের ব্যবহার হইয়াছে, তেমনই 
মিলও পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা সত্বেও ইহার সহজ ও সরল ভাবটি 
দুর্বোধ্য কিংবা নীরন হইয়া উঠে নাই । সীওতালি বাংল! ঝুমুর গানের ইহাই 
প্রধান গুণ। এই প্রকার ঝুমুর গান আরও একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে__ 

ছোট মোট বাঁঙন বেটী 

ডণড়ায় পড়ে চুল। 

মোচড়ে বান্ধিবে কেশ 

কদম ফুলের পারা ॥ 

লৌকিক বিষয় মাত্রই ঝুমুর গানের অবলম্বন হইতে পাবে, কিন্ত প্রেম- 

বিষয়ই ইহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে । সাঁওতালি ঝুমুরের 
লৌকিক প্রেম বিষয়ই ঘে কি ভাবে বাংলাদেশের সীমায় প্রবেশ করিয়। 
রাধারষ্ণের প্রেমে স্বর্গায়তা লাভ করিয়াছে, তাহা! কয়েকটি সীওতালি ঝুমুরের 
নঙগে বাংলা ঝুমুর গানের তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । একটি 
সাঁওতালি ঝুমুর গানে শুনিতে পাওয়। যায়__ 

ছোট নদী ছোট জল 

বড় নদী বড় জল। 

হাতের শাখা মাজাইতে 

কানের সোনা পড়ি গেল । 

তাতে আমি খুঁজিতে বিলম্‌ (বিলম্ব )॥ 

নদী হইতে জল লইয়া! আসিবার পথে প্রণয়াস্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার 

জন্য গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে; মেইজন্য বধূ তাহার বিলম্বে গৃহে ফিরিবার 
কারণ মিথ্যা করিয়া বলিতেছে-_বড় নদীতে জল বেশি, তাহাতে কিছু পড়িয়া 
গেলে তাহা খুঁজিয়া পাইতে ও বিলম্ব হয় ; হাতের শাখা যখন মাজিতেছিলাম, 
তখন কানের লোনা খসিয়। জলে পড়িয়া গেল, তাহা খু'জিতে বিলম্ব হইয়াছে । 
বাংলাদেশের পটভূমিকাঁয় এই গানটি স্থাপিত হইলে, এখানে এই বধূটি সহজেই 
রাধিকা ও অভিযোগকারিণী জটিলা-কুটিল! বলিয়াই গৃহীত হইবে, ইহাদের 
লৌকিক রূপের কেহই সন্ধান করিবে না । আর একটি অন্থবূপ সঙ্গীতের উল্লেখ 
করা যাইতেছে-_ 
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যখন আমি জলকে বা যাইতেছিলা ম, 
তখন তুমি কদমতলে বশীও বলায় । 
ন বশী বলায় হে, জলে কলসী ডুবে নাই ॥ 
যখন আমি জলের ঘাটে যাইতেছিলাম, তখন তুমি কদমতলায় বাশী 
বাঁজাইতেছিলে । তুমি বাশী আর বাজাইও না, এখনও আমি কলসী জলে 
ডুবাইতে পারি নাই। এই সঙ্গীতটি হইতে একথ। সহজেই মনে হইতে পারে 
যে, বুঝি ব। বাংলাদেশ হইতে রাধাকঞ্চের কাহিনী গিয়া সাঁওতাল জাতির 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; কিন্তু একথা সত্য নহে, বরং যাহা হইয়াছে, 
তাহ! ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । বংশীবাদন-প্রীতি স1ওতাল জাতির যেমন একটি 
বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, কদম্ব (করম্‌) বুক্ষও তাহাদের নিকট তেমনই 
স্থপরিচিত-_ এই বৃক্ষ তাঁহাদের নিকট করম নামে পরিচিত এবং ভাদ্রমাসে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বুক্ষের একটি শাখ। তাহারা প্রাণে রোপণ করিয়া 
তাহ! কেন্দ্র করিয়াই নৃত্যগীতাদি ছার! সমবেত ভাবে বর্ষাউৎসব পালন করিয়া 
থাকে । অতএব বাংলায় প্রচলিত রাধাঁরুষ্জের কাহিনীর মধ্যে যে কদন্ব বৃক্ষ ও 
শ্রীকষ্চের বংশীবাদনের বৃত্তাস্ত এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহাদের 
মূলে বাংলার প্রতিবেশী এই আদিম জাতিসমূহের বংশী-প্রীতি ও করম্‌ (কদন্ব) 
উৎসব উদ্যাঁপনের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়] থাক কিছুই বিচিত্র নহে ।১ 
আর একটি অনুরূপ সাঁওতালি বাংল] ঝুমুর উল্লেখ করা যাইতেছে-_ 
ঘরেত শাঁসিনী € শাশুড়ী ) বাদী, 
বাহিরেত ননদিনী বাদী | 
অন্তরে ব। দেখ! হয়-__ 
আমার পুরুষও বাদী । 
গৃহে শাশুড়ী ও বাহিরে ননদিনী উভয়েই আমার বাদী ব! বিরুদ্ধাচরণ- 
কারিণী। কিস্ত কখনই বা (আমার প্রণয়াম্পদের সঙ্গে) আমার দেখা হয় 
অর্থাৎ কখনও বিশেষ একট দেখাশেশন। হয় না। (আমার এমন ছুর্ভাগ্য যে) 
আমার প্রণয়া্পদ পুরুষ)ও আমার বাদী বা বিরুদ্ধাচরণকারী। সুদীর্ঘ সংস্কার 
বশতঃ বাঙ্গালী পাঠকের মনে হওয়া! স্বাভাবিক যে, ইহা শ্রীরাধিকার উক্তি । 


১ বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের করম উৎসযেক্র ইতিহাস সম্পর্কে 21) & 13516” 
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কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে-__ইহা সাঁওতাল সমাজের একটি সাধারণ লৌকিক 
প্রেম-গীতি মাত্র, ইহা! যে কোন পরিবারেরই নারীর উক্তি হইতে পারে৷ 
স"ওতাল প্রেমিক-যুবকের গায়ের রং পাথরের মত কালো । কিন্তু কোন 

লোক-সঙ্গীতের নায়ককে কালে বলিয়। সঙ্বোধন করিলেই আমাদের বুন্দাঁবন- 
চাঁরী কৃষ্ণের কথ মনে না হইয়া যায় না। কিন্ত নিম্নোদ্ধত সাঁওতাঁলী বাংল। 
ঝুমুর গানটিতে যে শ্রীরুষ্ষকে কিছুতেই মনে করা হইতেছে না, তাহা বুঝিতে 
বিলম্ব হয় না 

হেট কুলি উপর কুলি 

কিসের লাগি এত আনাগোনা |, 

“বার টাকার শিকড়ি 

তের টাঁকাঁর মাকড়ি 

কাল-ছোঁড়। নিয়ে গেল 

তাতে আমি কুলি আনাগোন। ।, 

“নীচের পথে উপরের পথে এত আনাগোনা কেন আরম্ভ হইয়াছে ?” 
কাঁলে। ছোড়। আমার তের টাকার মাঁকড়ি ও বার টাকার হার লইয়। 
গিয়াছে, সেইজন্য আমি পথে আনাঁগোঁন। করিতেছি ।, 

সাওতাল প্রেম-সঙ্গীতের নায়ক এই কাল ছোড়াই বাংলার লোঁক-সঙ্গীতে 
কষ্ণের রূপ লাভ করিয়াছে । 

গোঁকুল এবং মথুরাঁর মধ্যখানে যমুনার ব্যবধান যেমন শ্রীরাধিকাঁর নিকট 
ঢুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সীঁওতালী বাংলা ঝুমুরেও তেমনই প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর 
মিলনের মধ্যখানে এক ছুরতিক্রম্য নদীর ব্যবধানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়-__ 

মায়ে বাপে আমায় জনম দিল । 

দশে পাঁচে আমার বিহা দিল ॥ 

নদীপারে আমার শ্বশুর বাড়ী। 

ত্বরগের১ জল পড়ে নদীতে বান ॥ 

আস যাওয়ার আমার বারণ হইল । 

আগু ত মন দৌড়ে পিছে ত বেঙ২ 
রা আখির লোর পড়ে মনে মনে ॥ 


2 বি শশা পিস পপ সা ীপীশীশীশী 


১ আকাশের ; ২ দ্েহ। 


৩৩ হলার লোক-সাহিত্য 


নিক্বোন্ধত সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর গানটির ভিতর দিয়া ষেন বিরহিনী 
শ্রীরাধিকার আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাওয়! যায়-_ 
আমার মন তোমার মন 
একই মন ছিল। 
আরও তুমি পালি (পাইলে ) 
দোসরের মন। 
দেশ হৈতে বিদেশ গেলি ল 
কই পালি (পাইলে ) ছুলালির১ ঘর ॥ 
এইভাবে সাঁওতাল পরগণা৷ ও ছো'টনাঁগপুরের বিভিন্ন ভাষাঁয় রচিত 
আদিবাসীর ঝুমুর গান গুলি বিচার করিয়] দেখিলে সহজেই বুঝিতে পাঁর! যাইবে 
যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতের রাধাকষ্ণের কাহিনীর পটভূমিকা রচনায় ইহাদের 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । 
সীওতালি বাংলা ঝুমুর গানগুলির একটি গুণ এই ঘষে, ইহার] বাংলাদেশের 
লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের মত একটি নিন্দিষ্ট ধার। ধরিয়া অগ্রসর হয় নাই ) কারণ, 
বাংলা দেশের রাধারুঞ্চ কাহিনীর মত কোন কাহিনী তাহারা কোনদিনই 
একাস্তভাবে অনুসরণ করে নাই-_সেইজন্য স্বতঃস্কৃর্ত সঙ্গীতের স্বাধীন বিকাশ 
সেখানে সম্ভব হইয়াছে । কত সাধারণ বিষয়ও বাংল। সঈাঁওতাঁলী ঝুমুর গানের 
অন্ততু ক্ত হইয়াছে, নিয়ো দ্ধত ছুইটি সঙ্গীত হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে__ 
সারাদিন সারারাত, 
বাজালি রে রসিক২। 


এখন বলে যাব যাব 

কোন পথে পালাবি রে রসিক, 

মাঝ কুলি আছে জিঞ্ডিরি ॥ 

হেট কুলি আখাড়া৪ 

উপর কুলি আখাড়। 
১ ছুলালি-_শ্রিয়া ৷ 
২ সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্যসম্বলিত ঝুনুর গানে যে পুরুষ মাদল বাজায় তাহাকে রসিক বলে। 
৩ কুলি- পথ। 


৪ নৃত্য করিবার স্থান । 
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আখাড়। বড় রে জমক। 

তুমি হো না আইলি দাদ! 

আমি হো না গেলি রে 

আখাঁড়া বড় রে জমক ॥ 

আঁদিবাপীর সমাঁজ-জীবনের পটভূমিকাযস রচিত বাংলা এই ঝুমুর গানগুলি 
বাংলবি লোক-সঙ্গীতের একটি নৃতন দিক নির্দেশ করে । 
মানভূম জিলার বাঙ্গালী নর্তকীদিগের মধ্যস্থতায় বাংলা ঝুমুর গান 

ছোটনাগপুরের রাঁচী ও পালামৌ জিলা, উড়িম্তার গাংপুর, মধ্য প্রদেশের 
যাঁশপুর প্রভৃতি অঞ্চল পর্য্যস্ত প্রচার লাভ করিয়াছে । এই সকল অঞ্চলের 
গঞ্চগণ (স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ভূব্বামী ) মানভূম জিলার প্রধানত: পশ্চিম অঞ্চল 
হইতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী নর্তকী সংগ্রহ করিয়। থাকে । এই বাঙ্গালী নর্তকী- 
দিগের জীবনেতিহাস বঝড়ই বিচিত্র। মানভূম জিলার নিম্মশ্রেণীর কোন 
বাক্তির গৃহে যদি কোনও বালিকা দেখিতে একটু স্ত্রী ও স্থৃকণ হয়, তবে 
তাহার মাতাপিতা বাল্যকাল হইতে তাহাকে নৃত্যগীত শিক্ষা! দেয়। গীতের 
মধ্যে তাহারা মানভূম জিলায় প্রচলিত বাংল! ঝুমুর গানই শিখিয়া থাকে, 
সাধারণতঃ অন্য কোনও গীত শিখে না । নৃত্যগীতে শিক্ষা শেষ করিবার পর 
এই সকল বালিক। যখন বয়ঃপ্রাঞ্ধ হয়, তখন তাহাদিগকে উক্ত অঞ্চলের 
গঞ্জুদিগের নিকট আজীবন ভরণ পোষণ করিবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি ও অর্থের 
বিনিময়ে জীবনের জন্য সমর্পণ করিয়। দেওয়া! হয় । তাহাদের বিবাহ হয় না, 
কিংবা তাহার] সম্থানও ধারণ করে না। যতদিন রূপ এবং যৌবন 
থাকে, ততদিন তাহাদের আশ্রয়দাতা গঞ্ুদিগকে তাহাদের নৃত্যগীতে 
পরিতুষ্ট করিতে হয়। শেষ জীবনে সেই গৃহেই তাহাঁর। ভরণ পোষণ পায়। 
যদিও অবাঙ্গালীদিগের মধ্যেই তাহাদের সকল জীবন ব্যয়িত হয়, তথাপি প্রথম 
জীবনে তাহারা যে বাংলা ঝুমুর গান শিখিয়া থাকে, তাহাই তাহারা সমন্ত 
জীবন ব্যাঁপিয়! গাহিয়া থাকে । বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে আসিবার ফলে 
ক্রমে তাহাদের উচ্চারণ-রীতি পরিবন্তিত হয়, কেহ কেহ কালক্রমে বাংলা 
ভাষা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় ভাষা গ্রহণ করে-_কিন্তু তথাপি ষে 
বাংলা গানগুলি শিখিয়া আসে, তাহা কাচ ভূলে না-_অবাঙ্গালী উচ্চারণে 
তাহারা বাংলা ঝুমূর গান গাহিয়া ঘায়, ইহার্দের অর্থও অনেক সময় তাহারা 


২০২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বুঝিতে পারে না । নূতন পরিবেশের মধ্যে আনিয়! কিছু কিছু ওরাও এবং 
তভোজপুরী হিন্দী গানও তাহারা শিখে । ক্রমে তাহাদের ব্যবহৃত গানগুলি 
বাংলা, হিন্দী, ওরাও প্রভৃতির বিভিন্ন ভাষা! হইতে আগত শব্দে পরিপূর্ণ হইয়। 
এক বিচিত্র রূপ ধারণ করে-_কিন্তু সবরের মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম শুনিতে 
পাওয়া যায় না। মধ্যভারতের যাশপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালী 
নর্তকীদিগের কয়েকটি গান নিষ্ে উদ্ধত হইল; বাংলার লোক-সঙগীত 
অবাঙ্গালী অঞ্চলে গিয়া কি রূপ লাভ করিতেছে, ইহা হইতে ভাহা প্রমাণিত 
হইবে। 
ঠাকুরজী যায় গঙ্গ। নাহায় রে। 
ভাঁই মোর! ভরিয়া যায় লা ॥ 
ঠাঁকুরজী গঙ্গানাঁনে গেল, আমার ভাইকে বেগারীরূপে ধরিয়া লইয়া গেল । 
চকোরা ফুলি গেল! হরিয়র মাই । 
চকোরা ফুল বড়া শোভয় ॥ 
চকোর গাছ (লঙ্জাঁবতীর মত একপ্রকার লতা ) ফুলিয়া গেল, এখন 
ইহাঁকে দেখিতে বড় শোভা । 
করম করম করলেহ রাজা । 
করম ডোলইতে আওয় ॥ 
সবাই মিলিয়া করম করম বলিত, কিন্ত আজ নিজে হইতেই করম রাজা 
ঘরে আসিতেছে, দেখ । 
নহিয়াঁর1 নহিয়ার। মতি কপট সঙরো । 
নহিয়ারা দেখলি তোহারি ॥ 
কাঠিকের ঘর না হ মাটিকের ছাব ন1। 
উপরে ত খেড়ক ভব না ॥ 
নাইয়র নাইয়র কর, কিন্ত তোমার বাপের বাড়ী গিয়া! দেখিলাম, কিছুই 
ত নাই-_কাঠের বেড়া, তাহাঁতে মাটির দেয়াল, উপরে খড়ের ছাউনী। 
ছুইও সাইতিন চালা মাছের মারে, 
কাশ] নাদী বানা ভিতরে । 
ছোটকী যে লেল ফাটন নাচুয়। 
বড়কী থে ভোট মকরী ॥ 
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ছুই সতীন বনের মধ্যে কাশ নদীতে মাছ ধরিবার জন্য যায় । ছোট সতীন 
জল সিচিবার সরঞ্তাম লইল, বড় সতীন লইল কোদাল (কারণ, তাহাদিগকে 
কাদা চাচিতে হইবে )। 
উদ্ধত সঙ্গীতগুলির মধ্যে ওরাও, ভোজপুরী (সাদ্‌্রী ) ও বাংল। তিন 
ভাষারই মিশ্রণ হইয়াছে, কিন্ত কেবলমাত্র সুরের মধ্যে ঝুমুরের কোন ব) তিক্রম 
নাই বলিয়া সকলেই ইহার ভিতর হইতে রসোঁপলন্ধি করিতে পারিতেছে । 
উপরে যে সাঁওতালি বাংল! ঝুমুর গান কয়টি উদ্ধত কর! হইয়াছে, তাহা 
সাঁওতাল জাতির মৌলিক প্রেরণা-জাত বলিয়া মনে করাই সঙ্গত _ইহাঁদের 
মধ্যে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক কোন প্রভাব নাই। কিন্ত বাঙ্গালী অল্পদিনের 
মধ্যেই সাঁওতালি ঝুমুরগুলিকে নিজম্ব সংস্কৃতির অঙ্গ করিয়। লইল। বাংল 
লোঁক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যান্ুযায়ী ইহাঁদের সংক্ষিপ্তুত] দূর করিয়', পদাস্তে মিত্রাক্ষর 
যোজন! করিয়া, ইহাদের মধ্যে রাঁধাকষ্জের নাম যোগ করিয়া, অথচ ইহাদের 
মৌলিক স্ুরটুকু যথাসম্ভব অক্ষুপ্ন রাখিয়। পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী 
পলী-অঞ্চলে বাঙ্গালী নৃতন ঝুমুর সঙ্গীত রচনা করিল, তাহা স্বভাবত:ই বাংলার 
আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীতের অন্তভুক্ত হইল । আদিবাসীর সাংস্কৃতিক উপাদান 
বাঙ্গালী এইভাবে নিজের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইল । 
পূর্বেব যে কয়টি ঝুমুর সঙ্গীত উদ্ধত করিয়াছি, তাহ! বাংলা ভাষায় রচিত 
হইলেও বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকত হয় নাই; অতএব তাহা 
আরিবাসীরই সাংস্কৃতিক অঙ্গ ; কিন্ত তাহ! বাঙ্গালী যখন তাহার বাধাকফ্ের 
কাহিনীর অন্তনিবিষ্ট করিয়। লইল, তখনই তাহ] বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক উপকরণ 
বলিয়া গণ্য হইল। এই প্রকার একটি বাংল! ঝুমুর গানের উল্লেখ করা 
যাঁইতেছে__ 
সই, সাধে বাদে আগ্তন জ্েলেছি। 
আদর ক"রে কাঁলনাগিনী 
বুকে নিয়ে খেলেছি ॥ 
নাহি জানি স্ধার আশা, 
পিয়াসে চাই পিয়াস, 
জলে মরি তবু করি শ্তাম-প্রেমের আশ] । 
বিরহে যতন করে আশা জলে ফেলেছি ॥ 


২০৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পূর্বে যে ভাছগানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাঁও কোনও কোনও সময় 
ঝুমুরের হরে গীত হয়; কারণ বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে 
ঝুমুরের স্থর অত্যন্ত জনপ্রিয় । এমন কি, এই অঞ্চলে বহুকাল হইতেই ব্যবসাক্সী 
ঝুমুর গানের সম্প্রদ্ধায় আছে। ঝুমুরের স্থরে রচিত একটি ভাছগান এখানে 
উল্লেখ করিতেছি-_ 
তিং দা দাং তিনাং নিদাং__ 
পিন্দাড়ে হাত লাগালি, 
ভাছু লো, তুই নাগরে ভুলালি। 
ধন্য ধন্য ক্ধুপ তোর, 
( বধুর ) করে দিলি নিশি ভোর, 
সাবাস মাইরি মধু তোঁর 
এ মুখে কি মধু চাটালি ॥ 
বহু আধ্যাত্মিক বিষয়ও ক্রমে বাঙ্গালীর ঝুমুত্ব গানের অঙ্গীভূত হইয়াছে, 
যেমন, 
হে করুণাময় হরি ! 
আর কবে করিবে কৃপা বুঝিতে না পারি । 
তুমি হে ভব-কাগ্ডারি, আছি তোমার ভরসা করি, 
এ ভব-তুফান হতে কেমনে হে তরি ॥ 
অধম পাঁতকিগণে উদ্ধারিলে কত জনে, 
ভজন সাঁধনহীনে, দীনের প্রতি হেরি ॥ 
সীঁওতাঁলি বাংল! ঝুমুরেও অনুরূপ বৈরাগ্যযূলক বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ 
করিতে পারা যাইবে; যেমন, 
ঘরেত অন্ধন বাঁহিরেত গরুবাছুর 
সব কিছু মিছা । 
বনের কাঠ গাঁয়ের আগুন 
সঙ্গে নিয়ে যায় ॥ 
গুহে তোমার যে ধনদৌলত (অন্ধন) কিংবা বাহিরে ঘে তোমার গরুবাছুর 
আছে, তাহ! সকলই মিথ্যা; ( তোমার মৃত্যু হইলে ) বনের কাঠ ও গাঁয়ের 
আগুন মাত্র তোমার সঙ্গে যাইবে । 
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কীর্তনের মত জনপ্রিয় সঙ্গীত বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় নাই । বর্তমানে 
ইহা লোক-সঙ্গীতের স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চতর সঙ্গীতের স্তরে উন্নীত 
হইয়াছে $ কিন্ত ইহা কোন আদিবাসীর লোৌক-সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করিয়াই 
যে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, এবিষয়ে কোন সংশয়ের কারণ নাই। তথাপি 
বিষয়টি এখানে একটু বিস্তৃত আলোচন। করিয়া দেখা যাইতেছে । 

বাংল] ভাষায় যে অর্থে কীর্তন কথাটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে 
শবটি যে সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংল ভাষায় আপিয়াছে, এমন মনে কর! 
যাইতে পারে না। 74০70161-11118708 তাহার স্প্রসিদ্ধ 4 159757744- 
171090257 792080757-তে সংস্কৃত মহাভারত ও পঞ্চতস্ত্রে ইহার যে-সকল 
প্রয়োগ পাইয়াছেন, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া ইহার এই প্রকার অর্থ 
করিয়াছেন, যথা, 409126309231205) 2:9199501156, 98. 1736) 6811308,__অর্থাৎ উল্লেখ 
করা, পুনরাবৃত্তি করা, বল বা! কহা, কিন্তু কীর্তন কথাটি ছার! বাংলায় প্রধানতঃ 
যাহ। বুঝায়, অর্থাৎ বিশেষ এক প্ররুতির সঙ্গীত, তাহার কথা সংস্কৃত অভিধানে 
পাওয়া যায় না। জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের “বাঙ্গাল ভাষার অভিধানে কীর্তন 
শবের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহ1 কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সঙ্গীত বলিয়' 
উল্লেখ করা হইয়াছে । বল বাহুল্য, কষ্৫প্রসঙ্গ বাংলাদেশে প্রবেশ লাভ 
করিবার পূর্ব্বে ইহ! দ্বারা ষে কেবল মাত্র বিশেষ এক রীতির সঙ্গীতই বুঝইত, 
তাহা অঙ্গমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। তাহা হইলে দেখিতে পাঁওয়। 
যাইতেছে, বাংল] ভাষায় শব্দটি কোনও স্বতন্ত্র সুত্র অবলম্বন করিয়। আসিয়াছে। 
সেই স্যত্রটিই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে । 

পূর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওবাও 
জাতির নৃত্যসম্বলিত লোক-সঙ্গীতের একাংশের নাম কীর্তন । অন্যান্য 
আদিবাসী সঙ্গীতের মত ওরাও জাতির নৃত্যসম্বলিত লোঁক-সঙ্গীতও নিতাস্ত 
ক্ষদাকৃতি- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র চারিটি পদ পাওয়া যায়। বুৃত্তাকারে 
সমবেত নৃত্যকালীন ইহার প্রথম যে ছুইটি পদ গাহিয়া সম্মখের দিকে পা 
ফেলিতে হয়, তাহাকে “ওর* ও শেষ যে ছুইটি পদ গাহিয়া পিছাইয়া আসিতে 
হয়, তাঁহাকে “কীর্তন” বলে। বিষয়টি ধাহারা বিশেষ ভাবে অহ্ুছসন্ধানি করিয়াছেন, 
তাহাদেরই একজনের অভিমত এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই উদ্কৃত 
করিতেছি-_- 
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ওরাণ্ড জাতির এই সঙ্গীতাংশ হইতে ক্রমে এদেশে বিশেষ কোন অঞ্চলের 
সমগ্র সঙ্গীতের উপরই কীর্তন কথাটি প্রযোজ্য হইতে থাকে বলিয়া মনে হয়। 
ওরাওঁগণ দ্রাবিড়-ভাষী, অতএব কীর্তন কথাটি সঙ্গীত অর্থে ওরাগুদিগের মধ্যে 
প্রচলিত দেখিয়! ইহা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত বলিয়া মনে হইতে পারে। 
ইহার অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ কর যাইতে পারে যে, উত্তর ভারতের কোন 
স্থানে কীর্তন কথাটি সঙ্গীত অর্থে ব্যবহৃত না থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের 
দ্রাবিড়ভাষী অঞ্চলে ইহা এই অর্থে বহু প্রাচীনকঙল হইতেই প্রচলিত আছে । 

আদিবানীর যে লোক-সঙ্গীত মূলত: ভিত্তি করিয়া! বাংল। কীর্ভনগানের 
সর্বপ্রথম উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আজ উদ্ধার করা সহজপাধ্য নহে। 
তথাপি মনে হয়, বাংলার কীর্তনগানও মূলতঃ নৃত্যসম্বলিত লোক-সঙ্গীতই ছিল, 
বর্তম।নে বাংলার উচ্চতর সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্র হইতে সমবেত নৃত্যাষ্ঠান দূর 
হইয়া গেলেও, একমাত্র কীর্তনগানে এখনও ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ 
কবিতে পারা যায় । 

এ'কথা বুঝিতে পারা যাঁয় ঘে, পশ্চিম বঙ্গের বিশেষ কোঁন অঞ্চলে উক্ত 
ওরাও কিংব। অন্য কোন অনুরূপ সংস্কৃতির অধিকারী উপজাতির প্রভাব বশতঃ 

১ ৬, 9. 00208707759 23159 27956, ০ 9১৮১ 0, 26, 
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কীর্তনগান সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল। খন ইহা স্বভাবতঃই রাঁধা- 
কষ্ণের কাহিনী কিংবা ধন্দসম্পকিত বিষয়-বস্ত নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু কালক্রমে 
সেই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধশ্ম প্রচারের ফলে তাহাতে বাঁধারুফ্ের কাহিনী প্রবেশ 
লাভ করিয়াছে । তারপর বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে তাহা বাঁংল৷ 
ও তাহার চতুষ্পার্্স্থ প্রদেশ সমূহে বিস্তৃত হয়। বৈষ্ণব ধশ্মের সহায়তাঁয়ই 
কীর্ভনগান আঞ্চলিক পরিচয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সমগ্র বাংলা দেশেরই 
জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ্রূপে গণ্য হইয়াছে । কীর্তনগানের উপর বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রভাবের ফলেই ইহার লোক-বৈশিষ্্য (10105-01597:8,069779619 )ও 
কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে । ইহার কারণ, একদিক দিয়! বৈষ্ণব মহাজন- 
পদরচয়িতৃগণ যেমন ইহাঁর জন্য একটি হুনিদ্দিষ্ঠ কাহিনীর ধার। স্থির করিয়া 
দিয়াছিলেন, তেমনই ইহার গায়েনগণও ইহার স্নিদ্দিষ্ট সঙগীতাঙগ বাঁধিয়া 
দিয়াছিলেন ; তাহার ফলে বাংলার চারিটি বিভিন্ন অঞ্চলে কীর্তনগানের চারিটি 
ধারার প্রতিষ্ঠা হয়; যেমন, গড়াণহাটি, মনোহরসাহী, রেণেটি অথব। রাণীহাট 
এবং মান্দারিণী। ক্রমে কীর্তন-সঙ্গীত এই কয়টি স্থনিদ্দিষ্ট ধারা অনুসরণ 
করিয়াই বিকাঁশ লাভ করিতে লাগিল । এইভাবে ইহার স্বাধীন ও স্বতংস্ফত্তির 
ভাবটি বিনষ্ট হইয়! গিয় ইহা প্রকৃত লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতে দূরবস্তী হইয়া 
পড়িল। বীরভূম জিলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও কীর্তন গানের ব্যাপক 
চচ্চ। দেখিয়া! মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই সকল অঞ্চলেই ইতিহাসের কোন 
বিস্বত যুগে কোন আদিবাসী সমাজের সঙ্গে সংশ্রবের ফলে বাংলার কীর্তনগান 
সর্ধ প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তারপর বৈষ্ব প্রভাবের যুগে ইহা নৃতন রস 
ও রূপ লাভ করিয়া বাংলার সর্বত্র বিস্তার লাঁভ করিয়াছে । প্রাগ -বৈষ্ণব 
যুগের কীর্তনগানের ধারাটি বৈষ্ণব যুগের মধ্যে আসিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া 
যাইবার ফলে, ইহার লোক-সাহিত্যগত পরিচয়টি আজ আর উদ্ধার করিবার 
উপায় নাই । তথাপি ইহাতে প্রেম-বিষয়ের যে প্রাধান্য দেখিতে পাঁওয়! যায়, 
তাহা হইতেই মনে হইতে পাঁরে যে, মূলতঃ লৌকিক প্রেমই ইহার ভিত্তি 
ছিল। সেকথা অন্যত্র বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি । 

উপরে কীর্তনের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিয়া 
যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম, তাহা এদেশের এই বিষয়ক প্রচলিত সংস্কারের 
এতই বিরোধী যে, ইহা সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া কঠিন বলিয়া! বোধ 
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হইতে পারে। সেইজন্য বিষয়টির এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন । 

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, কীর্তন শব্টি সংস্কৃত কীন্তি কিংব৷ 
কীন্তিগান হইতে আসিয়াছে । কিন্তু গান সম্পকিত কীর্তন কথাটি কীন্তি 
শব্দ হইতে উদ্ভৃত হওয়| সম্ভব নহে ; কারণ, কীর্তনগান যুলতঃ প্রেম-বিষয়ক 
খণ্ড-গীতি (1০%৪ 15810 ) ছিল এবং এখনও তাহাই আছে-__-ইহা কোনদিনই 
ব্যক্তিবিশেষের কীত্তি-প্রচারক আখ্যায়িকা গীতি (2206159৪০76 ) ছিল 
না, কিংবা এখনও নাই । চৈতন্ধশ্ম প্রচারিত হইবার সময় হইতেই বাংলার 
এই শ্রেণীর লৌকিক প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে রাধাকুষ্ণের নাম আপিয়৷ যুক্ত 
হইয়াছে । কীর্তনগানের প্রাচীনতম লৌকিক রূপের সঙ্গে রাধারুষ্ণের নামের 
কোনও সম্পর্ক ছিল না; সুতরাং তাহাদের ভিতর দিয়! কাহারও কোনও 
কীন্তি প্রচারের কোনও অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাই। রাধাকৃঞ্জের প্রেম- 
বুত্তাস্তকে “লীলা” বল হয়; এই সম্পর্কে “কীত্তি” কথাটি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রান্- 
মোদিত নহে। কীন্তি কথাটির মধ্যে এশ্বধ্যের স্পর্শ আছে; কিম্ত বাংলার 
বৈষ্বধশ্শ মাধুধ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 

অনেকে সংস্কৃত হইতে কীর্তন কথাটির ব্যু্পত্তি নির্দেশ করিতে 
চাহিয়াছেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন অভিধানে যে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা 
হইয়াছে, তাহ! হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, শবটির উৎপত্তি অত্যন্ত 
অনিশ্চিত। কোনও অভিধানে আছে কৎ+অন্-_ কীর্তন, কিন্তু কুৎ + অন্‌ 
কীর্তন” হয় না, তাহাতে হয় “কর্তন” । কোনও অভিধানে আছে কীত্তি+ অন্। 
কিন্তু তাহাতেও “কীর্তন' না হইয়। “কীর্তয়ন” হয়। কোনও কোনও অভিধানে 
কীত্" ধাতু কিংবা! কংৎ ধাতুর অগ্তিত্ব কল্পন। করিয়। তাহা হইতে ইহার একটি 
কষ্টকল্লিত বুযুৎ্পত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু একথা সকলেই জানেন যে, 
যে-সকল শবের বুৎ্পত্তি কষ্টকল্পলিত, তাঁহাদের অধিকাংশই অনাধ্যভাষা হইতে 
আগত । বাংলার লোঁক-সঙ্গীতের যতগুলি নাম পাওয়া যায়, যেমন টুহ্, 
ঝুমুর, ভীজো, ভাছু, গমীরা, ভাওয়াইয়া, চট্কা, কুষাণে, জারি, সারি, ঘাটু, 
ঘেটু--ইহাঁদের কোনটিই সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই ; ইহারা দেশজ শব্দ। 
সেইজন্য বাংল। দেশের বাহিরেও এই নামগুলি অপরিচিত। কীর্তনগানও 
ঘদি এই শেণীর লোক-সঙ্গীত হইতে বিকাশ লাভ করিয়। থাকে, তবে কীর্তন 
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কথাটির বুৎ্পত্তি সন্ধান করিবার জন্ত সঃস্কত ভাষার দ্বারস্থ হইবার কোনও 
প্রয়োজন থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ দ্রাবিড়ভাষী অঞ্চলে অন্রূপ অর্থে 
শবটির সন্ধান পাওয়। যাইতেছে । 

এখানে একটি কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে, বাঙ্গালীর নিকট হইতেই 
যে ওরাণ্ড জাতি কীর্তন কথাটি গ্রহণ করে নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই 
প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে এই ভাবে দেওয়া যাইতে পারে ষে, বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ 
মনে করেন, বাঙ্গালী তাহার জাতীয় সংস্কৃতির বহু উপকরণের জন্য তাহার 
অনাধ্য প্রতিবেশীদিগের নিকটই খণী। বাংলার. অনাধ্য প্রতিবেশীদের মধ্যে 
এখনও যাহাদের সামাজিক সংহতি স্বদ্রঢ়, তাহারা কোনও দিক দিয়াই 
বাঙ্গালীর কাছে খণী নহে । প্রসিদ্ধ জাতি-তত্ববিৎ পণ্ঙিত নর. বল্‌. 75815 
অচ্মাঁন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মেয়েরা ষে দি'খিতে সি'দূর পরে, ০সইজন্ 
তাহারা তাহাদের ছোটনাঁগপুরের দ্রাবিড়-ভাষী অনাধ্য প্রতিবেশীর নিকট 
খণী, তাহারা এজন্য বাঙ্গালীর নিকট খণী নহে ।৯ পরবস্তী কালে অনুসন্ধানের 
ফলেও এই সিদ্ধাস্ত সমধিত হইয়াছে । স্বীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 
বাংলার ব্রত” নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, বাংলার মেয়ের যে কুন্ুটা-ব্রত করে, 
তাহা “ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির ব্রত, কুক্ুটী হলেন তাহাদের দেবী 
(পৃঃ ১৭)” অতএব দেখা যাইতেছে, সাংস্কৃতিক উপকরণের জন্য আদিবাসীর 
নিকট বাঙ্গালীর আরও খণ আছে, ইহাই একমাত্র খণ নহে। 


বীরভূম জেলায় হাঁপুগান নামক একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে । 
সাধারণতঃ ছুইজন লোক একসঙ্গে এই গান গাহিয়৷! থাকে । একজনের 
হতে মন্দিরা বা গুপীষন্ত্ থাকে, আর একজনের হাতে ছোট একখানি লাঠি 
থাকে । লাঠিধারী লোকটি গান গায় এবং তাহার সঙ্গী লোকটি ধুয়া ধরে । 
গাহিবার পদ্ধতিটি একটু অদ্ভুত। এক পদ করিয়া গান গায়, আর মুখে 
একপ্রকার শব্দ করিয়া নিজের পিঠেই লাঠি দিয়] তাল ভাজে । অবিশ্রাম 
লাঠি চালনার ফলে অনেকের পিঠেই কালশির। দাগ পড়িয়া যায়। কতকট৷ 
নমস্কারের ভঙ্গিতে লাঠিট। ছুই হাত দিয়! ধরিয় থাকে ।২ গানগুলি এই 
প্রকার, 
১0538532720 1%506ও ০07 73875001, (08,190968, 4891) ৬০], ]1., 0. 8:30. 
২ ভ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রদত্ত বিবরণী হইতে । নিম্নোদ্ধ ত সঙ্গীত তাহা কর্তৃকই সংগৃহীত । 
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একই বিলে চরে পাখী অন্য বিলে ধায়। 
চল্য। যাবার কালে পাখীর ফাদ বাধিল পায় ॥ 
ও হায় হায় ॥ 
পাখী না পিখিমি চেনে আসমানে তাঁর বাসা । 
কার খোঁজে না বিলের জলে করে যাওয়া আমা। 
ধরতে পার্লে ছাদন বেড়ী দিতাম গো! তার পায় ॥ 
ও হায় হায় ॥ 
আল্লা আল্লা বুলে৷ রে বান্দা ভাঁত নাইক ঘরে । 
টুপি দিয়া ইমান ঢাক্যা বাগুন চুরি করে ॥ 
তারে ধর্ব কেমন কবে ॥ 
নিমক হারাম প্যাটের ক্ষুধা নাইরে সরম তার । 
ছু'দিন বাদে নিভ লে বাতি ভামাম অন্ধকার ॥ 
সঙ্গ কিবা তার ॥ 
এই গানের নাম যে কেন হাপুগান হইল, কিংবা হাপু শব্দের তাৎ্পর্যই যে 
কি তাহা বুঝিতে পারা ষায় না। এই গান বীরভূমে ঘষে খুব ব্যাপক তাহাও 
বলিবার উপায় নাই। 
মালদহ জিলর বিশিষ্ট লোক-সঙ্গীতের নাম গভীরা গান । ইহ বাংলার 
আর কোনও অঞ্চলে প্রচলিত নাই । জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জিলায় গমীর! 
নামক একশ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তবে তাহার প্রকৃতি কিছু 
স্বতন্ত্র। গমীরা শব্দটির তাৎপর্য এখানে স্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না) , 
কারণ, ইহার অর্থ ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠ, এই অর্থেই শব্দটি মপ্যযুগের বাংলায় ব্যাপক 
ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত মালদহে গম্ভীর গানের যে অনুষ্ঠান হইয়! থাকে, 
তাহাতে ক্ষুত্র প্রকোষ্টের কোন স্থান নাই । উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সাঁমিয়ানা টানাইয়! 
গানের আসর বসে। ইহার বিষয়-বস্ত প্রধাঁনতঃ বরধ-বিবরণী পধ্যালোচনা । 
বখ্পরের শেষ তিন দিন এই গানের অনুষ্ঠান হয়, কোন কোন সমস নৃতন 
বৎসরের বৈশাখ মাস ব্যাপিয়াও সঙ্গীত পরিবেশন চলিতে থাকে এবং এই 
উপলক্ষে সেই বৎসরের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী ইহাতে সঙ্গীতাকাঁরে পধ্যালোচন। 
করা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, আসামের অধিবাসী ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির 
বিভির শাখার মধ্যে বাৎসরিক উপজাতীয় অধিবেশন (13951 0950011 ) 


আঞ্চলিক ২১১ 


উপলক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্যসহযোঁগে অনুরূপ বর্ষবিবরণী পর্যালোচনার রীতি 
প্রচলিত আছে-_গম্ভীরা গানের ভিত্তিও তাহাই বলিয়। মনে হয় ; এই স্থলে 
শব্দটিও তিববতো-চৈনিক কোন শবের সংস্কৃত রূপ হওয়াই সম্ভব । মধ্য বাংলায় 
প্রচলিত গন্ভীর। শবের সঙ্গে সঙ্গীত অর্থবাচক গভীর শবের কোন মৌলিক 
সম্পর্ক নাই । ইহা জলপাইগুড়ির লোক-সঙ্গীত গগমীর', শব্টির সংস্কৃত রূপ । 
বৎসরের শেষ তিন দিন বাংলার প্রায় সর্বত্রই একটি লৌকিক স্ুর্যোৎসব 

অনুষ্ঠিত হয়__-তাহার নাম গাজন 3 বর্তমানে ইহা শিবের গাজন নামে পরিচিত । 
শিব লৌকিক সৃর্ধ্যদেবতী, ধর্মঠীকুরের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়। কল্লিত হইয়া কোন 
কোন অঞ্চলে আছ নামেও পরিচিত । মালদহের গভীর নামক গীতোৎত্সব 
শিব বা আছ্ের গাঁজনের সঙ্গে মিশ্রিত হুইয়। গিয়াছে ; সেইজন্য মালদহ অঞ্চলে 
সাধারণ শ্রেণীর লোক যে শিবের গাজনের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকে, তাহ! 
আছর গম্ভীর! নামেও পরিচয় লাভ করিয়াছে । কিন্তু মূলতঃ গম্ভীর। গানের 
সঙ্গে গাজনের কোঁন সম্পর্ক নাই। যর্দিও বর্তমানে হিন্দুধশ্মের প্রভাব বশত: 
গভভীরা গানের আসরের এক কোণে শিবেরও একটি আসন স্থাপন কর। হইয়। 
থাকে, তথাপি শিবের সঙ্গে গম্ভীর! গানের কোন সম্পর্ক নাই। কোন কোন 
গভীর গানে শিবের নামোলেখ থাকিলেও ইহা শৈবধন্ম-বিষয়ক সঙ্গীত নহে, 
বরং লোক-সঙ্গীত মাত্র । প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সংগৃহীত নিম্নোদ্ধত গম্ভীর 
গানটি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে-__ 

বলব কি গান, ওহে শিব, বাগানে নাই আম। 

গাছে গাছে বেড়িয়া দেখছি নৃতন পাতা! সব সমান ॥ 

মনে মনে ভাবছি বসে, কাজের কোন পায় ন। দিশ!। 

তেল ধান চাঁউলের দর খুব কশ। ভূষার বেশি দাম ॥ 

আর এক শুন নৃতন কাহিনী, ঠিক ছুপ্রহরের শিল আর পানী । 

মাঠে হয় কষাণ পের্সানি মারিলে গহম ॥৯ 

এই গানে মালদহের প্রসিদ্ধ আমের উল্লেখ করা হইয়াছে- সে'বৎসর 

(১৯০৮ ) তে বেশি আম হয় নাই, সেইজন্য গায়ক ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; 
তারপর একদিন দ্বিপ্রহরের সময় শিলাবৃষ্টি হইবার ফলে মাঠের গম যে নষ্ট 


4397508 27557566 965966575, 74012 (0৯100668) 1918) 2, 8৫. 


২১২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


হুইম্স! গিয়াছিল, তাহার জন্যও আক্ষেপ করা হইয়াছে । পূর্ববে সাজ যখন 
কষুত্র ক্ষুদ্র দলে (0০171250165) বিভক্ত হইয়। বাস করিত, তখন এই সকল এক 
একটি দল প্রতিবেশী দলের সঙ্গে যুদ্ধবি গ্রহে লিপ্ত হইত। তাহাদের বীরত্বপুর্ণ 
কাহিনী এই প্রকার সঙ্গীতের ভিতর দিয় ব্যক্ত করা হইত; কিন্ত বর্তমান 
নিরুপদ্রব সমাঁজ জীবনে এই সঙ্গীতগুলি নৃতন বিষয়-বস্তর সন্ধান করিয়া 
লইয়াছে। আধুনিকতম সঙ্গীতগুলির মধ্যে আধুনিকতম রাজনৈতিক বিষয়- 
বস্তও স্থান লাভ করিয়াছে । কিন্তু সকল গীতই নামে মাত্র শিবকে উপলক্ষ্য 
করিয়া রচিত হয় । 
যেমন, 
শিব, তোমার লীলাখেল। কর অবসান । 
বুঝি বাচে না আর জান ॥ 
তারপর ম্যালেরিয়া হইলাম সারা, 
বুঝি বাচে না আর জান ॥ 
অন্নদ1 ম। ভিক্ষা কইর্যা করবে কি আর গতি হে, 
মুক্থরি কলাই তোল গ্যাশাইয়া, ক্ষেতের ফসল গেল ডুব্যা 
বুঝি বাচে না আর জান ॥ 


সকল কৃষক সমাঁজ মনে করে, শিব নিজে যেমন দরিদ্র ও সম্বলহীন, তেমনই 
তিনি সমগ্র কৃষক সমাজেরও দারিদ্র্যের কারণ ;ঃ তিনি ইচ্ছ! কর্রিলেই সমাজেব 
এই দুঃসহ দারিপ্র্যের অবসান করিতে পারেন-ব 
প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব গোলাতে নাই ধান, 
কি দিয় বাঁচাব ও শিব, ছেল্যাঁপিল্যার জান। 
ও বুঢ়া1 শিব, দয়] কর ॥ 
পরণে নেতা নাই ও শিব, কবজে নাই পান । 
কি দিয়। রাখিব, ও শিব, মাইয়া লোকের মান । 
ও বোকা শিব, দয়া কর ॥ 
নিক্রিন্তা ও নিবুদ্ধিতার জন্য কষক-কবির নিকট শিব রুপার পাত্র 
হইয়াছেন । মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে দেবতাঁর লঙ্গে মানুষের যে একটি সহজ 
সম্পর্কের পরিচঘ্ম পাওয়! যায়, গম্ভীর গানেও তাহার সন্ধান মিলে । 


আঞ্চলিক ২১৩ 


রংপুর জিলা ও ইহার চতুষ্পার্খস্থ অঞ্চলে জাগগাঁন বলিয়া! পরিচিত এক 
শ্রেণীর লোৌক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে । রাত্রি জাগিয়া৷ এই গান গাহিতে হয় 
বলিয়া ইহার নাম জাগগান। জাগ শব্দটি জাগা শব্দ হইতেই আসিয়াছে । 
এই অর্থে জাগরণ কথাটি বাংলার সর্ধত্র ব্যবহৃত হয় ; যেমন, ভাছু গান ভাছুর 
জাগরণ, মনসার গান মনসাঁর জাগরণ ইত্যাদি । রংপুর জিলাই জাগগানের 
কেন্দ্রস্থল, এখান হইতে ইহা রাজপাহী ও পাবনা অঞ্চলেও বিস্তার লাভ 
করিয়াছে, কিন্তু সে সব অঞ্চলে ইহা! রংপুরের মত এত ব্যাপক প্রচার লাভ 
করিতে পারে নাই । জাগগান এই অঞ্চলের অন্যান্য গানের মত খণ্ড গীতি 
নহে, কিংবা ইহার বিষয়-বস্বও €প্রম নহে-_ইহ1 সাধারণভাবে আখ্যায়িকা- 
গীতি (90:6৪) বলিয়। উল্লেখ করিতে পার] যায় । সঙ্গীতের ভিতর দিয়! 
লৌকিক আখ্যায়িক। কীর্তন করাই জাঁগগানের উদ্দেশ্য । আদিম সমাজের 
মধ্যে পুর্বে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত, তাহাঁদের উপর ভিত্তি করিয়! 
সমাজে বহু বীরত্বমূলক কাহিনী প্রচার লাভ করিত-_-আদিম সমাজে এই সকল 
উপজাতীয় গৌরব-প্রচারমূলক কাহিনী কীর্তন করিবার বৎসরের মধ্যে নির্টিষ্ট 
একটি সময় থাকিত। এখনও আসামের উপজাতীয় অঞ্চলে এই রীতি প্রচলিত 
আছে । মনে হয়, এই প্রকার কোন এঁতিহোর ভিত্তি হইতেই জাগগান গুলির 
উৎপত্তি হইয়াছে । আদিম.সমাজ-স্থুলভ যুদ্ধবিগ্রহ এই অঞ্চল হইতে এখন লুপ্ত 
হইয়াছে ; সেইজন্য বীরত্বমূলক কাহিনীর পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে এখন স্থানীয় 
লৌকিক চরিত্রেরই মহিম! কীর্তন করা হয়। পীর ও সাধুদিগের চরিত্র সম্বন্ধে 
সমাজের স্বাভাবিক কৌতৃহল হইতেই জাগগাঁনের মধ্যে. পীরমাহাত্ময-স্থচক 
বিষয় প্রবেশ লাভ করিয়াছে-_ক্রমে বৈষ্ণবপ্রভাব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও &চতন্যদেবের 
আখ্যায়িকাঁও জাগগানের বিষয়ীভূত হইয়াছে । 

সমস্ত পৌষমাস ব্যাপিয়া উত্তর বঙ্গের কৃষক বালকগণ দল বাধিয়! রাত্ৰি 
জাগিয়া জাগগান গাহিয়। থাকে । পৌষ-সংক্রান্তির দিন বিপুল আড়ম্বর 
সহকারে মাঠের মধ্যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা! হয়__গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান 
গাহিয়া তাহার! নিজেরাই প্রয়োজনীয় ভোজ্যোপকরণ সংগ্রহ করে । 

এ'বাবৎ উত্তর বঙ্গ হইতে ষে সকল জাগগান. সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের 
অধিকাংশের মধ্যেই সোনারায় বা সোনাপীর নামক একজন মুসলমান পীরের 
মহিমা! কীর্তন শুনিতে পাওয়া যায়। জাগগ্গানে সোনারায়ের জন্মবৃণ্তাত্তটি এই» 


১ 9৪ 


বাংলার লোক-দাহিত্য 


পীরের বরে জন্ম €লল পুক্নম্বসীর চান । 

বাপে মায়ে রাখল তার €লোনারাক় নাম ॥ 
সোনারায় নাম রাখল সোনার বরণ। 

জোড়া মাণিক্য দিয়। গড়িয়াছে নয়ন ॥ 
বেড়ার বান্ধ, কাট্যা দাই ঘরেতে পশিল । 
হেনকালে সোনারায় ভূমস্তে পড়িল ॥ 
ছাওয়াল তুলিয় দাই কোলে তুল্যা নিল । 
নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তারে আন্ত করিল ॥ 
সোনার চিচ.রা দিয়! নাডী ছেদ করিল । 
তোমার ছাঁওয়াঁল তুমি লও, মা, আমারে কিবা দিব। । 
গুণ্যা বাছ্য। পাচ টক্কা দাইয়ের হাতে দিলা ॥৯ 


জাগগানে সোনাপীর এই ভাবে নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন- 


সোনাপীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই । 
এসেছি গোয়ালপাড় জাহির রেখে যাই ॥ 
আগনড়ি পাছ করে বাতানে দিল বাঁড়ি। 
নব লক্ষ ধেহু ম'ল বিশ লক্ষ বাছুরি ॥ 
বাতানে পড়িয়া! মল বাতাঁনে ভার ॥ 
দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর ॥ 

কান্দেরে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে "দাও । 
গোধেহছুর বদলে কেন না মরিল মাও ॥ 
কান্দেরে গোয়ালের নারী হস্তে করে কাচি। 
গোধেছর বদলে না মরিল চাচী ॥ 

কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে ক'রে ঝারি। 
গোধেছুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি ॥ 
সোনাপীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই। 
মেরেছি গরীবের ধন জীয়াইয়। যাই ॥ 


১ পুর্বাধক্ষ-গীতিকা ৪1২, পৃঃ ৪৬৮-৬৯ 


৪ আঞ্চলিক ২১৫ 


আগড়ি পাঁছ করি বাতাসে দিল বাড়ি। 

নবলক্ষ ধেন্ু তারা পারে দোড়াদোড়ি ॥ 
বাতানেতে চেতন পেল বাতানে ভাক্কুর | 
দরবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর ॥ 

আগে যদি জান্তেম তুমি সোনাঁপী র। 

আগে দিতাম ছপ্ধ কল! পাছে দিতাম ক্ষীর ॥ 
জিন্দা চার যুগের সার। 

মারিয়। জীয়াতে পার, অপার মহিমা তোমার ॥১ 


নিম্নোদ্ধত জাগগানটির উপজীব্য চৈতন্য বা! নিমাইর জীবনী, সেইজন্য ইহ! 
নিমাইর জাগ নামে পরিচিত, 
নিমাই ছখিনীর ধন । 
ছুঃংখ পাঁশরাঁর বেট! রে নিমাই ওরে নীলরতন ॥ 
একমাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজল | 
ছুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল ॥ 
তিন মাসের কালে নিমাই লোহরক্তের গোলা । 
চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া ॥ 
পঞ্চ মাসের কালে নিমাই পঞ্চফুল ফোটে । 
ছয় মাসের কালে নিমাই মাথায় চুল উঠে ॥ 
সাত মাসের কালে নিমাই সাত স্থরে গায়। 
অষ্টর মাসের কালে নিমাই শুয্স্যা নিদ্রা যায় ॥ 
নয় মাসের কালে নিমাই নব ভঙ্কা মারিল। 
দশ মাসের কালে নিমাই ভূমিস্থ পড়িল ॥ 
দশ মান দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল । 
নিমাই চাদ ভূমিস্থ পড়ে মা বোল বলিল ॥ 
ক্কোথা হঃতে এল যোগী কেশব ভারতী । 
কিব। মন্ত্র কর্ণে দরিয়া নিমাইলে বানাই ষঙ্গালী ॥ 


৯ পা-্প-পঃ ৪৩ 


২১৬ ংলার লোক-সাহিত্য 


দেখ দেখ নগুর্যার লোক দেখ রে চাহিয়া । 

নিমাই চাঁদ সন্গ্যাপী চললো জননী ছাড়িয়া ॥ 

সন্গ্যাসী না হইও, রে নিমাই, বৈরাগী না হইও। 

ঘরে বসে কৃষ্ণ নামটি মাকে শুনাইও ॥৯ 

জাগগান গীতিকা বা ৮%119৭-এর অন্তভূক্তি হইতে পারে না; কারণ, 
কোন স্থবিন্স্ত ও সংহত কাহিনী ইহাতে থাকে না । বিশেষতঃ ষে মানবিক 
আবেদন গীতিকা মাত্রেরই একটি অপরিহাধ্য ধশ্ম,। তাহাঁও জাগগানে নাই, 
ইহা! অলৌকিক ঘটনাবলীতেই পরিপূর্ণ । এই ঘটনাগুলি কোন স্থনিবিড় 
কাহিনীর ধারা অনুসরণ না করিয়া নিতাস্ত শিথিল ও অসংলগ্ন ভাবে প্রকাঁশ 
পায়। গীতিকা হইতে ইহার গীতিস্থর অধিকতর প্রত্যক্ষ) অতএব ইহা 
বাংলার পলী-গীতিরই একটি বিশিষ্ট রূপ । 
উত্তর বঙ্গের লোৌক-সঙ্গীতের মধ্যে কোচবিহাঁর-জলপাইগুড়ির দোঁতারার 

গান সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । উচ্চতর সমাজের সর্ববিধ সহানুভূতি হইতে 
বঞ্চিত হওয়া সত্বেও, ইহা! সমাজের সাধারণ শুরে ইহাঁর বাপক জনপ্রিয়তা 
এখনও অক্ষুগ্ন রাখিয়৷ চলিয়াছে। দোঁতাঁরা ছুই তন্ত্রিযুক্ত একটি দেশীয় 
বাছ্যন্্ব; ইহার' সংযোগে যে গান গাওয়া হয়, তাহাই দোতারার গান নামে 
পরিচিত। যে গান দোতারাঁর সংযোগে গাওয়া হয়, তাহা চটুকা এবং 
ভাওয়াইয়া! নামেও পরিচিত । এই অঞ্চলে প্রচলিত মনসাঁর গীত এবং কুষাঁণে 
বা রামায়ণ গানও দোতারার সাহায্যে গীত হয়। বলা বাহুল্য যে, ভাওয়াইয়। 
ও চট্কা গান গাহিবার রীতি হইতেই ইহা মনর্পার গীত ও কুষাঁণে গানেও 
প্রসার লাভ করিয়াছে । মনসার গীত এবং ক্ষাণে গানের পটভূমিকায় 
বেহুলা ও রামায়ণের কাহিনী বণিত হইলেও, তাহা! অবলম্বন করিয়া যেমন 
নিতানৈমিত্তিক বাশুব জীবনের স্থখছুঃখের কথা কীপ্তিত হয়, দোতারাঁর 
গানেও অনেক সময় 'কোন প্রচলিত রূপকথা অবলম্বন করিয়] প্রাত্যহিক 
জীবনের স্থখছুঃখের কথাই বণিত হয়। একটি ক্ষীণতম কাহিনীর স্ত্র ইহাদের 
অবলম্বন হইলেও, ইহাদের ভিতর হইতে এক একটি খগ্ডগীতি স্বতন্ত্র হইয়! 
উঠিয়া আপনার রস ও স্থর-মাধুধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণত৷ লাভ করে । 


শসা 


১ সা-প-প, এ 


আঞ্চলিক ২১৭ 


ভাওয়াইয়া! গান কেবলমাক্র যে দোতাঁরার সাহায্যেই গীত হয়, তাহা 

নহে-_ইহা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও বংপুর অঞ্চলের সর্বাধিক জনপ্রিয় 
একক কণ্ঠ-সঙ্গীতও বটে । পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাঁর বিষষ-বস্ত প্রেম, কিন্ত 
ইহার প্রকাশ-ভঙ্গির মধ্যে একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেইজন্যই ইহা 
প্রেম-সঙ্গীতের অস্তর্গত হইলেও আঞ্চলিক সঙ্গীতেরই অন্তর্গত করিয়া আলোচনা 
করা যাইতেছে । ইহার মধ্য দিয়া প্রধানতঃ প্রেমম্পর্শ-কাতর নারীমনের 
প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাবই অভিব্যক্তি লাঁভ করিয়া থাকে । ইহার প্রধান স্থুর 
বিরহ কিংবা অতৃপ্তির স্থর। পৃর্তবেই বলিয়াছি, বিরহুই প্রেমের সর্বোত্তম 
অংশ; সেইজন্য ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে বিরহ ও অতৃপ্তির যে মর্শভেদী দীর্ঘ 
নিশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই ইহাকে এক অনবদ্য বেদন।-মধুর বসব্দপ 
দিয়াছে । পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাঁল পূর্বে জলপাইগুড়ি জিলাঁয় এক 
পল্লীর কৃষকের মুখে নিম্নোদ্ধত ভাওয়াইয়া গানটি শুনিতে পাঁওয়। গিয়াছিল ; 
ইহ! হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, দরীর্ঘকাঁলের ব্যবধানেও ইহার ভাবে 
কোন ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয় নাই । এই গাঁনটি উত্তর বঙ্গের কেবল ভাঁওয়াইয়! 
গানের নহে, লোঁক-সঙ্গীত মাত্রেবই একটি প্রাচীনতম নিদর্শন । কারণ, ইহার 
পূর্ববস্তা আর কোন লোক-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়া প্রকাঁশিত হইয়াছে বলিয়া 
জানিতে পারা যায় না) সেইজন্য গানটি আগ্যোপান্ত উদ্ধত করিবার যোগ্য-_ 

পর্থম যৌবনের কাঁলে না হৈল মোর বিয়া, 

আর কতকাল রহিম্‌ ঘরে একাকিনী হয়া, 

রে বিধি নিদয়া । 

হাইলা পৈল্‌ মোর সোনার যৌবন্‌ মলেয়ার ঝড়ে, 

মাও বাঁপে মোর টহল বাদী ন। দিল্‌ পরের ঘরে, 

রে বিধি নিদয়া । 

বাপক্‌ না কও সরম়ে মুই মাওক্‌ না কও লাজে, 

ধিকি ধিকি তুধষির অধুন জ্বলছে দ্রেহির মাঝে, 

রে বিধি নিদয়া। 

পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাঁজ সরমের ভরে, 

খুলিয়। কোলে মনের কথা নিন্দা করে পরে, : 

রে বিধি নিদয়।। 


২১৮ বাংলার লোক-সাহিতা 


এমন মন মোর করে, রে বিধি, এমন মন মোর করে, 
মনের মতন চেঙ্গ ড় দেখি ধরিয়া পালাও দুরে, 

রে বিধি নিদয়া । 

কহে কবে কলঙ্ষিনী হানি নাইক মোর তাতে, 

মনের সাধে করিম্‌ কেলি পতি নিয়া সাথে, 

রে বিধি নিদয়।।১ 


ইহাঁর অনতিকাল ব্যবধানে রংপুর জিলার এক পলী হইতে এই ভাওয়াইয়া 
গানটি সংগৃহীত হইক্সাছিল, ইহার মধ্যেও উপরি-উদ্ধৃত সঙ্গীতটির মত নারী- 
মনের এক প্রচ্ছন্ন বেদনার স্থর ধ্বনিত হইয়াছে, 


না খাই তোর গুয়া রে 
না খাই তোর পান রে 
না করে! তোর বৈদেশী পিরীতি রে ॥ 
বৈদেশী পিরীতি রে 
মাটির কলসী রে, 
ভাঙ্গি গেইলে না লাগিবে জোড় রে ॥ 
উত্তর হাতে আইল্‌ ভারী, 
কথা পুছে। মুঞ এ সরাসরি, 
কত ভাবি মোর কালা কেমন আছে ॥ 
মোর কালা মান্ষ ভাল্‌ 
না বুঝে কালা সঞ বা কাল্‌ 
ন। বুঝে একলা নারীর কাম রে। 
ঢে'কিকো কাটিম্‌ রে, 
ছাইলকো পুতিমবে, 
কেম্নি শুনিম্‌ মুঞ এ চ্যাংড়1 বন্ধুর গান রে॥ 


১:3১: 0219050071 15505558501 85755 07 17252 ( 051056685  1909 )' 
সাঃ [6৮ 1.9 70০ 1896. 
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মোর কাঁল। খাইবে ভাত, 
কোট্‌ঠে পাইম্‌ মুঞঞ কলার পাত, 
কোট্ঠে পাইম্‌ মুঞ্ঞ জীয়া মাগুর মাছ রে ॥৯ 


উদ্ধৃত দুইটি সঙ্গীতের মধ্যেই নারীমনের নিরাশাঁর (৫2556561010) সুর 
ধ্বনিত হইয়াছে । আকাজ্িত বন্ত না পাওয়ার মধ্য দিয়াই নরনারীর মনের 
সক্্রতম ভাবগুলি বিকাশ লাভ করে-__পাঁওয়ার মধ্যে ষে পূর্ণতা আছে, তাহা 
দ্বার হৃদয়ের স্শ্ঘ্রতম ভাবগুলি আচ্ছন্ন হইয়! যায়; সেইজন্য প্রাণে যেখানে 
রিক্ততার বেদন। জাগে, সেখানেই মধুরতম সঙ্গীত জন্মলাভ করে। ভাওয়াইয়া 
গানও এই রিক্ততাঁর বেদনায় মধুর হইয় উঠে। 
প্রেমিকের নিকট প্রণয়িনীর কোন বিশ্বগ্রাসী দাবী নাই; কারণ, প্রেমই 
তাহার অস্তরের সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখে । কিন্তু দাবী যত ক্ষুদ্রই হউক, 
তাহা উপেক্ষিত হইলে প্রণয়িনীর মনে ব্যথার অন্ত থাকে না; এই তুচ্ছ 
অভাব-অভিযোগের ব্যথাঁও ভাওয়াইয়া গানের প্রেরণা জোগাইয়াছে__ 
বক্ষ বইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে। 
যে জন বধুয়া হ'বে, 
ঘাম মুছিয়া কোলে ল'বে, 
বক্ষ বইয়! পড়ে নারীর ঘাম রে-॥ 
শাক তোলে? মুঞ্ঞ নাতারি রে, 
শাক তোলে। মুঞ্ঞ পাতারি রে, 
আজি শাক তোলে] মুঞ্ঞ বাড়ীর চতুদ্দিগে রে ॥ 
এক লোটা তুলিতে, 
ফির লোট। ভরিতে, 
ওরে, ছি'ড়ি পইল্‌ মোর গলার চন্দ্রহার রে॥ 
মাও নাই যে বলিম, 
ভাই নাই যে কহিম, 
আজি কে তুলিয়৷ দিবে গলার চন্দ্রহার রে ॥ 


১ রঙ্গপুর সাহিত্য পঞ্জিষৎ পঞ্জিকা ( র-সা-প-প ) ১৩১৫, ১ম সংখ্যা 
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ঘরের মধ্যে কাঁচা ঘোনা ফেলিয়া রাখিয়া ষে সদাগর পোড়া সোনার 

সন্ধানে দূর দেশে যায়, তাহার মত মূর্খ আর কে আছে? তাহার প্রেমেরই বা 
কি মূলা? ঘরের কাঁচা সোঁন1 যে চিনিল না, সে বিদেশের পোড়া সোনা চিনিবে 
কি করিয়া? নিরক্ষর কৃষক কবির রচনায় এই অপুর্ব ভাবটি কি মধুর রস- 
ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াঁছে-_ 

কুকিলার কুহু কুহুরে-__ 

(আরে মোর ) মইওরের ফ্যাঁকম্‌-_ 

কোন দেশে থাকিয়া, ও মোর বন্ধু, দেখালু স্বপন । 

বালাই দেঁউ. তোর পিরীতের মাথাত রে ॥ 

ধন-কাঙ্জগালী সাউধের ছাইল রে-- 

(আরে মোর ) ধনক্‌ নাইগো। মন, 

ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোৌঁন। 0৩ মোর বন্ধু) &বদেশে গমন । 

বালাই দে পিরীতের মাথাত রে ॥ 

গছ মধ্যে শিমিলার গছ রে, 

( আরে মোর ) শ্বরগে ম্যালেরে ডাল, 

নারী হয়্যা এ যৌবন (ও মোর বন্ধু) রাখিম্‌ কতকাঁল। 

বালাই দেউ. তোর পিরীতির মাথাত রে ॥ 


অতএব দেখা.যাইতেছে, নারীমনের নৈরাশ্যের ভাব অবলম্বন করিয়াই 
প্রধানত: ভাঁওয়াইয়। গান রচিত হয় | ইহা'্র স্থরের মধ্যে একটা মাদকতা 
আছে । দ্বিপ্রহরের নিজ্জনতা কিংব! নিশীথের স্তন্ধতার ভিতর হইতে একটি 
মশ্মভেদী বেদনার স্থর ইহাতে উখিত হইয়' যেন আকাঁশ-বাঁতাঁপ আচ্ছন্ন করিয়। 
দেয়, তাহাতে শ্রোতার মন সহজেই অভিভূত হইয়া! যায়। ভাওয়াইয়া গানের 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা প্রেম-সঙ্গীত হওয়া সত্বেও ইহাঁর মধ্যে 
রাধারুফ্ণের প্রসঙ্গ আজিও প্রবেশ লাভ করে নাই; ব্যক্তি-হৃদয়ের একাস্ত 
অনুভূতি ইহার আশ্রয় বলিয়া বহির্জগতের ধুলাবালি ইহার মধ্যে উড়িয়। 
আসিয়! পড়িতে পারে নাই । 

ভাওয়াইয়! গানেরই একটি অংশের নায় চট্কা গান-_ভাওয়াইয়! গানে 
গুরুগন্ভীর বিষয় ও দীর্ঘ টানের স্থর ব্যবহৃত হয়, লঘুত্তরের ব। চটকৃদ্ার বিষক্ক ও 
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ক্ষিপ্র তালের স্থর অবলম্বন করিয়া চট্কা গাঁন রচিত হয়। চটুকা গানের 
সাহিত্যিক মূল্য নিতাস্ত নগণ্য ; একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে__ 

ও দিদি শোনেক একট কথা কং 

তোঁক ছাড় আর কাক শাইকাং 

তুই ছাড়া আর কবার জাগায় নাই। 

(দিদি) বাপ মায়ের কপাল পোড়। 

মোরও নারীর অল্প পড়। 
সেইজন্য ভাল পাত্র আইসে না ॥ ইত্যাদি 
অতএব দেখা যাইবে, ভাওয়াইয়া গানের তুলনায় এই অঞ্চলের চটুকাগান 
লঘু রঙ্গরস ব্যতীত আর কিছুই নহে? কিন্তু ভাওয়াইয়! গানের মতই এই 
গানেরও নায়িক। নারী । 
পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বাংলার লৌক-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। 

জারিগান পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই প্রচলিত আছে- কিন্ত পুর্ব মৈমনসিংহ 
ব্যতীত অন্তত্র ইহা বৈশিষ্ট্য-বঞ্জিত। ফে'কারণেই হউক, এই অঞ্চলে ইহার 
একটি বিশিষ্ট পরিচয় গড়িয়! উঠিয়াছে। পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বীর ও 
করুণ রস মিশ্র রচনা কারবালার যুদ্ধবৃত্তাস্ত ইহার বিষয়। বীর-রসাত্মক 
এই কাহিনীর উপর ইহাতে একটি অতি করুণ কাহিনী আছে-_তাহা হজরত 
ইমাম হোসেন ও হাসানের হত্যা । ছুশুর মকুপ্রাস্তরে শক্রসৈন্ের অববোধের 
মধ্যে অসহায় শিশুর এক বিন্দু তৃষ্ণাবারির জন্য যে আত্তি এই সঙ্গীতের মধ্য 
দিয়! প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একদিক দিয়! যেমন ইহার মানবিক আবেদন 
সার্থক করিয়াছে, আবার অন্য দ্রিক দিয় ইহার বীররসাত্মক পটভূমিকার উপর 
স্থন্দর বৈপরীত্য স্থষ্টি করিয়াছে । এই গুণেই পুর্ব ঘমমনসিংহের জারিগান 
বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লাঁভ করিয়াছে । বাংলার লোঁক- 
সঙ্গীতের মধ্যে একমাত্র জারিগানেই একটু পৌরুষের স্পর্শ আছে। জারিগান 
নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত-__একজন মূল গায়েনের পরিচালনায় অন্ততঃ বিশ পচিশ 
জন গায়ক পায়ে নৃপুর পরিয়! ও হাতে একটি করিয়। গাম্ছা লইয়! বৃত্তাকাবে 
পা ফেলিয়া! ফেলিয়। অগ্রসর হইতে থাকে $ পা ফেলিবার তালে তালে নূপুর 
বাজিতে থাকে, আচলের মত করিয়। গায়কের। হাতের গাম্ছাটি ছুলাইতে 
থাকে, মূল গায়েন সঙ্গীতের ভিতর দিয়া কাহিনী বর্ণনা করিয়া যায়__মধ্যে 
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মধ্যে অন্যান্য গায়কগণ ধুয়া ধরে । করুণ রসাত্মক কাহিনীর মধ্যে এই প্রকার 
বীর-রসাত্মক ধুয়াগুলি অপূর্ব রস-বৈচিত্র্য স্ষ্টি করে-_ 
চল চল চল সবে সমরখন্দে যাব । 
এজিদে মারিয়া সবে সমুদ্রে ভাসাব ॥ 
সাবাস্‌ সাবাস্‌ সাবাস্‌ ভাই । 
জীও জীও জীও ভাই ॥ 
মূল গায়েন ইহার কাহিনীর ধারা সঙ্গীতের ভিতর দিয়] বর্ণনা করিয়া যায়, 
কিন্ত ইহার কাহিনী আগ্যোপাস্ত দৃঢ়সংবদ্ধ নহে__করুণ-রসাত্মক অংশ সমূহ 
ইহার মধ্যে যে অপূর্ধ গীতি্থ্র স্থষ্টি করে, তাহার ফলেই ইহার কাহিনী 
কোন কোন স্থানে শিথিলগতি হইয়া পড়ে ; যেমন, 
হানেফ বলে আয় মোর কোলে জয়নাল বাছাধন, 
ওহে যেনা পথে দিছিরে ছুই ভাই জোড়ের ভাই এমাম হোঁছেন। 
সেই না পথে যাবে! রে আমি, করো আমার গোর কাফন; 
রামলম্ম্রণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে, 
এ রকম গেছেরে ছুই ভাই মদিনা শূন্য ক'রে। 
ভাই ভাই বলে ডাকছে হানেফ, আর কি প্রাণের ভাই আছে? 
যে বলের বল কলে মরে জয়নাল সে বল ভেঙ্গেছে, 
যাঁর বলের বল করছ তুমি, সে বল কি আর আমার আছে ? 
জহর গুলে আন রে জয়লাল জহর খেয়ে যাই মরে ।৯ 
গীতি-সংলাপের ভিতর দিয়াও জারিগানের কাহিনী অনেক সময় অগ্রসর 
হইয়া থাকে । কাসেম ধশ্মরক্ষার জন্য কারবালার যুদ্ধে যাত্রা করিতেছে, 
তাহার নব-পরিণীতা পত্বী সাকিনা তাহাকে বাধ! দিতেছে, এই বিষয়টির মধ্যে 
যে একটু নাটকীয় সংলাপের অবকাঁশ ছিল, পলীকবি তাহার সঘ্যবহার 
করিয়াছেন-_ 
সাঁকিনা_ বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে কেন আকিঞ্চন। 
হে, অনাথিনী কইরে মোরে বিয়ার বাসরে, 
কোন প্রাণে প্রাণনাথ চইলেছ সমরে হে ॥ 


১৯ মুহম্মদ মনক্কর উদ্দীন, কারামণি (১৯৪২ ), পৃঃ ২৯:/ 
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কাসেষ- হো, মহাকর্তব্যের তরে ওরে সাকিনা। 
চলেছি এ ঘোর সমরে কেঁদ না, কেদ না রে॥ 
সাকিনা- যেও ন1 যেও না নাথ আমারে ছাঁড়িয়। । 
(যদি) যুদ্ধে ষেতে ছিল সাধ, কেন করিলে বিয়৷ হে ॥ 
হে, উদয় অস্তে একই সাথে কে দেখ্যাছে কুথায়। 
বিয়ার ঘরে স্ত্রী রেখ্যে স্বামী যুদ্ধে যায় হে ॥ 
একদিকে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, অপর দিকে মহান কর্তব্যের ক্ষেত্র 
হইতে আহ্বান এই উভয়ের মধ্যবর্তী কাসেমের অস্তদ্বন্টি এই সংলাপের ভিতর 
দিয়া সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে-__ 
কাসেম- বরণে ঘদি ন। যাই পিয়া হাঁসরের দিনে | 
ক্যামনে দ্েখা”ব মুখ বাবাজীর সামনে হে ॥ 
হয়তো৷ আবার দেখ। হ'বে হাসরের দিনে । 
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বাল নাই গো সেখানে হে ॥ 


সাকিনা তখন কাসেমকে নিজ হস্তে যুদ্ধ সঙ্জায় সজ্জিত করিয়া দিল। 
তারপর সেই ধন্মযুদ্ধে কাসেম যখন প্রাণ দিল, তখন স্বামীর রক্তাক্ত দেহ 
ক্রোড়ে লইয়! সাকিনা মন্দমভেদ্ী বিলাপে আঁকাশ-বাতাস বেদনার্ত করিয়। 
তুলিল। পল্লীকবির রচনায় এই করুণ রস সার্থক অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে__ | 
হারে ও আমার প্রাণনাথ, এস এস এস প্রাণ হৃদি-বাসরে । 
কে রঙ্গিল সোনার তন্থ গো খোনখারাঁবি আবিরে (হা রে )।॥ 
ধর ধর গে পিয়া, এসেছি প্রাণ প্রিয় 
বুকে বিন্ছে বিষের চিতা দেখ নজরে । 
অঘোর ঘুমে ঘুম দিল লো, হা! হা, সাকিন! লো তোর ঘরে হারে ॥ 
কিন্তু ধু ধূ মক্প্রান্তরে সপরিবারে শক্র সৈন্য বেষ্টিত হইয়। ইমাম হোসেন 
যে তাহার তৃষ্তার্ত শিশুর মুখে একবিম্দু জল পান করিতে দিতে পারিলেন না, 
বরং তাহার পরিবর্তে নিজের চোখের সম্মূথে সেই অসহায় শিশুকে শত্রুর তীরে 
বিদ্ধ হুইয়া প্রাশ ত্যাগ করিতে দেখিলেন, তাহার বেদনাই জারিগণশনগুলিকে 
সর্বাধিক করুণ করিয়। তুলিয়াছে__ 
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আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানী হাতে লইয়া, 
কলেজ। অঙ্গার হইল পানীর লাগিয়। রে-এ-এ। 
হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানী হাতে লইয়া ॥ 
এই পানী বিনে মোর ফরজন্দ ইয়াঁর। 
তামাম শহীদ হইল কারবাল! মাঝার ॥ 
ছুধের বাচ্চার বুকে তীর পানীর লাগিয়া । 
একেলা খাইব পানী সকলে হারাইয়া রে-এ-এ 
হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানী হাতে লইয়া ॥ 
ফোরাত নদীর তীর আজ শক্রকবল মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণার সময় 
শিশুপুত্রের কণ্ঠে একবিন্ক জল দিতে পারেন নাই, শিশুর তৃষ্ণার্ত বক্ষে শত্রুর 
তীর বিদ্ধ হইয়া রক্তের উৎস ত্যষ্টি করিয়াছে, এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি কি 
করিয়া নিজে আর জলম্পর্শ করিয়৷ শাস্তি লাভ করিতে পারেন? জীবনের 
জন্য তাহার শাস্তি তাহার অন্তর হইতে বিদায় লইয়! গিয়াছে । তিনি তাহার 
জন্ত আনীত পানীয় জল ফোরাত নদীতে বিসঞ্জন করিয়। দ্রিলেন__ 
এই বলিয়। পানী দিল ফোরাতে ঢালিয়। । 
সোনার হোসেন পড়্যা গেল তীরেতে ঢলিয়! ॥ 
তারপর উঠিয় মদ্দ ছুলছুলে চড়িল । 
বেঈমান এজিদ ফৌজ কতই মারিল ॥ 
মারিতে মারিতে টৈন্য ঢলিয়! পড়িল। 
পিন ছুই পরে সারা ছুন্তাই আন্ধইরে ঘিরিলরে__ 
হোঁসেন কান্দে, হোসেন কান্দে পানী হাতে লইয়া ॥ 
জারিগানের বিষয়-বস্ত যতই করুণ হউক না কেন, একটি যুদ্ধের পট- 
ভূমিকায় তাহ! বণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বীররসের সার্থক স্পর্শও আছে। 
এই জারিগান সম্পর্কেই বল! হইয়াছে, “জারীগান বাংলার মুসলমানদের 
চিরপ্রিয় করুণাত্মষক গান ।, জারীগানের মত ব্যথার সুর অন্য কোঁন গানে 
ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, নিষ্ঠটরতার বিরুদ্ধে এমন 
তীব্রভাবে অন্য কোন পলীগানে যুদ্ধ কর! হয় নাই। মান্থব অবস্থার দাঁস। 
চারিদিকে মরু ধূ ধু করিতেছে । এক বিন্দু বারি পাইবার উপায় নাই। 
পিপাসার্ত নরনারী বিশেষতঃ শিশুদের অসহা এবং অকথ্য যন্ত্রণা দেখিয়া! সত্যই 
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আমাদের বলিতে ইচ্ছা করে, “জহর গুলে আন রে জয়নাল জহর খেয়ে 
যাই মরে ।”৯ 

পূর্ববঙ্গের অন্তান্ত অঞ্চলে জারি বলিয়। পরিচিত যে গান শুনিতে পাওয়! 
যায়, তাহাদের মধ্যে উক্ত কারবালা যুদ্ধের কাহিনীর কোন উল্লেখ থাকে না, 
কিংবা! পূর্ব £মমনসিংহের জারিগান যে প্রণালীতে গীত হয়, তাহার সঙ্গেও 
সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায় না; অতএব তাহ জারিগাঁন নহে । 
পূর্ব £মমনসিংহের বহির্ভাগে সাধারণতঃ সারিগানই জারিগাঁন বলিয়া ভুল কর! 
হয়। সারিগান বা নৌক। বাইচের গান আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত নহে__ইহা 
পূর্ববঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত আছে । সেকথা পরে বলিব । 

পূর্ব্ব মৈমনসিংহ অর্থাৎ টমৈমনসিংহ জিলার নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও সদর 
মহকুমায় ঘাটুগান নামক এক শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে; পূর্ব 
মৈমনসিংহের একাস্ত সংলগ্ন অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম শ্রীহট্র ও উত্তর ত্রিপুরা ব্যতীত 
ইহ। বাংলাদেশের আর কোথাও প্রচলিত নাই। ইহা! কেবল মাত্র উপরোক্ত 
অঞ্চলেই যে সীমাবদ্ধ তাহা নহে, এই অঞ্চলের মধ্যেও ইহা বৎসরের নির্দিষ্ট 
সময়েই গীত হয়-_এই নিদিষ্ট কাল অতিক্রাস্ত হইয়া গেলে, বৎসরের মধ্যে 
ইহা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। ইহার বিবরণ বড়ই বিচিত্র, এস্পধ্যস্ত 
প্রামাণ্যভাবে কোথাও আজ পধ্যস্ত তাহা প্রকাশিত হয় নাই, সেইজন্য তাহ! 
এখানে একটু বিস্তৃত আলোচন) করিব । 

নিম্শ্রেণীর কোন ব্যক্তির গ্রহে যদি কোন বালক একটু সৌম্যদর্শন ও সক 
হয়, তবে তাহার মাতাপিতা কিংবা তদভাবে কোন অভিভাবক তাঁহাকে 
সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শী করিয়া তুলিবে। এই বিষয়ে অনেক সময় অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ কর! হইয়! থাকে । এই বালক বালিকার মত মাথায় 
দীর্ঘ কেশ রক্ষা করে। যখন সে আহুমানিক বার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে 
পদার্পণ করে, তখন সে নৃত্যগীতের ব্যবসায় আরম্ভ করে। এই প্রকার 
বৃত্যগীত-ব্যবসায়ী বালককেই ঘাঁটু বলে। সে তখন যে স্বাধীন ভাবে 
নৃত্যগীত ছার জীবিক1 অজ্জন করে, তাহা নহে । উপরোক্ত অঞ্চলের প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামেই এক ব! একাধিক সৌখীন ঘাঁটুগানের সম্প্রদায় থাকে। 


এ 
১৫ 
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সাধারণতঃ এই সম্প্রদ্দায়গুলি পরম্পর প্রতিযোগিতার মনোভাব লইয়াই গড়িয়] 
উঠে। এই সকল সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে উক্ত নৃত্যগীত-ব্যবপায়ী বালকের 
অভিভাবকের নিকট হইতে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট কালের জন্য এই কার্যে 
নিয়োগ করে। কিন্তু এই নিয়োগের মধ্যেও একটু বৈচিত্র্য আছে । বালকের 
অভিভাবক নিদ্দি্ট কালের জন্য তাহাকে উক্ত সম্প্রদায়ের হাতে তুলিয় দেয় । 
এই সময়ের জন্য তাহার ভরণ-পোষণের সকল দায়িত্বও উক্ত সৌখীন সম্প্রদায়- 
গুলিই গ্রহণ করে। তারপর এক একজন ঘাটু বালক লইয়া এক একটি 
সৌখীন ঘাটুগানের সম্প্রদায় গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়। বেড়ায়। ঘাটুগানের 
সময় বর্ধা ও শরৎকাল । পূর্বব মৈমনসিংহের বিস্তৃত জলাভূমির মধ্যে যখন বর্ধার 
জল সঞ্চিত হইয়া! “হাঁওর” বা সাগর বলিয়! ভ্রমোৎ্পাঁদন করে, সেই সময়ই 
ঘাটুগানের সময়। হাওরের বুকে বিস্তৃত নৌকার পাঁটাতনের উপর ঘাটুর 
আসর বসে, তাঁরপর হাওরের প্রাস্তবর্তী গ্রামগুলির ঘাটে ঘাটে নৌকা 
ভিড়াইয়! দিবারাঁত্র অব্যাহত এই গান চলিতে থাকে । গ্রামের ঘাঁটে ঘাটে 
ঘুরিয়! গান গাওয়া হইতেই বালকের নাম ঘাটু হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে 
যদি পলীর কোন উৎসব তখা দেয়, তবে সেই উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের আর বিরাম 
হয় না। ভাব্র মাসের প্রথম দিন মনসাঁর ভাসান উপলক্ষে বড় হাওরের পুর্বব- 
প্রাস্তবর্তী নিকৃলি নামক স্থানে এখনও শত শত ঘাটুর নৌক1 আসিয়া সমবেত 
হয়। বিজয়া-উৎসবের দিনও পূর্ববে কোন কোন অঞ্চলে ঘাট্রগানের বিশেষ 
সমারোহ হইত, কিন্ত পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে বিজয়! উৎসব অপেক্ষা মনসার 
ভাসান উতমবই অধিকতর জনপ্রিয় বলিয়া এই উপলক্ষে এখনও জনসাধারণ 
তুমুল সাড়া অনুভব করিয়া! থাকে । 

ঘাটুর দলে যে গান গাওয়। হয়, তাহার দুইটি ধারা । একটি ঘাটুসম্প্রদায়ের 
সমবেত সঙ্গীত, অপরটি ঘাঁটুর একক বৈঠকী সঙ্গীত । উভয়ই লোক-সাহিত্যের 
পর্যায়ভুক্ত ; কারণ, উভয়ের মধ্যে পরস্পর যোগন্ুত্র আছে । যখন ঘাটু- 
সম্প্রদায়ের লোক সমবেত কে সঙ্গীত গাহিতে থাকে, তখন ঘাটু বালক 
নিক্ষিয় হইয়া বসিয়া থাকে না-_তাহাঁকে নৃত্যের ভিতর দিয়! নীরবে সেই 
সমবেত কণ্ঠোচ্চারিত সঙ্গীতের ভাবটি বূপায়িত করিয়া তুলিতে হয়। ইহাই 
ঘাটুগানের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় আবেদন । পূর্বেই বলিয়াছি, ঘাঁটু বালক 
বালিকাদিগের মত দীর্ঘ কেশ রক্ষা করে, তারপর আসরে নৃত্যকালীন তাহার 
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পরিধেয় ধুতিটি মেয়েদের শাড়ীর মত করিয়া পরিয়। লয়, অঙ্গে মে আর কোন 
আভরণ ধারণ করে না, এমন কি নৃপুরও তাহার পায়ে থাকে না। সমস্ত 
রাত্রি কিংবা সমস্ত দিন ব্যাপিয়াই যদ্দি তাহার সম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্গীত 
চলিতে থাকে, তবে সমস্ত রাত্রি কিংবা দিন ব্যাপিয়াই সে মৌন নৃত্যের ভিতর 
দিয়। সেই সঙ্গীতের ভাবটি প্রকাশ করিতে থাকে । যখন সমবেত কণ্ঠে সকলে 
গাহিতে থাকে, 

কি বংশী বাঁজাইল গে! সই, আমার ছুষমন্‌ কালাচান্দে, 

আমার চউখের পানী ঝুইর। পড়ে, পরাণ কেবল কান্দে । 

ওলে আমাঁর সই, 

তখন ঘাটু বালক কেবল মাত্র ছইখানি নিরাভরণ হাত ও নীরব নৃত্য ভঙ্গির 
সহায়তায় দূরাগত বংশীধ্বনি ও তাহার সমস্ত দেহমনের উপর তাহার করুণ 
প্রতিক্রিয়ার ভাব অপূর্ব্ব কৌশলে ব্যক্ত করিতে থাকে । অঙ্গে আভরণ কিংবা 
আবরণের কোন বাহুল্য নাই, অথচ একমাত্র শিক্ষার গুণে সে যে নৃত্যভঙ্গি 
প্রকাশ করিবে, তাহা দ্বারাই যেন দূরাগত বংশীর্বনি ও প্রতি লোমকুপের 
ভিতর দিয়। তাহার প্রতিক্রিয়াটি পর্য্যস্ত দর্শকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া৷ উঠিবে । 
অথচ কোন জটিল মুদ্রা বা অঙ্গন্তাস যে ইহাতে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। 
ঘাটুনৃত্য বাংলার লোক-নৃত্যের এক পরম বিস্ময়কর স্থষ্টি। সহানুভূতির দৃষ্টি 
লইয়! কোন লোক-শিল্পলী ইহ উদ্ধার করিয়া আনিয়া! শিক্ষিত জনসাধারণের 
নিকট উপস্থিত করেন নাঁই বলিয়া, ইহা ক্রমে লোকচক্ষুর অস্তরাঁলে চলিয়া 
যাইতেছে। বর্তমানে চারিদিকে সমীজ-সংস্কারের ঘে সদিচ্ছা! দেখ] দিয়াছে, তাহার 
সম্মুখীন হইয়া ইহা অচিরকাল মধ্যেই বিলুগ্ঠ হইয়া যাইবার আশঙ্ক! আছে। 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘাটুসঙগীতের ছুইটি ধারা-__একটি ঘাটুসম্প্রদায়ের সমবেত 

সঙ্গীত, অপরটি ঘাঁটু বালকের একক গীত। সমবেত সঙ্গীতের কথাই উপরে 
বলিলাম, এখন ঘাটু বালকের একক (9০1০) সঙ্গীতের কথা বলিব। গান 
গাহিতে বসিয়া ঘাটুসম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে বিরাম গ্রহণ করে, তখন ঘাটু বালককে 
নৃত্যসম্বলিত একক সঙ্গীত পরিবেশন করিতে হয়। এই সঙ্গীতও প্রেম-সঙ্গীত। 
স্বক$ বালক নৃত্যের ভিতর দিয়া নিজের সঙ্গীতের ভাবটি যখন ব্যক্ত করিতে 
থাকে, তখন তাহীর শক্তির আর এক দিক প্রকাশ পায় । এই নৃত্যগীতের 
সঙ্গে নিতান্ত সাধারণ বাগ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, কিন্ত তথাপি ইহাঁর সৌন্দধ্যের কোন 
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অভাব অনুভূত হয় না। ঘাটুরদিগের একক সঙ্গীতগুলি একান্ত গীতিধন্ষ্ 
(15০ ), তাহা ব্যক্তিহৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতির সহজ বিকাশ মাত্র ; ক্কচিৎ 
রাধারুষ্ের নাম ইহাদের মধ্যে থাকিলেও এই রাধাকঞ্ণ বুন্দাঁবনচারী নহেন, 
বাংলার পল্লীর ধূলি-মলিন সম্তান। একটি সঙ্গীতের প্রথম পদটি এই__ 


জান্তাম যদি অবোধ গে ছাইলা, 
পরাপ ত দিতাম না। 

আর একটি সঙ্গীতের প্রথম পদ, 
আমি উড়িয়া বেড়াই ছুনিয়াঁর মাঝে 
মনের মানুষ পাইলাম না। 


ঘাটু বালকের বয়স পনর ষোল বৎসর অতিক্রম করিয়৷ গেলেই সাধারণতঃ 
তাহাকে তাহার এই ব্যবলাঁয় পরিত্যাগ করিতে হয় ; কারণ, তখন তাহার 
কথন্বর কর্কশ ও দেহ কিশোর-স্থুলভ কমনীয়তাহীন হইয়া যায় । যে সঙ্গীতের 
ভাণ্ডার সে সঞ্চয় করে, তাহ দ্বারা তখন কোঁন নৃতন ঘাটু বালককে সে অনুরূপ 
শিক্ষিত করিয়! তুলে। এই ভাবে শ্রুতি-পরম্পরায় ঘাটুগানগুলি সমাজের 
মধ্যে নিজেদের প্রাণ-ধার। রক্ষা করিয়া চলে । 

কোন সমসাময়িক বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়। ঘাটুগান রচিত হয় না, কিংবা 
ইহাদের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক ভাবের বিন্দুমীত্রও স্পর্শ অনুভব করা যায় না। 
ইহাই ঘাটুগানের প্রধান টৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যর গুণেই ইহা বাংলার লোক-' 
সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিবার অধিকারী । কিন্তু বাংলার 
লোক-সাহিত্য সংগ্রহকারীদিগের মধ্যে ঘাটুগানের উপর কাহারও উৎ্স্থক দৃষ্টি 
পতিত হয় নাই। ইহার একটি কারণ আছে। বর্তমানে নৈতিক বিচারে 
ঘাটুসম্প্রদ্ায় গুলির স্থান অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চতর হিন্দু 
ও মুসলমানের সমাজ নৃত্য বিষয়টি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না; অতএব যে 
অন্ষ্ঠানের নৃত্যই প্রধান উপজীব্য, তাহা ইহাঁদের সহাহ্থভূতি হইতে বঞ্চিত 
হইবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক । উচ্চতর হিন্দু-মুসলমানের সমাজই কালক্রমে 
সাধারণ স্তরের সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে--এই ক্ষেত্রেও 
তাহাই হইক্সাছে। এই সম্পর্কে আরও একটি কথ এখানে উল্লেখ করিতে 
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পাঁরা যায়। ব্যবসায়ী ঘাঁটু বালকের সঙ্গে সৌখীন ঘাটুসম্প্রদায়ের ষে সম্পর্কটি 
গড়িয়া! উঠে, তাহা সামাজিক বিচারে খুব সুস্থ বলিয়া বিবেচনা কর! যায় না। 
এই সকল কারণে ঘাঁটুর নৃত্য ও ঘাটুগাঁনের মধ্যে যত উচ্চাঙ্গ শিল্পগুণ ও রস- 
বোধই প্রকাঁশ পাক না কেন, সামাজিক দৃষ্টিতে সমগ্র ঘাটুর প্রতিষ্ঠানটিই হেয় 
হইয়া রহিয়াছে । অতএব এই অঞ্চলের উচ্চতর সমাজ ঘাটুগান বলিতে 
দুর্নীতিপৃর্ণ পললী-সঙ্গীতই বুঝিয়া থাকে; কিন্ত ঘাটুগানের মধ্যে ছুর্নীতির 
পবিচায়ক কোন উপকরণ নাই। তবে প্রেম বিষয়ও কেহ কেহ দুননীতির 
পরিচায়ক বলিয়! বিবেচন1 করিয়া থাঁকেন_ তাহাদের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ 
স্বতন্ধ | 

ঘাটুগান বলিতে ঘাঁটুসম্প্রদায় সমবেত কণ্ঠে যে সঙ্গীত গাহিয়া থাকে 
তাহাই বুঝায়, ঘাঁটু বালকের একক সঙ্গীত বুঝায় না। নিম্নোদ্ধত ঘাটুগানগুলি 
হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে ছুর্নাতির পরিচায়ক কিংব! 
অশ্লীলতা! কিছু মাত্র নাই, ইহারা উচ্চাঙ্গের প্রেম-সঙ্গীত ; কারণ, আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি, উচ্চাঙ্গের প্রেম-সঙ্গীত মাত্রই অশ্লীলতা -বঙ্জিত। অশ্ীলতা স্থুল 
দেহাশরয়ী, কিন্তু প্রেম সুশ্মে ভাবের গ্যোতক ; অতএব প্ররুত প্রেম-গীতিতে 
অশ্লীলতা নাই। নিম্নে কয়েকটি ঘাটরগান উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে 
ইহাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকট। ধারণা করিতে পার! ষাইবে। 

ঘাটুগানগুলি গাহিবার একটি বিশেষ ক্র আছে । স্থরের অন্তরালে ইহার 
কথাগুলি প্রায়ই প্রচ্ছন্ন হইয়! পড়ে : কারণ, স্থরই ইহাতে প্রধান, কথ প্রধান 
নহে । সেইজন্য অধিকাংশ ঘাঁটুগানেই পদান্তে মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। 
মিলের ইহাতে প্রয়োজনও বোধ হয় না, কথাগুলি স্থর করিয়া এমন ভাবে টানিয়। 
টানিয়া গাওয়া হয় যে, তাহাতে মিলের স্থান্টিও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
ইহা যে আদিম জাতির লোক-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহা! পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । 

প্রেমের সর্বোত্তম অংশই বিরহ ; ঘাটুগান উচ্চাঙ্গের প্রেম-সঙ্গীত বলিয়াই 
ইহারও বিষয় প্রধানতঃ বিরহ। দিগন্ত বিস্তৃত জলভূমির বুকে ভাসমান 
সবৃহৎ তরণীর অলস গতিতে যে একটি বিষাদের পটভূমিকা রচিত হয়, তাহার 
উপর পলীগায়কের কণনিংস্থত বিরহ-সঙ্গীতগুলি এক সহজ কারুণ্যের ত্য্টি 
করে; নিঙ্নোস্কত ঘাটুগাঁনগুলিই তাঁহার প্রমাণ। ্‌ 


২৩০ বাংলার লোক-সাহিত্য 
৯ 
আমার দুঃখের কথা কারে জানাই, লো সই, 
যাইতে যমুনার ঘাটে,-_-আলো সই, আমি তোরে 
আমার পরাণের দুঃখের কথা শুনাই ( ওলো সই )১-- 
চউখের জলে ভইরাছে আমার কাঙ্খের কলসী, লো সই! 
কোনখানে ষে বাজে বাঁশী, শুইনা হয় মন উদাপী-_ 
ঘরে যাইতে বারে বারে পথ ভূইল] যাই, ওলো সই ) 
আমার দুঃখের কথ! কারে জানাই, লো সই ! 
স্‌ 
সই লো, আর ন। যাঁইবাঁম যমুনার জলে, ( ওলো সই ) 
তোরা য। লো সই, যা লো তোরা, পরাণ আমার যায়! (লে সই) 
জলের ঘাটে চিকন কালা, লে। সই, জ্বালাইয়া৷ দিল দ্বিগুণ জ্বালা-_ 
কি যেজালায় আমার পরাণ যাঁয়, ওলো সই! 
আর ন। ষাইবাঁম যমুনার জলে । 
পূর্ব মৈমনসিংহের সংলগ্ন শ্রীহট্র জিলা হইতে সংগৃহীত এই কয়টি ঘাটু- 
গানের ১ মধ্যেও অনুরূপ ভাবের বিকাশ অন্থভব করা যাঁয়__ 
১ 
ও রূপ আমারই অস্তরে গে। রইল, 
আচাঁনক রূপ সই গো যমুনার কিনারে । 
জল ভরিতে গেলাম, সই গো, ধমুনার কিনারে, 
ঘাগুরী ভাসাইয়। গো জলে চাইয়! রইলাম রূপ পানে । 
স্ব 
কত বারে বারে করি গো মানা, ডুবাইও না কলসী, 
ও গো জলে ঢেউ দিও না গে সখী । 
একে ঘাঁটে চিকন গে! কালা, গলে শোঁভে বনমাঁল। 
হাতে মোহন বাশী। 
হ্টামের বাশীর স্বরে মন উদাসী গৃহে রইতে পারি না, 
খ্যাম কালাব্ধপ নিরখি, গগো জলে ঢেউ দিও না । 
১ মুঙ্গী আশন়্াফ উদ্দীন সাহেব কর্তৃক সংগৃষ্থীত, হাকামণি, পৃঃ ২//৯-২৮%০ 


আঞ্চলিক ২৩১ 


কালে। যমুনার বুকে চিকন কাল! শ্রীকৃষ্ণের ছায়াটি পড়িয়াছে, স্থির জলের 
দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়! সেই দ্ধূপ দেখিতেছি। জলে ঢেউ উঠিলে 
সেই ছায়ারূপটি অস্পষ্ট হইয় ঘায়। সখীকে বার বার অন্ছরোধ করিতেছি-_" 
জলে ঢেউ দিওনা, সেই বূপটি আমাকে প্রাণ ভরিয়া! দেখিতে দাও । 
এ 
বাজে বাশী গহীন কাননে গে। কি শুনাইলা হায়! 
মোহন মুরলী রবে প্রাণই যায়। 
যখন বন্ধে বাজায় গে। বাঁশী, শুনিয়। মন হয় উদাসী 
পিঞ্িরার পাখী গে হয়ে ঝুষিয়ে মরি । 
আকুল করিল চিত্র শ্টাম চিকন কালায় 
গো মোহন মুরলী রবে প্রাণই যায় ॥ 
আমি পিঞ্জরের পাখীর মত গৃহকোঁণে আবদ্ধ হইয় আছি, বাহিরের কোন 
সংবাদ জানি না, এমন সময় কাহার বাঁশীর শব্দ বাহির হইতে ভাসিয়া আসিয়। 
আমার জীবন আকুল করিয়া! তুলিল ! বুঝি এই জালায় আমার প্রাণ যাইবে, 
জাল। জুড়াইবার আর কোন উপায় হইবে না। 
উদ্ধত ঘাঁটুগানগুলির একটি বৈশিষ্ট্য অতি সহজেই চোঁখে পড়ে__ইহাঁদের 
মধ্যে পুর্ব মৈমনসিংহের নৈসগিক পরিবেশ যেন অতি সহজ নিবিড়তা লাভ 
করিয়াছে । হাওরের বিস্তার ও জলভূমির ন্সিপ্ধতাঁয় এই গীতিগুলি উদার ও 
কোমল হইয়া! উঠিয়াছে । 
ঘাট্রগাঁন প্রেম সঙ্গীত হইলেও ইহার ৫প্রমে মিলন নাই-__-কেবল বিচ্ছেদেই 
ইহার পরিচয় । সেইজন্তই ইহ একান্ত করুণ-রসাত্মক, না পাওয়ার বেদনাই 
ইহার মধ্য দিয়। শতধারায় ব্যক্ত হইয়াছে । 


প্রেমের অপরিপূর্ণ তায় জীবনে ঘষে নৈরাশ্ঠ দেখা দেয়, তাহার স্থগভীর 
অনুভূতিতে নিয়োদ্ধৃত সঙ্গীত দুইটি করুণ হইয়। উঠিয়্াছে-_ 
১ 
কি বৈলেছ মধুর স্থতানে, 
আরে আমার সোনার বরণ কোকিল 
কুহুরব কেন শুনাইলে ॥ 


ং৩২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


প্রিয়ার জালায় কোয়িলারে 
'জিউ মেরা দগছে 
কি আনল জ্ালাইলে ॥ 

শূণ্য দেখিরে কোয়িল] না হেরি কালিয়া বরণে । 

সেই না জালায় কোয়িলারে জিউ মের দগছে ॥ 

আরে কোন ন। দেশে ভাকৃরে কোয়িল তমালে তোর বাসা, 

কোন না দোষে প্রাণনাথে কৈরাছে নৈরাশা । 

মরণ কালে ভাইক্যরে কোয়িল পিয়া! নাম ধরে । 

জিউ জ্বলেরে কৈয়িল পিউ মের! কাহারে ॥৯ 

হে আমার সোনার বরণ কোকিল, মধুর শব্দে তুমি আমাকে কি বলিতেছ? 
তুমি তোমার কুহুরব কেন আমাকে শুনাইলে ? একেই আমি প্রিয়ের (বিরহে ) 
জালায় জালিয়া মরিতেছি, তুমি আবার তাহার উপর আমার বুকে কি অনল 
জালাইয়া৷ দিলে? কালোবরণকে না দেখিয়া আমি চারিদিক শূন্য দেখিতেছি। 
হে কোকিল, অন্ত কোনও দেশে গিয়া তুমি ডাক, আমি জানি না, কি 
কারণে প্রাণনাথ আমাকে নিরাশ করিয়াছেন ; আমার মৃত্যুকালে তুমি আমার 
প্রিয়ের নাম ধরিয়া ডাকি ও, আমার প্রিয় কোথায়? আমার প্রিয় কোথায়? 
হে কোঁকিল আমার অস্তর যে জলিয়! যাইতেছে । 
২ 
বংশী বাজে ও রামা, বংশী বাজে কোন না গাইন বনে, 
জিউরায় সমুজ নী মানে । 
ংশী হইল কাল-ভুজজি নী, 
ভংশিল রাধার পরানি 
বিষে অঙ্গ জর জর বাচি কেমনে, 
জিউরায় সমুজ না৷ মানে ॥ 
কোন গভীর বনে বাশী বাজিতেছে, প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মানিতে 

চাহে না। বংশী কাল ভূজঙ্গিনী হইয়া বাধার প্রাণ দংশন করিল, বিষে 
দেহ জর্জরিত হইল, বাঁচিবার কোনও উপায় নাই-প্রাণ প্রবোধ মানে না। 


গান দুইটি মৌলভি সিরাজুদ্দিন কাশীমপুরী কর্তৃক সংগৃহীত: 


ব্যবহারিক 


সামীজিক কিংবা পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক আচারানুষ্ঠান সম্পর্কে 
সে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়। যায়, তাহা ব্যবহারিক গীত বলিয়া উল্লেখ 
করিতে পার! ষাঁয়। ইংরেজিতে ইহাকে 11710610108] ৪0718 বলা হয়--ইহাঁর 
প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার নিদিষ্ট ব্যবহারিক ক্ষেত্র ব্যতীত ইহ] অন্যত্র 
কদাচ গীত হয় না। বিবাহের গীতই ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । 
পল্লীর বিভিন্ন পরিবারের বিবাহাহুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন উপলক্ষে ইহাদের 
ব্যবহার নাই । এই দিক দিয়! বিচার করিলে অন্যান্য লোৌক-সঙ্গীতের তুলনায় 
ইহাদের সীম। নিতীস্ত সঙ্কীর্ণ; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে রচনার কোন উৎকর্ষ 
অনুভব করা যাঁয় না। উচ্চতর সমাজে জন্ম হইতে আর্ত করিয়৷ মৃত্যু পথ্যন্ত 
ব্যক্তিজীবনের প্রায় প্রত্যেকটি সংস্কার অবলম্বন করিয়া এই প্রকার সঙ্গীত 
প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্বববঙ্গেই ইহাদের প্রচলন সর্বাধিক । 

জীবনের ধারাবাহিক হ্ুত্র অবলম্বন করিয়া! এই ব্যবহারিক গীতির পরিচয় 
দিতে হইলে প্রথমেই গর্ভাধান বিবাহ-সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিতে হয়। 
গর্ভাধান বিবাহোঁপলক্ষে পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের সম্ত্াস্ত পরিবারে 
নারীগণ এই গীত গাহিয়৷ থাকেন । এই সকল সঙ্গীতের নায়ক-নায়িক1 সর্বত্রই 
রাম-সীতা, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। অবশ্য এই রাম-সীতার চরিত্রের মধ্যে 
রামায়ণোক্ত কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নাই, কেবল নায়ক-নায়িকার নাঁম ছুইটিই 
রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে মাত্র । গর্ভাধান-বিবাহ ব্যতীতও পঞ্চা মৃত, 
সীমস্তেন্নয়ন, সপ্তামৃত, সাধভক্ষণ প্রভৃতি উপলক্ষে বিষয়াহগগ বিভিন্ন গীত 
প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ সীতাঁদেবীর গর্ভকালীন বিভিন্ন 
অবস্থাই বণিত হইয়া থাকে । ইংরেজি লোক-সঙগীতে ইহাকেই 0:9809005 
৪018 বলে। মধ্যভারতের সকল আদিবাশী সমাজেই অনুরূপ সঙ্গীতের প্রচলন 
আছে। পূর্ব মৈমনসিংহে প্রচলিত এই প্রকার একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে-_ 

অযোধ্যা নগরে উঠে গো জয়াদি জোকার । 
শুনি নাগরিয়া লোকে গে লাগে চমৎকার ॥ 


২৩৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ঢাকঢোল বাজে রঙ্গে গো নাচে প্রজাগণ। 
ভাণ্ডার খুলিয়া সবে গো করে ধন বিতরণ ॥ 
ব্রাহ্মণেরে দিল! রাজা গে ধনরত্ব দান । 
হুপ্ধবতী গাভী দিল! গে। সহিত রাউখ খাল ॥ 
এক ছুই দিন করি গে! পঞ্চমাস গেল । 
গর্ভের লক্ষণ গে ক্রমে প্রকাশ হইল ॥ 
জ্যেঠি খুড়ি মিলি সবে গে সাধ খাওয়াইল। 
জয়রবে অযোধ্যাপুরী গে ভরিয়া! উঠিল ॥ 
অলপ হইল গে। তনু মুখে হাই উঠে । 
সোনার পালক্ক ছাড়ি গো! ভূমে পড়ি লুটে ॥ 
পোড়া মাটি খায় গে। ঘুমে ঢুলে ছু'নয়ন। 
চন্দ্রাবতী কয় গো এই গর্ভের লক্ষণ ॥ 


ইহাতে চন্দ্রাবতী নামক একজন কবির ভণিতা পাওয়া! ধাইতেছে। স্থানীয় 
কিংবদস্তী অনুসারে এই চন্দ্রাবতী খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি মনসা-মঙ্গল 
বচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্তা। ইহা যে মহিলাকবির রচিত, সে”বিষয়ে 
কোন সংশয় নাই, তবে এই প্রকার সকল গীতই যে একমাত্র চন্দ্রাবতীরই 
রচনা, তাহা নহে; পলীগায়িকাগণ নিজেদের রচনাও যে অনেক সময় তাহার 
নামে আরোপ করিয়াছেন, তাহ] বুঝিতে পারা যায়। 
শিশুর গর্ভবাসকাঁলীন বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনীমুলক সঙ্গীতের পর শিশু ভূমিষ্ট 
হইলে তাহার প্রথম জাতকম্মকাঁলীন যে সঙ্গীত শুনিতে পাওয়! যায়, তাহার 
একটি নিদর্শন নিক্সে উদ্ধত করা যাইতেছে, ইহাও পূর্ব ঘমমনসিংহ অঞ্চল 
হইতেই সংগৃহীত এবং উক্ত চন্দ্রাবতীর নামেই প্রচলিত । 
দ্রশমাস দশদিন গে পৃশিত হইল । 
সর্ব স্থলক্ষণ শিশু গে ভূমিষ্ঠ হইল ॥ 
স্বর্ণ কাটারিতে গো ধাই নাঁড়ী ছেদ করে। 
জয়াদি জোঁকার পড়ে গো কৌশল্যার মন্দিরে ॥ 
দূতে গিয়া বার্তী কইল গেো৷ দশরথের আগে । 
হিরামণ মাশিক্য দিয়! গো রাজা পুত্র দেখে ॥ 


ব্যবহারিক ২৩৫ 


সুগন্ধি চন্দন ঘত ছিটাঁয় গে রাজপথে । 
শিশু দেখতে রাজগণ গে! আইল শূন্য রথে ॥ 
নেতের পতাকা উড়ে গে প্রতি ঘরে ঘরে । 
বলিদান বাছ্যভাঁগ গো দেবের মন্দিরে ॥ 
আত্রশাখে পূর্ণ কুস্ত গে তীর্ঘথজলে ভরি । 
হুলাছুলি কুলকুলি গে। দেয় কুলনারী ॥ 
যতেক নাটুয়াগণ করে গে নাচগান । 
আনন্দেতে তোঁলপাঁড গে। করে পুরীখান ॥ 
এখানে একটি বিষয় উল্লেখঘোগ্য । পুক্র-সম্ভানের পরিবর্তে কন্যাসন্তান 
জন্মগ্রহণ করিলে জনক-গৃহে সীতার জন্মবৃত্তাস্তই গীত হইবে, কিংবা এই 
সঙ্গীতটির মধ্যেও দশরথের নামের পরিবর্তে জনকের ও কৌশল্যার নামের 
পরিবর্তে জনক-মহিষীর নাম যোগ করিয়া লওয়া! হইবে । বলাই বাহুল্য যে, 
এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । 
এই ভাবে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন উপলক্ষ্যেও বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হইক্ষা থাকে । 
ইহাদের মধ্যেও শ্রীবামের অন্নপ্রাশন ও উপনয়নের বিষয়ই অবলম্বন কর] হয়। 
এই সকল সঙ্গীতেও কোন উচ্চাঙ্গ কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ পায় না। 
ব্যবহারিক সঙ্গীতের মধ্যে বিবাহ-সঙ্গীতই সর্বোংকষ্ট । বিবাহের আচার 
বিস্তৃত ও জটিল। ইহাই সামাজিক জীবনের সর্ববাঁপ্রেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান | 
ইহ কেবল একটি ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র নহে, বিশেষ 
কোন পরিবারে ইহাঁর অনুষ্ঠান হইলেও ইহার সম্বন্ধে লোৌক-সমাঁজ সমগ্র ভাবে 
সচেতন হইয়া থাকে, ইহার বিভিন্ন আচাঁরে লোক-সমাজভূক্ত ব্যষ্টি মাত্রই 
অংশ গ্রহণ করে । নাগরিক জীবনে বিবাহ ব্যক্তিগত অথব! পারিবারিক 
অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্ত পলীজীবনে ইহ। বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান । সেইজন্য 
লোক-সমাজের মধ্যবর্তী বিশিষ্ট কোন পরিবারের বিবাহোতৎসবে সমগ্র সমাজই 
অংশ গ্রহণ করিয়৷ থাকে । বাংলার প্রতিবেশী উপজাতিসমূহের পলীতে 
এই বিবাহানষ্টানের দলগত (০০022709081 ) পরিচয় অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া 
অঙ্গভূত হয় । 
বাংলার হিন্দুর বিবাহাচারের দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ-_-একটি বৈদিক ও আর 
একটি লৌকিক । এদেশের শিষ্য এই যে, এখানে একটি:আর একটিকে 


২৬৬ ংলার লোক-সাহিত্য 


সম্পূর্ণ গ্রাস না করিয়া উভয়েই সমাস্তরাঁল ভাঁবে অগ্রসর হুইয়৷ চলিয়াছে। 
বৈদিক আচারের মধ্যে যেমন পুরোহিতের স্থান, লৌকিক আচারের মধ্যেও 
তেমনই নারীর স্থান। সেইজন্ত লৌকিক আচার স্ত্রী-আচাঁর নামে পরিচিত। 
বৈদিক মন্ত্র দ্বারা যেমন বৈদিক আচার পালন কর। হয়, তেমনই বাংলা গীত 
গাহিয়া লৌকিক আচারগুলি নিম্পন্ন করা হয়। মেয়েলী গীতই স্ত্রী-আ'চারের 
মন্ত্রত্বরূপ । বিবাহের প্রস্তাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পধ্যস্ত প্রত্যেক 
আ্ী-আচারেই বিষয়ান্ুরূপ সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। আদিম জাতির বিবাহ 
কেবল মাত্র স্ত্রী-আচার দ্বারাই নিম্পন্ন হয়, পুরুষের তাহাতে বিশেষ কোন স্থান 
নাই । বাংলার সমাজেও ব্রাঙ্গণ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পুর্বে স্্রী-আচাঁরই 
বিবাহের একমাত্র আচার ছিল, সেইজন্য আজ পধ্যস্তও ইহা এত শক্তিশালী । 
আনুষ্ঠানিক ভাবে নদী কিংবা পুকুর ঘাট হইতে জল ভরিয়া আনিয়া বর 
কিংব। কনেকে স্নান করাইবার জন্য তে মেয়েলী সঙ্গীত গীত হয়, তাহা 
জলভর1 কিংব! জল সইবার গীত নামে পরিচিত । এই উপলক্ষ্যে এই গীতটি 
পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই স্থপরিচিত-_ 
চল, সখি, যমুনায়, 
বাঁশী ভাকে-_ আয় আয়, 
দিনমণি অন্ত চলে যায়। 
এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য কর! যাইতে পাঁরে। পুর্বে বলিয়াছি যে, 
রাম-সীতার প্রসঙ্গই বাংলার মেয়েলী বিবাহ-সঙ্গীতের উপজীব্য । কেবল 
বাংলা দেশের নহে, উত্তর ভারতের “সর্বত্র উচ্চতর হিন্দুসমাজে বিবাহোপলক্ষে ' 
যে মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাঁওয়! যাঁয়, তাহাঁদেরও উপজীব্য রাঁম-সীতারই 
বিবাহ-প্রসঙ্গ । কিন্ত উপরি-উদ্ধত অংশে যমুনার উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে যে, এখাঁনে রাম-সীতার বিবাহ-প্রসঙ্গের পরিবর্তে রাধারুষফ্জের প্রণয়- 
প্রসঙ্গই প্রবেশ লাভ করিয়াছে । কিন্তু একথা সত্য নহে-_বাধাকষ্জের প্রসঙ্গ 
ংলার বিবাহ-শঙ্গীতের মধ্যে স্থান পায় নাই । তবে বাংলার লোক-সঙ্গীতে 
যত নদীর উল্লেখ কর] হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকেরই নাম যমুনা__বাংলার 
লোক-মানসে (1910 2200 ) যমুনা ছাড়া নদী নাই, এমন কি গঙ্গ-ভাগীরথীও 
সেখানে অজ্ঞাত । এই যমুনার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক থাকিতে ও পারে, নাও 
থাকিতে পারে । 


ব্যবহারিক ২৩৭ 


এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাধাকৃষ্জের সম্পর্কের মধ্য দিয়া! যত উচ্চ 

আধ্যাত্মিক আদর্শই স্থাপিত হউক ন! কেন, ইহ] গাহস্থ্য কিংবা পারিবারিক 
জীবনের আদর্শের বিরোধী । বিবাহ পারিবারিক জীবনের একটি বাস্তব 
সংস্কার, সেইজন্য রাধাকষ্ণ-প্রেমের আধ্যাত্সিক আদর্শ ইহার উপর আপন 
সমুচ্চ মহিমা বিস্তার করিতে ব্যর্থকাঁম হইয়াছে । অতএব রামাঁয়ণ-বন্দিত 
চরিত্র রাম-সীতাই ইহার উপজীব্য হইয়াছে । যেমন, বরের বিবাহ-সঙ্জা 
উপলক্ষ্যে শুনিতে পাওয়। যায়__ 

জোঁগা রে মঙ্গল ধ্বনি, 

আইস, আইস, ওরে বাছ। নীলমণি ! 

ঘরের থনে জিজ্ঞাসেন মাঁয়ে__ 

পি কি শোভে আমার রামের গায়ে ?, 

হস্তে শোভে হস্তজ্যোতি, 

গলায় শোভে রামের গজমোতি 1 

“রৌদ্রে ঘাইমাছে বাছা, 

ক্ষুধায় ঘাইমাছে বাছা, 

কি চন্দ্রবদন ওগে। রামের মা।' 

“কই গেল] রামের দাঁসী ! 

গাম্ছ? আন রামের বদন মুছি ।১. 

অঞ্চলে বান্ধিয়া! কড়ি। 

ষাঁন ওগো রামের ম! বাইণ্য। বাড়ী। 

হাদেরে বাইণ্যা ছেইলা, 

কত লইবা রে তোমার সিন্দুর তোল ?, 

“আমার সিন্দুরের মূল্য সোনার পাচ কড়া, 

ওগে। রামের মা।, 
অতএব এই রাম যেমন অযোধ্যার রাজপুত্র রামচন্দ্র নহেন, তাহার জননীও 

কোশল-রাজকন্তা কৌশল্যা নহেন। এখানে রামের জননী গামছা দিয়া পুত্রের 
গায়ের ঘাম মুছিয়া দ্িতেছেন, আঁচলে কড়ি বাধিয়! লইয়া বেণের বাড়ী হইতে 
তাহার বর-সঙ্জার জন্য নিজেই সিন্দুর কিনিয়। আনিতে যাইতেছেন। এই 
বাঙ্গালী রামই বাংলার বিবাহ-সঙগীতের নায়ক । 


২৩৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বিবাহের আর একটি সত্রীআচার বর-কন্তার পাশাখেল | এই উপলক্ষ্যে 

পূর্ব মৈমনসিংহে এই মেয়েলী গীতটি শুনিতে পাওয়! যাঁয়__. 
স্থখ-বসস্তের কথা গো শুন সবীগণ। 
রতন-মন্দিরে বসি গে। কৌশল্যা নন্দন ॥ 
উপরে চান্দোয়! টাঙ্গায় গেো৷ নীচে শীতল পাটি। 
রামশীতা বমিলেন গে! হাতে পাশার কাটি ॥ 
আবের পাখায় বাতাস গো করে সবীগণ। 
কৌতুকে করেন রাম গে! প্রেম-আলাপন ॥ 
গুয়। পান খায় কেহ গে! হাসে খলখলি। 
চান্দে রে ঘেরিয়া যেন গে। তারার মণ্ডলী ॥ 
স্বর্ণের গুটিতে গে ঘর সাজাইয়| । 
রামচন্দ্র খেলে পাশা গে! সীতারে লইয়া ॥ 
লক্ষ্মীর সহিত পাশা গো খেলে নারায়ণে । 
ইন্দ্র যেন খেলে পাশ গো শচীরাণী সনে । 
মদনের সহিত পাশা গো! খেলে যেন রতি । 
হরের সহিত কিংব। গে। খেলায় পার্বতী ॥ 


বিবাহের স্ত্রী-আচাঁর সম্পকিত এই পাশাখেলায় সীতা সর্বদ। জয় লাভ 
করিয়। থাকেন, রাম সর্বদাই পরাজিত হ'ন। এই উপলক্ষ্যে সঙ্গীত শুনিতে 


ঠা রর 


পাওয়। যায়» 4 
ছি, ছি, ছি, 
লাজে মরি, 
শ্রীরাম হারিল খেলায়, 
জিতল জানকী । 

কন্তা-বিদায় বাঙ্গালী গৃহস্থ-পরিবারের বিজয়া, বিবাহোৎসবের ইহাই 
করুণতম অংশ । ইহা অবলম্বন করিয়াই সর্বোৎকৃষ্ট বিবাহ-সঙ্গীতগুলি রচিত 
হইয়াছে । উৎসব শেষ হইতে না হইতেই কন্তার গৃহে বিদায়ের শানাই করুণ 
স্বরে বাজিতে আরম্ভ করে- মাতাঁপিতা ও ভাই-ভগিনীদের হৃদয়-বেদন! 
তাঁহার ভিতর দিয়া যেমন ব্যক্ত হয়, পল্লীরমণীদের স্থধাক নিঃস্যত করুণ 


ব্যবহারিক ২৩৯ 


সঙ্গীতের ভিতর দিয়াও তাহা তেমনই ব্যক্ত হইতে থাকে । তাহার গায়, 
আগে যদি জানতাম রে মক্সনা, 
তোরে নিবে পরে রে হুন্দর ময়নামতি রে। 
পাঁটার চন্দন পাটায় না থুইয়া, 
তোরে লইততাম কোলে লো সুন্দর ময়নামতি রে ॥ 
সহশ্্ গৃহকশ্মের মধ্যে মাতা যে তাহার কন্তাকে এতদিন যত্ব-সমাঁদর করিতে 
পারেন নাই, তাহাকে বিদায় দিবার মুহূর্তে সেকথাই আজ তাহার বার বার 
মনে হইয়। তাহাকে ব্যথিত করিতেছে । কিন্তু তখন কে জানিত যে, যে-সস্তান 
তাহার নাড়ী ছি'ডিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়!ছে, তাহাঁকে অন্তে এমন ভাবে একদিন 
আসিয়া লইয়া যাইবে-__ 
আধেক গাঙ্গে ঝড় বৃষ্টি, 
আধেক গাঙ্গে বিয়া রে স্থন্দর ময়নামতি রে। 
ময়নারে যে নিয়া গেল 
চিলের ছোও দিয়া রে সুন্দর ময়নামতি রে ॥ 
একটি পরিবার আজ নববধূকে বরণ করিয়া লইবার আনন্দে পরিপূর্ণ, আর 
একটি পরিবার কন্তাকে বিদায় দিবার ব্যথায় কাতর । স্থখে ছুঃখে যে ছোট 
মেয়েটি এতকাল মার চারিপাঁশ ঘিরিয়া থাকিত, তাহাকে কে কোথা হইতে 
আসিয়া যেন ছে] মারিয়া লইয়। চলিয়া! গেল । মাতপিতাঁর মনে এই বেদনার 
অনুভূতি কি তীব্র হইয়। বাজিয়াছে__ 
ময়নার বাপে কান্দন কান্দে চালের বাতা ছোটে, 
ময়নার মায়ে কান্দন কান্দে গাছের পাতা ঝরে লো 
সুন্দর ময়নামতি লো। 
ঘরের থড়ে। চাল খসিয়। পড়িতেছে, পিতার সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, কন্যার 
ব্যথায় তাহার হৃদয় অভিভূত ; জননীর ক্রন্দন শুনিয়। যেন গাছের পাতা ঝরিয়। 
পড়িতেছে। কাঁলিদীস-রচিত “অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্» নাটকের চতুর্থ অস্কটি বাংলার 
গৃহ-প্রাঙ্গণে এই ভাবে অভিনীত হয়। 
পূর্বব ও উত্তর বঙ্গের মুসলমান সমাজেও বিবাহোঁপলক্ষে অনুরূপ মেয়েলী 
সঙ্গীত প্রচলিত আছে। তবে ইহাদের মধ্যে শ্বভাবতঃই রামসীতা কিংবা 
রাধাকষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না; অতএব ইহাদের মানবিকতার 


২৪* বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


আবেদন আরও প্রত্যক্ষ। উত্তর বঙ্গের মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ- 
সঙ্গীতের এখানে কিছু নিদর্শন দেওয়া] যাইতেছে । 
পাত্র এবং পাত্রীর বিবাহ স্থির হওয়া হইতে শেষ পধ্যস্ত উত্তর বাংলার 
মুসলমান সমাজে নানা প্রকার গীত প্রচলিত আছে । স্থান ও পরিবারভেদে 
তাহার তারতম্য যথেষ্ট । বরের স্নানের পূর্ববে গীত শুনিতে পাওয়া যায়, 
ছাওয়াল দামান্‌ হারে গা ধুইবে রঙে ! 
আল্লারে, কেউ নাই তার সংগে । 
দামীনের মাও উইঠ্যা1 বলে 
বাপ. ধন্রে আমি আছি তোমার সংগে ॥ 
আসান হইলে জলের দরকার-_যিনি এয়ো তিনিই জল আনিতেঞ্পারেন-_ 
এলো রাই, আমর! জল ভরিতে যাই, 
ভরণ ভরা হইলে আমরা ব।ড়ীতে লয়্য। ষাঁই। 
এসে! রাই, আমরা দোঁল। সাজাতে যাই। 
দোল! সাজান হলে আমরা ন'শার ঘরে যাই ॥ 
এখানে “নওশা অর্থাৎ বর-_“ছুলহিন* অথবা] কন্তাঁও অবস্থাভেদে বল! হয়। 
“নওশা*র বিবাহ সম্পন্ন হইবে--এইবার ক্ষীর খাইবার পালা । কিছুক্ষণ 
পরেই পাত্র রওনা হইবে__ 
ছুধে ফলে রেন্ধেছি ক্ষীর 
খাও খাওরে বাছা, 
মায়ের হাতের ক্ষীর খা বাছ।। * 
শেষের লাইনটি সমন্বরে। সকল মেয়েরা মিলিয়৷ গাঁহিবে | এইবার যান্রার 
আয়োজন হইতেছে £ 
ভাঁর সাজে বৈরাতী সাজে, সাজে মিঠাইর ভার 
রে দামান যায়, সোনার চান্‌ যায়। 
আধেক পথে যাইতেরে দাযান 
মিঠাই ন৷ বিলায় । 
আতরাই গায়ের মিঞার সব 
হাত পাতিয়। লেয় ॥ 
ইহাতে বরপক্ষের ধনদৌলতের পরিচয় প্রকাশ পাইল। 


ব্যবহারিক ২৪-১ 


বর আপিয়। পৌছিল-_ 
দামান আইল সোনার পির্হান পরিয়া রে। 
দামান আইল সোনার সড়ক ধরিয়ারে ॥ 
যাইতে যাইতে নজর পইল বাণিয়ার দোকাঁনেরে । 
দে রে ভাইরে ভালে দেইখে স্থরমা রে। 
আমি যাবে সাঁজাদীর মহলে রে ॥ 
বাজে বাজে ঢোল নহবং বায রে। 
বাজে নৃপু উমুর ঝুমুর রে ॥ 
এয়োর। একটু ঠাট্র। করিয়া লয়__ 
নয়! দামান বাজায় হারমন লিচুফল গাছে। 
বাবাঁর৷ আন্যাছে টৈয়ের ভ।রমণ 
গলিতে রাখ্যাছে ! 
উছট্‌ লাঁগিয়৷ দৈয়ের 'ভারমণ 
পড়িয়া গিয়াছে ॥ 


তকোঁন কোন স্থানে বিবাহের রাত্রে এয়োগণ বাসর জাগিয়া গায়-__ 
আজ আমরা বাসর বঞ্চিত। 
যদি বানর বঞ্চ হে বিবি নাকের মানান নোলক বে 
আজ আমরা-" ॥ 
যর্দি বাসর বঞ্চ হে বিবি_কাঁণের মানান ঝুম্কাঁরে 
আজ আমরা'""॥ 
ইত্যাদি প্রতিটি অলঙ্কারের নাম করিতে হইবে । 


বিবাহ হইলে পুত্তরকন্তা হইবেই-_কণীজেই সব এয়োগণ মিলিয়। কন্ঠাকে 
একটু ঠাট্ট। করিয়। লয়, কাপড় দিয়! একটি পুতুলও তরী কর] হয়-__ 
ছাওয়াল কান্দে রে। 
চাচীর কোলে যাইতে ছাঁওয়াঁল 
চল্‌ বল্‌ চল্‌ করে রে 
খল্‌ বল্‌ খল্‌ বল্‌ করে রে॥ 


১৬ 


২৪২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বাড়ীর বৃদ্ধা পিতামহী অথবা মাতামহী এসব ব্যাপারে বিশেষ অংশ গ্রহণ 
করেন-__-বলেন নাচ হউক-_ 
খৈ খৈ করিয়া! মরি &খ কেন মিলে না, 
নাঁচো ওহে নাঁচনাওয়ালী মা কেন হেলে না? 
মাতা কেন হেলে না ওলো পাঁও কেন পড়ে না? 
এই গানগুলির মধ্যে এমন অনেক গান আছে, যাহা বহু পুরাতন যুগের 
ইঙ্গিত দেয়, সেদিন ঘরে ঘরে চরকার ব্যবহার ছিল। স্বামী দৃূরদেশে বাণিজ্যে 
গিয়। স্ত্রীর জন্য একটি চরকা আনিয়াছে-_ 


স্বামী- কেমন চরকা আন্যাছি দেখো 
কেমন চরকা দেখোঁসে আন্যাছি । 
সর ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর-__ 
আমার বাপের সাত মহলা ঘর-_- 
উওতো৷ চরকায় আমি সত। কাট্যাছি ॥ 
স্বামী_ যদি সত কাট্যাছ বাণী, 
আন সত দেখিরে আমি । 
সী ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর, 
আমার চাচার পাঁচ মহলা ঘর-_ 
উওতে। সুতায় আমি কাপড় বুন্তাছি। 
ব্বামী__ যদি কাপড় বুন্যাছ রাণী,£ 
আনো কাপড় দেখি রে আমি। 
স্ত্রী ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর, 
আমার ভায়ের তিন মহলা ঘর, 
উওতো কাপড় আমি ছিড়্যা ফেল্যাছি। 
স্বামী যদি কাপড় ছিড়্যাছ রাণী, 
আনো তেন। দেখি রে আমি । 
স্্- ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর, 
আমার ভা,য়ের চার মহলা ঘর, 
উওতো তেনাকস আমি ক্যাথা পিক়্যাছি ॥ 


ব্যবহারিক ২৪৩ 


স্বামী-_- বদি ক্যাথ। সিয়াছ রাণী, 

আনো ক্যাথা দেখি রে আমি । 
স্ী- ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর, 

উওতে। ক্যাথা আমি বেচ্যা ফেল্যাছি । 
স্বামী-__ যদি ক্যাঁথ। বেচ্যাছ রাণী, 

আনে পয়সা দেখি রে আমি । 
স্ী- ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর, 

উওতে। পয়সায় আমি পান কিন্তাছি। 
স্বামী-- যদি পান কিন্যাছ রাণী, 

আনে পান দেখি রে আমি । 
সী ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর, 

উওতো পান আমি খায়্যা ফেল্য।ছি। 
স্বামী__ যদি পান খায়্যাছ বাণী, 

হাসো দেখি সোনার বরণী ॥ 
স্ী-- ও ভিন্‌ দেশী সওদাগর, 

ওই না হাশি দিয়ারে আমার ঠোট না রাডাইছি ॥ 

গীতটি আরও নানা রকমে পাওয়া যায়। 


উভয়ের স্থখের সংসার জমিয়। উঠিয়াছে, কিন্তু বসিক্স! খাইলে বাজার 
দৌলতও ফুরাইয়া যাঁয়। কাজেই স্বামীকে বাণিজ্যে যাইতে হইতেছে-_ 
কাঁচা ডালিম কুচুর মচুর, নাগর, পাঁক ডালিমে রল-_ 
নাগর কি দোষে ছাড়িয়া যাঁও। 
তুমি যাইছে। দূরের বাণিজ্যে নাগর-__ 
নাগর, বামাল রাখ্য। যাও । 
তোমার কী মনে হইলে নাগর 
নাগর, বামাল তুল্য লিব হাতে ॥ 
বিদায়ের রাত্রি প্রভাত হইল-_ 
রাজার বেটা স্বোয়ামীরে তুমি 
বাণিজ্যেতে যাও । 


২৪৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


একটু খানিক দ্রাড়াওরে প্রাণ একটুখানি দাড়াও 
নাগর- পান খায়্যা যাও । 
কিবা ফরমাস করবোরে প্রাণ 
শ্বশুর আছে ঘরে । 
শ্বশুরের জন্য দস্তার বাধা হুকা আন্ত রে। 
বুড়া শাশুড়ীর জন্য আহ্য রে চরক আর চরকী । 
ছয় জায়ের জন্য আন্য রে স্বোক্সামী, ছয় জোড়া বোলাকী 
আরে ছয় জোড়া চুলের জড়ি__ 
আমার জন্য আন্তরে শ্বোয়ামী 
জড়ি পাড়ের শাড়ী ॥ 


উত্তর বঙ্গের অজন্ত্র বিবাহের গীতে হিন্দু বিবাহ-সঙ্গীতের প্রভাব বিদ্যমান ।৯ 
নিয়োদ্ধত সঙ্গীতটি চট্টগ্রাম জিলাঁর মুললমান সমাজ হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে ; আহ্ুষ্ঠানিক ভাবে বরের ক্ষৌরকশ্মের সময় ইহ1 গীত হয় _ 
সোনার নাপিত1 রে, 
আয়ার অ বাড়ী যাইবা, 
সোনার নরইং রূপার বাটি 
সাঙ্গি করি নিবা; 
ও সোনার নাপিতা রে, 
ভাল৷ করি কাম! নাগ্সিত, 
বাপের ছুলভ পুত রে। 
চিকণ করি কাম নাপিত 
হুন্নর তুলি কামা নাপিত, 
মায়ের দুর্লভ পুত রে ।২ 
মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজের মতই প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী-আঁচাঁরই পালন 
করা হয় এবং প্রত্যেক আচার সম্পর্কেই মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়। যায় । 


১ গানগুলি মৌলভি আনরাফ সিদ্দিকি কর্তৃক উত্তর বাংলার বাজসাহী হইতে সংগৃহীত । 
২ মাসিক মোকম্মদী, আযাঢ, ১৩৪২-পৃত ৬৪৭ 


ব্যবহারিক ২৪৫ 


কোনও কোনও অঞ্চলে বর কশের পাশ! খেলাও প্রচলিত আছে) ফরিদপুর 
দিল। হইতে মংগৃহীত পাশাখেলার একটি গান এই প্রকার 
গালের কোলে ভাঙ্গের গাছটি, 
ও ভান লো, চিরল চিরল পাতা না৷ রে। 
তারির না তলে তাঁরির ন। তলে 
ও ভান লো, খেলায় রঙ্গের পাঁশ। না রে। 
পাঁশ। না খেলিতে পাশার বুঝাঁন বুঝাইতে 
ও ভাঁন্থ লো ঘুমে কাতর €হল নারে । 
উদ্ধৃত গীতিগুলি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, হিন্দুসমাজে প্রচলিত 
বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যে যেখানে রাম-সীতার উল্লেখ আছে, সেখানেই রচনা 
কতকট! কত্রিম ও নিস্পাণ হইয়া উঠিয়াছে । কিন্ত মুসলমান সমাজের মেয়েলী 
সঙ্গীতগুলির সম্মুখে এই বিষয়ে কোন আদর্শ নাই বলিয়া ইহাদের মধ্যে 
মানবিকতাবোধের স্বাধীন বিকাশ অনুভূত হয় ; অতএব লোক-সঙ্গীত হিসাবে 
ইহারা অধিকতর সার্থক । মুসলমান সমাঁজে প্রচলিত আরও একটি মেয়েলী 
বাসর-সঙ্গীত এই-_ 
দেশাল সিন্দ্ুর চাঁয় না রে ময়না, 
আবেরি ময়ন। ঢাকাই সিন্দুর চায়। 
ঢাকাই সিন্দুর পরিয়! ময়নার গরমি ছোটে গায়। 
বাসরের বধূ__সে নবনীর মত কোমল, দেশী সিদৃূর সে পরিতে পারে না; 
টাকাই সি'দূর তাহার পরিবার সাধ 9 কিন্তু ঢাকাই সিদূর পরিয়াও তাহার 
গায়ের গরম কাটে না। 
দেশাল শাড়ী চাঁয় না রে ময়না, 
আবেরি ময়না ঢাকাই শাড়ী চায়। 
ঢাঁকাঁই শাড়ী পরিয়া ময়নার গরমি লাগে গায় । 
ঢাকাই শাড়ী পরিয়াও বধূটির গরম কাটিতে চাহে না; নিরুপায় হইয়! 
স্বামী নিজেই তখন, 
ডান হাতে আবের পাজ্ধা, 
বাম হত্তে শ্বামল। গাম্ছা 
আরে দামান দুলায় বালির গায়। 


২৪৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বর-বধূর প্রথম আলাপনের লঙ্জা-মধুর চিত্রটিও বাসর-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া 
এই ভাবে প্রকাশ পায়-__ 
€তোমার সিস্তার উপর কিব। সাপ দোলে আ লে। বিবি?" 
"ওতো সাপ নহে, বেশরে ঝিলিক মারে আ] রে সাধু।, 
“তোমার নাকের উপর কিপির সাপ দোলে? 
“ওতো সাপ নহে, আমার বেশরে ঝিলিক মারে আ৷ রে সাধু।” 
“তোমার গায়ের উপর কিপির সাপ দোলে আ লো বিবি?, 
“ওতে। সাঁপ নহে, আমার শাঁড়ীতে ঝলক মারে আ ৫র সাধু ।, 
কন্তা-বিদায়ের গানগুলিও করুণ রসের আকর। বর পাল্কি করিয়! 
বধূকে লইয়া দেশে চলিয়াছে, পাল্কির ভিতর বধূর কান্নার আঁর বিরাঁম নাই। 
তাহার প্রতি সহাহুভূতিতে বরের হৃদয়ও আগর হইয়। উঠিল । সে স্সেহকণে 
জিজ্ঞাসা করিল-__ 
বাও নাইকা বাতাঁস নাইক। আমার পাল্কির পরদ] উড়ে রে। 
আমার পাল্কির পরদা ঘুচাইয়। আমার বিবি কেন কান্দে রে। 
তুমি কিরে ছুফ্ধে কান্দ, আ৷ লে। বিবি, তাই বল আমি শুনি ।, 
“বাবাজানের বাঙ্গেলায় খেল্তাঁম হ! রে সাধু, ছোট ভাইবোন লয় | 
মিঞা ভাইর বাঙ্গেলায় খেল্ছি, হা! রে, পাশা ভাঁইবৌরে লইয়। 
মামুজানের বাজেলায় রইছে, হা রে সাধু, আমার দুপুইর! ফুলের সাজি, 
আঁমি তারির লাগ্যা কান্দি, হা রে সাধু, আমার ঝরে চউখের পানী ।, 
পূর্ব ইউরোপের কোন কোন দেশে পন্তিগৃহ-যাত্রাকালে কন্ত। নিজেই 
একক বিদায়-সঙ্গীত গাহিয়। থাকে । অন্রসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, 
এই বীতি ভারতবর্ষের উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চল এবং ছোটনাগপুরের 
অধিবাসী ওরাও জাতির মধ্যে আঁজ পধ্যস্ত প্রচলিত আছে । বাংল! দেশের 
কোনও অঞ্চল হইতে এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীতের আজও কোনও সন্ধান 
পাঁওয়া ষায় নাই । এই সঙ্গীতগুলি নানাদিক হইতে বিশেষত্বপৃর্ণ, ইহাদের করুণ 
আবেদনটি স্ছগভীর মানবিক অনুভূতিতে পরিপৃর্ণ। উড়িস্তার কটক জিলা 
হুইতে সংগৃহীত একটি মাত্র সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা হইল, সঙ্গীতগুলি 
বাংলা না হইলেও যে কেবল এক সর্বজনীন অনুভূতির অভিব্যক্তিতে সার্থক, 
তাহাই নহে-_ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী বধূর বিশিষ্ট হদয়-বেদনাটিই যেন অুস্পষ্ 


ব্যবহারিক ২৪৭ 


হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া অন্ছভব করা যায়। পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহ যাআ! 
কালে কন্তা নিজে একাঁকিনী সুর করিয়া গায়-_ 

বাঁপা, মুত গোড়কু ফাসি হাতর শাঙ্কুলি। 

বেকর মালি ত মু হোইখিলি হে] বাপ] ॥ 

এবে গোড়র ফাসি হাতর শাঙ্কুলি। 

বেকর মালি খোলি নিশ্চিম্ত হব হো ॥ 


পথরর বোঝ মু হোইথিলি। 

এবে ত পথরর বোঝ ওহলাই হব হো! অচিস্তা ॥ 
মোর যোগে ত রাতিরে নিদ 

দিনরে ভোক শোধ করু ন খিলা হো বাপ।। 
খাইবা ভাত ত অমৃত পরি লাগিব হে। বাঁপা। 
অচিন্ত। নিদ ত মাড়ি আসিব হে। বাপ। ॥ 


বাব, আমি তোমার পায়ের বেড়ি, হাতের শিকল হইয়াছিলাম ; এখন 
পায়ের বেড়ি, হাতের শিকল খুলিয়া নিশ্চিন্ত হইবে । আমি তোমার পাথরের 
বোঝ] হইয়াছিলাম, পাথরের বোঝা নামিয়াছে, এখন নিশ্চিন্ত হইও । আমার 
জন্য ত তোঁমাঁর বাত্রিব নিদ্রা, দিনের ক্ষুধা দূব হইয়! গিয়াছিল। এখন ভাত 
অমৃতের স্বাদ লাগিবে, নিশ্চিন্ত হইয়। নিদ্র। যাইবে । 
অভিমানাহত বালিকার বেদনা! এক দিক দিয়া সমাজ ও অপর দিক দিয়া 
পিতৃহৃদয়ের পরিচয়টি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। 
বিবাহ-সঙ্গীতের পরই শোক-সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইংরেজিতে 
ইহাকেই 180,915] ৪00 বলে । আদিবাসী অঞ্চলে শোক-সঙ্গীতও মেয়েলী 
সঙ্গীত, কিন্তু বাংলাদেশে শোক-সঙ্গীত পুরুষ কর্তৃকই গীত হয়। শবধাজাকস এই 
গানটি পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্ধত্র শুনিতে পাওয়া যায়-__ 
হারাইলাম ছুকৃল, একুল আর ও,কুল, 
কবে ফুটিবে আমার বিয়ার ফুল। 
যাব চলন করি বাশের দোলায় চড়ি, 
জাত-বেহারীর স্কন্ধে চড়ি, সকল হ'বে তল ॥ 


২৪৮৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


আগে পাছে কাঠের বোঝা, 

ছাইড়া দিয়! ভবের মজা, 

শ্বশুর বাড়ী হবে রে তোর নদীর কুল ॥ 
গেলে শ্বশুর বাঁড়ী, সবে ত্বরা করি 

ল্লান করাবে মোরে করি গণ্ডগোল । 
বরণ কুলাতে দিবে বর-শয্যাঁয় শোয়াইবে 
আট কড়। কড়ি দিবে তুলসীর মূল ॥ 


জননীর গর্ভে আশ্রয় লইবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানে চিতা- 
শয্যায় শয়ন কর] পধ্যন্ত মীনব-জীবনের যে বিভিন্ন সংস্কার পালন করা হহয়! 
থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটি অবলম্বন করিয়াই এই প্রকার লোক-সঙ্গীত 
শুনিতে পাওয়া যায়। জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে আশা, আনন্দ ও দুঃখের বিচিত্র 
অনুভূতি ইহাদের ভিতর দিয়! এই ভাবে ব্যক্ত হইয়। থাকে । 

কতকগুলি লোক-সঙ্গীত পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা 
মিটাইবার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা মিটাইয়া 
থাকে, তাহা ব্যবপায়ীর সঙ্গীত; ইংরেজিতে ইহাকেই 70198580708] 9০08 
বলে। ইহার্দিগকে বাংলায় ব্যবসায়ী সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করিয়া এক 
স্বতন্্ব অধ্যায়ের অন্ততুক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু ব্যবহারিক সঙ্গীত 
বলিয়া আমি বাংলা লোঁক-সঙ্গীতের যে বিভাগ নির্দেশ করিয়াছি, তাহাঁতে 
ইহাঁরও কোঁন কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়ঞ্বলিয়া, আমি ইহা ব্যবহারিক 
সঙ্গীতেরই অস্ততুক্তি করিতে চাহি । অন্যান ব্যবহারিক সঙ্গীতের মত ইহাঁও 
গাহিবার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই, প্রয়োজনাহ্সারে যখন ইচ্ছা তখনই গীত 
হইতে পারে । তবে ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই তে, বিশেষ কোন কোন 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ইহ] যুক্ত থাকে ; জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে সকলের 
মধ্যে ইহা প্রচার লাভ করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদের গাঁনের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । ব্যবলায়ী বেদেরা সাপের খেলা দেখাইবার সময় টানিয়া 
টানিয়া স্থর করিয়া এই গান গাহে। পশ্চিম বঙ্গে বেদেনীর কোন কোন 
স্থানে গানের সঙ্গে নৃত্যও যোগ করিয়া]! থাকে । ইহাতে ধারাবাহিক কোন 
কাহিনী বণিত হয় না, কেবল মাত্র বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর করুণতম 


ব্যবহারিক ২৪৯ 


অংশটুকু বিচ্ছিন্ন শোঁক-গীতির মত সর করিয়! গীত হয়। পূর্ববঙ্গের বেদেনীর 
গানের একটি অংশ এই প্রকার-_ 
আরে--একে যে মরি গে। বিষের জ্বালায় 
আরও যে অপমান রে। 
বিয়ার রাইতে যে হইল] গো রাড়ী 
বেহুল। সুন্দরী রে ॥ 


পশ্চিম বঙ্গের বিষ বেদেনীর কণ্েও শুনিতে পাওয়। যায়-_ 
উব্র্‌- হায় হায় লাজে মরি ! 
আমার মরণ কেনে হয় না হবি ! 
আমার পতির মরণ সাপের বিষে, 
আমার মরণ কিসে গ! 
মদন পোড়া চিতের ছাইয়েব 
কে দেবে হায় দিশে গ! 
রঙ্গ মেখ্যা সেই পোড়া ছাই, 
ধৈরয মুই ধরি গ, ঠধরষ মুই ধরি গ।৯ 


১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'নাগিনী কন্ঠার কাছিনী'তে বীরডূমের কয়েকটি বেদের 
গান সংগৃহীত আছে । 


আনুষ্ঠানিক 


বৎসরের নিদ্দি্ সময়ে সামাজিক উতৎ্লব ও পার্ধবণাঁদি উপলক্ষে যে লোক- 
সঙ্গীত গীত হয়, তাহাই আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত বলিয়া নির্দেশ করিতে পাঁরা যাঁয়। 
ইহা বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে পীমাবদ্ধ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে 
সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে বিস্তৃত-তবে কোন কোঁন সময় বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হইলেও ইহাদের সম্পকিত অনুষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের 
সর্বত্রই প্রচলিত আছে। ইংরেজিতে ইহাদিগকেই ০0৪16730719 ৪০716 অথবা 
71608 9006 বল। হয়। 

এই সম্পর্কে প্রথমেই গাজনের গানের কথ! উল্লেখ কর যাইতে পারে। 
গাজন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত) যেমন, নীলপৃজা, 
শিবের গাজন, আছর গম্ভীরা, ধর্মের গাঁজন ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে যে 
সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ হইলেও, 
ইহাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সাধারণতঃ চত্র- 
সংক্রান্তির শেষ তিন দিন শিবের গাজন ও বৈশাখী পৃণিমা তিথিতে ধন্মের 
গজন অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । কোঁন কোন অঞ্চলে ইহার এই নিন্দিষ্ 
তারিখের কিছু ব্যতিক্রমও হয়। যেমন, বৈশাখ সংক্রান্তির দিন বীকুড়া 
জিলার ছাতন৷ গ্রামের কামারকুলির শিবের গাঙ্জন ও আাঢ়ী পুণিম] তিথিতে 
উক্ত জিলারই বেলেতোড় গ্রামের ধন্মের গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে । ইহা 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র । 

পূর্ববঙ্গের নীলপুজ। উপলক্ষে শিবের বিবাহ, পার্বতীর শখা-পরিধান, 
হরপার্বতীর বিবাদ, গঙ্গ। পার্বধতীর বিবাদ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যাঁয়। বল৷ বাহুল্য, দক্ষষজ্ঞ প্রসঙ্গ হর- 
পার্বতী প্রসঙ্গের পূর্ববর্তী ; কিন্ত অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিগণ সতী ও পার্বতীর 
চরিত্র একাকার করিয়! লইয়াছে। এই সকল সঙ্গীতের মধ্যে কোন উচ্চাঙ্গের 
কিত্ব প্রকশি পায় না) ইহারা আখ্যানমূলক রচনা, কোন মতে বৈচিত্র্যহীন 
কাহিনীটি একটানা স্রোতে বর্ণনা কর! হয় মাত্র । অনেক সময় রচনার ভিতর 


আগুষ্টানিক ২৫১ 


দিয়। স্থুল গ্রাম্যতাও প্রকাশ পায় । নীলপুজা উপলক্ষ্যে রাখাকষ্ণপ্রসঙ স্থান 
লাভ করিতে পারে নাই_তুবে কোন কোন অঞ্চলে বিষ্ণুর দশাবতারের 
বর্ণনাটি শুনিতে পাওয়া যায় । 
উত্তর বঙ্গ, বিশেষতঃ মালদহ জিলায়, নীলপুজা আছ্যের গম্ভীর নামে 
পরিচিত। ইহার মধ্যে স্থষ্টিতত্ব হইতে আরস্ত করিয়। বিভিন্ন লৌকিক প্রসঙ্গ 
বণিত হয়, প্ররুত শিব-প্রপঙ্গ ইহার সামান্ত অংশই অধিকার করে মাত্র । 
ইহাতে ষে পৃথিবীর জন্মকথাটি গীত হয়, তাহা এই প্রকার-__ 
ন। ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল । 
কোনরূপে ছিল ধন্ম হয়ে শুন্তাকার ॥ 
কাঁকড়াকে পাঠালেন ম্বত্তিকার তলে । 
কাকড়া আনিল মৃত্তিক1 বিন্দু পরিমাণ ॥ 
বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ । 
তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ ॥ 
কুশ্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল স্থজন। 
কহন ত গুরু গৌঁসাই সরম্বতীর বরে'। 
পৃথিবীর জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ॥ 
ইহাতে শিব-পুজার বিভিন্ন উপকরণের উত্পাত্ত বণনা ও তাহাদের বন্দনা- 
গীত শুনিতে পাওয়া যায় । ৃ 
পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলের গাঁজন শিবের গাঁজন ও ধম্মের গাঁজন উভয় 
নামেই পরিচিত । ইহার সঙ্গীতের ভিতর দিয়া! শিব ও ধশ্মঠাকুরের প্রসঙ্গ 
শুনিতে পাওয়া যায়। শিবের যোগনিদ্রাীভঙ্গের প্রসঙ্গটি এই প্রকার-__- 
প্রভু, যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ 
পরিহার তোমার চরণে । 
কান্তিক গণেশ কোলে শমনে আছে নিদ্রাীভোলে 
আমর] তোমায় প্রণাম করিব কেমনে ॥ 
নিদ্রা ত্যজ দেবরাজ বসহ খট্টার মাঝ 
নিরস্তর গৌরী রাখহ বাম ভাগে । 
প্রভু, তুমি দেব অধিপতি হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি 
অন্ত দেব কোনখানে লাগে ॥ 


২৫২ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


বীরভূম জিলার ভাজে। সঙ্গীত আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অন্তর্গত । ইহা বয়স্ক 
মেয়েদের নৃত্যসম্বলিত গীত। ইহা বাংলার অন্তর প্রচলিত নাই, তবে ইহা 
মেয়েলী রুষি-ত্রতেরই অঙ্গ-ত্বরূপ | ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমীর পর যে ছ্াদশী হয়, 
তাহা ইন্দ্রদ্বাদশী নামে পরিচিত। সেইদ্দিনই ইহার অনুষ্ঠান হইয়৷ থাঁকে। 
কুমারী মেয়েরা গ্রামের সন্গিহিত কোন নিদ্দিষ্ট স্থান হইতে দল বীধিয়] ভাজো- 
ব্রতের জন্য বালি আনিতে যায় । গ্রামাস্তরের মেয়েরাও সেইস্থানে বালি লইবার 
জন্য সমবেত হয় । উতয় দলের মধ্যে তখন নৃত্যসম্বলিত গীতির লড়াই হয়, 
কাক কাল কোকিল কাল আর কাল ফিডে। 
তার চেয়ে অধিক কাল বলরামের শিডে ॥ 
শুযুণীর শাক তুল্‌্তে গেলাম শাকে ধরেছে পোঁকা। 
খেঁকশেয়ালীর এথেঁক শুনে, বোন, ফেলে এলাম টোকা ॥ 
এই পথে যেও, ভাজেয়, এই পথে যেও । 
বেনা বনে কড়ি আছে ভাগ ক'রে নিও ॥ 
ভাজোর শোলোঁক বলব কি, ভাই, জোয়ায় নাক কথা। 
কাল গিয়েছে জরের পাল! আজ ধরেছে মাথ। ॥ 
মধ্যভারতের উপজাতীয় বালিকাদিগের মধ্যে ভাঁজলি নামক এক উৎসব 
প্রচলিত আছে, তাহাঁও ভাত্রমাসেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভাজো উতৎসবেরই 
অনেকট। অনুরূপ । ইহাতে যে মেয়েলী সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাঁও 
ভাজে গীতির মতই ভাব ও চিত্রগত অপঙ্গতিতে পরিপূর্ণ ; যেমন, 
[যে 6179 71৮97 075 621008,09, 991) 18+0791911776 
76 আঠ]] 206 196 1009 079 চ্ ৪06] 
19 605 196 6০১ 09 62,008,10% 0910১ 100 01018 
লে 20 10 10059 2009 19619712719 15 9101৯ 
ভাজো৷ ও ভাঁজলি উৎসবের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক থাক সম্ভব । 
পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, বাংলার উমা-সঙ্গীত লোক-সঙ্গীতেরই 
অন্তর্গত; কারণ, ইহার আধ্যাত্মিক আবেদন অপেক্ষা মানবিক আবেদনই 
অধিকতর সার্থক বলিয়া! বিবেচিত হয়। উমা-সঙ্গীতগুলি গাহিবার নির্দিষ্ট 
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সময় আছে-_শারদীয় উৎসব সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই ইহারা গীত হয়, 
সেইজন্ত ইহাদ্দিগকে আহুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মধ্যেই আলোচনা করিতে হয়। 
গাহ্স্থ্য জীবনই উমা-সঙ্গীতের উপজীব্য । ইহাদের মধ্যে উমা, মেনকা, 
শিব, হিমালয় প্রভৃতির নাম আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের পৌরাণিক কোন 
পরিচয় নাই । বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বাস্তব আনন্দ বেদনাবোধ 
ইহাদের ভিতর দিয়। ব্যক্ত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “শরৎ সপ্তমীর 
দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্ত। মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার 
দিনে সেই ভিখারিঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামিগৃহে ফিরিয়া যায়, তখন সমস্ত 
বাংল। দেশের চোখে জল ভরিয়া! আসে ।১১ 
একদিন অশ্রমুখী গিরিরাণী স্বামীর নিকট গিয়া! বলিলেন, 
আমি শুনেচি শ্রবণে নারদ-বচনে 
উম। মা ম! বলে কেদেছে। 
শুনিয়া জননীর হৃদয় কি করিয়া স্থির থাকিতে পারে ? এই অশান্ত হৃদয় 
লইয়া তোমার পাষাপ-প্রাসাদে আমার চক্ষে মুহূর্তের জন্যও নিদ্র। নাই, আজ 
শরৎ্-প্রত্যুষে তাহাকে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, 
ওহে গিরি রাজন্‌। 
শীঘ্র গিয়ে আন প্রাণের উমাধন ॥ 
শুনিয়ে নারদের মুখে হে উমা মায়ের বিবরণ। 
(আমি ) ধেরষ ধরিতে নারি মন্‌ হয়েছে উচাঁটন ॥ 
অন্নাভাবে শীর্ণ তন্ছ হে, পরণে জীর্ণ বসন । 
তৈল বিনে ছাই মাখে গায়, করে না বেণী বন্ধন ॥ 
ভিক্ষা ক'রে বেড়ায় সদ1 হে, জামাত। সে ভ্রিলোচন। 
কত ছুঃখে কৈলাসেতে করছে উম কালযাপন ॥ 
আছে ছু'জন ভূখা ছেলে হে, গজানন আর ফড়ানন। 
(তার ) চাইলে খেতে পায় না দিতে, রয় না কোন আয়োজন ॥ 
তাহে আবার ভূতের বেগার হে, খেটে খেটে ষায় জীবন । 
গৌরী যে রাজার কুমারী, তার প্রাণে কি সয় এমন ॥ 


১ রবীন্্র-রচনাবলী ৬ (১৩৪৭ )+ পৃঃ ৬৪৮ 


২৫৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বালিক] কন্ঠা দীর্ঘকাল ব্যবধানে পিতাকে সম্মুখে পাইয়াও মা'র কুশল 
বার্তা জানিবার জন্য অধিকতর ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে-_ 
কহ বাবা নিশ্চয়, আর কবে পাছে । 
সত্য করি বল আমার মা কেমন আছে ॥ 
জননীর মনেও সর্বদা আশঙ্কা, দরিত্র স্বামীর গৃহে কন্তার দিনগুলি কি ছুঃখেই 
না কাটিয়াছে। সেইজন্য প্রথম দর্শনেই জননী তাহাঁকে এই প্রশ্নই করিতেছেন, 
গিরিরাণী কন বাণী চুমে। দিয়ে মুখে । 
কও, তারিণী, জামাই-ঘরে ছিলে কেমন ক্থখে ॥ 
কিন্ত মিলনের এই আনন্দ কয় দিন? দেখিতে দেখিতে তাহা ফুরাইয়া 
গেল। বিজয়ার দিন গিব উমাকে লইয়া যাইবার জন্য মেনকার ছারে 
আসিয়া দীড়াইলেন। মাতৃন্মেহ বিদ্রোহ করিয়া উঠিল; কিন্তু সা'জ-শীসনের 
নিকট মাতৃন্সেহ পরাজয় স্বীকার করিল-_নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া কন্যাকে 
পুনরায় দ'রদ্র জামাতার করে তুলিয়া দিতে হইল । জননীর হৃদয় কিছুতেই 
সাস্বনা লাভ করিতে পারে না 
তনয় পরের ধন বুঝিয়৷ না বুঝে মন 
হায়, হায়, একি বিড়ম্বন বিধাতার । 


বিজয়া-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া রিক্ত! জননীর এই চিরস্তন হাহাকার 
ধ্বনিত হইয়াছে । এই গুণেই ইহাদের সাহিত্যিক আবেদন সার্থক । 
উমা-সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়া ষেমন বাংলার জননী ও কন্তাঁর স্েহসম্পর্কের 
একটি বাস্তব রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, পূর্ধবাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত 
ভাই-ফৌোট। উপলক্ষ্যে যে মেয়েলী গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্য 
দিয়াও ভ্রাতাভগিনীর ন্রেহমধুর সম্পর্কের একটি বাশুব পরিচয় প্রকাশ 
পাইয়াছে। তবে উমা-সঙ্গীতের মত ভাই-ফোটার গীতিগুলি এত মাঞ্জিত 
নহে--ইহদের মধ্যে স্থুল গ্রাম্যতাঁর ভাব অনুভব করা বায়। তথাপি 
সঙ্গীতগুলি আস্তরিকতায় পরিপূর্ণ । 
আশ্বিন যায় কাণ্তিক আইয়ে গো। 
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা ॥ 
ভাই-দিতীয়ারে দিলাম ফৌঁট1। 
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সহরে যাইতে । 


আনুষ্ঠানিক ২৫৫ 


ভাঁই-ফোটার কথা শুন্তাম গোবর আন্। দিতে ॥ 
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সহরে যাইতে । 
ভাই ফোটার কথা শুন্তাম মেধী আন্ত। দিতে ॥ 
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সহরে যাইতে । 
ভাই-ফোটার কথা শুনতাম আগশ্রী আন্ত! দিতে ॥ 
মেয়েলী সঙ্গীত মাত্রই সহুর-প্রধান-_ কথা প্রধান নহে । উতসবানন্দের একটি 
সুর মনের মধ্যে জাগিয়। উঠে, কতকগুলি অসংলগ্ন ও অর্ধসংলগ্ন কখা তাহার 
অবলম্বন হয় মাত্র । উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে। এই প্রকার 
আরও শুনিতে পাঁওয়। যষায়-__ 
আশ্বিন যায় কার্তিক আইতে গে । 
ভাইধনেরে ছুতিয়৷ দিব রঙ্গে ॥ 
পাড়ারি ডাকাইয়। ভইনে বঙ্গী গুয়। পাড়িল গে। | 
ভাইধনেরে ছুতিয়া দিব রঙ্গে । 
বারুইয়। ডাকিয়া! ভইনে ঝাঁরি পান কিনিল গো, 
ভাইধনের ছুতিয়! দিব রঙ্গে ॥ 
কেমন গৌরব যোগী ভইনের-_ভাইধন বসিল গো, 
ভইনের ধোঁয়া চন্দন হইয়া! গেল বাসি গে ॥ 
কাপইড়৷ ডাকাইয়া ভইনে ক্ষীরুয়া৷ জোড় কিনিল গো, 
ভাইধনেরে ছুতিয়া দিব রঙে ॥ 
মেয়েলী ব্রতের গীতও আুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অন্তর্গত বলিয়! উল্লেখ কর 
যাইতে পারে । কুমারী মেয়ের! সাধারণতঃ ব্রতোপলক্ষ্যে ছড়া আবৃত্তি করিয়। 
থাঁকে, কিস্ত বিবাহিতা নারীদিগের ব্রতে গীতই অধিকতর ব্যবহৃত হয়। 
কাত্তিক ব্রত উপলক্ষে পূর্ববঙ্গের নারীদিগের মধ্যে এখনও যে গীত প্রচলিত 
আছে, তাহাই ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । এই উপলক্ষ্যে সমস্ত রাত্রি 
জাগিয় নারীগণ গীত গাহিয়া অতিবাহিত করে। এই এক রাত্রিতে যে 
পরিমাণ গীত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই একটি স্থবৃহৎ সংগ্রহ সংকলিত 
হইতে পারে। ইহার বন্দনা গীতটি এই প্রকাঁর-_ 
উত্তরে বন্দিয়। আইলাম কৈলাস পর্বত রে। 
তার শেষে বন্দিয়া আইলাম শিব আর পার্বতীরে ॥ 
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দক্ষিণে বন্দিয়া আইলাম ক্ষীর নদী সাগর রে। 
পৃবেতে বন্দিয়। আইলাম পৃবের ভা্ছধর ৫ ॥ 
পশ্চিমে বন্দিয়। আইলাম গয়। বারাণসী রে। 
জ্রীর মধ্যে বন্দিয়া আইলাম সীতা বড় সতী রে॥ 
পুরুষের মধ্যে বন্দিয়া আইলাম রামচন্দ্র গৌসাইরে । 
গাইয়ের মধ্যে বন্দিয়া আইলাম কবলী ধবলী রে ॥ 
মায়ের ছুটা স্তন বন্দি অক্ষয় ভাণ্ডার বে। 
গয়াকাশী গেলে ধার শুধিতে না পারি রে ॥ 
কান্তিক ব্রত প্ররূত পক্ষে কুষি-ত্রত ; অতএব ইহার সঙ্গীতগুলিও কৃষি- 
সঙ্গীতের অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত ছিল, কিন্ক এই সকল সঙ্গীত কবিকশ্মৌপলক্ষ্যে 
গীত হয় না) বরং বৎসরের নির্দিষ্ট দিবসে ব্রতোপলক্ষ্যেই গীত হয় ১ সেইজন্ত 
ইহাদিগকে 68169:1০ বা আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের অস্ততভূক্ত করিতে হয়। 
কাত্তিক ব্রতের নিক্বোদ্ধত সঙ্গীতটি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা ব্রত- 
সঙ্গীত হইলেও ধন্মভাব ইহার মুখ্য নহে,বরং প্রত্যক্ষ কষি-সম্পদই ইহার লক্ষ্য-- 
পক্ষী রে, আরে রে, বাবুই রে, ক্ষেতের পাঁকৃন! ধান খাইলে । 
উইড়1 উইড়া ধাঁন খায়, পইড়া পইড়া রং চায় 
সরাইনালের আগ বাসারে ॥ 
এক বাবুই ধলিয়া, আর এক বাবুই কালিয়া, 
আরেক বাবুইর কপালে তিলক রে। 
কাল না! ছেলেটায়, ডাক দিয়া কইয়া যায়, 
বাছুড় পড়্যাছে রাধার ক্ষেতে রে ॥ 
একেলা না পুতের বউ, সাত ক্ষেত রাখে গো, 
আরও জোগায় পান তেলের কড়ি । 
আরে রে বাবুই রে, ক্ষেতের পাকৃনা ধান খাইলে । 
পৌধ-পার্বণ বাঙ্গালীর বাৎসরিক শশ্যোৎসব ( 187:5986 89618] )। 
বলাই বাহুল্য, কৃষিজীবী সমাজে ইহার একদিন যে মূলা ছিল, আজ তাহার 
আর পে মুল্য নাই। তথাপি বাংলার পল্লীতে ইহার মত আনন্দোৎসব খুব 
বেশি নাই। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কষক বালক ও 
. অস্তঃপুরের নারীদের মধ্যে এখনও ছড়া ও সঙ্গীত প্রচলিত আছে। অনেক 
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সময় ইহার ছড়াও স্থর করিয়া গাওয়। হয়, সেইজন্য ইহার্দিগকে গীতির মধ্যেও 
আলোচনা কর! ঘাইতে পারে । 
পৌষ-সংক্রাস্তির দিন পৌষ মাঁস বা বাংলার লক্ষ্মীমাস বিদায় লইয়া যায়, 
সেদিন ছড়ায় ও সঙ্গীতে এই বিদায়ের সুরটি বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত 
করিতে থাকে-__ 
এস পৌষ যেও না। 
জন্ম জন্ম ছেড়ো ন! ॥ 
ভাতের হাড়িতে থেকো । 
পৌষ যেও না ॥ ও 
কিন্তু ঝতুচক্রের গতি যখন রোধ করিবার কোন উপায়ই থাকে না, তখন 
অবশেষে এই সাস্বনার মধ্যে বাংলার লক্ষ্মীমাসকে বিদায় দিতে হয়-_ 
এ” বছর বাঁও পুষালে কাঠের মালা পরে । 
আর বছর আন্ব গো! ছুব-তুলসী দিয়ে ॥ 
ছড়া ও সঙ্গীতের তালে তালে মনের ময়ূর যেন পেখম ধরিয়। নাচিতে থাঁকে-__ 
পুষালেো৷ গো রাই । 
আমরা ছোপ ড়ি প্রিঠ্যা খাই ॥ 
ছোপ়ি লোপড়ি গাও সিনাতে যাই । 
গাঙের জলে রাধি বাড়ি ঝারির জল খাই ॥ 
চার মাস বর্ষা আমরা পোখর না যাই ॥ 
পূর্বেই বলিয়াঁছি, গীত অপেক্ষা ছড়ার লক্ষণ ইহাদের মধ্যে অধিকতর স্পষ্ট । 
বীরভূম জিল! হইতে সংগৃহীত এই গীতিটি হইতেও তাহাই বুঝিতে পারা যাইবে-- 
এস পৌষ যেও না। 
জনম জনম পোয়ো! না ॥ 
আদাড়ে পাদাড়ে পৌষ । 
বড় ঘরের মেঝেয় বোস ॥ 
এমনি করে এসো পৌষ জনম জনম । 
আমরা ষেন উপোস না খাই কোন বছর ॥ 
এস পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় চেপে বোঁস। 
এমনি ক'রে এস পৌষ এমনি করে এস ॥ 
৯৭ 
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পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত: বীরভূম, বর্ধমান জিলা এবং হাওড়া, হুগলী ও ২৪ 
পরগণ! জিলার কোন কোন অঞ্চলে ঘেটু নামে এক লৌকিক দেবতা আছেন। 
তাহাকে পূজা করিলে খোস পাঁচড়া রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ কর] যায়; 
এই পুজা সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের কৃষক বালকদিগের মধ্যেই লীমাবদ্ধ। 
ফালন্ন মাসের সংক্রান্তিতে ঘে'টুর পূজা হয়। পুজার পূর্বে বালকের! বাড়ী 
বাড়ী ঘুরিয়! ঘেটুর নামে মাগন সংগ্রহ করে । সেই উপলক্ষ্যে তাহার নানা 
ছড়া বলে এবং গাঁনও গায়। এই গানগুলিকেও মাঁগনের গানের অস্ততুক্তি 
কর] যায়। একটি নিদের্শন এই, 

আজ আনন্দে ঘেটু লয়ে সঙ্গে 
নাচিয়। নাচিয়া চল সবে যাই। 
মনের আনন্দে দাও গো পুজা 
এমন দিন ত আর হবে নাই ॥ 
খোস্‌ চুলকানো৷ ঘেটু দেছিস গায় 
সতী নারীর বীর পতির গায়। 
বামে দাড়াঁয়ে নতী নারী 

পতি বিনা সতীর. গতি নাই ॥ 

সহজ আনন্দরসের পরিবর্তে গানগুলির ভিতর দিয়া এই যে বিজ্ঞভাবের 
প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বহুলাংশে ইহাঁদ্দিগকে রুত্রিম করিয়া 
তুলিয়াছে। 

ঘেটু খোস্‌ পাঁচড়ার দেবতা বলিয়! তাহাক্স রূপটি কুৎ্পিৎ বলিয়া মনে করা, 
হয়। তাহার রূপ বর্ণনা করিয়া ছেলের। গায়__ 

সাধের মাল! রইল গীথ৷ বরণ ডালাতে। 

ঘেটুর রূপ দেখে আজ বিরূপ হলাম আমরা সবেতে ॥ 

আ। মরি কি রূপের গঠন, € দেখে ) গা'ট1 করছে কেমন, 
গলা সরু মাজা মোটা টাঁক ধরেছে মাথাঁতে ॥ 

কম হয়েছে চোখের জ্যোতি, জোল হু'য়েছে বুকের ছাঁতি। 
দীতগ্তলো সব নড়তেছে আর চুল নেই চোখের ভূরুতে ॥ 

অন্তান্ত আহ্ুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মত ইহাঁও কাব্যগুণ বিবজিত। 


তপ্রেম 


যে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া নরনারী পরম্পরের প্রতি আকর্ষণের অন্ভূতি 
ব্যক্ত করিয়া থাকে, তাহাই প্রেম-সঙ্গীত। লোঁক-সঙ্শীতের মধ্যে ইহার 
আবেদনই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক; দেশকাল-নিরপেক্ষ এক শাশ্বত মানবিক বৃত্তি 
ইহার ভিত্তি বলিয়। ইহার ভাবগত আবেদন সর্ধজনীন-_একমাত্র ভাষাগত 
প্রাদেশিকত। ইহার এই সর্বজনীন বলোপলন্ধির অন্তরায় স্প্টি করিয়া থাকে । 
ভাষাগত ব্যবধান দূর করিতে পাঁরিলে ভাবের দিক দিয়া অরণ্যচারী “অসভ্য, 
জাতির প্রেম-সঙ্গীত এবং মহানগরীর অধিবাশী “স্থসভ্য, জাতির প্রেম-সঙ্গীতে 
কোনও পার্থক্য থাকে না। মধ্য প্রদেশের অরণ্যচাঁরী গড়' জাতির এই 
ভাঁধান্তরিত প্রেম-সঙ্গীতটি ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিংএর যে-কোন প্রেম- 
সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পাঁরে__- 
00709 105 61018 :0৪,7 ; ৪80 105 0138, 090, 
43 ০00. ]107:0959 1010 17. 5০001 00110. 019 1108/29 06 
ড০০৮ 00,৮11105 
400 196 61১96 1059 709 9991 17 900. 8599.৯ 
ইহার কারণ, প্রেমের অনুভূতির মত আন্তরিক অন্ভূতি আর কিছুরই 
নাই--মানব-মনের স্থগভীর তলদেশে যেখানে অন্তরের রাজত্ব, সেখানে মাঁছুষে 
মান্ধষে কোন বৈষম্য নাই। সেইজন্য €প্রম-সঙ্গীতগুলি সমগ্র জগদ্যাপী এক 
অথণ্ড ভীবস্থত্রে গ্রথিত। 
সমাজ-তত্ববিদ্গণ অনুমান করেন, আদিম সমাজের মধ্যে জৈব প্রয়োজনেই 
প্রেমসঙ্গীতগুলির উত্তব হইয়াছিল । নরনারী যখন পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ 
অঙ্ভব করিত, তখনই সঙ্গীতের ভাষায় তাহাদের সেই ভাব ব্যক্ত করিত। 
আদিম সমাজে নৃত্যও এই সঙ্গীতের সহচর। সভ্যতার পথে সমাজ যতই 
অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার স্থুদ জৈব প্রয়োজনীয়তার দিকটি সুক্ষ 
ভাবান্ুভৃতি দ্বার! প্রচ্ছন্ন করিয়| লইতেছে। সেইজন্য প্রেম-সঙ্গীতগুলি ক্রমে 
হুস্ম হইতে স্ম্মতর ভাবের বাহন হইতেছে । 
১ আহ এজাজ, 90725 ০7 676 701688 (10900072995 ) 0. 111, 


২৬৯ বাংলার লোক-সাহিত্য 


আদিবাসী সমাজে প্রেষ-সঙ্গীত গাহিবার উপযোগী বিভিন্ন উৎসবাহষ্ঠান 
থাঁকিলেও লোঁক-সমাজে ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন অনুষ্ঠান নাই_-বিবাহের 
বাসর-গৃহে কোন কোন সময় প্রেম-সঙ্গীত শুনিতে পাঁওয়। যায় সত্য, কিন্তু 
হিন্দুসমাজে ইহ! আধুনিকতার প্রভাবের ফল-_-কোন পূর্ববর্তী ধারা অস্ছসরণ 
করিয়। ইহা বিকাঁশ লাভ করে নাই । তবে মুসলমান সমাঁজে বিবাহের বাঁস- 
গ্রহে এখনও কদাচিৎ ছুই একটি লৌকিক প্রেম-সঙগীত শুনিতে পাওয়া ষায় । 
কিন্তু ইহাঁও ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে । আঞ্চলিক সঙ্গীতের 
আলোচনা সম্পর্কে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত প্রেম-বিষয়ক 
সঙ্গীতের কথা উল্লেখ করিয়াছি । সেই সকল সঙ্গীতও গাহিবার স্থ নির্দিষ্ট 
কোন অস্ুষ্ঠান নাই, যখন ইচ্ছা তখনই গীত হইতে পারে, তবে অবসরের 
মুহুর্তই ইহার প্রকৃত সময়। মধ্যাহু-রৌত্রে কৃষক উদাস মাঠের বুকে যখন 
একাকী কাজ করিতে থাকে, নদীর ভাঁটিতে নৌকা ছাড়িয়। দিয়া মাঝি যখন 
তাহার অলস বৈঠাটি সোজা করিয়! ধরিয়া বসিয়। থাকে, সমস্ত দিনের কন্ধ 
হইতে অবদর লইয়া সন্ধ্যায় ঘখন কেহ তাহার অলস দেহ ঘাসের উপর 
এলাইয়া৷ দেয়, তখনই পলীজীবনে প্রেম-সঙগীতের থার্থ অবসর । তবে ইহ! 
গায়কের ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থার উপরই সর্বদা নির্ভর করে। 

বাংলার প্রেম-সঙ্গীত সাধারণতঃ একক (03০?০) গীতি, আদিবাসী সমাজের 
মধ্যে নৃত্যসম্বলিত সমবেত গীতির সহায়তায় ইহ। প্রকাশ পাঁইলেও, বাংলাদেশে 
সাধারণতঃ ইহা! এককই গীত হয়। তবে আঞ্চলিক প্রেম-সঙ্গীতগুলি কোন 
কোন সময় ইহার ব্যতিক্রম হইয়া থাকে । বাংলাদেশের প্রেম-সঙ্গীতের সঙ্গে 
আদিবাসী অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতের আর একটি স্থুল পার্থক্য আছে- বাংলার 
অধিকাংশ প্রেম-সঙ্গীতের ভিতর দিয়াই নারীমিনের অস্থভূতি ব্যক্ত হইয়াছে, 
কিন্ত এদেশে সাধারণতঃ নারী ইহার গায়িকা নহে-_পুরুষই ইহার গায়ক, 
নারীমনের নিগুঢ অনুভূতি সঙ্গীতের ভিতর দিয়! পুরুষই এখানে ব্যক্ত 
করিতেছে । একমাত্র বিবাহ-সঙ্গীত ও কোন কোন ভাছু-সঙীত ব্যতীত 
নারীলমাজে প্রেম-সঙ্গীত এদেশে প্রচলিত নাই । কিন্তু আদিবাসীর প্রেম- 
সঙ্গীতের মধ্যে সাধারণতঃ পুকুষই পুরুষের এবং নারীই নারীর মনোভাব 
ব্যক্ত করিয়া থাকে । বাংলাদেশে এই বৈসাদৃশ্য দূর করিবার জন্য কোথাও 
পুরুষ নারীর বেশ গ্রহণ করিয়া থাকে__ঘাটু তাহার নিদর্শন । 


প্রেম ২৬৬ 


যথার্থ প্রেম-গীতিতে অঙ্লীলতা কিংবা গ্রাম্যতা থাকিতে পারে না । কারণ, 
অশ্লীলতা কিংবা গ্রাম্যতা উপরি-স্তরের বিষয়, _-প্রেম-সঙ্গীতের অনুভূতি 
হৃদয়ের গভীরতম স্তর হইতে উৎসারিত হয়--জীবনের উপরি-স্তরের 
ধুলিবালি সেখানে গিয়া পৌছিতে পারে না। অতএব যথার্থ প্রেম-সঙ্গীতে 
কোন স্থূলতা প্রকাশ পাঁয় না, সুক্ষ ভাবানভূতিই প্রকাঁশ পায় । সেইজন্য 
বাংলার লৌকিক £প্রেম-সঙ্গীতগ্রলি অনায়াসেই রাধাকৃষ্ণের নামে উৎসর্গারূত 
হইয়াছিল; কিংবা রাধাকুষ্জের নাম গ্রহণ করিয়াও ইহার। পাখিব ধূলিবাঁলির 
স্পর্শে কোথাও মলিন হইয়া যায় নাই । 

বাংলার প্রেম-সঙ্গীত প্রপ্ধানতঃ ভাটিয়ালি সঙ্গীত | পুর্ব্বেই বলিয়াছি, যে- 
সঙ্গীতের কোন তাল নাই, তাহাই ভাটিয়ালি সঙ্গীত বলিয় পরিচিত । অলম 
বানিক্কিয় অবসরের সময়ই প্রধানতঃ বাংল] প্রেষ-সঙ্গীত গীত হয়, ইহ প্রায়ই 
কোন কন্মের সহচর নহে বলিয়া ইহাতে কোনও তাল স্ষ্টি হইতে পারে না; 
তবে সারি কিংবা! অন্যান্য কোন কম্মসঙ্গীতে যে প্রেম-বিষয় শুনিতে পাওয়া! যায়, 
তাহা বাংল! প্রেম-সঙ্গীতের সাধারণ ব্যতিক্রম মাত্র । আদিবাসী সমাজে 
প্রেম-সঙ্গীতে সমবেত নৃত্যের মধ্য দিয়া অনেক সময় তাল রক্ষা পায়, সেইজন্য 
আদিবাসীর প্রেম সঙ্গীত ভাটিয়ালি সঙ্গীত নহে । 

গীতিক। বা ৪11-এর যে সকল অংশে গীতি-(1579) স্থর প্রাধান্য 
লাভ করে, তাহা কোন কোন সময় খণ্ড ও স্বাধীন প্রেম-গীতির রূপ লাভ 
করে। কারণ, গীতিকারও প্রধান উপজীব্য প্রেম--এই বিষয়ে গীতির সঙ্গে 
গীতিকার ভাবগত কোনও পার্থক্য নাই--তবে গীতিকার অবলম্বন কাহিনী 
এবং গীতির অবলম্বন অনুভূতি মাত্র' “মমনসিংহ-গীতিকা1+ ও “পূর্বববঙ্গ-গীতিকা্র 
বহু বিচ্ছিন্ন অংশ উত্তর ও পূর্বববঙ্গে স্বাধীন প্রেম-গীতিরূপেই ব্যবহৃত হয়। 

অনেক সময় বিচ্ছিন্ন কোন প্রেম-গীতিও গীতিকার মধ্যে সংলগ্ন হইয়া যায় । 
ইহাদের প্রাসঙ্গিকতা সর্ধবদাই যে রক্ষা! পায়, তাহা নহে-_-তবে ইহা ছার 
গীতিকার একঘেয়ে কাহিনীর অনেক সময় গীতিমূল্য 081০ %৪]59) বদ্ধিত 
হয়। নিক্কোদ্ধত প্রেম-গীতিটি পূর্ববাংলার কোন কোন গীতিকার অস্তভু-ত্ 
হইয়াছে__ 

আমার বাড়ীত যাইও রে, বন্ধু, বসতে দিবাম পীড়ে। 
জল পান করিতে দিবাম শালিধানের চিড়ে ॥ 


২৬২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


শালিধানের চিড়ে না রে বিন্নি ধানের খই । 
বাড়ীর গাছের কবরী কল৷ গাম্ছা বান্ধা! দই ॥ 
কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, প্রেম-গীতি প্রশ্বোত্তর-বাচকও হইতে 
পারে- কিন্তু উচ্চাঙ্গের প্রেমগীতি প্রশ্বোত্বর-বাচক হইবার পক্ষে কতকগুলি 
বাধ আছে। প্রথমতঃ, প্রশ্বোশুর ছার! ভাবের নিবিড়ত। বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
পূর্ববেই বলিয়াছি, প্রেম-গীতির শ্রেষ্ঠ অংশই বিরহ। বিরহ-সঙ্গীত স্বভাঁবতঃই 
প্রশ্নোত্তর-বাঁচক হইতে পারে না- ইহা ব্যক্তি-হৃদয়ের একাস্তিক অনুভূতি । 
তবে প্রেম-সঙ্গীতে যে প্রশ্বোত্বর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন গীতিকার 
বা ১%118-এর বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র । নিষ্োদ্ধত প্রশ্নোত্তর-বাচক সঙ্গীতটি 
“মৈমনসিংহ-গীতিকা*র একটি স্থপরিচিত অংশ-_শ্বাধীন প্রেম-গীতি নহে-_ 
কঠিন তোমার মাতাপিত। কঠিন তোমার হিয়] । 
এমন যৌবন কাঁলে না করাইছে বিয়। ॥' 
কঠিন আমার মাঁতাপিত কঠিন আমার হিয়1। 
তোমার মতন নারী পাইলে আমি করি বিয়া ॥, 
'লাজ নাই রে নির্লজ্জ ছেলে লজ্জা]! নাই রে তোর । 
গলায় বান্ধিয়া কলস জলে ডুূব্যা মর ॥? 
“কোথায় পাইবাঁম কলসী, কন্তা, কোথায় পাইবাম দড়ী। 
তুমি হও গহীন গাউ.আমি ডুব্যা মরি |" 


কিস্ত ইহাঁও কেহ কেহ স্বাধীন প্রেম-সঙ্গীত বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 
ইহার কারণ, এই গীতিকার অন্থান্ত অংশ কোন কোন অঞ্চলে লুপ্ত হইয়! 
গিয়াছে, কিন্ত ভাঁবগৌরবে এই পদ কয়টি অমরত্ব লাত করিয়াছে। 
প্রেমের মধ্যে যখন নৈরাশ্তটের কোন আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন সেই ভাব 
সঙ্গীতের শতধারায় উৎসারিত হইতে থাকে |. সেইজন্তই প্রেম-সঙ্গীতের শ্রেষ্ট 
২শই বিরহ । বেদনাই সুগভীর ভাবমূুলক সঙ্গীতের জননী । সেইজন্য 
বেদনার সঙ্গীতই মধুরতম সঙ্গীত | ৭০0 5:9665৪৮ ৪9288 7:9 61)089 
810৪৮ 691] 01 ৪890986 01১০81০9১১১ প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যেও বেদন। যেখানে 
স্থগভীর হইয়া বাজিয়াছে, সেখানেই স্থর মধুরতম হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার 
লৌকিক বিরহ-সঙ্গীতই তাহার প্রমাণ। 


প্রেম ২৬৩ 


নিবিচার আত্মসমর্পণই প্রেমের ধণ্ম, কিন্তু আত্মসমর্পণের প্রতিদান যদি এই 
ত্যাগের অনুকূল ন৷ হয়, তাহ! হইলেই নানা অশুভ আশঙ্ক1। দেখা দেয়-__ 
তারে তুমি, সখি, দিও না মন। 
তারে মন দিলে পরে, সখি, হবে জালাঁতন ॥ 
আমি যারে ভালবাসি, 
সে'ত গলায় দেয় গে। ফাসি, 
শঠের পীরিতি যেন জলের লিখন । 
তারে, সখি, তুমি দিও না আর মন ॥ 
কিন্তু যে প্রেমের প্রতিদান পাইবে না আশঙ্কা! করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে 
পারিল না, কেবল প্রেম-যমুনার ঘাটে ঘাটেই ঘুরিয়া বেড়াইল-_ইহার 
অতলস্পর্শী ও মৃত্যুর মত কালে! জলের মধ্যে ঝাপাইয় পড়িল না, সে কী 
সাত্বনা! লইয়া বাচিয়া আছে? 
এমন রসের নদীতে, সই গো, 
ডুব দিলাম না। 
নদীর কূলে কূলে ঘুরে বেড়াই 
সই, পাই ন। ত ঘাটের ঠিকান। ॥ 
নিত্য ঘাটে স্নান করিতাম, 
জলের ছায়ায় এ দ্ূপ দেখিতাম (লো ), 
জলে নাঁমিবাম আশা করি 
সই, মরণের ভয়ে নামলাম না ॥ 
এমন রসের নদীতে সই গো, 
ডুব দিলাম না ॥ 
আশঙ্কা! ও ভয়ের জন্য প্রেমের পথ যাহার! পরিত্যাগ করিয়। জীবনে বঞ্চিত 
হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে যে নিঃশহ্ক ও নির্ভয় হইয়। আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, 
তাহাদের পার্থক্য কোথায়? 
গেল আনি ব'লে, 
এত কালে এলে। ন! মে পথ ভূলে । 
দিবানিশি ভাসি আমি রে, তার তরে নয়ন জলে । 
(ভাল ) জেনে ভালবেসেছিলাম, জানি ন1] এমন বলে ॥ 


২৬৪ ংলার লোক-সাহিত্য 


কাদতে কি আমায় দেবে কঠিন পাঁষাণ না৷ হ'লে । 
(আমি) সুধা ভ্রমে খেয়েছি বিষ, মরি তাই জ্বালায় জলে ॥ 
এই প্রকার নৈব্যক্তিক ভাবমূলক প্রেম-সলগীতই বাংলার মৌলিক প্রেম- 
সঙ্গীত, ইহার উপরি শুরে কালক্রমে রাধাকষ্ণের নাম আসিয়া আশ্রয় লাভ 
করিয়াছে, কিন্তু ইহা ঘারাঁও বাংলার প্রেম-সঙ্গীতের লৌকিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ 
আছে, সে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। নৈব্যক্তিক ভাবমূলক সঙ্গীত অপেক্ষা 
রাধাকৃষ্ণের মানবিক ভাবমূলক সঙ্গীতই কালক্রমে সাধারণের রুচিকর হইয়া! 
উঠিয়াছিল ; কাঁরণ, ইহাতে নৈব্যক্তিক ভাবটি রাঁধাকুষ্ণের পরিচয়ের মধ্যে মুক্তি 
পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যক্ষ হুইয় উঠিয়াছিল। এই সঙ্গীতের চিত্রটি পূর্বোন্ধত 
প্রেম-সঙ্গীত কয়টির চিত্র অপেক্ষা অধিকতর সজীব-_ 
মা গো, বউ আমাদের ক্ষেপেছে। 
চেয়ে দেখ নয়নে চাদ বদনে কি ছিল কি হঃয়েছে ॥ 
ও বউ যমুনায় জল আন্তে গিয়ে, 
হাসে আর দেখে চেয়ে, 
কাল বুঝি পাগ লা-ঘুড়ি দিয়েছে । 
বাশীর স্বরে অন্ছপাম, তাই বুঝি বাই খেয়েছে ॥ 
ও বউ রান্নাশালায় রাধ তে গিয়ে 
কাদে কষ্ঃ কৃষ্ণ বলে; 
শুধাইলে কয় না কথা, বলে ধৃয়৷ লেগেছে । 
লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাঁমা”য়ে হাড়ি 
নীল বসনে চোখ মুছেছে ॥ এ 


নিম্নোদ্ধত সঙ্গীতটির মধ্যে একটি আঁশাহতা প্রণক্ষিনীর অন্তর্বেদনা যেন 
প্রত্যক্ষ ও বাস্তব রসরূপ লাভ করিয়াছে-_ 
ছি ছি মরি লাজে; কেন, সখি, এলাম গো বনমাঝে ॥ 
জ্বেলে বাতি সারারাঁতি গো জাগিলাম মিছা কাজে । 
কাল। এলো না গো, কোন রমণীর রহিল প্রেমে মজে ॥ 
লম্পট কপট কাল গে! শঠতা কেবা বুঝে । 
ওগে। আশাতে নৈরাশ হ'লেম বিচ্ছেদ-শেল প্রাণে বাজে ॥ 


প্রেম ২৬৫ 


প্রতিজ্ঞা করিলাম এবার গো, হেরবে। না রাখালরাজে । 
যমুনার এঁ জলে, শীপ্র ভাসাও গে ফুলসাজে ॥ 
গাহস্থ্য জীবনের ভিতর দিয়া দাম্পত্য জীবনে ষে মিলন-বিরহের নিত্য 
অভিনয় হইতেছে, লোঁক-সঙ্গীতের ভিতর তাহাঁরও সার্থক অভিব্যক্তি 
দেখিতে পাওয়া যাস । প্রেম-সঙ্গীত গুলির মধ্যে ইহাদের আবেদনই সর্বাপেক্ষা 
বাস্তব ও প্রত্যক্ষ । একটি দৃষ্টান্ত দিই। রাম সাধু তাহার নববিবাহিত৷ যুবতী 
পত্তীকে গৃহে রাখিয়। দৃরদেশে চলিয়া গিয়াছে । গৃছে নিঃসঙ্গ জীবন যখন বধূর 
দুঃসহ হইয়া! উঠিল, তখন একদিন সকল লজ্জার মাঁথ খাইয়া বধূ শাশুড়ীকে 
জিজ্ঞাসা করিল -__- 
শাশুড়ী ত বলি রে, 
গুণের শাশুড়ী বলি রে, 
হারে তোমার পুত রহিল কোন্‌ গ্ভাশে রে। 


শাশুড়ী বধূর মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ইহারউত্তরে বলিতেছে-_- 
আমার ঘে পুত রে, 
ও বউ রে, পঞ্চফুলের ভোমর রে, 
হারে, এক ফুলে রহিল মন মজিয়া রে। 


জননী নিজের সস্তাঁনকে চিনিতেন। বধূর সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে কোন 
কপটতা না করিয়া সরল ভাবেই তাহার পুত্রের চরিত্রের কথা তাহাকে 
জাঁনাইয়া দিলেন_ আমার পুত্র পঞ্চফুলের ভ্রমর, কোথায় কোন ফুলে মজিয়া 
রহিয়াছে, সে কথা কে বলিবে? গৃহে যে বিলামৌোপকরণ আছে, তাহা 
লইয়াই তুমি তাহার কথ ভুলিয়া থাক__ 
ঘরে তে আছে রে, 
ও বউ রে, কোটরা ভর! পিন্দুর রে, 
তুমি উয়াই দেইখা পাঁশর রাম সাধুরে। 
ঘরেতে আছে রে 
ও বউ রে, বাক্স ভরা জেওর রে, 
তুমি উয়াই দেইখ! পাশর রাম সাঁধুরে ॥ 


২৬৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


কিন্ত কৌট। ভর! মিম্দুর ও বাক্স ভর! গয়ন1 লইয়া বধূকি করিবে? সে 
বলিল, 
ও কোটার সিন্দুর রে, 
ও শাউড়ী, আমি বাতাসে উড়াঁব রে, 
ও বাক্সের গয়ন] রে, 
ও শাউড়ী, আমি লুটেরে বিলাব রে। 
আমি তবু যাব রাঁম সাধুর তলাঁসে রে ॥ 
নারীহদয়ের একটি প্রচ্ছন্ন দীর্ঘনিঃশ্বীস সঙ্গীতের সুর অবলম্বন করিয়া কি 
অপূর্ব কৌশলে এখানে প্রকাশ পাঁইল। কয়টি পদের ভিতর দিয়া ষেন একটি 
উপন্যাসের ঘটনা সংঘটিত হইয়। গেল । ইহার সৌন্দধ্য ও সংযম উভয়ই লক্ষ্য 
করিবার বিষয় । 
স্থনিবিড় দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও কোন অলক্ষিত দিক হইতে যে 
বিপধ্যয়ের বজাঘাঁত আসপিয়! পড়ে, তাহ। নিম়োদ্ধত সঙ্গীতটি হইতে বুঝিতে 
পারা যাইবে । এই সঙ্গীতর্টির মধ্যে একটি এঁতিহাসিক তথখ্যেরও নির্দেশ 
পাওয়া! যায়-এক কালে যে মগ জলদস্থ্যরা জলের ঘাট হইতে কি ভাবে 
বাংলার নারীদের হরণ করিয়া! লইয়া যাইত, ইহাতে তাহার উল্লেখ পাওয়। 
যাইবে-_ 
এক ডুব ছুই ডুব তিন ডুবের কালে, 
কোথাকার এক মঘম রাজ। পান্সী বাদ্ধ ল ঘাঁটে। 
আমি কি করি! 
এক ডুব ছুই ডুব তিন ডুবের্কালে, 
চুলের মুইঠ৷ ধইর। রাঁজা উঠায়া নৌকার পরে রে। 
আমি কি করি! 
আগা লৌকায় ঝামুর ঝুমুর পাছ। লৌকায় ছায়! | 
ধীরে স্থস্থে বাইও লৌক আমি পতির ক্রন্দন শুনি রে। 
আমিকি করি! 
কাইন্দ না কাইন্দ না পতি রে, না কান্দিও আর! 
ঘরে আছে অষ্ট অলঙ্কার তুমি আরেক বিয়। কইর রে, 
আমি কি করি! 


প্রেম ২৬ 


স্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রে কালক্রমে বিরহিণী নারীর যেমন কতকগুলি সাধারণ 
অবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বাংল। প্রেম-সঙ্গীতেও কালক্রমে বিরহিণী 
নারী সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ চিত্র কল্পনা করা হইত । বিরহিণী নারী 
পক্ষিণী হইয়া! উড়িয়া গিয়া প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য সঙ্গীতের 
ভিতর দিয়! সর্বদাই অভিলাষ জ্ঞাপন করিত-_ 
বিধি যদি দিত রে পাখা, 
উইড়া যাইয়া দ্রিতাঁম দেখা; 
আমি উইড়া পড় তাম সোন। বন্ধুর ছ্যাশে রে। 
কিংবা, 
ফুল যদি হইতা রে, বন্ধু, ফুল হইতা তুমি । 
কেশেতে ছাপাইয়। রাখ তাঁম আমি ঝাইড়া বান্ধ তাম বেণী ॥ 
বারমাসী সঙ্গীত বিরহ-সঙ্গীতেরই একটি বিশিষ্ট অংশ । পরিবর্তমান 
প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপর বিরহিণী নারীর একটি স্থক্ম মনোবিশ্লেষণ ইহার 
মধ্য দিয় প্রকাশিত হইয়। থাকে । কোন কোন পলীকবি ইহাঁর মনোবিশ্লেষণের 
উপর জোর দিয়া থাকেন, কেহ বা! প্রকৃতি-বর্ণনার উপরই জোর দেন-_ উভয়ের 
সামপ্রস্য রক্ষা করিয়৷ খুব কম কবিই ইহা রচনা করিতে পারিয়াছেন। 
কালক্রমে ইহা বিরহ-সঙ্গীত রচনার একটি গতানুগতিক রীতিতে পধ্যবসিত 
হইয়াছিল মাত্র । পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার বাহিরে আদিবাসীর লোঁক- 
সাহিত্যও অনুরূপ রচনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার। যায়, কিন্তু বাংলার 
লোক-সাহিত্যের মত ইহার এত বহুল প্রচলন আর কোথাও নাই। শুধু 
তাহাঁই নহে, রচনার দিক দিয়! ইহ] বাংলাদেশেই সকল বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছিল । বাংলার সকল অঞ্চলেই ইহা৷ প্রচলিত আছে । রংপুর জিলার 
কৃষকের মুখ হইতে নিম্বোদ্ধত সঙ্গীতটি সংগৃহীত হইয়াছে । অগ্রহায়ণ হইতে 
মাস গণনার যে রীতির ইহাতে পরিচয় পাওয়া ধায়, তাহা হইতেই বুঝিতে 
পার] যাইবে, সঙ্গীতটি প্রাচীন । 
প্রথম অগ্রাণ মাসে নয়! হেউতি ধাঁন। 
কেও কাটে কেও মাড়ে কেহ করে নবান ॥ 
যারে ঘরে আছে অন্ন আধে বাড়ে খায়। 
যার ঘরে নাই অন্ন পরার মুখ চায় ॥ 


»৬ছে 


বাংলার লোক-সাহিত্য 


এই মাস গেল কন্যা না পুরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল পৌষ মাস ॥ 

পৌষ না মাসেতে কন্তা লোক খায় আলোয় । 
ভাল ফুল ফুটিয়াছে তকেকিটী (?) কমলা ॥ 
কেকিটী কমলা ফুটে আরে ফুটে মালী। 

তরুণ বয়সের বেল ছাড়িল পোস্ষামী ॥ 

এই মাস গেল কন্তা না পৃরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল মাঘ মাস ॥ 

মাঘ না মাসেতে কন্যা ককুয়] পড়ে শীত। 

তলে পাটী পাড়ে কন্যা শিওরে বালিশ ॥ 

সাঁধু সাধু বলিয়া বালিশে দিলাম কোল । 
হতভাগা তুলার বালিশ না বোলে এক বোল ॥ 
পোঁড়া দেঙ. তোর তুলার বালিশ গগনে উঠুক ধুয়া] | 
কতরদ্দিনে ফিরিবে অভাগিনীর চন্দ্রমুয়! ॥ 

এই মাস গেল কন্তা না পুরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল ফাল্ধন মাস ॥ 

ফাল্তন মাসে হে কন্ত। ফাঁগুয়া খেলায় রাজা । 
ভালমুল ভাঙ্গিয়া যখন কুহুলী তোলায় ভাষা ॥ 
তোঁলাও রে তোলাও রে কুহুলী পাড়িয়! মারিম ছাঁও 
আমার দেশে নাই সাধু সাধুর দেশে যাও ॥ 
গাছে পড়ি পঞ্চ কথা সাধুরে বুঝা ও 4 

এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল চৈত্রমাস ॥ 

চৈত্র না! মাসেতে কন্তা পচিয়া বয় বাও। 

হেটে তালু শুকায় কন্যার মুখে না আসে রাও ॥ 
সুখে ন। আসে রাও হে কন্তা চক্ষে না ধরে নিন্দ। 
হাতে হাতে চক্র দিয়া হাবাইলাম গোবিন্দ ॥ 

এই মাস গেল কন্যা না পূরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল বৈশাখ মাস ॥ 


প্রেম ২৬৯ 


€বশাখ মাসেতে হে কন্ত। স্ুশাগ ললিতা । 

সব সখী খায় শাগ অভাগীর মুখে তিতা ॥ 
আধিয়। বাড়িয়া অন্ন শোঙ্গ রাইলাম পাতে । 
আমার ঘরে নাই সাধু পশিয়া দিব কাকে ॥ 

এই মাস গেল কন্তা না পৃরিল আশ । 

লহী যৌবন ধরি আসিল জ্যেষ্ঠ মাস ॥ 

আম খাইলাম কাটাল হে খাইলাম আরও গাভীর ছুধ। 
কতদিনে খপ্ডিবে অভাগীর মনের ছুখ ॥ 

এই মাস গেল কন্। না পূরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল আষাঢ় মাস ॥ 

আষাঢ় মাসেতে হে কন্ত! কিস্সানে কাটে ধান । 
কোড়া পাখীর কান্দনেতে শরীর কম্পমান ॥ 
হেওয়া পাখীর কান্দনেতে পাঁজর কৈল শেষ । 
ডউকির কান্দনেতে মুঞ্ঞ ছাড়িছ্ বাপের দেশ ॥ 
এই মান গেল কন্তা না পূরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নাঁমিল শ্রাবণ মাস ॥ 

আাবণ মাঁসেতে কন্ত1 কিস্সানে ওয়১ ওয়া২ । 
হাড়ি কোণে করিছে মেঘ গগনে বর্ষে দেওয়। ॥ 
বর্ষেক রে বর্ষেক রে দেওয়। বর্ষেক পঞ্চধধারে । 
আমার ঘরে নাই সাধু ফিরিয়। আস্থক ঘরে ॥ 
এই মাস গেল কন্ত। না পূরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল ভান্র মাস ॥ 

ভাঁত্র না মাসেতে হে কন্তা পাকিয়া পড়ে তাল । 
যুগীর যুগিনী হইয়। হস্তে লব থাল ॥ 

হন্তে লব থাল হে প্রিয়, মাগিয়। খাব দেশে । 
ছুই কানে দুই কুগ্ডল পিন্ধিয়! যাব সাধুর দেশে ॥ 


২ ওয়া রোয়া, রোপা ধান্ 


বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


এই মাস গেল কন্তা না পূরিল আশ । 

লহরী যৌবন ধরি নামিল আশ্বিন মাস ॥ 

আশ্বিন মাসে হে, কন্ত। দুর্গা অষ্টমী । 

ধানে দুর্বায় করে পূজ। বিধবা ব্রাহ্ধণী ॥ 

পূজুক পৃজুক পূজ। মাঁগিয়। লব বর। 

আমার সাধু ফিরলে দিব লক্ষ ছাগল ॥ 

এই মাস গেল কন্যা, না পূরিল আশ । 

লহুরী যৌবন ধরি নামিল কান্তিক মাস ॥ 

কান্তিক মাসে হে কন্তা তুলসীর গোঁড়ে বাতি । 

ঘুরি আসে তোমার সাধু কান্ধে লইয়া! ছাঁতি ॥৯ 

একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ভাব অবলম্বন করিয়া এই দীর্ঘ রচনাটি প্রকাশ 
পাইয়াছে-_-ইহার বিভিন্ন অংশ একই অংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র; অতএব 
রচনার ধের্্য সত্বেও ইহা লোক-গীতি বলিয়া গণ্য হইবার পক্ষে কোন 
বাধা নাই। 
লোক-সাহিত্যের এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই মধ্যযুগের বিস্তৃত উচ্চতর 

সাহিত্যেও এই বারমাশীর বর্ণনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । এই স্থত্রেই 
সীতার বারমাসী, রাধার বাঁরমাসী, ফুল্পরাঁর বারমাঁসী ইত্যাদি রচিত হইয়াঁছিল। 
বারমাসের বর্ণনার পরিবর্তে যদি ছয় মাসের বর্ণনা হইত, তবে তাহাকে ছয়মাসী 
বলিত। মনসা-মঙ্গলে বেহুলার অষ্টমানপীর বা আট মাসের ছু:খের বর্ণনাও 
পাঁওয়! যায়। ক্রমে এই বারমাপীর বর্ণন। কবিত্বের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া 


কেবল মাত্র গতানুগতিক বর্ণনামূলক রচনায় পধ্যবদিত হইয়াছিল । 


শ্শী2 


১ র-সা-প-প, ১৩১৫ সাল, ২য় সংখ্য" 


কন্ম 


পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সঙ্গীত কর্মের সহচর । কৃষিকন্মে যেমন কৃষক, কোঁন 
কোন গৃহকন্মের সময় নারীও গান গাহিয়! তাহার শ্রম লাঘব করিয়া থাকে । 
ইংরেজিতে এই শ্রেণীর লোক-সঙ্গীত ০]. 5০2 নামে পরিচিত- বাংলায় 
তাহা কশ্মসঙ্গীত বলিয়। অনুবাদ কর! যাইতে পাঁরে । কৃষিজীবী সমাজে কৃষি 
সর্বজনীন কশ্ম ; অতএব কৃষিকাধ্যকালীন যে সকল সঙ্গীত গীত হয়, তাহাও 
কর্মসঙ্গীতের মধ্যেই গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে কলকারখানায় 
শ্রমরত মজুরদের ষে সমবেত সঙ্গীত প্রচলিত আছে, বাংলাদেশে তাহা নাই। 
এদেশে নাগরিক জীবন কেন্দ্র করিয়] যে যন্ত্রভ্যত। গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার 
প্রভাব বাংলার পলীসমাজের মধ্যে আজিও বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; 
অতএব তাহা বাংলা লোঁক-সাহিত্যের উপজীব্য হইতে পাঁরে নাই। নৌকা 
বাহিবার কালে পূর্ববঙ্গে মাঝিগণ কোন কোন সময় যে সমবেত সঙ্গীত গাহিয়া 
থাকে, তাহাও আমি কর্মসঙ্গীতের অস্তভূক্ত বলিয়া মনে করি-_কাঁরণ, কন্ম- 
সঙ্গীত কম্মের মধ্যে অন্তনিবিষ্ট_কর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণা হইতেই ইহাতে 
সঙ্গীতের জন্ম হয়-_যেখানে কম্ম নাই, সেখানে এই সঙ্গীতও নাই। নৌকা 
বাহিবার তালে তালে সেই সঙ্গীতের আপন হইতেই জন্ম হইয়! থাকে, বৈঠ! 
ছাড়িয়া! দিলে সঙ্গীতও নীরব হয়) অতএব ইহাঁও যথার্থই কশ্মসঙ্গীত। ইহা 
সারিগান বা নৌকা বাইচের গান বলিয়াও পরিচিত। কৃষিকশ্ম ও নৌক] 
বাওয়া ব্যতীত বাংল। দেশে সমবেত ( ০০177000081] ) কম্ম আর বিশেষ নাঁই; 
অতএব ইহাদের সম্পকিত সঙ্গীতই বাংলার কর্মসঙ্গীত। এতঘ্যতীত আর 
কোন বিষয় বাংলার কর্মসঙ্গীতের অন্ততূক্ত হইতে পারে না। ঢাকা সহরে 
ছাত পিটানোর সময় যে সমবেত সঙ্গীত শুনিতে পাঁওয়। যায়, তাহাঁও নৌকা 
বাইচের গাঁন ব! সারি গান, স্বাধীন কোন সঙ্গীত নহে । নৌক! বাইচের সময় 
বৈঠ৷ দ্বারা ষে তাল রক্ষা করা হয়, এখানে ছাঁত পিটাইবার সরঞ্জামটি ঘবার| সেই 
তাল রক্ষা কর! হইয়া থাকে। কন্মসঙ্গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 
ইহার তাল আছে; মেইজন্ত ইহা ভাটিয়ালি হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে কর্মের 
মধ্য দিয়া যে তাল প্রকাশ পায়, তাহাই সঙ্গীতের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। 


২৭২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সারিগাঁনে টৈঠা ফেলিবার তালে তালে, কৃষিকার্যে অঙ্গ-সঞ্চালনের তালে 
তালে, যুদ্ধগামী সৈনিকের পা! ফেলিবার তালে তালে যথাক্রমে সারি, কৃষি ও 
যুদ্ধগীতির তাল রক্ষা পায়। 
কৃষকের ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করিতে করিতে গায়-_ 
আয় রে তরা ভূই নিরাইতে যাই। 
ভূ'ঁই মোগো মাতাপিতা, ভূঁই মোর গে। পুত। 
ভূঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সখ ॥ 
(এই ) পৌষ মাসে দেলাম পুৃজ। বাস্ত দেবতার পায়। 
মাঘমাসে বস্থমতীর চরণ ছোয়ায় ॥ 
ফাস্তন মাসে দেলাম লাঙল, চত্র মাসে বীজ। 
বৈশাঁখেতে চিকচিহিনী জ্যষ্ঠে ধানের শীষ ॥ 
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফলল ফলে । 
ছেরাবনে আউস ধান গের্হস্তেতে তুলে ॥ 
ভান্র গেল, আশ্বিন আইল, কান্তিকে দেয় সাঁড়।। 
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দেখ রে আমন ছড়া ॥ 
আমন ওঠে ঘরে ঘরে ছুংখ কিছু নাই আর। 
আইস এবার যাবার বেলা চরণ বন্দি তার ॥ 
( ওগে। ) সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরে যত ধান্য ধরে । 
এবার ষেন সোনার ধানে আমার গোল ভরে ॥* 
পাট বাংলার প্রধানতম কৃষি-সম্পদ। ফাল্তন-চৈত্র মাসে লাঙ্গল দিয়া 
পাটের জমি চাষ করা হইতে আরম্ভ করিয়। শ্রাবণ-ভাদ্দরে বর্ধার জলে তাহা 
ধুইয় পরিষ্কার করিয়া বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত 'করা পধ্যস্ত ইহা লইয়া! কৃষকের 
ব্যস্ততার আর অবধি থাকে না। চাষ দেওয়ার পর বীজ বোনা, বার বার 
আগাছ। বাছাই করা, পাট কাটা, “লওয়1” ( পাটকাটি হইতে বাকল ছাড়াঁন ) 
ও সর্বশেষে ধোওয়া পধ্যস্ত বিভিন্ন প্ররুতির কর্মের ভিতর দিয়ে কষকগণ 
সমবেত ভাবে গান গাহিয়। থাকে । এই সকল গান তাল-প্রধান, ভাব-প্রধান 
নহে । পাটকাটাঁর গানের কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়৷ যাইতে পারে। 


১ চিত্তরঞ্জন দেব, পল্লীগীতি ও পুববঙগ (১৩৬০ )১ ৪১৮৪২ 


ক্ম্ম ২৭৩ 


পূবের থনে আইল বাতাস নর্দী অইল তল । 
গ্যাশ পিরথিমী সাগর ভইরা চরায় নাম্ল জল ॥ 
(জোন! ভাইরে |) 
কাচি বাগী সঙ্গে লইয়ারে পাট কাঁটিতে চল। 
ৃ (জোন ভাইরে |) 
পূবের থনে বইছে বাতাস নামছে ম্যাগের ঢল । 
এক নিমিষে ছুই না জাহান কর্ব বুঝি তল ॥ 
(জোনা ভাইরে ।) 
ঝড় বাদলে দিন মজুরি দিব ট্যাঁহা ট্যাহা। 
শীগ্রি কইরা বাইরাওরে ভাই চালাও বিষম ঠ্যাহা। ॥ 
(জোনা ভাইরে |) 
বিহান বিকাল দিব খাওন পাবদা বোয়াল কই। 
তাহার সঙ্গে পাইব।৷ আরও হাটের সরস দৈ॥ 
(জোনা ভাইরে ।) 
কাচি বাঁগি সঙ্গে লইয়। পাট কাটিতে চল ॥১ 


* সারি বাধিয়! র্লুষকের দল যখন পাট ক্ষেতে নামিয়া একসঙ্গে কীচি 
চাঁলাইতে থাকে, তখন তাহাদের কম্মের তালে তালে মনের ভিতর গানের 
কর গুণগুণ করিয়া উঠে । এক এক দলে এক একজন মাতব্বর থাকে» 
সেই প্রথমে কাঁচি চালাইয়! যাইতে থাঁকে, সেই প্রথমে গান গাহিয়া উঠে» 
তাঁরপর তাহার সঙ্গিগণ তাহার অন্থসরণ করিয়1 গাঁহিতে থাকে-_ 

সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত । 

আগল দীঘল সামাল কইব। শক্তে বাইন্দো পাত ॥ 

হাঁকিমপুরের মকিম সেখের হাইকে কাপে হাতি । 

' তাহার খাতায় কাম করিতে ডুবাও কেনে জাতি ॥ 
সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাঁত। 
শক্ত কইর। ধইবো কাঁচি মকিম সেখের গাতা ॥ 


১ আশরাফ সিদ্দিকি, “পাট-কাটার গান' ; কৃবি-কথা, ১৯৫৩, পৃ ৫৮৭৮ 
১৮ 


২৭৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


এক নিমিষে কাটবে! জমিন পৌঁণে ঠদ্দ খাদা। 
মকিমপুরের হাকিম সেখের লোহার ভাংকা হাত ॥ 
চৈদ্দ খাদ কাইট্য। জমিন তবে সে খায় ভাত । 
লোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত ॥৯ 
গানের সরে কন্মের শ্রম লাঘব হইয়! আসে । 
বাংলার প্রতিবেশী কৃষিজীবী উপজাতী্ম সমাজে কৃষিকাধ্যের বিভিন্ন 
প্রক্রিয়ার উপযোগী সঙ্গীতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়__ 
বীজ বপন হইতে আরম্ভ করিয়া রোপা, বাছাই, কাঁটা প্রত্যেক কাধ্য উপলক্ষ্যে 
বিভিন্ন সঙ্গীত গীত হয়। বাংলাদেশেও যে তাহার ব্যতিক্রম আছে, তাহ! 
নহে; কিন্ত সংগ্রহের অভাবে এই শ্রেণীর সকল সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায় 
না। মনে হয়, পূর্ববে বাংলার মেয়েরাও ধান ভানিবার সময় সমবেত গীত 
গাহিত, তাহা হইতেই “ধান ভান্তে শিবের বা মহীপাঁলের গীত? কথাটির উদ্ভব 
হইয়াছে; কিন্ত এই শ্রেণীর গীতিও বাংলাদেশে সংগৃহীত হয় নাই। 
সারিগান বা নৌক। বাইচের গান পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই প্রচলিত আছে। 
কৃষি-সঙ্গীত অপেক্ষা এই সঙ্গীতের সংগ্রহও ব্যাপকতর হইয়াছে, সেইজন্য ইহার 
সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনাও সম্ভব । 
পূর্বববঙ্গে বর্ধাকালে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে নৌকা বাইচের অনুষ্ঠান হইয়া 
খাকে, কোন কোন স্থানে বাইচের প্রতিষোগিতাও হয় । এই উপলক্ষ্যে 
সারিগান শুনিতে পাওয়। যায়। সাধারণতঃ নদী, নৌকা ও জল সারিগানের 
বিষয় । প্রেমভাব ইহার প্রধান ভাব, তবে প্রেম ব্যতীতও অন্যান্ত করুণ- 
রসাত্মক ভাবও ইহার অবলম্বন হইয়। থাকে। সহজ আনন্দের অর্থহীন 
অভিব্যক্তিও অনেক সময় ইহাদের ভিতর দিয়। প্রকাশ পায়-__ 
আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না। 
জামাই গোরব সভা করো না। 
ওহে, নাও কিনিবার গেলাম আমি তাঁরাপুরের বীয়ে, 
চলিশ টাকা নায়ের দাম 
তার পঞ্চাশ টাকা খোসা । 


১. এ? পৃঃ ৫৮৮ 


॥ 


কম্ম ২৭৫ 


জামাই, আজকে পরবের দিনে মান্ত কোথায় রবে না। 
ওহে দ্বায়ের মিঠা বালু রে 
কুড়ালের মিঠা শিল, 
ভাল মানুষের জবান মিঠ। 
কামিনীর মিঠা কিল । 
জামাই, আজকে পরবের দ্বিনে মান্য কোথায় রবে ন। ॥১ 
চারিদিকে উচ্ছ্বসিত বর্ধার জলরাশি, তাহার উপর দিয়া ক্ষিপ্রগামী একটি 
দীর্ঘ ছিপের দুই ধারে ছুই সারি গায়ক বপিয়। বৈঠার তালে তালে এই গীতি 
গাহিতেছে। ইহার সুরের মধ্যে যেমন গতির ক্ষিপ্রতা অনুভব করা যায়, 
তেমনই ইহার ভাঁবও পরিবেশ অনুযায়ী তরলিত হইয়া উঠে-_ 


(১) 

ও রায়কিশোরী, তোর সনে মোর কথ। ছিল.কি? 
এ কাল জলে চান করাব সই, 
ও সই রে, ভাল ভাঙ্গিয়৷ বাতাস করি । 

তোর সনে মোর কথ! ছিল কি? 
বেড়াই আমি তোমার লাগে, 
অন্নধারী হলাম সাথী, তোমার লাগে, 
ঘুরছি আমি রাত্রি দিনে করিছ কেন চাতুরী ? 

তোর সনে মোর কথা ছিল কি ?২ 


(২) 
সুন্দরী লো, বাহির হইয়া! দেখ 
শ্যামের বাশী বাঁজাইয়া যায় কে॥ 
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে মধ্যে মধ্যে ছেদ] । 
নাম ধরিয়া ভাকে বাশী কলক্ষিনী রাধা ॥ 


১ হারামণি, পৃঃ ১০৭ 
২ এ, ১০৯ 


বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


মরাল বাশের বাশী নারে তরই বাশের আগ । 
অবল] নারীর প্রাণে দিল কত দাগ! ॥ 

বাঁশীটি বাজাইয়া কষ্ণে বইল কদম ভালে । 

লিলুয়! বাতাসে বাশী রাধা রাধা বলে ॥ 

সেই পারে কদম্ব গাছ বৈস। কান্দে কাগ।। 
শিশুকালে কৈর। রে পীবিত ধৈবন কালে দাগ! ।১ 


ন্‌ শগ 


(৩) 
সোনা বন্ধু রে পিরীতি কর্যা ছাড়্যা যাইও না। 
পিরীত কর্য। ছাইড়। গেলে দেহে পরাণ থাকবে না ॥ 
পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত গলার হার । 
পিরীত কর্যা ঘে জন মর্ছে সাফল জীবত তাঁর ॥ 
পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত বড় লেঠা। 
ছাড়াইলে ছাড়ানি যায় না টেংরা মাছের কাঁটা | 
পিরীত বিষমরে জাল! যাঁর অন্তরায় লাগে । 
এক চইক্ষে নিদ্রা গেলে আরেক চইক্ষে জাগে ॥ 
এই পিরীত কর্যাঁছিল রাধার সনে কান । 
বাধে বাজায় করতাল কানাইয়৷ বাজায় বেণু ॥ 
এই পিরিতি কর্ছে রে ভাই ভাগ ওয়ার সতে পাত । 
পোরদা পোরদ! অইয়া গেলে তেও না ছাড়ে সাথ ॥ 
সারিগানে অনেক সময় রূপক ব্যবহৃত হুইয় থাকে__ 
নাও দৌড়াই রে, হিলচিয়ার খালে । 
পাগল। কুত্ত। কাঁমড় দিল বুইড়। বেটির গালে ॥ 
সমলাময়িক স্থানীয় ব্যক্তি বিশেষের নামও ইহাতে কখনও কখনও শুনিতে, 
পাওয়া যায়-__ 
তুং তুঙ্গ৷ নাতুৎ তুঙ্গ দ্বার্‌কে বৈঠ বাই। 
মুরারি মুকুন্দ বাজাইয়া যাই ॥ 


এই গান দুইটি মৌলভি সিরাজুন্দীন কাশীমপুরী কর্তৃক সংগৃহীত 


কর্ম -হখখ 


সমসাময়িক কোঁন বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়াও সারিগান রচিত হইয়!] 
থাকে । কিন্ত ইহা অধিক কাঁল স্থায়ী হয় না--এক বৎসরের গানই পরবর্তী 
বৎসর শুনিতে পাওয়া যায় না। 
রাধাকৃষ্ণ, রাঁমসীতা কিংবা হরগৌরীর বিষয় অবলম্বন করিয়াও সারিগাঁন 
রচিত হয়। সারিগাঁন নৌকা বাইচের গান বলিয়! রাধারুষ্ণ-প্রসঙ্গের 
মধ্যেও যেখানে নৌকার উল্লেখ আছে, মেই সকল অংশই ইহার উপজীব্য 
করা হয়। কৃষ্ণলীলায় নৌকাখণ্ড, পারখণ্ড ইত্যাদি নৌকা-সম্পকিত প্রসঙ্গ । 
ইহাদের মধা হইতে সারিগানের চিত্র ও ভব এইভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে ; 
যেমন, 
আরে, ও কানাই, পার ক'রে দে আমারে । 
আজিকার মথুরাঁর বিকিদাঁন করিব তোমারে ॥ 
তুমি ত সুন্দর, কানাই, তোমার ভাঙ্গা না' ৷ 
কোথায় রাখব দইয়ের পশরা কোথায় রাখ ব পা॥ 
শুনে কাঁনাই বলে তখন, শোন রপবতি । 
ভরাকালে ভর গাঙ্গে কেন এলে যুবতি ॥ 
আগ! নায়ে রেখে দই মাঝখানেতে বস। 
ফুটিক্‌ ফুটিক্‌ ফেল জল লজ্জায় কেন ভাস ॥ 
সর্ব সঘী পার করিতে নেব আনা আনা । 
রাধিকারে পার করিতে নেব কানের মোন। ॥ 
প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া! যখন কোন.বাঁইচের নৌকা! স্ব গ্রামে ফিরিয়! 
আপিত, তখন ইহার গাঁয়কগণ বৈঠার তালে তাঁলে গাহিত-_ 
জয় দে লো, রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে । 
ধান্য দুর্বা বরণ-কুলা দে লো! এঁ গলুয়ার কপালে ॥ 
নড়িয়৷ বরিয়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে ॥ 
জয় দে লো, রামের মা, তোর গোপাল আইছে ঘরে ॥ 
সাত সাগরের পার থিকা সে আন্ছে বরণমাল। | 
দুধের বাটী ক্ষীরের নাড়ু আনে থালা! থাল! ॥ 
যেই দেবতার দয়ায় আমে তোমার গোপাল ঘরে । 
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্গাম যাই তারে ॥ 


২৭৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


'যশোঁহর জিলায় কিছুদিন পূর্বেও বিজয়া-দশমী উপলক্ষে বিশেষ নৌকা 
বাইচের অনুষ্ঠান হইত । সেইজন্ত এই অঞ্চলের সারিগানে বিজয়ার বেদনার 
স্রই ধ্বনিত হইয়াছে, 

সোনার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিল। 
হাস ম'ষ দিয়ে, মাগো, কলেম তোর পুজা, 

কোথায় ফেলে গেলি এসব, ও মা দশভুজা। ( সোনার কমল ) 
মাগো, কার বাড়ী গিয়াছিলে, কে করেছে পুজা, 

কার জনম ক-ল্লে সফল হয়ে দশতুজা। (সোনার কমল ) 

কখনও কখনও নিমাই-সন্াসের বেদনার্ত কাহিনী অবলম্বন করিয়াও 

বিজয়ার করুণ অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে__ 
কেমনে বাঁচিবে তোর মা 
আরে, ও নিমাই, সন্ন্যাসেতে যেও না। 
যখনে জন্মিলে নিমাই নিম তরুতলে, 
আমি বাছিয়। রাখিলাম নাম নিমাই চাদ তোমারে । 
সন্ন্যাসী না হইও, নিমাই, বৈরাগী না হইও, 
ওরে, ঘরে বলে কষ্ণনাম আমারে শুনাইও | 

বিজয়াঁর বেদনায় বাংলার হৃদয় খন ভারাক্রান্ত হইয়। থাকে, খ্তখন একটি 
রিক্তা জননীর করুণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস এই ভাবে আসিয়া তাহাতে যুক্ত হইয়া ইহাকে 
সহজেই অশ্রমুখী করিয়! তুলে । 

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে মনসাঁর ভাঁপানের দিনই নৌকা বাইচের মূল 
বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও, সেখানে বেলার কাহিনী সারিগানে 
শুনিতে পাওয়া যায় না । কোনদিন হয়ত তাহা শুন! যাইত, কিন্ত রাধাকৃষ্ণের 
কাহিনীর সর্বব্যাপী প্রভাবের ফলে কালক্রমে তাহ। লুপ্ত হইয়া গিয়া থাঁকিবে। 


নৌকা বাইচ প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার সম্পফিত সঙ্গীত- . 


গুলিও বিস্থত হইবার উপক্রম হইয়াছে । তবে ঢাঁক। সহরের তালে তালে ছাত 
পিটানোর গানের মধ্যে সেই স্থর এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়! যায়। 
পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে তাত চালাইবাঁর সময় তাতীরা শ্রম লাঘব 
করিবার জন্য তাহাদের নিত্যকর্মের সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিয়া থাকে । পূর্ববঙ্গের 
তাঁতীদিগের একটি বৃহৎ অংশ এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্ততুক্ত হইয়াছে, 


কম্ম ২৭৪ 


অমুসলমান শ্রেণিভুক্ত তাত-ব্যবসাক্সিগণ সাধারণতঃ যুগী বা নাথসম্প্রদায়-তুক্ত | 
ইহাদের উভয়ের কম্মই অঙ্গরূপ। সেইজন্য বিভিন্ন সমাজের অস্ততূক্ত হইলেও 
ইহাদের এই বিষয়ক সঙ্গীতের ভিতর কিংবা বাহিরের দিক দিয়! বিশেষ কোন 
পার্থক্য অনুভব কর। যায় না। তবে কখনও কখনও ইহারা নিজেদের 
ধশ্মাহছমোদিত কোন কোন তত্বকথা এই সম্পর্কে লঘু ভাষায় ব্যক্ত করিয়া 
থাকে । তবে আধ্যাত্মিক ভাঁব অপেক্ষা লৌকিক ভাবই ইহাদের মধ্য দিয়া 
অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে । পূর্বব বাংলার মুসলমান তাতীদিগের মধ্য হইতে 
এই গীতটি সংগৃহীত হইয়াছে-__ 
মরি হাঁয় রে, আল্লা হায়, 
আমি কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায়। 
কলিক।তা আইসা আমি ঠেকলাম বিষয় দায় ॥ 
আমি পরথমে বন্দনা করি শিক্ষাগুরুর পায় । 
এ, যে-গুরুতে হাতে ধ'রে শিখায় ডাইনে বীয় ॥ 
দেখেন, অন্য দফায় যেমন তেমন এই দফায় জোম । 
ঠেইল। নিব এইভাবে শনি, রবি, সোম ॥ 
তালিমে বলে মুন্সী চল হাটে যাই। 
সোলার নৌকায় পাখায় উইঠা পরীক্ষ। চালাই ॥৯ ইত্যাদি 
অমিকগণ একযোগে কোন গুরুভার কন্শ সম্পাদন করিবার কালে কাধ্যের 
তালে তালে অনেক সময় একসঙ্গে কতক গুলি উক্তি সুর করিয়া বলিয়। থাকে, 
যেমন-_ ও 
আরও জোরে_ হেইও ! 
সাবাস্‌ জোয়ান হেইও ! 
একটু আরও-_হেইও ! 
কোন পাশ্চাত্য লোঁকশ্রতিবিৎ এই প্রকার উক্তিকে অরম-সঙ্গীত বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন ।২ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা সঙ্গীত নহে, এমন কি ইহাদিগকে 
ছড়া বলিয়াও নির্দেশ কর! কঠিন। কারণ, ইহাদের মধ্যে ভাব ও রসগত 


১ চিত্বরপরন দেব, এ, পৃঃ ৩১৯ 
২0, 5. 0০527, 710176-907,05 ০) 502,6797 17,25 (050000709 189), 0. 295-99. 


২৮০ বাংলার লোক-সাহিত্য 


কোন নিবিড়তা নাই। অতএব ইহার্দিগকে লোক-সাহিত্যের অস্তভূক্তি করা 
সঙ্গত হয় না। 

উপরের আলোচন! হইতেই বুঝিতে পার! যাইবে, শ্রম-সঙগীতের কোনও 
উচ্চাঙ্গ সাহিত্যিক দাবী নাই । ইহাদের মধ্যে যেমন ভাব কোথাও নিবিড়ত! 
লাভ করিতে পারে নাই, তেমনই রসও জমাট বাঁধিয়। উঠিতে পারে নাই। 
প্রত্যক্ষ কর্মের ভিতর দিয়া যেখানে অঙ্গ-সঞ্চালনই মুখ্য স্থান অধিকার করে, 
সেখানে ভাবের নিবিড়তা আশাও করা যায় না। তাল যেখানে মুখ্য হইয়া 
উঠে, সেখানে ভাব গৌণ হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চধ্যের বিষয় কিছুই 
নাই। সেইজন্য কর্মসঙগীতগুলি প্রায় সর্বত্রই অসংঘত হৃদয়োচ্ছাঁসের অর্থহীন 
'অভিব্যক্তি মাত্র । 


তৃতীয় অধ্যায় 


গীতিকা 


ইংরেজি 0১%118এ কথাটিকে বাংলায় গীতিকা বলিয়া অনুবাদ করা হয়। 
মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যাপক প্রচলিত এক শ্রেণীর আখ্যানমূলক 
লোক-গীতি ( 09,7056156 1011-90106 )-কেই ইংরেজিতে 98118, বলিত। 
ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় ইহাঁর বিভিন্ন নাম ছিল, যেমন, ডেনমার্কের ভাষায় 
4958, স্পেনীয় ভাষায় ?07107506) রুশ 61270, ইউক্রেনীয় 0247776, সাইবিরীয় 
2%70070 18576 ইত্যাদি । সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া সকল দিক দিয়াই যে 
ইহাদের ভাব ও অঙ্গগত এঁক্য আছে, তাহা নহে-_-কেবল মাত্র এই সকল বিষয়ে 
ইহাদের মধ্যে মোটামুটি মিল দেখিতে পাওয়। যায়; যেমন, ইহা! আখ্যানমূলক 
হয়, ইহা আবৃত্তি করার পরিবর্তে গীত হয় ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক দিয়! ইহার 
লৌকিক বৈশিষ্ট্য (101 ০7297৪০6০৮) অক্ষৃপ্ন থাকে, অর্থাৎ আখ্যায়িকা 
বর্ণনা করিতে যে একটি বিশিষ্ট লৌকিক ছন্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, 
তাহার ব্যতিক্রম করিয়া গীতিকা রচিত হয় না এবং জনশ্রুতিমূলক ( ৮:৪৪1- 
60908] ) বিষয়ই ইহার ভিত্তি। ইহার মধ্যে রচয়িতাঁর একটি আত্মনিলিপ্ত 
ভাব প্রকাশ পায়। একটি মাত্র ঘটন1ই ইহার লক্ষ্য, গীতি-সংলাপ ও ঘটনা- 
প্রবাহের ভিতর দিয়! ইহার কাহিনী শেষ পর্যযস্ত দ্রুত সঞ্চারিত হইয়া যায়। 
একজন ইংরেজ সমালোচক গীতিকার এই প্রকার সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন, 
4 108,]]19,0. 19 ৪, 10110-90176 67796 69118 9 ৪6০1 সম] 96999 020 6129 
0০018] 986096200১5 69115 16 0৮ 19661726019 8,960 00101030596] 1 
৪০ ৪09 9196901)), 200. 66115 16 010]906/591% %5561) 16619 00170100620 
০৮. 11062051012 06 009150708] 10129. এই সংজ্ঞা হইতে গীতিকার বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে, কয়েকটি স্থত্রের সন্ধান পাঁওয়! যায়) যেমন, গীতিকায় বিশেষ একটি 
সঙ্কটপূর্ণ ঘটনামুখখী কাহিনী থাকিবে, ঘটনা এবং সংলাপের ভিতর দিয়াই 
এই কাহিনী অগ্রসর হইবে, সম্পূর্ণ আত্মনিলিপ্ত কূইয়! লেখক একটি একান্ত 
বস্তধর্মী কাহিনী ইহাতে বর্ণনা করিবেন। বিষয়গুলি একটু বিস্তৃতভাবে 
আলোচন] করিয়! দেখা যাইতেছে । 


২৮২ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


গীতিকা সম্পর্কে প্রথম কথাই হইতেছে যে, একটি বিশিষ্ট কাঁহিনী অবলঙ্বন 
করিয়। ইহা রচিত হইবে-এই কাহিনী শিথিলবদ্ধ হইলে চলিবে ন1 বরং 
দৃঢ়বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । কাহিনী মাত্রেরই কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, 
যেমন ক্রিয়া (৪০6০), চরিত্র, পরিবেশ ও বিষয়-বস্ত। গীতিকার মধ্যেও 
ইহাদের প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া বা ৪০৮২০ই 
প্রাধান্য লাভ করিয়া খাঁকে-_অন্যান্ত বিষয় গৌণ হইয়া যায়। ইহা কাহিনী- 
প্রধ।ন রচনা, চিত্র-প্রধান রচনা নহে। কিন্তু বিশেষ একটি কাহিনীর ধার! 
যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, তাহাঁও নহে । একটি 
আম্রপূব্বিক কাহিনীর সঙ্কটময় কয়েকটি মুহূর্তের উপরই জোর দিয়া ইহ বর্ণনা 
করা হয়_ ইহাতে কাহিনীর বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির দোষ দূর হইয়া গিয়। 
ইহা নাটকীয় গৌরব লাভ করিতে পারে । একজন ইংরেজ সমালোচক এই 
সম্পর্কে বলিয়াছেন, [095 0:989106 6159 20917261589 1006 89 8, 90081700008 
৪9009209017 9৮970651006 889 2, 967198. 01 78,1010. 00 8,91)98 ৪0৭. 61391 
৪0 1595 110 6109 891900101॥ 8,00. ]101569,0099161017 02 0109959 32591)99৯ 
অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন কোনও কাহিনীর ধারা অন্সরণ করিয়া গীতিকা রচিত 
হয় না, বরং তাহার পরিবর্তে কাহিনীর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কতকগুলি ঘটনার 
উপর তীব্রতম আলোক-সম্পাত করিয়া ইহ রচিত হইয়া থাকে-_বিভিন্ন 
আলোকোজ্জল ঘটনা-মুহূর্তগুলির ভিতর দিয়! কাহিনী একটি সমগ্রতা লাভ 
করে। নিম্মে যে ছুইটি পাশ্চাত্য গীতিকার কথা উল্লেখ কর হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে গীতিকার এই বৈশিষ্ট্য যে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ! 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । এ ঃ 

পরিবেশের উপর গীতিকার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়! হয় না, দ্রুত সঞ্চারিত 
ক্রিয়া বা ৪০৮3০7.-এর ঘটভূমিকায় ইহার পরিিবেশটি অস্পষ্ট হইয়। যায় । 
কাহিনীর ক্রিয়া যেখানে গতিশীল, মেখানে ইহার পরিবেশ সর্বত্রই অস্পষ্ট হইয়। 
থাকে । চলস্ত গাড়ীতে আরোহণ করিলে যাত্রীর চোখে পথিপার্খস্থ দৃশ্ঠসমূহ 
যেমন অস্পষ্ট হইয়া যায়, গীতিকার ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহার 
পারিপাশ্িক চিত্র সমূহও তেমনই অস্পষ্ট দেখায়। ইহার বিষয়-বস্ত অনেক 
সময় প্রত্যক্ষগোচর নহে, বরং অপ্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দ্বারাই প্রকাঁশ কর! হয়। ইহার 
চরিত্র সাধারণতঃ নাটকের মত এত হ্থস্পষ্ট ও স্বাতস্তর্যপূর্ণ (151510 5%119610 ) 


গীতিক। ২৮৩ 


নহে বরং এক একটি আদর্শ বা ছাদ (659) স্বরূপ । তবে কোন কোন 
সময় ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। কিন্তু একথা সত্য যে, কোন 
চরিত্রের মধ্যে স্ম্পষ্ট স্বাতন্ত্ের ভাব ফুটিয়া উঠিলেও, তাহা আন্ুপূর্ধ্বিক 
নাটকীয় চরিত্রের মত পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিতে পাঁরে না__অধিকাঁংশ চরিত্রই 
অপরিণত ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ক্রিয়া বা ৪০৮:০০ই গীতিকার মূল 
আকর্ষণ। অনেক সময় এই ক্রিয়া উচ্চাঙ্গ নাটকীয় গুণের অধিকারী হয়, 
ঘটনার উত্থান-পতন চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর বলিয়। বোধ হয়, ইহার ঘন-সন্গিবিষ্ট 
ঘটনাঁজালের মধ্য দিয়া কোন ফাঁক দেখ! যায় না, অনাবশ্যক ঘটনা ও 
অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা ইহার মধ্যে পরিত্যক্ত হয় এবং কেবলমাত্র মূল ঘটনার 
প্রবাহই পরিণতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্য সযালোচকের ভাবায়, 
এড 9098616 ০ 1120105999 170 6109 ৮1৮৭ 1:9707:59 97068610910 01 2 9117919 
9ড581209 60 1001776 1007009 6০ 6109 1799781১16৪ ৮৮০0200:62” 169 1)8,61)095 163 
10691017,988১ ০ 165 100170৮ ৮ অর্থাৎ ইহার কাহিনী এক-ঘটনামুখী হইয়। 
থাকে-__এই ঘটনা নিতান্ত গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন ন। হইয়া বরং শোতার 
মনে পরম বিস্ময়, সুগভীর কারুণ্য, চরম সঙ্কট ও লোমহর্ষক ভীতিভাবের সৃষ্টি 
করিয়া থাকে । পুর্ববেই বলিয়াছি, কাহিনীর মধ্য দিয়াই ইহার প্রকৃত রস 
প্রকাঁশ পায়, আতৃবর্গের সমগ্র গুঁৎস্থক্য কাহিনীর ধারার উপরই ন্যস্ত থাকে, 
অবাস্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয় সেইজন্য তাহাদিগকে সহজেই ধৈধ্যচ্যুত 
করে। অনেক সময় সহজবোধ্য আভান ও ইঙ্গিতের সহায়তা গ্রহণ করিয়। 
কাহিনীর দেধ্য খর্ব করা হয়, প্রত্যক্ষ বর্ণনা অপেক্ষা এই সকল আভাস ও 
ইঙ্গিত হইতে কাহিনীর রসাম্বাদন করিতে শ্রোতৃবর্গের অধিকতর আগ্রহ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

গীতিকা সর্বত্রই গীত হয়, ৫কোথাঁও কেবল মাত্র আবৃত্তি করা হয় না; 
গীতের সঙ্গে দেশীয় বাছ্যযন্ত্রও প্রায়ই ব্যবহার কর! হইয়া থাকে । ইহার সুর 
গতাহছগতিক। বাংল! পাঁচালী ও লাচাড়ীর মত বর্ণনাত্মক বিষয় প্রকাশ 
করিবার উপযোগী ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোক-সাহিত্যেও অনুরূপ সুর 
প্রচলিত আছে, তাহা ছারাই প্রত্যেক দেশের গীতিক। সমূহ গীত হইয়। থাকে । 
ইহার স্থর গতান্গগতিক বলিয়াঁই বৈচিত্র্যহীন, বাহির হইতে বিবেচনা? করিলে 
একঘেয়ে বলিয়া বোধ হইতে পারে । কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, স্থর গীতিকার 


২৮৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


লক্ষ্য নহে; কাহিনীই ইহার লক্ষ্য, হুর তাহার আশ্রয় মাত্র। সেইজন্য 
আন্ুপূর্বিবক গতাঁছগতিক সুরে গীত হওয়া সত্বেও ইহা শ্রোতৃবর্গের অপ্রীতিকর 
বলিয়া বিবেচিত হয় না। এইখানে সাধারণ লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে গীতিকার 
পার্থক্য দেখা যায় । সাধারণ লোঁক-সঙ্গীত (1011-5076) বিভিন্ন স্থরে গীত হয়-__ 
তাহাতে স্থরই মুখ্য, কথা গৌণ মাত্র, বরং কথা স্রের অধীন, কথার অধীন 
স্বর নহে; কিন্তু গীতিকায় ইহার বিপরীত--ইহাঁতে কথাই মুখ্য, সর গৌণ 
মাত্র ; সেইজন্ত সবরের বৈচিজ্র্যহীনত। ইহাতে বিরক্তির উৎপাদন করে ন] 

লোক-সমাজেই গীতিকার উদ্ভব হইয়া থাকে-_আদিম সমাজে ইহার উদ্ভব 
হইতে পারে না। ভূমিকায় লোক-সমাজ ও আদিম সমাজের পার্থক্য সম্বন্ধে 
যাহ! আলোচন। করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গীতিকা 
€18. 6119 10০9.06 01 ,0090120101181790 2,200. 01691 116979,75 -2029010208 
10099691109 10100 01 6179 198,118,0. 12,59106101770 10970 ৪, 10700 6229061020১ 
9 61:8916502 009,70]5 5010016101090 2,100 9109,1)90. 10 00209080109 8১80 
19669:9ন 051607:69. 77178 101]. 9 0721966980১ 78961787 610800 21106969 
*্71)9% 9,79 1)00002920900.9১ 17069999017) 0109 8,10061)615 110 6106 0:91078,610 
£,81090%69 01 119. 01095 189৮6 8 ৫7:99,6 90073 01 ৮2:9018002ত0 ৪6০2 
৪6০:%.+-- অর্থাৎ গীতিকা শিক্ষিত ও প্রায়শঃ সচেতন কবিমনের স্যষ্টি। যে 
সমাজে ইহার উদ্ভব হয়, তাহার একটি প্রাচীন এঁতিহ্া থাকে-_-এই এতিহা 
অংশতঃ একটি সচেতন শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতি ছার! গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহার 
অস্তভূক্ত জনসমষ্টি নিরক্ষর হইলেও মূর্খ নহে, ইহার মধ্যে একটি সামগ্রিক 
এক্য, পারস্পরিক সহযোগিতার ভাঁব ও জীবনের নাটকীয় রূপ সম্পর্কে সক্ষম 
কৌতুহল বর্তমান থাকে । 

ইহ1 হইতেই দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, গীতিকা নিতাস্ত সাধারণ কিংবা 
আঁদিবাসীর সমাজে উদ্ভৃত হইতে পারে না। যে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও 
উপজাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রুতিমূলক সংস্কৃতির অধিকারী 
হইয়াছে, ইহা কেবল মাত্র তাহা দ্বারাই সৃষ্ট হইতে পারে--যে জাতির 

স্কাভিক জীবন দৃঢ়সংবদ্ধ নহে, তাহ! দ্বারা ইহা৷ কদাচ সৃষ্ট হয় না। 

গীতিকা ছোট গল্পের মত একটি মাত্র কাহিনীর ধারা অনুসরণ করিয়া 

'অগ্রসর হয়। এখানেই ইংরেজি “এপিক* কিংবা বাংলা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে 


গীতিক ২৮৫ 


ইহাঁর মূল ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজি 'এপিক* কিংবা বাংল! 
মঙ্গলকাব্যে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর ধারা থাঁকিলেও, তাহা সর্ধদাই বিভিন্ন 
শাখা বা উপকাহিনীর ভারে মন্থরগামী হইয়া পড়ে, কিন্তু গীতিকায় তাহ। 
হইবার উপায় নাই । ইহার মধ্য হইতে সকল বাহুল্য সতর্কতার সঙ্গে বজ্জন 
কর] হয়। এই সম্পর্কে বল! হইয়াছে, [1718 95611020106 8159 96০] ০৫ ৪1] 
60199091598 01 0930111)630779 00001526100 10019091769] 170909118,1১ 900. 
85109018115 01 90.160218,1125065 1:980169 206 0721 20 06692 1017)9130109১- 
[6 100 10 2০ £91)1)90.5 252,619 20 আ 13101 6159 299,992. £968 0215 


0119 70027292065 01177070990 0.70,028/650 806500.১৯ 


উপরে ইউরোপীয় গীতিকার যে সকল লক্ষণের কথ। উল্লেখ করিলাম, তাহ। 
সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া প্রচলিত সকল গীতিকার মধ্যেই যে সহজলভ্য তাহ! 
নহে। প্রকৃতপক্ষে লোক-সাহিত্যের পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ইহাই আদর্শ 
গীতিকাঁর লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। এই আদর্শ লক্ষণযুক্ত কোন গীতিকার 
সন্ধান যে কোথা হইতেও না] পাওয়! যায়, তাহা নহে । এই সম্পর্কে কোন 
কোন সমালোচক ডেন্মার্কের 4527 429457%5 778%215 নামক গীতিকাটির 
উল্লেখ করিয়া অন্কব্ূপ রচনাই ইউরোপীয় গীতিকার আদর্শ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। ইহ মাত্র বিয়ালিশটি পদে সম্পূর্ণ) এই একান্ত সংক্ষিপ্ত 
রচনার মধ্যেই ইহ। এক জটিল নাটকীয় পরিবেশ রচন। করিয়া স্থস্পষ্ট পৰিণতি 
নির্দেশ করিয়াছে । কাহিনীটি এখানে উল্লেখ কর। যাইতে পারে-_ 

স্যার পিটরের এক প্রণয্ষিনী ছিল, নাম কাঁস্টটিন। তাহাদের মধ্যে 
বিবাহের কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কাস্টটিন একদিন পিটরকে বলিল, “তুমি 
ষে দিন বিবাহ করিবে, সে'দিন আমি যতদুরেই থাকি না কেন, তোমার বাঁসরে 
উপস্থিত হইব ।” ইহার পরই পিটরের বিবাহের ভোজ-সভার দৃশ্য__দেখা 
যাইতেছে-_কাস্টটিন ইহাতে উপস্থিত আছে, সে পান-পাত্র পূণ করিয়! মদ্য 
পরিবেশন করিতেছে । পিটরের নবপরিণীত বধূর দৃষ্টি তাহার দিকে আকুষ্ট 
হইল। পে কাস্টিনের পরিচয় জানিতে চাহিল। একজন পরিচারিক। 
বলিল, সে তাহার স্বামী পিটরের প্রণয়িনী। ইহার পরই দৃশ্য পরিবত্তিত 
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হইয়া গেল--বর-বধূ বাপরে আসিয়। প্রবেশ করিল, কাস্‌্টিন জলস্ত মশাল 
হাতে লইয়া তাহাদের অগ্রবন্তিনী হইল। দম্পতির বাত্রি-যাঁপনের জন্য 
কাস্‌্”টিন শ্বহস্তে শয্যা-রচনা করিয়া দিল-_ 
[158 919868 0৫1 81110 092 0109 090. 8176 01799 
1]15979 1198 6179 ৪1 7 10৮০০ 90 61:0.9. 
বর-বধূকে গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়! জলন্ত মশালটি হাতে লইয়। কাঁস্‌“টিন বাহির 
হইয়া আনিল; বাহির হুইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাঁবি বন্ধ করিয়া দিল। 
তারপর হাতের জ্বলস্ত মশালটি দিয়া সেই গৃহে আগুন ধরাইয় দিল। মনে 
মনে এই ভাবিয়। মে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে, 07199 72536 7১017) 020 609 
07196-8:০00375 8000, এইখানেই কাহিনীটির ঘবনিকা-পাত হইয়াছে । 
রচনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কেবল মাত্র কথোপকথনের ভিতর দিয়াই ইহার বর্ণন। 
শেষ পধ্যস্ত অগ্রসর হইয়া! গিক্সাছে। এই সংক্ষিপ্ত রচনাটির মধ্যে ঘটনার 
প্রবাহ যেন প্রলয়ের শক্তি অজ্জঞন করিয়াছে । 
উত্তর অতলাস্তিক প্রদেশ হইতে সংগৃহীত আর একটি গীতিকার এখানে 
উল্লেখ কর] যাইতে পারে। এই ছুইটি গীতিক1 হইতেই পাশ্চাত্য গীতিকা 
সমূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকটা ধারণ! হইবে । এই গীতিকার নাম 47227 
9911 ; ইহার কাহিনীটি এই-_ 
সেলী সুন্দরী ও অভিজাত-বংশীয়৷ ধনি-কন্ত।। একটি দরিদ্র যুবক তাহার 
প্রণয়াকাজ্ষী হইল। মে সেলীকে সম্বোধন করিয়া! বলিল, 
19981151991] 1 0 981]5 1 981. 179, 
এ 1991 61096 502 10959 80100 17717902000 2,299, 
[01999 ৪,]] 5০09 10056299900 6০0 17060 1০9 
[0৮ ড909.2 10920৮৮5105 20170১17000 909 16 আ11] 10:09, 
সেলী তাহাকে দ্বণা করে না; কিন্তু বুঝিতে পারে যে, তাহাকে ভালবাস। 
তাহার পক্ষে অসম্ভব । সে তাহাকে বিদায় করিয়া দিল । দারুণ আঘাত পাইয়া! . 
যুবকটি ফিরিয়া গেল। কিন্ত সহসা একদিন সেলীর মনে ভাবাস্তর উপস্থিত 
হইল, সে তাহার প্রত্যাখ্যাত যুবকটিকেই ভাঁলবাসিয়া ফেলিল। তাহাকে 
পুনরায় নিজের কাছে ভাকিল। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য তাহার 
নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিল। কিন্ত যুবক ক্ষম। করিল না, বরং প্রতিহিংসায় 
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জলিয়। উঠিয়। বলিল, ৮] 08009 ০0. 5০0] 07959 10918) ৮০0:8 1910 
10. 6)9 ৪৪১ সেলী মরিল, শুনিয়া যুবকের মন বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্্ 
হইয়া গেল; 
58910. 1395 40211 186179১8100. 15 105 1097 9106১ 
1৯11 ৮৪০0. 1087 11) 09951)9 810. [১11 1009,19 1997 705 101509 1১ 

এইখানেই গীতিকাটির সমাপ্তি । টৈর্ঘ্যে ইহা পূর্ববোক্ত গীতিকাটিরই সমান; 
ইহার মধ্যেও ঘটনা-প্রবাহ প্রায় পূর্বোক্ত গীতিকাটির মতই ক্ষিপ্রগামী, উভয়ই 
বিয়োগাস্তক, উভয়ের কাহিনীই ব্যর্থ প্রেম-মূলক | বিষয় ও ভাবের দিক দিয়া 
পাশ্চাত্য গীতিকাগুলি অধিকাংশই এই প্রকার, তবে ইহার উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রমও আছে । 

গীতিকা নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্গত, সেইজন্য ইহা কঠস্থ 
করিয়া রাখিবাঁর কতকগুলি সহজ প্রণালী অবলম্বন করা হইয়। থাকে । ইহাদের 
মধ্যে সর্ধপ্রধানই কোন কোন অংশের পুনরুক্তি ; ইংরেজিতে ইহাঁকে £512810 
বলে। বাংলায় (ধুয়া! বা প্রবপদ) নামক একটি শব্দ আছে, ইহা দ্বার ইংরেজি 
£918)0 কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয় না। ধুয়ার পদ সাধারণতঃ একটি মাত্র 
হইয়া থাকে, ইহার অধিক হয় না, ইহ] অনেক সময় গীত-বিষয়ের অস্ততুক্ত না 
হইয়। স্বতন্্বও হইয়! থাকে । কিন্তু 2:9£:%10-এ অনেক সময় অধিক সংখ্যক 
পদও থাকে এবং পদগুলি গীত-বিষয়ের অস্তভুক্তি হয়। তথাপি আলোচনার 
স্থবিধার জন্য £9£:80 কথাটিকে ধুয়া বলিয়াই এখানে অনুবাদ করা যাইবে, 
ইহার অন্ত কোন প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন হইবে না। ইংরেজি ও 
জান্মেন গীতিকায় ধুয়া! ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন থাঁকিলেও, ইহা! গীতিকার 
একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য বলিয়] পাশ্চাত্য সমালোচকগণ স্বীকার করেন না। ধুয়া 
ব্যতীতও গীতিকাঁয় কতকগুলি বাধা-ধর1 শব্দ ও শব্দসমষ্টি প্রায়ই বার বার 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আমরা পরে দেখিতে পাইব, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য- 
গুলি বাংল গীতিকাঁয়ও প্রচলিত আছে । এই বেশিষ্ট্যগুলির তাঁরতম্যের 
জন্যই এক দেশের গীতিকা অপর দেশের গীতিক। হইতে বাহাতঃ স্বতন্ত্র বলিয়। 
বোধ হয়। 

গীতিকার উৎপতি সম্পর্কে পাশ্চাত্যে প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচক দিগের 
মধ্যে মতভেদ আছে । প্রাচীনতর সমালোচকগণ গীতিকা ও লোক-সঙ্গীতের 
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মধ্যে কোন হুস্পষ্ট পার্থক্য অন্ভব করিতেন না। তাহারা মনে করিতেন, 
লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত গীতিকাও কোঁন.সংহত সমাজের এক্যবদ্ধ 
স্যষ্টি। কালক্রমে এই মত সামান্য পরিবপ্তিত হইল । তখন মনে করা হইত 
ষে, ব্যক্তি-বিশেষের অধিনায়কত্বে সাজের জনসাধারণ ইহা রচনা করিত-_ 
ধিনি ইহার রচনা-কাধ্যে অধিনায়কত্ব করিতেন, তিনি ইহার সম্পাদন-কাধ্য 
করিতেন মাত্র-ইহাঁর অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিয়! সামগ্রিক ভাবে 
ইহার ভিতর হইতে একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটাইয়া তুলিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্তা 
সমালোচকগণ এই উভয় মতই পরিত্যাগ করিয়া ইহ! ব্যক্তি-প্রতিভার একক 
স্ষ্টি বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন, গীতিকা' 
ইউবোগীয় ইতিহাসের অন্থ্য মধ্যযুগের স্থ্টি, তাহার পূর্ববর্তী স্ষ্টি নহে; ইহার 
একটি উন্নত শিল্পগুণ আছে, ইহার গঠন-কৌশলও জটিল, সঙ্গীত ইহার 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-__বাক্তি-বিশেষের সচেতন শিল্পমন ব্যতীত ইহার রূপায়ণ সম্ভব 
হইতে পারে না; অতএব ব্যবসায়ী গায়ক-সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিবিশেষের ইহ 
রচনা । নূতন নৃতন গায়কের মুখে পড়িয়া ইহা! কখনও উন্নত, কখনও অবনত 
হইয়াছে । তারপর সমাজের মধো যখন তাহা প্রচার লাভ করিয়াছে, তখন 
জনসাধারণ নিজেদের রুচি অক্ষযায়ী তাহ! পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছে, তাহার 
ফলেও ইহা কখনও উন্নত, কখনও বা আবার অবনত হইয়ীছে। ক্রমে ব্যক্তি- 
বিশেষের পরিচয় ইহার রচনার মধ্য হইতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়] সমাজের পরিচয় 
ইহাতে মুদ্রিত হইয়। যায়_-তখনই ইহা সমগ্র সমাজের এক্যবদ্ধ রচনা বলিয়া 
ভূল হয়। 

পাশ্চান্তয সমালোচকদিগের মধ্যে গীতিকার উদ্ভব সম্পর্কে মতভেদ যাহ।ই 
থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে সকলেই একন্মত যে, ইহ! আদিম বা অসভ্য ' 
সমাজের সৃষ্টি নহে-_ইহা উন্নততর বা সভ্য সমাজেরই স্ষ্টি। আদিম সমাজে 
সঙ্গীতের অস্তিত্ব থাঁকিলেও গীতিকার অস্তিত্ব নাই; লোঁক-সঙ্গীত আদিম 
জাতির সঙ্গীত (67081 ৪০78 অপেক্ষা জটিলতর স্য্টি, এই জটিলতা শিল্পাচগ-_ . 
যথেচ্ছ স্থষ্ট নহে । অতএব ইহ! আদিম সমাজ হইতে উদ্ভৃত হইতে পারে না। 
“এপিক" রচনার পরবর্তী যুগে গীতিকা বা ৪11%7-এর উত্তব হইয়াছে । এই 
সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 01697511561 09,119, 9%97৮৮৮1)955 15 1009$- 
৪1০. এই মতটির উপর কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচক অত্যন্ত 


গীতিকা। ২৬৮৬ 


জোর দিয়! থাকেন। কারণ, অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, «এপিক" 
হইতে বিষয়-বস্ত গ্রহণ করিয়াও গীতিক। রচিত হইয়1 থাকে । 

কোন কোন পাশ্চাত্য সমালোচক মনে করিয়। থাকেন ষে, গীতিকা মধ্য- 
যুগীয় ইউরোপীয় রোমান্সেরই এক একটি সংক্ষিপ্ত ূপ মাত্র । “609 81187 
, 58৪. 808,119 8 [09019 01? 8, 70009009৮07 9, 99190680]) ০01 4০61)9 
50119206 10091209৮ %70,,10 09৮9101)99. “29769110, 19096108,1 198৮0778891 169 
0৮192 105 2:989010 01 61918 19125010709 1311), ইহাদের মতে গীতিকা৷ মধ্যযুগীয় 
ইউরোপের সাহিত্য-অবশেষ লইয়াই রচিত, বিষয়-বস্ত কিংবা প্রেরণার দিক 
দিয়া ইহাদের মধ্যে অভিনবত্ব কিছু মাত্র নাই। আধুনিক কোন কোন 
সমালোচক এই উক্তি স্বীকার করেন নাই । তাহারা মনে করেন, গীতিকা' 
মধাযুগীয় রোমান্টিক সাহিত্যের অঙ্গ নহে; ইহা স্বতন্ব ও স্বাধীন, লোৌক- 
সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করিয়া ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে । 

গীতিকার উদ্ভব যে সময়েই হউক না কেন, ইহার সম্বন্ধে একটি কথা প্রায় 
সকলেই স্বীকার করেন যে, ইহাঁর মধ্যে কেবল মাত্র সমসাময়িক ভাব ও 
বস্তরই ঘে সাক্ষাৎকার লাঁভ করিতে পার। যায় তাহাই নহে, ৭০0৮ 8180 69 
109511 790015109 01 609 1079 ০01? 619 10100 792,011 0020] 60 79100069 
40075185”,  এই সকল পপ্রস্তরীভূত* আদিম উপকরণ সমূহের মৌলিক 
.তাত্পধ্য লুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত ইহার ভিতর হইতে জাতীয় ইতিহাসের মুল্যবান্‌ 
উপকরণ এখনও সংগৃহীত হইতে পারে । গীতিকার প্রধান আবেদনই রসের 
আবেদন । 06 19 016920. 108,00129106 0০99৮1৮ 7৮] 09806 820 
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(৮991 কী: 6৫ 
ভারতীয় সাহিত্যে এপধ্যস্ত ঘত গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য গীতিকা-হ্ুলভ বৈশিষ্ট্যের সর্বত্রই যে সাক্ষাৎকার 
১310. 10. 111. 
১৯ 


২৯০ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


লাঁভ করিতে পারা যাঁয়, তাহা নহে; কিন্তু তাহা সত্বেও ইহাঁদের অধিকাংশ 
বৈশিষ্ট্যেরই অন্তিত্ব অনুভব করা যায়। ইহার প্রধান কারণ, দেশে এবং 
কালে মানুষ যতই বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়! পড়ুক, তথাপি তাহাঁর কতকগুলি 
অন্তনিহিত সর্বজনীন বৃত্তি আছে; লোক-সাহিত্য সেই অন্তনিহিত সর্বজনীন 
মানবিক বৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হয়; অতএব পৃথিবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রচলিত লোঁক-সাহিত্যের বহিরঙ্গগত যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, 
ইহাঁদের অন্তরগত পরিচয়ের মধ্যে একটি অখণ্ড এক্যের সন্ধান পাঁওয়। যায়। 
এই গুণেই ভারতীয় লোক-কথা (৫০1-6519) একদিন ইউবোপের পশ্চিম 
প্রাস্তবর্তী অঞ্চল আয়র্লগু পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । ইউরোপের কোন গীতিকা 
যে ভারতবর্ষে প্রচার লাভ করিয়াছে, কিংবা ভারতবর্ষের কোন গীতিকার 
বিষয়-বস্ত যে ইউরোপে নীত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়। না গেলেও, 
শাশ্বত মানবিকতার চিরস্তন বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া গীতিকাগুলি 
প্রত্যেক দেশেই স্বতম্ব ভাবে রচিত হইয়াছে বলিয়াও স্বীকার করিয়া লইতে 
পারা যায় । 

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে নকল গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে, 
তাহাদের সঙ্গে ইউরোপীয় গীতিকাসমূহের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে 
পাওয়া যায় যে__ভাঁরতীয় গীতিকাপমূহ বর্ণনা-প্রধান, ইউরোপীয় গীতিকা- 
সমূহ ঘটনা-প্রধান। ইহা ভারতীয় চরিত্রেরই একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতীয়. 
প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় ঘষে, ঘটনার 
প্রবাহ অপেক্ষ! ইহার পারিপাশ্থিক বর্ণনার উপরই এই দেশের দৃষ্টি অধিকতর 
নিবদ্ধ থাকে । রবীন্দ্রনাথ “কাদম্বরী” নামক সৃংস্কত গগ্যকাব্যের সমালোচনায় 
ভারতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ ভাঁবে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতীয় 
লোৌক-সাহিত্যের অস্তভূক্ত গীতিকাও ভারতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য দ্বার। 
প্রভাবিত। সেইজন্য উপরে ডেনমার্ক দেশের গীতিক। 1927 78675 
767১07৮-এর যে সংক্ষিপ্ততা-গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ভারতীয় গীতিকার. 
মধ্যে তাহা দেখিতে পাঁওয়া যাইবে না। ভারতীয় গীতিকা অনেকটা 
'এপিক'ধন্মী-কাহিনী অনেক সময় ইহাতে গৌণ হইয়া পড়িয়। পারিপাশ্বিক 
বর্ণনাই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়! যায়। ভারতীয় গীতিকা সমূহের কেবল 
মাত্র এই বৈশিষ্ট্যটি বাদ দিলে, ইহাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য গীতিকাঁসমূহের আর 


গীতিকা ২৯১ 


যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে, তাহা নহে। এই সম্পর্কেও একটি কথা মনে 
হইতে পারে যে, ষখন ভারতীয় গীতিকাগুলি সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তখন 
ইহার! বর্ণনা-প্রধান না হইয়া ঘটনা-প্রধান ছিল বলিয়া মনে হয়_-লোক- 
পরম্পরায় প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনাগুলি কালক্রমে ইহাঁদের মূল 
কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে । 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী গীতিকা-গায়ক আছে; 
তাহারাই পুক্রষাহুক্রমিক গীতিকার ভাগার নিজেদের মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকে । 
ইহার] সাধারণতঃ নিরক্ষর, সেইজন্য স্বমৃতিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন । 
উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীরের মুললমান গীতিকা1-ব্যবপায়ী, রাঁজপুতানার 
চারণ, মধ্য প্রদেশের পর্ধান্‌, বাংলার ভাট-_ইহাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 
জনসাধারণের মধ্যে গীতিকা-পরিবেশন করিয়। জীবিকা অঞ্জন করিত ; আজ 
তাহাদের ব্যবসায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোক-সাহিত্যের এক অমূল্য ভাগার বিস্মৃতির 
ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে চলিয়াছে। 

উত্তর ভারতের লোঁক-গীতিকাঁর মধ্যে একটি বহিঃপ্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট 
অনুভব করা যায়-_তাহ। পারসী ও আরবী কথা-সাহিত্যের প্রভাব । পারসী 
ও আরবী কথা-সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ কথা-সাহিত্য । দীর্ঘকাল যাবৎ 
উত্তর ভারতের জননাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব কাধ্যকরী হইয়াছে, তাহার 
ফলে এই দেশের গীতিকা-সাহিত্যেও তাহার প্রভাব অপরিহার্য হইয়। উঠিয়াছে। 
কথা-সাহিত্যের সঙ্গে গীতিকা-সাহিত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট; কারণ, গীতিকাঁও 
কথ। ব। কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। অতএব একদিক দিয়! এই 
বিষয়ক ভারতীয় নিজন্ব সম্দ্ধি, অপর দিক দিয় ইহার উপর ছুই অনুরূপ 
সম্বদ্ধ সাহিত্যের প্রভাবের ফলে ইহাতে যে রস-বচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহা পৃথিবীর ঘষে কোন সমৃদ্ধ দেশের গীতিকা-সাহিত্যের সঙ্গেই তুলনা করা 
যাইতে পারে । 

প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যের যে একটি বিশিষ্ট আদর্শ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, ভারতীয় গীতিকা-সাহিত্যের আদর্শের সঙ্গে তাহার বিশেষ সঙ্গতি 
রক্ষা পায় নাই। ইহার কারণ, বহিরাগত মুসলিম কথা-সাহিত্যের প্রভাব । 
প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যের প্রভাব কেবল মাত্র উচ্চতর শ্রেণীর পাঠকের 


২৯২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু মুস্লিম কথা-সাহিত্যের প্রভাব সমাজের নিম্ন তম শুর 
পর্য্যস্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতীয় গীতিকার মধ্যে তাহার 
প্রভাব অধিকতর কাধ্যকরী হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে, যে সকল অঞ্চলে 
মুসলমান ধন্মের প্রভাব ব্যাপকতর হইয়াছিল, ভারতের সেই সকল অঞ্চলেই' 
গীতিকা-সাহিত্যও অধিকতর পুষ্টিলাভ করিয়াছে-_কাশ্ীর, পাঞ্জাব ও পূর্বব 
বাংলাই ইহার প্রমাণ 

বাংলাদেশ হইতে এপধ্যন্ত যে সকল গীতিক। সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহ] প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে_ প্রথমতঃ 
নাথ-গীতিকা, দ্বিতীয়তঃ মৈমনপিংহ-গীতিক1 ও তৃতীয়ত: পূর্ববঙ্গ-গীতিকা । 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে পপূর্ববঙ্গ-গীতিকা, নামে যে তিনখণ্ড গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাঁই ঠমৈমনসিংহ জিলা 
হইতে সংগৃহীত, অতএব ইহাদের এই দুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাও £মমনসিংহ- 
গীতিকারই অস্ততভূক্তি। ইহাদের স্তুল বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক এখন 
আলোচনা করা যাইবে । 

বিষয়-বস্তর দিক দিয়] বিচার করিতে হইলে পুর্বে।লিখিত গীতিকাগুলির 
মধ্যে নাঁথ-গীতিকাগুলি একটু স্বতন্ত্র বলিয়। বোধ হইবে । একটি মাত্র 
এতিহাঁপিক বিষয়-বস্ত অবলম্বন করিয়। সমগ্র নাথ-গীতিক। রচিত হইয়াছে, 
রচনার দিক দিয়! ইহাদের মধো পার্থক্য থাঁকিলেও বিষয়-গত পার্থকা ইহাদের 
মধ্যে কিছু মাত্র নাই । অবশ্য গীতিকায় জনশ্রতিযুলক বিষয়-বস্ত সর্বদাই 
অবলম্বন কর। হইয়া থাঁকে, কিন্তু তাহা সত্বেও গীতিকার বিষয়-বস্তর উপর 
নির্ভর করিয্জা কোনদিনই ইতিহাঁন রচিত হইতে পারে না। ইহাঁর কারণ, 
ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে গীতিকার সীমায় উত্তীর্ণ হইব! মাত্র এতিহাঁসিক 
বিষয়সমূহ এক নূতন লৌকিক রূপ ধারণ করে, ইহার এঁতিহাঁসিকত্ব আঁর বক্ষ 
পাইতে পারে না। ইহা তখন লোক-শ্রতির সমধন্মী হইয়] দাঁড়ায় । নাঁথ- 
গীতিকাঁও এই শ্রেণীরই এঁতিহাসিক রচনা । ইতিহাসের কোন বিস্থৃত যুগে 
এক রাজপুত্র মাতার নির্দেশে তরুণ যৌবনেই ছুই নব-পরিণীতা বধু প্রাসাদে 
রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বৃতাঁস্তটিই নানাদিক হইতে নাঁথ- 
গীতিকাগুলির মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে ; ইহাই কেন্দ্র করিয়া! সমগ্র নাথ- 
গীতিকার উদ্ভব। ইহার মধ্যে রাজা, রাণী, রাজপুত্র ও রাঁজবধূ প্রভৃতির 
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এতিহালিকত্ব লু্ড হইয়া গিয়াছে, ইহাদের নামগুলির মধ্যে কেবল মাত্র তাহাদের 
এতিহাসিকত্ব রক্ষা করিয়া, ইহার! জনশ্রতির রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছেন । 

যেকোন এতিহাঁসিক বিবয়-বস্তই যে লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাবে 
প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা নহে । যে সকল এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্যে 
যথার্থ মানবিকতার স্পর্শ আছে, কেবল মাত্র তাহাই লোক-সাহিত্যের ক্ষেব্র 
অধিকার করিয়া লইতে পারে। যেমুূল এতিহাপিক বিষয়-বস্তটি অবলম্বন 
করিয়। নাথ-গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহার একটি সর্বজনীন মানবিক 
আবেদন ছিল, তাহা না হইলে কেবল মাত্র রাজ! ও রাজপুত্রের জীবনের ঘটনা 
বলিয়াই তাহা লোক-সাহিত্য কিংব। উচ্চতর সাহিত্য কোথাও স্থান লাভ 
করিতে পারিত না। এই নাখ-গীতিকাগুলি ব্যতীত “মৈমনপসিংহ-গীতিকা।” 
কিংবা “পুর্বববঙ্গ-গীতিকা"য় প্রকাশিত অন্য কোন গীতিকায় যে এতিহাপিক 
উপাদান নাই, তাহ। নহে ; কিন্ত নাথ-গীতিকার সঙ্গে ইহাদের একটি পার্থক্য 
এই যে, নাথ-গীতিকায় ইহাদের এতিহাসিক রূপ কখনও অস্পষ্ট হইয়। যায় 
মাই-_উপরোক্ত অন্ান্ত গীতিকাঁয় সেই রূপটি প্রায় সর্বত্রই অস্পষ্ট হইক্সা 
গিয়াছে । নাথ-গীতিকাঁর চরিত্রগুলি এখনও অতীতের এতিহাপিক চরিত্র 
বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু অন্তান্য গীতিকার চরিত্রগুলি বর্তমান সাধারণ 
জনসমাজের মধ্যে একাকার হইয়া যিশিয়া গিয়াছে-_ইহাদের এতিহাঁসিক 
্বাতশ্থ্য আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই। 

নাথ-গীতিকাগুলি বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন হইলেও, ইহার1 বিষয়ের 
সর্বজনীনত্বের গুণে বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়! উত্তর ভারতের বহুদূর পধ্যস্ত 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বাংলার অন্য কোন গীতিকার এই সৌভাগ্য হয় 
নাই। অবশ্ট ইহার কারণ ছিল। একটি সর্বজনীন আবেদন থাঁক1 সত্বেও 
নাথ-গীতিকাসমৃহ একটি সর্বভারতীয় ধন্মসন্প্রদায়কে অবলম্বন করিবার সুযোগ 
লাভ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে রাজপুত্রের অপূর্ব আত্মত্যাগের পরও 
নাথগুরুদিগের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথাও কীর্তন কর। হইয়াছে । বাংলার 
আর কোন গীতিকায় বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িকতা-বোধ জনিত এই প্রকার 
অলোৌকিকত্বের প্রচার করা হয় নাই। প্রধানতঃ এই জন্যই নাথ গীতিকা 
অপেক্ষা অন্যান্য গীতিকার প্রচার অনেক সীমাবন্ধ। নাথসম্প্রদায়তুক্ত গুরুবাদী 
যোগিগণ তাহাদের গুরুর অলৌকিক মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গেই প্রধানতঃ এই 
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গীতিকা দেশ বিদেশে প্রচার করিয়! বেড়াইয়াছেন-_-তাহাঁর ফলে কেবল মাত্র 
বাংলার প্রতিবেশী প্রদেশসমূহেই নহে__হুদূর পাঞ্জাব, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের 
কোন কোন স্থানেও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বাংলার নাথ-গীতিকার কাহিনী 
শুনিতে পাওয়া যাঁয়। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য গীতিক। ইহাদের নিজস্ব অঞ্চলের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । র 

নাথ-সম্প্রদাঁয় বিষয়ক রচনার মধ্যে ছুইটি প্রধান বিভাগ আছে--একটি 
নাথগুরুদিগের অলৌকিক সাঁধন-ভজনের কাহিনী--আর একটি তরুণ রাজপুত্র 
গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনী । প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে এ যাঁবৎ যে সকল 
গীতিক৷ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা “গোরক্ষ-বিজয়”» 'মীনচেতন, নাঁমে 
পরিচিত ; দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে যে সকল গীতিকা' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ। 
'মাণিকচন্দ্র রাজার গান” “গোবিন্দচন্দ্রের গীত, য়নামতীর গান, “গোবিন্দ 
চন্দ্রের গাঁন» “গোপীচাদের সন্ত্যাস» “গোপীর্ঠাদের পাঁচালী” ইত্যাদি নামে 
পরিচিত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গীতিকাঁর মধ্যে একটি উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠ। 
করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । ইহার নায়ক.চরিত্র গোরক্ষনাথ একটি সমুচ্চ 
আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হইয়া তাঁহার গুরু মীননাথকে ইন্ড্রিয়ের 
দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । ইহাঁর মধ্যে নাথধন্মের আধ্যাত্মিক 
মাহাত্য্যের কীর্তন থাকিলেও মাঁনব-জীবনের একটি চিরস্তন দুর্বলতার কথাও 
প্রচার করা হইয়াছে । এই গুণেই ইহা লোক-সাহিত্যের অস্তভূক্তি হইবার 
অধিকারী । সাঁধন-ভজনের কৃত্রিম অভ্যাঁস ছার আচ্ছন্ন মানবের রক্তমাংসের 
বেদনা যে কত তীব্র হইয়া উঠিতে পারে, মীননাথের জীবনে তাহাই দেখা 
গিয়াছে । সিদ্ধগুরু মীননাথ রমণীর মোহ-পাশেঃ আবদ্ধ হইয়া তাহার সমগ্র 
সাধন-ভজনে জলাঞ্জলি দিলেন, পুত্রতুল্য শিস্তের নিকট এই নিলজ্জ উক্তি 
করিতেও দ্বিধ বোধ করিলেন না, 

যোঁল শয় কদলী মোরে মেবিতে আছে নিত। 
তাহার অধিক আর কি আছে পথিবীত ॥ 

রমণীর মোহ তাহার নিকট আজ জীবনের চরম. সত্য বলিয়া বোঁধ 
হইতেছে ;£ আধ্যাত্মিক সাধনার পথে ইন্দ্রিয়-লালসাঁর এই দুজ্জয় বাধার কাহিনী 
পৃথিবীর বহু দেশেই, কেবল মাত্র লোক-সাহিত্য নহে, উচ্চতর সাহিত্যেরও 
বিষয়ীভূত হইয়াছে । অতএব সম্প্রদায়গত কোন উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য রচিত 
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হইলেও একটি চিরস্তন মানবিক দুর্বলতা ইহার অবলম্বন বলিয়। গোরক্ষ-বিজয়+ 
মীন-চেতন” গীতিকাঁও লোক-সাহিত্যেরই অন্তভূক্ত--কোঁন সাম্প্রদায়িক 
সাহিত্যের অন্তর্গত নহে। ইহার আরও একটি প্রমাণ এই যে, নাথধন্মের 
সর্বব্যাপী প্রভাবের যুগে এই গীতিকাগুলি রচিত হইলেও, আজ যে যুগে 
এদেশের সমাজ হইতে নাথধর্দের সকল প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 
তখনও এই গীতিকা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে । ইহাদের যদি কেবল মাত্র ধশ্মায় ও সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্তাই 
থাকিত, তবে নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহারা সীমাবদ্ধ থাকিত এবং নাথধর্দের 
প্রভাব লুপ্ত হইবাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ইহারাও লুপ্ত হইয়] যাইত । 

“গোঁরক্ষ-বিজয়' ও 'মীন-চেতন” এই ছুইটি স্বতন্ত্র নামে ইহার বিভিন্ন পুঁথি 
সংগৃহীত হইলেও, ইহারা মূলতঃ একই । লোক-সাহিত্যের ইহা একটি 
স্বাভাবিক ধশ্ম মাত্র । ইহার যতগুলি পাঠ যত বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত 
হয়, ততই ইহাদের মধ্যে পাঠাম্তর দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে । এই 
গীতিকাগুলি দীর্ঘকাল যাঁবৎ ব্যবপায়ী গায়েনদিগের মুখে মুখেই চলিয়া! 
আসিতেছে ? মুখে মুখে প্রচলিত হইবার জন্যই ইহাদের মধ্যে পাঠ-বৈচিত্র্যও 
দেখা দিয়াছে--তথাপি ইহার কেন্দ্রীয় কাহিনীটির মধ্যে কোন ব্যতিক্রম 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

এই গীতিকাগুলি সম্পর্কে একটি কথ। অবশ্বই স্বীকার করিতে হয় যে, 
ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমীজের চিত্র খুব স্পষ্ট নহে । ইহার চরিত্র গোরক্ষনাঁথ, 
মীননাথ, শিব, চণ্ডী, যোৌগিনী, মঙ্গল-কমল। ও অন্যান্য কদলী নারী বাস্তব 
জগতের অধিবাসী নহে । যর্দিও পলীকবিগণ ইহাদের মধ্য দিয়া শাশ্বত 
মানবিক বৃত্তিগুলিই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন, তথাপি একটি পরিচিত 
পরিবেশের ভিতর দিয়! তাহ প্রকাশ পায় নাই বরং একটি রোমান্টিক 
পরিবেশের ভিতর দিয়াই তাহ। প্রকাঁশ পাঁইয়াছে। পূর্ববঙ্গের অন্যান্ত 
গীতিকাগুলির মধ্যেও এই টবশিষ্ট্য কতকট। প্রকাশ পাইলেও, নাথ-গীতিকার 
মধ্যেই এই ভাঁবটি অধিকতর পরিমাণে অনুভব কর] যাঁয়। সেইজন্তই ইহা- 
দিগকে একটু স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা 
স্বতন্্ব নহে, বাংল সাহিত্যের লৌকিক ধারার সঙ্গে ইহাদের যোগস্ত্র অক্ষুণ্ন 
আঁছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গোরক্ষনাথ মীননাথের সন্ধান 
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করিতে করিতে কদলীপতনে গিয়া উপস্থিত হইলে এক যোঁগিনী তাহাকে 
দেখিয়। মুগ্ধ হইয়া বলিল-_ 
নয়ানে নয়ানে চাহ হাত লাঁড়ি কথা কহ 
চল যোগী আক্কার যে বাড়ী 
ধন্মমঙ্গল কাব্যেও অন্করূপ চবিত্র নয়ানী বিদেশী যুবক লাঁউসেনকে দেখিয়া 
বলিল, 
এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে। 
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে ॥ 
ভারতচন্দ্র রচিত “বিগ্যাহ্নন্দরে”র মালিনীও অনুরূপ অবস্থায় বিদেশী যুবক 
ন্ন্দরকে গিয়। বলিল, 
কাঙ্গালী দেখিয়া! যদি দ্বণ! নাহি হয়। 
আমি দিব বাসা এস আমার আলয় ॥ 
অতএব দেখা যাইতেছে, “গোরক্ষ-বিজয়” বাংলা লোঁক-সাহিত্যের ধারার 
সঙ্গেই অবিচ্ছেগ্চ যোগস্ুত্রে আবদ্ধ । অতএব ইহাদের ধন্দ্য় আবেদন যাহাই 
থাকুক না কেন, ইহা! সাহিত্যেরই অন্তভূক্ত। 
এইবার নাথ-সাহিত্যের অন্যতম বিভাগ মাঁণিকচন্দ্র বাঁজার গান ও 
গোপীঠাদের সন্গ্যাসের লোক-সাহিত্যগত দাঁবি সম্পর্কে আলোচনা করিব । 
সমুচ্চ আদর্শের প্রভাবে “গোরক্ষ-বিজয়ে”র বাস্তব মূল্য যদি কতকট1 অস্পষ্ট 
হইয়া গিয়াও থাকে, তথাপি মাণিকচন্র-গোপীচন্দ্রের গানে তাহার অস্তিত 
সুস্পষ্ট ভীবেই অনুভব করা যায়। ইহাতে তরুণ রাজপুত্রের সন্্যাস গ্রহণের 
যে বৃত্তান্তটি আছে, তাহার একটি সহজ মানবিক আবেদন প্রকাশ পাইয়াছে। 
বিশেষতঃ রাজপুত্র কোন আধ্যাত্মিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া সন্যাস গ্রহণ 
করেন নাই--তিনি সংসার-ভোগে আসক্ত হইয়াই জীবন ষাঁপন করিতে- 
ছিলেন। মাতার নিকট হইতে একদ্দিন আঁকম্মিকভাবে তাহার সন্ন্যাসের 
নির্দেশ আদিল । তাহার পত্রীর প্রতি অপরিসীম প্রেম, ভোগের প্রতি আঁক 
আসক্তি ইত্যাদির উপরই আকস্মিক বজ্রপাত হইল । তিনি মাতার নির্দেশ 
পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। রামচন্দরের মত গুরুজনের আদেশ 
সর্বাস্তঃকরণে মাথায় তুলিয়া ন৷ লইয়া তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া! উঠিলেন। 
ভোগের ম্পৃহ৷ তাহার সম্মানের পথরোধ করিয়া দাড়াইল। এই গীতিকা গুলির 
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মধ্যে এছিক ভোগ-তৃষ্ণারই জয়গান শুনিতে পাওয়া যায়। মাতার নির্দেশ 
শেষ পধ্যস্ত স্বীকার করিতে হইল; কিন্তু এই স্বীরুতি প্রবলতর শক্তির নিকট 
দুর্বলের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নহে। সেইজন্য সন্্যাসের পথে পা 
বাড়াইয়াও ভোগের প্রাসাদের দিকে তাহাকে বার বার চোখ ফিরাইয়া 
তাকাইতে হইয়াছে । এই শাশ্বত মানবিক ধশ্মের জন্তই মাণিকচন্দ্র- 
গোপীচজ্দ্রের গান সহজেই মাঁনব-মন অধিকার করিয়াছে, নাথধশ্মের মাহাত্মোর 
জন্য নহে । বিগত শতাব্দী হইতে ইহার যে সকল পাঠ বিভিন্ন স্থান হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কোথাঁও কোন নাথ-সম্প্রদায়তূক্ত ব্যক্তির নিকট 
হইতে সংগৃহীত হয় নাই বরং হিন্দু-মুসলমান সাধারণ কূষক-সমাজের মধ্য 
হইতেই তাহ আবিষ্কৃত হইয়াছে । সাম্প্রদায়িক পরিচয় কালক্রমে ইহাদের 
মধা হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 

নাথ-গীতিকাগুলি একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উচ্চ নৈতিক আদর্শ অবলম্বন 
করিয়া সর্বপ্রথম উদ্ভুত হইয়াছিল বলিয়! ইহাদের মধ্যে মানব-মনের স্বাধীন 
অনুভূতি সমূহ সহজভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, সমাজ এবং নীতি- 
নিদ্দিষ্ট পথে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য অসামাজিক কোন অনুভূতি 
ইহাতে স্থান দেওয়। হয় নাই। দাম্পত্য জীবন কেন্দ্র করিয়াই ইহার প্রেম 
এবং সমাজ-সম্মত জীবনই ইহার জীবন । এই বিষয়ে মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ 
গীতিকার গীতিকাগুলি একটু স্বতন্ত্র। ইহার! সমাজ-ধন্মনিরপেক্ষ । যদি 
কোন ধশন্ম ইহাদের মধ্যে স্বীকৃত হইয়] থাকে, তবে তাহা মানবিকতার ধর্ম । 
যেখানে সকল মানুষই এক, সেই স্থানটিই ইহাতে সন্ধান করিয়! তাহারই 
বিচিত্র রূপ ইহাদের মধ্যে প্রকাঁশ করা হইয়াছে, মান্ছষের বাহিরের পরিচয় 
বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে । নাথ-গীতিকাঁর সামাজিক শুচি ও সংযম অন্যান্ত 
পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় নাই । 

নাথ-গীতিকাঁগুলি প্রধাঁনতঃ উত্তর বঙ্গেই প্রচার লাভ করিয়াছিল, সেখানে 
ইহা! যুগীযাত্রা৷ নামে পরিচিত । রংপুর জিলাঁর মুসলমান কষকদিগের মুখে এই 
গান শুনিতে পাইয়া স্যার জন্‌ গ্রীয়ারসন্‌ তাহ৷ লিখাইয়! লন এবং “মাণিকচন্দ্র 
রাজার গান এই নাম দিয়া ১৮৭৮ থুষ্টাব্দের এসিয়াটিক লোসাইটির পত্রিকায় 
তাহা সব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন । নেই সময় হইতেই এই বিষয়ে অনুসন্ধানের 
ফলে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ইহারই বিভিন্্র পাঠ সংগৃহীত হহয়া 
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প্রকাশিত হয়। এই গীতিকার নায়ক গোপীচাদ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
&ঁতিহাপিক বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া! গৃহীত হইয়া থাঁকেন। জ্তিপুর1 
জিলা তাহার রাজধানী ছিল বলিয়। মনে করা হয়। নাঁথ-গীতিকার কোন 
কোন পুথি পূর্বববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু উত্তর বঙ্গেই ইহার সর্বাধিক 
প্রচার হইয়াছিল । 

“মৈমননিংহ-গীতিক1” মৈমনসিংহ জিলার পূর্ববভাগ বিশেষতঃ নেত্রকোনা! ও 
কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই প্রচলিত, সদর মহকুমার পুর্ববাংশও এই সীমার সহিত 
সংযুক্ত । যে ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনপিংহ জিলাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে, 
সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, তাহার পূর্ব্বভাঁগই মৈমনসিংহ-গীতিকার উৎপত্তি 
ও প্রচার স্থল, পশ্চিমভাগ নহে । সেইজন্য 'মৈমনসিংহ-গীতিকা”র যথার্থ নাম 
'পূর্বমৈযমনপিংহ-গীতিকা"ই হইতে পারে । তারপর পূর্বেই বলিয়াছি, “পূর্বববঙ্গ- 
গীতিকা” নামে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ষে তিন খণ্ড গীতিকা-সংগ্রহ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ছুই-তৃতীয়াংশ গীতিকাই মৈমনসিংহ জিলার 
উপরোক্ত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, অবশিষ্ট গীতিকা গুলিব মধ্যে একটি 
মাত্র ব্যতীত সকলগুলিই উত্তর বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । বীরভূম জিলা হইতে একটি স্বতন্ 
প্রকৃতির রচনাও ইহাদের একটি খণ্ডের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, ইহার নাম 
সীওতাল হাঙ্গামার ছড়1”। ইহা গীতিক1 নহে; কারণ, ইহাতে কোন 
বিশিষ্ট কাহিনী নাই, কেবল একটি ঘটনাঁরই বর্ণনা আছে মাত্র, গীতিকাগুলির 
সম্পাদক স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাঁকে “ছড়া” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা"র সংগ্রহে ইহঃ মুদ্রিত হইবার অবশ্য কোন , 
কারণই দেখিতে পাওয়] যায় না। 

আঙ্গিকের দিক দিয়া বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত এই গীতিকা- 
গুলির মধ্যে কোঁন পার্থক্যই নাই । কাহিনী বর্ণনার যে গতাঙ্গগতিক রীতি 
এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারাই এইগুলি রচিত হইয়াছে । এই বিষয়ে ' 
ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবও অনুভব করা যাঁয়। গীতিকা মাত্রই 
প্রচলিত রূচনা-রীতির অনুগামী; ছড়ার বিষয়-বস্তর মধ্যে যেমন আকম্মিকতা 
ও অভিনবত্ব অনেক সময় চোঁখে পড়ে, তেমনই ছন্দের দিক দিয়াও অনেক 
সময় নৃতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গীতিকার রচনা-রীতিতে কোন 
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বৈচিত্র্য নাই । একই ছন্দে ইহা! আহুপূবিবক রচিত হইয়! থাকে । কেবল 
মাত্র একটি গীতিকাঁই যে আহ্ছপূবিবক অভিন্ন ছন্দে রচিত হয়, তাহা নহে-_ 
ইহা রচনার দ্বিতীয় আর কোঁন ছন্দই নাই) একই পরিচিত ছন্দ ইহার সর্বত্র 
বাবহৃত হইয়া! থাকে । যেমন, 
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ইহা ছড়ারই ছন্দ; তবে ছড়ার ছন্দে আরও বৈচিত্র্য আছে, ইহাতে 
আর কোনও বৈচিত্র্য নাই_-€কবলমাত্র ব্বরাঁঘীত ছারা মাত্রা রক্ষা! করিয়া! ইহা? 
শেষ পধ্যস্ত অগ্রসর হইয়! যায় । যদ্দি কোথাও কোঁন মাত্রার অভাঁব হয়, তবে 
উচ্চারণ দ্বার1 তাহার ক্ষতি পূরণ করিয়! লওয়া হয়। উদ্ধৃত পদ ছুইটি চারি 
মাত্রার পর্ব, শেষ পর্বটি আপাতদৃষ্টিতে অপূর্ণ । ক্কচিৎ কোন গীতিকাঁয় মধ্য 
বাংলার অন্ত কোন রচনার প্রভাব বশত চারি মাত্রার পর্ধকে ছয় মাত্রা কিংবা 
আট মাত্রার পর্ধের বদ্ধিত করিয়৷ লওয় হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত খুব স্থলভ নহে। 
হিন্দু-মুসলমান প্রমুখ উচ্চতর সমাজের কোন নীতি অবলম্বন করিয়া 
পূর্বব্গ-গীতিকাঁগুলি যে রচিত হয় নাই, সেকথ পুর্বেবেও উলেখ করিয়াছি । 
অতএব এই ছুই সম্প্রদায়ের সামাজিক আদর্শ বার ইহাদের নীতি বিচার কর! 
যায়না । একটি আদিম সামাজিক সংস্কীরের উপরই ইহাদের ভিত্তি, কিন্তু 
তথাপি একথা সত্য যে, সেই আদিম সমাজের উপর কালক্রমে হিন্দু এবং 
মুনলমান সমাঁজ-নীতিরও শাসন কোন কোন স্থানে স্থাপিত হইয়াছে । তাহার 
ফলে গীতিকাগুলির মধ্যে দন্্ ফুটিয়৷ উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। কেবল 
মাত্র নিরবচ্ছিন্ন আদ্দিম সংস্কারই যর্দি ইহাদের ভিত্তি হইত, তাহ! হইলে 
ইহাদের কাহিনীর মধ্যে ছন্দ-সংঘাত এত সহজে ফুটিয়। উঠিতে পারিত না । 
আদিম জাতির সংস্কারের সঙ্গে এখানে উচ্চতর জাতির সংস্কার সংঘাতের স্থষ্টি 
করিয়াছে বলিয়াই কাহিনীর দিক দিয়া এখানে এত বৈচিজ্ ফুটিয়। উঠিবাঁর 
অবকাশ পাইয়াছে। 
ব্যর্থ বা অভিশপ্ত প্রেমই গীতিকাগুলির প্রধান উপজীব্য ; প্রেমের গতি 
যে কত বিচিত্র ও জটিল, অন্তঃপ্রবৃত্তির সঙ্গে বহিঃসংস্বারের সংঘাত যে কত 
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প্রবল, তাহাই ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে । ইহার জীবন বাস্তব, 
জগৎ সত্য ও ভাষা জীবস্ত। বাংলা “উিপন্তাস-সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে 
ময়মনসিংহ-গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে 
“আমাদের বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কত আঁরণ্য উগ্রতা, ঘন- 
বিন্যস্ত তরুলতার হুূর্তেগ্য জটিলতা, খাঁল-বিল-জলাভূমি-পার্ব্বত্য-নদীর ছুল্ল'জ্ঘ্য 
বাধা-সঙ্কুলতা আছে, সেইর্দপ আমাদের অস্তরেও নম্র কমনীয়তা ও ধশ্মাছছরাগের 
সহিত একট! দুর্দমনীয় তেজস্ষিতা, দৃপ্ত আত্ম-সম্মানবোধ ও আবেগের অন্ধ 
মাদকতা ছিল । আমাদের ধমনীতে যে অনাধ্য রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই 
আধ্্য সভ্যতা ও ধন্মসংস্কৃতির প্রভাঁব উল্লজ্বন করিয়। এইরূপ উগ্রভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । ময়মনপিংহ গীতিকায় আমর! এই আরণ্য বহিঃ-প্রকৃতি ও 
অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাৎ পাই, যাহা বঙ্গনাহিত্যের অন্যত্র ছুর্লভ ।+৯ 

কোন কোন গীতিকায় যে সকল এতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার উল্লেখ 
করা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা খুষ্টীয় ষোঁড়শ-সঞ্চদশ 
শতাব্দীতে সব্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল । যদিও ইহাদের ভাষায় এই প্রাচীনতা 
রক্ষা পাইবার কথা নহে এবং তাহা পাঁয়ও নাই, তথাপি ইহাদের বিষয়-বস্ক 
হইতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে । কিন্তু খুষ্টায় ষোড়শ- 
সপ্তদশ শতাব্দীর যে সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তাহাঁর সঙ্গে 
গীতিকাগুলির ভাব-গত এক্য নাই--ইহার তাঁৎ্পধ্য অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে' 
পারেন নাই । 

একটি বিষয় এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন নে'যুগে সম্পন্ন হিন্দুর 
চণ্ডীমণ্পের নাটমন্দিরে মঙ্গল গাঁন কিংবা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কথকতার 
আপর বপসিত, তখন সমাজের নিম্স্তরের লোক, যাহাদের সেই আসরে 
প্রবেশাধিকার ছিল না, তাহাদের সাহিত্য স্থষ্টি ও তাহার রসাম্বাদন নিরুদ্ধ 
হইয়া ছিল না; কারণ, তাহা! কদাচ এমন নিরুদ্ধ হইয়া! থাকিতে পারে না। 
তাহার নিজেদের সাহিত্য নিজেরাই স্ষ্টি করিয়া লইয়া তাহা হইতে নিজেদের 
ভাবেই রসাস্বা্দন করিয়াছে । মধ্যযুগের উচ্চতর সমাজের সাহিত্য-সাধনার 
ধারাঁটির সঙ্গে হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতির ভিতর দিয়া আমাদের পরিচয় স্থাপিত 


১ গ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৩৯) ২* 
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হইলেও, সেশ্ুগের নিরক্ষর সমাজের মৌখিক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের 
এ'াঁবৎ কোনও পরিচয় স্থাপিত হইতে পাবে নাই; সেইজন্য পূর্ববঙ্গ-গীতিক'- 
গুলির ভাবগত অভিনবত্ব আধুনিক সমালোচকদিগের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া! 
বোধ হইয়াছে । কিন্ত এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মধ্যযুগের ষে 
লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের এই যুগে পরিচয় হইয়াছে, তাহাই বাংলা- 
দেশের মত জনবহুল ও স্থসংবদ্ধ সমাজের একটি দীর্ঘ যুগের সাহিত্যের সামশ্রিক 
পরিচয় নহে__মুকুন্দরাম প্রমুখ মধ্যযুগের কোন কোন কবি যে পুরাঁণাহ্ছগ দেব- 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার অবকাশেও পাখিব নরনারীর স্থখছঃখ-বেদনার বাশুব 
অনুভূতি ব্ূপায়িত করিয়াছেন, তাহা সেই যুগের সাহিত্যে যে কোনও বিচ্ছিন্ন 
প্রয়ান মাত্র হইতে পারে না, তাঁহ। কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না । 
নিরক্ষর জনসাধারণ কর্তৃক রচিত লোক-সাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে 
পাথিব নরনারীর স্থখছুঃখের অন্গুভূতিসমূহ মধ্যে মধ্যে উচ্ছুনিত হইয়া আসিয়। 
সেযুগের দেবমাহাত্ম্যস্্চক কাব্যগুলিকেও যে “আঁবিল, করিয়া তুলিয়াছে, 
মুকুন্দরাম প্রমুখ মধ্যযুগের কয়েকজন বাস্তবধন্ম্শ কবি হইতে তাহাই প্রমাণিত 
হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ ও একক সাধন মধ্যযুগে অজ্ঞাত ছিল । 
সেইজন্য মুকুন্দরাম প্রমুখ কয়েকজন কবির মধ্যে যে পাখিব অনুভূতির প্রত্যক্ষ 
ধারাটির সঙ্গে পরিচয় লাভ করি, তাহাঁও তাঁহাদের সমসাময়িক একটি স্বতন্ত্র 
সাধনার স্বাধীন ধারা হইতেই আসিয়াছে । সেই ধারাটিই বাঁশুব নরনারীর 
স্খছুঃখের উপর ভিত্তি করিয় রচিত লোক-সাহিত্যের অস্তভুক্ত গীতিকার 
ধার।। গীতির ভিতর দিয়াই সে'যুগের সকল 'সাহিত্যর্ূপের অভিব্যক্তি 
হইশ্রাছে বলিয়া বাস্তব মানবের এই স্থখছুঃখের কাহিনীও গীতিকার রূপেই 
সেদিন আত্মপ্রকীশ করিয়াছিল। একই পুরাতন কাহিনী বর্তমান যুগে 
উপন্তাঁস অবলম্বন করিয়! প্রকাশ পাইতেছে । 

বাংল। “উপন্াঁস-সাহিত্যের পূর্বব-স্চনার দিক দিয়! ময়মনসিংহ-গীতিকার 
স্থান সর্বোচ্চ” বলিয়। দাবি করা হইয়াছে । এই দাবি যে সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাহ! গীতিকার চবিত্রগুলি সমালোচন৷ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যাইবে । এইখানে একটি মাত্র কথা উল্লেখ করিলেই চলিবে যে, 
আধুনিক উপন্তাঁস স্থষ্টি হইবার পূর্ববে লোক-কথা (1০175-5815 ) ও গীতিকার 
মধ্য দিয়াই মানবিক জীবনের বাস্তব কাহিনী বর্ণনা করা হইত । ইহাদের 


৩০২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


মধ্যে লৌক-কথার উপর একটু কল্প-জগতের আবরণ থাকিত। মানবিক 
স্থখদুঃখের কাহিনী ইহাদের মধ্য দিয়! পরোক্ষভাবে প্রকাঁশ পাইয়াছে-_রাক্ষল- 
খোক্কস ও সবাক পশুপক্ষীর চরিত্র অনেক লময় মানবিক অদৃষ্ট ও তাহাদের 
চরিত্রের স্থান গ্রহণ করিয়।ছে ; কিন্ত গীতিকার মধ্য দিয়া মানবিক স্থখছুঃখের 
অনুভূতি অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে বূপায়িত হুইয়াছে। অতএব লৌকিক 
কথা-দাহিত্য অপেক্ষাও গীতিকা আধুনিক উপন্থাসের অধিকতর নিকটবর্তী । 
মধ্যযুগের আখ্যায়িকাঁকাঁব্যের অন্ততম শাখা মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়াও 
মানবিক অনুভূতি অনেক সময় রূপলাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে 
অলৌকিক দেবত্বকে সম্মুথে রাঁখিয়। কিংবা উপলক্ষ্য করিয়া তাহা বূপাঁয়িত 
হইয়াছে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে নাই; কিন্ত গীতিকায় 
তাহার স্বাধীন বিকাশের কোন বাধা হয় নাই। সেইজন্য আধুনিক বাংল! 
উপন্তামের পূর্ধব স্থচনাঁর দ্রিক দিয় গীতিকার দাবিই “সর্বোচ্চ” বলিয়! স্বীকৃত 
হইয়াছে । কিন্ত একথা সত্য যে, গীতিকাগুলির মধ্য দিয়া! বাঁংল। উপন্যাস 
রচনার যে স্ুচন! দেখা দিয়াছিল, তাহা পরবর্ভী বাংলা উপন্যাসের ধারার 
সহিত যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। কারণ, প্রথমতঃ তানীস্তন বাংলার 
খিক্ষিত সমাজের সঙ্গে ইহার লোক-সাহিত্যের কোন যোগ ছিল না। তাহার 
সাহিত্য-সাঁধন। লোৌক-পাহিত্যের সহজ ও জাতীয় ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
পড়িয়! একটি কৃত্রিম পথ অনুসরণ করিয়! চলিয়াছিল। তারপর খুষ্টায় উনবিংশ 
শতাব্দীতে যে বাংলা উপন্তাসের স্থষ্টি হইল, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজি 
প্রভাবের ফল-ম্বরূপ হইয়। দাড়াইল এবং নব-প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনই ইহার 
ভিত্তি হইল। সেইজন্য প্রত্যেক দেশেই যেমন তাহার নিজন্ব লোক-কথা 
কিংবা গীতিকার ধারাটি অন্থদরণ করিয়াই “আধুনিক উপন্তাস বিকাঁশ লাভ: 
করিয়াছে, বাংল। দেশে তাহা হইতে পারে নাই। জাতি ও সম্প্রদায়গত 
বিভিন্ন বিভাগ দ্বার। বাংলার সমাজ বহুকাল যাবৎ খণ্ডিত ; বিশেষতঃ এই দেশে 
উচ্চতর সমাজ ও নিম্নতর সমাজের মধ্যে স্পৃশ্ঠ-অস্পৃশ্টের ব্যবধান রহিয়াছে; , 
সেই হ্যত্রে ইহার চত্তীমণ্ডপের সাহিত্য ও উন্মুক্ত মাঠের সাহিত্যের মধ্যেও 
গোড়৷ হইতেই পার্থক্য স্স্টি হইয়! গিয়াছে । কিন্ত চণ্ডীমণ্ডপের কৃত্রিম ধারাটিই 
ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের সহায়তায় নবপ্রতিষ্ঠিত নাগরিক দরবারের সিংহদ্বার 
পধ্যস্ত পৌছিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল, উন্মুক্ত মাঠের সাহিত্য পলীর 


গীতিক। ৩০৩ 


মাঠে মাঠেই বিকীর্ণ হইয়া! রহিয়াছে, কোন স্থসংবদ্ধ রূপ লাভ করিয়া আধুনিক 
সাহিত্য-সংস্কৃতির অলঙ্কার-ন্ব্ূপ হইতে পারে নাই । সেইজন্য বাংলার লোঁক- 
কথা ও গীতিকার মধ্যে বাংল উপন্যাসের স্থচন। দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু 
তাহা দ্বারা আধুনিক উপন্যাস পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে বলা 
হইয়াছে, “এই পলীসাহিত্যের ধারা ঘর্দি আমাদের সাহিত্যে অক্ষুণ্ন থাকিত, 
গ্রামের অখ্যাত আবেষ্টন ও অশিক্ষিত গায়কের সংস্পর্শের পরিবর্তে ইহা ঘদ্দি 
কেন্দ্রস্থ সাহিত্যের পদমর্ধ্যাদা লাভ করিত, ভারতচন্দরের বিরুত, কুরুচিপূর্ণ 
প্রভাব ঘি আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কত্রিম প্রণালীতে প্রবাহিত না 
করিত, তবে বঙ্গসাহিত্যে উপন্তাসের জন্মদিন আরও অগ্রবত্তাী হইত ও নবজাত 
শিশুর পূর্ণ-পরিণতি আরও সতেজ ও সর্ববাঙ্গহ্ন্দর হইত ।১৯ 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গীতিকার ভাষা জীবন্ত, ইহাতে কোন 
কক্রিমত] নাই। তাহার ফলেই ইহার বাস্তব ধর্ম সর্বত্র রক্ষা পাইয়াছে। ইহা 
প্রত্যেক অঞ্চলেরই নিজন্ব প্রাদেশিক ভাষা (91%19০%)য় রচিত । ইহ] বাংলার 
প্রাস্তবস্তী অঞ্চলের কথ্যভাষ। বলিয়া ইহ! কথ্যভাষার সাঁধুব্ূপ হইতে দূরবর্তা। 
সেইজন্য নিজন্ব অঞ্চল ব্যতীত ইহা বোধগম্য হওয়! অনেক সময় ছুঃসাধ্য । 
বিশেষতঃ ইংলগ্ড ও ইউরোপের অন্তান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের কথ্যভাষা- 
গত পরম্পর পার্থক্য এত বেশি যে, গীতিকাঁগুলির মধ্যে ভাবগত সর্বজনীন 
থাক সত্বেও, ইহারা নিজন্ব অঞ্চলের বাহিরে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই । 
ইংরেজি 7৯০? 77০০৭ গীতিকা সমগ্র ইংলগ্, এমন কি স্কট্ল্যাণ্ডেও প্রচারিত 
হইয়াছিল; কিন্তু মৈমননিংহ-গীতিকাগুলি পূর্বর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলের বাহিরে 
প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার ও বিশিষ্ট 
সামাজিক ভিত্তিই ইহাঁর মূল। অতএব একদিক দিয়া ইহাদের ভাষ! বাশুব 
গুণ বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইলেও, অন্য দিক দিয়! ইহাঁতেই ইহাঁদের প্রচারের 
ক্ষেত্র সঙ্বীর্ণ হইয়াছিল। €স'জন্তই গীতিকাগুলি অকালে বিস্বৃত হইবার 
উপক্রম হইয়াঁছিল। অবশ্য পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারও ইহাদের বিলুপ্ত হইবার 
অন্যতম কারণ । মুত্রিত হইয়। ইহারা প্রকাশিত না হইলে, ইহাদের অধিকাংশই 
ইতিমধ্যে বিশ্বৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যাইত । 


১ প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, ২৯ 


নাথ 


বাংলা দেশ হইতে এ*াবং যে সকল গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাথ-গীতিকার কথাই সর্বপ্রথম উল্লেখ করিতে হয়; 
কারণ, ভাষার দিক দিয়! ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়! মনে হয়। কিন্ত 
ইহা দৃশ্তত যত প্রাচীন বলিয়াই মনে হউক, ইহাদের কোন গীতিকাই যে 
খৃষ্ীয় স্ডদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সংকলন নহে, তাহাঁও আজ সহজেই 
বুঝিতে পাবা যায়। কারণ, ইহাদের ভাষার ব্যাকরণ-গত (7০0:00101951081) 
প্রাচীনত্ব বিশেষ নাই, ইহাদের প্রাচীনত্ব শব্গত; অর্থাৎ কোন কোন প্রাচীন 
শব ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইলেও, যে ব্যাকরণের নিয়ম ইহাঁদের মধ্যে পালন 
কর! হইয়াছে, তাহা আধুনিক । ইহ। বাংলার প্রাস্তবন্তী অঞ্চলের পলীলাহিত্য 
বলিয়। স্বভাঁবতঃই ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন শব্দ রক্ষা পাইয়াছে-_ 
ইহাদের রচন1 যে প্রাচীন, তাহ! বলিতে পারা যায় না। পূর্বেই আলোচন। 
করিয়াছি, লোৌক-সাহিত্যের ভাষায় প্রাচীনতা রক্ষা! পাইতে পারে না। ইহা 
শ্রতিপরম্পরায় সমসাময়িক রূপ লাভ করিতে করিতেই পরিবন্তিত হইতে 
থাঁকে- ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে যে সকল 
অপরিচিত শব্ধ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাঁও প্রাচীন ও অপ্রচলিত 
শব নহে-_বাংলার প্রান্তবন্তী অঞ্চলে ব্যবহৃত গ্রাম্যশব্দ মাত্র । এই গ্রাম্য- 
শব্দগুলিই শিক্ষিত নাগরিক সমাজের নিকট প্রাচীন শব্দ বপিয়! ভমোতৎপাঁদন 
করে। এই বিষয়টি একটু ধীরভাবে বুঝিবার প্লয়োজন আঁছে 3 কারণ, নাথ-, 
গীতিকাঁগুলিতে বিষয়-বস্তর প্রাচীনত্ব ও ইহাদিগেব মধ্যে প্রাস্তিক গ্র।ম্যভাঁষার 
ব্যবহার দেখিয়। এই শব্ধ গুলিকে প্রাচীন শব্দ মনে করিয়া কেহ কেহ নাঁথ- 
গীতিকাকে খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে “হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের রচনা! বলিয়া দাবি 
করিয়াছেন । এই দাবির আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন কর! হইয়। খাঁকে-_নাথ- 
গীতিকায় গোঁপীচন্দ্র নামক এক রাঁজপুত্রের উল্লেখ আছে, তাহাঁর সন্যাঁসের 
বৃত্তীস্ত অবলম্বন করিয়াই ইহার একটি বিভাগ রচিত হইয়াছে । এই 
গোপীচন্দ্রকে স্বগাঁয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া মনে করিয়া 
তীহাঁকেই উড়িস্যার তিরুমলয় শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক পরাজিত 


নাথ ৩৬ 


বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন । রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ খুষ্টাব্ব 
হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাঁজত্ব করিয়াছেন বলিয়া তিনি অনুমান 
করিয়াছেন । এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া! বাংলার নাথ-গীতিকাকে খুষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া! স্বীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পূর্ণ নিঃসন্দি্ 
হইয়াছিলেন । কিন্ত তাহার মত অনেকেই শ্বীকার করিয়া লইতে পারেন 
নাই। এই সম্বন্ধে এতিহাঁপিক স্বগায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়া- 
ছিলেন, 'গায়েনেরা ওস্তাদের মুখে শুনিয়। বা একখানা পুথি দেখিয়! যুগীযাত্র। 
মুখস্থ করে এবং গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ায় । এ রকমই একটি গায়েনের মুখ 
হইতে শুনিয়৷ গ্রীয়ারসন সাহেব যাহা লিখিষ়া লইয়া ছিলেন, ভাঁষ হিসাবে তাহ 
এ গায়েনের অপেক্ষা বড় বেশি পুরাতন হইবে না, এইব্ধপ ধরাই স্বাভাবিক । 
রাম সম্বন্ধে রচনা হইলেই ঘেমন তাহা ভ্রেতা-ছাপবের হয় না, গোঁবিন্দচন্দ্র- 
মাণিকচন্দ্র সম্বন্ধে রচনা! হইলেই তেমনি তাহা ১১শ-১২শ শতাব্দীর হয় 
না, সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই সিদ্ধাস্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হৃদয়-প্রধান 
ব্যক্তিগণ অঙ্গরাগ-প্রাবল্যে একবার যে ধারণ পোষণ করিয়। বসেন, তাহা। 
হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করা কঠিন হইয়। দ্াঁড়ায়। তাই ১৮৭৩ খুষ্টাব্ে 
গায়েনের মুখ হইতে শুনিয়া লেখা মাণিকচন্দ্রের গান আজিও ১১শ-১২শ 
খৃষ্টানদের রচন। বলিয়! দীনেশ বাবুর নিকট আদৃত।”৯ ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, 
সাহেব মনে করেন, তিরুমলয় &শলগাত্রে ঘে গোবিন্দচন্দ্রের নাম উতৎ্কীর্ণ আছে» 
গোপীচন্দ্র তাহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি--গোপীচন্দ্র খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর লোক 
হিলেন। যদ্দি তাহাই হয়, তবে নাথ-গীতিক। একাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়! 
মনে করিবার কোন স্নিদ্িষ্ট কারণ নাই। স্বীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
আর একটি যুক্তি এই ছিল যে, “এই গাথায় কড়ি দ্বার রাজকর আদায়ের প্রথ! 
পরিদৃষ্ট হয়, ইহ! প্রধানতঃ হিন্দুরাঁজত্তের প্রথ1।২ কিন্তু ইহা সত্য নহে। ৪ 
বংসর পূর্বেও পূর্ববঙ্গ কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অতএব সমসাময়িক 
'ভাঁষার মত ইহাঁও একটি সমসাময়িক প্রথ। মাত্র । স্থতরাং এই যুক্তির উপর 
নির্ভর করিয়া গীতিকাগুলি হিন্দুযুগ বা থুষ্টীয় ছাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী রচনা। 
বলিয়া নির্দেশ কর] যাইতে পারে না। 
১ গোপী্টা্ের সন্স্যাস+ (টাকা, ১৩৩২ ), সম্পাদকীয় মন্তব্য, পৃঃ ৭৫ 
২ বঙ্গভাবা ও সাহিত্য ( ১৩৩৪ )+ পৃঃ ৫২ 
ও 


৩০৬ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


নাথ-গীতিকার দুইটি ভাগ-_একটি গোর্থনাথ-মীননাথের কাহিনী, অপরটি 
গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী । গোর্ধনাথ-মীননাথের কাহিনী “গোর্খবিজয়» 
গোরক্ষ-বিজয়” ও “মীন-চেতন* নামে প্রকাশিত হইয়াছে, “গোপীচন্দত্র- 
ময়নামতীর কাহিনী” 'মাণিকচন্দ্র রাজার গাঁন» “ময়নামতীর গান” গোপীটাদের 
সন্গ্যাস” ইত্যাদি বিভিন্ন নাঁমে প্রকাশিত হইয়াছে । গোর্থনাথ-মীননাথের 
কাহিনী এখানে সর্বপ্রথম আলোচন! করা যাইবে । 

একদিন পার্বতী শিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার শিশ্কগণ বিবাহ 
করে না কেন? তুমি আদেশ কর, তাহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হউক ।, 
শিব বলিলেন, “তাহারা সকলেই কাম-ক্রোধ-লোভমুক্ত। তাহার বিবাহ 
করিবে না।* পার্বতী বলিলেন, “কাম-ভাঁব কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, 
আমি তাহাদিগকে কটাক্ষে ভুলাইতে পারি। তুমি আদেশ কর, আমি 
তাহাদিগকে পরীক্ষা করি |” শিব সম্মত হইলেন, তিনি পাঁচ জন সিদ্ধাকে 
ডাকিয়া আনিয়। তাহার সম্মুখে বসিবার আসন দিলেন । পরম সুন্দরী নারীরূপ 
ধারণ করিয়া পার্বতী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া অন্ন পরিবেশন করিলেন । অন্ন 
পরিবেশন-কালে পরিপূর্ণ জল-পাত্রের উপর তাহার দেহের ছায়া পড়িল, দেখিয়! 
সিদ্ধাগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মীননাঁথ মনে মনে বলিলেন, “এমন নারী 
যদি জীবনে লাভ করিতে পারিতাম, তবে তাহাকে লইয়া কেলি-কৌতুকে সমস্ত 
জীবন যাপন করিতাম |” পার্বতী তাহার মনের কথ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে. 
এই বলিয়া! বর দিলেন, €তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, কদলীপত্তনে গিয়া তুমি 
ষোল শত নারীর সমভিব্যাহারে জীবন যাপন কর । হাঁড়িসিদ্বা জলমধ্যে 
পার্বতীর ছায়া দেখিয়৷ মনে মনে ভাঁবিলেনস্এমন স্বন্দরী নারী যদি আমি পাই, 
তবে হাড়িকম্ম (উঠানে ঝট দেওয়। ) করিয়াও তাহার পাশে পড়িয়। থাকি ।, 
দেবী তাঁহারও অভিলাষ পূর্ণ হইবার বর দিয়! বলিলেন, “হাতে ঝাড়ু ও কাধে 
কোদাল লইয়া হাঁড়ির রূপ ধারণ করিয়। তুমি ময়নাঁমতীর গৃহে চলিয়! যাঁও।' 
পিদ্ধা কাঁনফ। যখন জলপাত্রে দেবীর ছাঁয়ার্ূপ দেখিতে পাইলেন, তিনি মনে 
মনে ভাবিলেন, “এমন স্বন্দরী নারী যদি আমার গৃহে থাকিত, তবে তাহার সঙ্গে 
কেলি করিয়া আমি মৃত্যুতেও সুখ পাইতাম । পার্বতী তাহারও অভিলাষ 
পূর্ণ হইবে বলিয়া বর দিলেন এবং বলিলেন, “দ্রুত তুমি ডাক! চলিয়া যাও, 
সেখানে গিয়। বহরির গৃহে তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর। গাতুর সিদ্ধা যখন 
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দেবীর দপ দেখিতে পাইলেন, তখন মনে মনে বলিলেন, "মন স্থন্দরী নারী 
যর্দি আমার গৃহে থাঁকিত, তাহার জন্য আমার হাত-পা কাঁটা গেলেও আমি 
কিছু মনে করিতাম না।* দেবী তীহাকেও “তথাস্ত' বলিয়া বর দিলেন এবং 
তাহার সতমার নিকট তাহাকে চলিয়। যাইতে বলিলেন__সতমা তীহার প্রণয়- 
ভিক্ষা করিবেন, তাহার ফলেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে । গোর্খনাথ যখন 
জলপাত্রের মধ্যে দেবীর ছায়ারূপ দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি মনে মনে 
ভাঁবিলেন, 

তবে ভাবিল গোর্খে মনে করি সার। 

এন্ধপ জননী ঘি থাঁকএ আঙ্গার ॥ 

তাহান কোলেত বসি স্থখে ছুগ্ধ খাই। 

এমন জননী আঞ্ি কভে। নাহি পাই ॥ 

একমান্র গোর্খনাথই দেবীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; অন্যান্য শিষ্যগণ যে 

ধাহার বর বা অভিশাপ ভোগ করিবার জন্য নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন । 
গোর্খবনাথের উপর পার্বতীর এই ছলন! নিক্ষল হইল দেখিয়! তিনি তাহার 
অন্ত পরীক্ষা লইবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন, তাহার কাছে কিছুতেই 
নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিলেন না। অচিরেই গোর্খনাথের সম্মুখে 
তিনি পুনরায় আবিভূর্ত হইয়া! তাহাকে নৃতন নৃতন উপায়ে প্রলুদ্ধ করিবার 
চেষ্ট। করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোর্থনাথ তাহার চরিত্র-বলে সকল পরীক্ষাতেই 
উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন, বার বারই পার্বতী অপমানিতা হইলেন । পত্বীর 
অপমানে শিব মন্মীহত হইয়া নিজেই গোর্খনাথকে এইবার এক কঠোর পরীক্ষায় 
ফেলিলেন- বিরহিণী নামক এক রাজকন্যা শিবের নিকট অমর স্বামীর বর 
প্রার্থনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন, শিব তাহাতে তুষ্ট হইয়। তাহাকে 
গোর্ধনাথকে স্বামিকরূপে লাভ করিবার বর দ্িলেন। গোর্খনাথ ছয়মাসের 
শিশুতে পরিবন্তিত হইয়! কন্তাকে মাতৃসন্বোধন করিলেন । শিবের পরীক্ষাতে ও 
_গোর্খনাথ উত্তীর্ণ হইয়া নিজের চরিন্র-মহিমা অক্ষুপ্নর রাখিলেন। একদিন 
গোর্খনাথ এক বকুল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন এমন সময় দেখিতে 
পাইলেন, দিদ্ধ! কানফা শুন্তপথে যাইতেছেন। গোর্খের আদেশে তাহাকে 
নামিয়া আসিতে হইল। তাহার নিকট হইতে তিনি শুনিতে পাইলেন, তাহার 
গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে গিয়া ষোলশত নাবীর সঙ্গে ব্যভিচার-জীবন যাপন 
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করিয়া যোগন্র্ হইয়াছেন-_ আর তিন দিন মাত্র তাঁহার আয়ু অবশিষ্ট আছে। 
শুনিয়া! গোর্খনাঁথ গুরুকে উদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন । বহু কৌশলে তিনি 
কদলী রাজো মোহগ্রন্ত গুরুর সম্মুখে গিয়। উপস্থিত হইলেন, উপদেশ দ্বার! গুরুর 
মোহ অপনোদন করিলেন, তাহার চৈতন্ত হইল । মীননাথ পুনরায় যোগ- 
সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন । 

কাহিনীটির প্রধান গুণ, ইহার মানবিক আবেদন ; এই গুণেই ইহা ধন্মীয় 
বা সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের অন্তভূক্তি ন। হইয়া লোক-সাহিত্যের অস্ততভূক্তি হইতে 
পারিয়াছে । ইহার মধ্যে সাধন-ভজন ও সাধক-সিদ্ধার কথা আছে সত্য, কিন্তু 
তাহা মূল কাহিনীর স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করিতে পাঁরে নাই, বিশেষতঃ 
ইহার প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়! সহজ মানবিক অনুভূতির বিকাশ 
হইয়াছে । গোর্খনাথের মহিম। ইহার মধ্য দিয়। প্রচার লাভ করিলেও নাথ- 
ধ্মের মহিম। ইহার ভিতর দিয়। কীন্তিত হয় নাই। ইহার দেব-চরিজ্র শিব- 
পার্বতী যেমন মানবিক ঈধ্য। ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতার অধীন, তেমনই ইহার 
সিদ্ধাদের চরিত্র ও মানবিক দুর্বলতার অধীন । গোর্খনাথের চারিত্রিক আদর্শ 
ইহাতে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের আধ্যাত্মিক প্রেরণ! দ্বার] স্ষ্ট বলিয়৷ মনে 
হইতে পারে না_ আধ্যাজ্সিক সাঁধনা-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-জীবনের মধ্যেও এইন্দপ 
আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, অতএব ইহার মধ্যেও অস্বাভাবিকতা কিছু মাত্র 
নাই। মাঁনব-পক্ককুণ্ডের মধ্য হইতেও যে কোন কোন সময় অতিমানবের 
(5৪7০77০) হৃৎ্পদ্ম বিকাশ লাভ করে, ইহ। তাহারই অন্যতম প্রমাণ মাত্র । 
গোর্খনাথের চরিত্রই এই কাহিনীর মেরুদণ্ড, এই শ্রেণীর সমুন্নত এক একটি চরিক্র 
কেন্দ্র করিয়াই কথা-সাহিত্যের কাহিনী রচিত হইয়াছে; অতএব গোর্খনাথের 
চরিত্র সাধারণ কথা-সাহিত্যেকও ব্যতিক্রম নহে । এখানে গোর্খনাথ-মীননাথ 
সম্পকিত গীতিকার কয়েকটি চরিত্র লইয়া একটু বিস্তৃতভাবে আলোচন! 
করিলেই উল্লিখিত মন্তব্য গুলির তাত্পধ্য বুঝিতে পার] যাইবে । 

প্রথমতঃ শিব-চরিত্রের কথাই ধর। যাউক। নাথ-গীতিকার শিব সংস্কৃত " 
পুরাণের শিব ত নহেনই, এমন কি বাংল। মঙ্গলকাব্যের শিবও নহেন-_-তিনি 
উত্তর ও পূর্ববঙ্গের কষকের এক নিজন্ব স্থষ্টি। নাথ-গীতিকার মধ্য দরিয়া তাহার 
পরিচয় প্রকাশ পাইলেও, নাঁথ-ধশ্মের কোন আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যেরই তিনি 
অধিকারী নহেন, তিনি সাধারণ মানবিক অনুভূতির দাস মাত্র; শিশ্যদ্দিগের 
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উপর তাহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু গোর্খনাথ ব্যতীত তাহার সেই বিশ্বাম আর 
কেহ রক্ষা করিতে পারিলেন না) সেইজন্য গোর্খনাথের প্রতি যে তাহার 
বিশেষ কোন স্সেহ-বোধ ছিল, তাহা নহে । যখন গোর্খনাথ পরীক্ষায় বার 
বারই পার্বতীকে পরাজিত করিতে লাগিলেন, তখন গোর্খনাথের উপর 
শিবেরও আক্রোশ জাগিয়া গেল-__তিনি তাহাকে তাহার আদর্শ হইতে চ্যুত 
করিবার জন্য বিরহিণীকে তাহাকেই স্বামিবূপে পাইবার জন্য বর দিলেন । কিন্ত 
গোর্খনাথ তাহাব কৌশল ব্যর্থ করিয়। প্রমাণ করিলেন যে, তিনি শিব হইতেও 
রড়। পার্বতী গোর্থনাথকে পরীক্ষা করিবার জন্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া শিবের 
নিকট হইতে চলিযঘ্ন! আসিয়াছেন, তাহার কোন সংবাদ না পাইয়। তিনি তাহার 
অন্বেষণে বাহির হইলেন। তিনি গোর্খনাথকে আসিয়! গালাগালি দিতে 
লাগিলেন, আমাক স্ত্রীকে তুমি কি করিয়াছ ? “কোথা গেল মোর নারী তুমি 
কি করিল] ? আনিয়া গোর্খনাথ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, 
ভাঙ্গ ধুতুরা খাঁও কি বলিব তোরে । 
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে ॥, 

গোর্খেব কথায় শিব অপমান বোধ করিলেন, তাহার উপর প্রতিশোধ 
লইবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন । গুরুশিষ্যের সম্পর্কের এখানে আর 
কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। শিবের দেবত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়৷ এখানে তাহার মধ্যে 
সহজ মানবিকত্বের বিকাশ হইল । 

মঙ্গলকাঁব্যের শিব-চরিত্রের সঙ্গে নাথ-গীতিকার শিব-চরিত্রের একটি স্ুল 
পার্থক্য অতি সহজেই অঙ্গভব করা যাঁয়। মঙ্গলকাব্যে শিব ব্যতিচারী ও লম্পট, 
এহিক অভাব-অনটন নিপীড়িত ও কোপন-ন্বভাঁবা স্ত্রী চণ্ডী কর্তৃক সর্বদা 
লাঞ্চিত; কিন্ত নাথ-গীতিকাঁর শিব নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া অধঃপতিত 
নহেন, সাংসারিক অভাঁবও অনুভব করেন না, কিংবা স্ত্রীর হস্ত হইতে কোন 
প্রকার লাঞ্কনা-গঞ্জনা তাহাকে সহ্য করিতে হয় না। মঙ্গলকাব্যের শিব ভক্তের 
এহিক স্থখছুঃখে নিব্বিকার, নাথ-গীতিকাঁর শিব তেষন নিঙ্বিকার নহেন 
শিষ্কের প্রতি তাহার বিশ্বা আছে, কিস্তু যখন শিষ্য তাহার স্ত্রীর সকল প্রকার 
কৌশল ব্যর্থ করিয়া সেই বিশ্বাস অক্ষুপ্ন রাখিলেন, তখন শিষ্তের প্রতি তিনি 
ঈর্ধ্যা-পরায়ণ হইয়া! উঠিলেন, মঙ্গলকাঁব্যের মত নাথ-গীতিকাঁয় শিবের দাম্পত্য 
জীবন অশাস্তিপূর্ণ নহে-_পরম্পর বিশ্বাম ও আকর্ষণের ভিতর দিয়া ইহ! শাস্তিমক়্। 


৩১৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


এইবার পার্বতীর চরিত্রের কথা উল্লেখ করিতে হয় । গোর্খনাঁথ-মীননাথের 
কাহিনীতে শিব হইতে পার্ধতীর চরিত্রটি অধিকতর স্থপরিস্ফুট হইয়াছে। 
একান্ত স্বাভাবিক নারীমন লইয়া তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন ন৷ ষে, 
কোনও পুরুষ কামভাব শৃন্ত হইতে পারে। রবীশ্রনাথ রচিত “চিত্রাঙ্গদা” নাটকে 
পুরুষ-সম্পকিত যে ভাবটি চিত্রাঙ্গদার নারীমনে উদ্দিত হইয়াছিল, তাহার মনেও 
সেই ভাবটির উদয় হইল । চিত্রাঙ্গদার মত কোন বিশেষ পুরুষকে যে তিনি 
লাভ করিতে চাহেন, তাহা নহে-_পুরুষের শক্তি মাত্র তিনি পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে চাহেন £ নিজের শিষ্য-সম্পকিত তাহার ভোলানাথ স্বামীর বিশ্বাস 
তিনি টলাইতে চাহেন। এই ক্র,র কৌতুহলের বশবর্তী হইয়াই তিনি চারিজন 
সাধকের জীবনে সর্বনাশ করিলেন। গোর্খনাথের নিকট তাহার এই শক্তি 
বাধা প্রাপ্ত হইল বলিয়া তিনি তাহার প্রতি ঈর্ষ্যায় ক্ষিপ্ত হইয়। উঠিলেন, এই 
ঈধ্যাক্ষিপ্ত মন লইয়া তিনি নারীজীবনের চরম লাঞ্না স্বীকার করিয়াও 
গোর্থনাথকে এক জঘন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন, গোর্খনাথ এই পরীক্ষায়ও 
সগৌরবে উত্তীর্ণ হইলেন; কিন্তু তিনি নিজে যে নৈতিক শুরে নামিয়৷ গেলেন, 
তাহা হইতে তাহার আর উদ্ধার পাঁইবাঁর কোন উপায় রহিল না। গীতিকার 
কবিগণ দেবদেবীর প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করিতেন না; কারণ, 
তাহাদের কোন পরিচয় তাহাদের জান। ছিল না, বরং তাহাদের পরিবর্তে 
পাথিব নর-নারীই তাহার] সর্বদ। প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়া তাহাদের মহিমাই 
সকল অন্তর দিয়! অনুভব করিতেন- সেইজন্য গীতিকায় দেব-চরিত্র অপেক্ষ। 
মানব-চরিত্রই অধিকতর মহিমা-মণ্ডিত হইয়াছে । লোঁক-সাহিত্য মাত্রেরই 
ইহা বৈশিষ্ট্য । মঙ্গলকাব্যও মুলতঃ লোকক্পলাহিত্য সষ্টির প্রেরণা হইতেই, 
জাত বলিয়৷ তাহার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায় । 

মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী-চরিত্রের সঙ্গে নাথ-গীতিকার পার্বতী চরিত্রের তুলন! 
কর। যাইতে পারে । মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী ক্র,রা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা ও দাম্পত্য 
কলহপ্রিয়া। নাঁথ-গীতিকার পার্বতীর চরিত্রে ক্র,রতা কিংবা দাম্পত্য কলহ- 
প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রতিহিংসা-পরায়ণতাঁর দিক দিয়া 
তাহার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর বিশেষ পার্থক্য নাই-_-মঙ্গলকাব্যের চত্ীর 
নৈতিক রুচি উন্নততর | কিন্ত নাথ-গীতিকার পার্বতী নৈতিক রুচির দিক 
দিয়া নিতান্ত গ্রাম্য প্রকৃতির । দেবত! সম্পর্কে পল্লীর কৃষকের কোন শন্ধাবোধ 


নাথ ৩১১ 


ছিল না বলিয়াই তাহাকে লইয়া তাহারা বাদর নাচাইয়াছেন। লোঁক- 
ম/হিত্যের কোন বিভাগেই দেবতার কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, ইহার 
সর্বত্রই একমাত্র যাহা সত্য, তাহা মানুষ । নাথ-গীতিকাতেও ইহার কোন 
ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। 

গোর্খনাথ-মীননাথ সম্পকফিত গীতিকাঁর মাঁনব-চরিত্রের মধ্যে গোর্খনাথ ও 
মীননাথের চরিত্রই প্রধান । ইহাদের মধ্যে গোর্খনাথ সর্ববিধ মানবিক দূর্বলতা 
জয় করিয়া অতি-মাঁনবের (55097508, ) স্তরে উঠিয়। গিয়াছেন, মীননাথ 
মানবিক দুর্বলতা জয় করিতে পারেন নাই । এই কাহিনীর মধ্যে দুইটি 
চরিত্রের দুই দিক হইতে সার্থকতা রহিয়াছে । 

গোর্খনীথ-চরিত্র কাহিনীর মেরুদণ্ড-স্ববূপ | তাহার স্দৃঢ় চরিত্র কেন্দ্র 
করিয়াই অন্যান্য চরিত্রের মানবিক দুর্বলতা সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। সমগ্র 
কাহিনীর মধ্য দিয়া তাহার চরিত্রটি একটি মানদণ্ডের মত স্থির হইয়া রহিয়াছে, 
ইহার সম্পর্ক হইতেই অন্থান্ত চরিত্রের মূল্য বিচার করা যায়। বিশেষতঃ 
তাহার চরিত্রের সঙ্গে মীননাথ প্রমুখ অন্তান্ সিদ্ধার চরিত্রের যে একটি 
বৈপরীত্য স্ষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারাই কাহিনীর একটি নাটকীয় গু৭ প্রকাশ 
পাইয়াছে ; গোর্খনাথের পার্থ ই তাহার বিপরীত-ধশ্মী চরিত্র মীননাথ অবস্থান 
করিয়াছে বলিয়! ইহাদের পরস্পর বৈপরীত্য ছার] ছুইটি চরিত্রই সুস্পষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছে। গোর্খনাথের জীবনে অলৌকিকতার কথা আছে সত্য, কিন্তু ষে 
অলৌকিকতা মানুষ তাহার নিজের সাধন। বা অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিতে 
পারে, তাহার অতিরিক্ত অলৌকিকত। তাহার মধ্যে কিছু নাই। সেই জন্ত 
তাহাকে দেবতা (01%1776 ) বা সাধক (795961০) না বলিয়া অতি-মানব বলাই 
সঙ্গত। অভ্যাস দ্বার! মানুষের দুর্বলতা মাছষই জয় করিতে পারে ; অভ্যাসের 
মধ্যে যদি কোন প্রকার শৈথিল্য না থাকে, তবে তাহা দ্বারা এমন বস্ত লাভ 
করা যায়, যাহা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে পারে । শিশু 
হইয়া গোর্খনাঁথ হৃদয়ের যে কামভাব জয় করিয়াছিলেন, গুরু হইয়াও মীননাথ 
তাহা পারেন নাই--ইহাই “গোর্খবিজয়” বা “মীনচেতনে'র বর্ণনীয় বিষয় । 
ইহার মধ্যে ষে একটি স্থগভীর জীবনবোধের পরিচয় ছিল, তাহা বাহির হইতে 
সহম1! উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। গুরু হইলেই যে তিনি মানবিক 
দুর্বলতার সকল ত্র অতিক্রম করিয়া! দেবতার সঙ্গে সমাসীন হইবেন এবং 


২৩১২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


শিষ্য হইলেই যে তিনি তাহার নিয়ে অবস্থান করিবেন, পল্লীকবি ঘে এই বিশ্বাস 
হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিম্ময়কর । মানবিক দুর্বলতা 
প্রকাশের মধ্যে যে গুরুশিষ্কের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না, কাহিনীর 
এই ইঙ্গিতটির মধ্যে মানবচরিত্র-বিষয়ক স্থগভীর বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

নিতান্ত স্বাভাবিক উপায়ে মীননাথের পতন নির্দেশ করা হইয়াছে। 
বাহিক সাধন-ভজনের অস্তরালেও যে একটি চিরন্তন মানবিক ছুর্ববলত। সর্বদাই 
প্রচ্ছন্ন হইয়! থাকে এবং অন্ককূল অবসর লাভ করিলেই যে তাহা বাহিক সকল 
বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগে আত্মপ্রকাশ করে, এই শাশ্বত সত্যই সিচ্ধ। 
মীননাথের পতনের ভিতর দিয় প্রকাশ পাইয়াছে । কঠোর সাধন] ছার! 
সিদ্ধিলাভ করিয়া ঘিনি গোর্খনাথের মত শিষ্বের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, 
নারী-সৌন্দধ্যের ছায়াবরূপ মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার অস্তরস্থিত চিরস্তন 
দুর্বলতা সজাগ হইয়! উঠিল। মানুষের মনে যৌনপ্রবৃত্তি ষদি দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ 
হুইয়। থাকিবাঁর পর একবার ঝাধ ভার্সিয় বাহির হইতে পারে, তবে তাহার 
বেগ যে রোধ করা কঠিন হইয়া! পডে, তাহাই মীননাথের জীবনে দেখা গিয়াছে। 
রুশ লেখক টলষ্টয়ের একটি দীর্ঘ গল্পের মধ্যেও এই কথাই ব্যক্ত করা হইয়াছে । 
শৃঙ্খলিত করিয়া ষে প্রবৃত্তিকে শান কনে, একবার কোন উপায়ে শৃঙ্খল মুক্ত 
হইতে পারিলে সেই প্রবৃত্তিই তাহার শাসন দণ্ড তখন নিজের হাতে তুলিয়া 
লয়; রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতিশোধ” নামক নাট্যকাব্যের ভিতর ইহারই 
আর একটি পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। 

বাহা সংস্কারের বাঁধ কাহার যে কোন্‌ মুহুর্তে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা কেহই, 
বলিতে পারে না, কেহ এইজন্য সতর্ক হইয়াও থাকে না; কারণ, অভ্যাসের 
ফলেই মানুষের মনে এবিষয়ে একট1 আত্মবিশ্বাসও জন্মিয়া যায়। €সইজন্যই 
ইহাতে যে পতন আসে, তাহা পূর্ব হইতে স্চিত হইতে পারে না, বরং 
নিতান্ত আকম্মিক ভাবেই আদে। মীননাথও একিন যখন পার্বতীর “জলের 
ছায়ায় দেখে শরীর কোমল” তখনই সহস। তাহার মনের মধ্যে এক ভাবান্তর 
অনুভব করিলেন, ইহা তিনি আর রোধ করিতে পারিলেন না! । দেবীর বর 
বা অভিশাপ রূপক মাত্র, তাহার সেই মুহুর্তের ভাবাস্তরই তাহাকে নিতাস্ত 
স্বাভাবিক নিয়মে সর্ধনাশের নিম্ন তম স্তরে ঠেলিয়া দিল। মীননাথের চরিত্রের 


নাথ ৩১৩ 


মধ্যে এই একান্ত মানবিক অনুভূতির সন্ধান এই কাহিনীর গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছে । 
মোহ যখন একবার মাছষের সকল দেহ ও মন আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তখন 
সত্যের আলোক কোন দিক দিয়াই যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, 
তাহাও মীননাথের জীবনে পলীকবিগণ দেখাইয়াছেন। নারীর সঙ্গই জীবনের 
চরম সার্থকতা বলিয়া! মীননাথ সেদিন মনে করিয়াছেন এবং ইহারই সমর্থনে 
নান! যুক্তি অনুসন্ধান করিয়াছেন__ 
মোর গুরু মহাদেব জগত-ঈশ্বর । 
গঙ্গাগৌরী ছুই নারী থাকে নিরস্তর ॥ 
আর ছুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর । 
হেনরূপে করে গুরু কেলি-কুতুহল ॥ 
তাঁন আছে গৃহবাঁস আদ্দি কোন হই। 
ভবে মোর এক গতি শুন আদ্দি কই ॥ 
মাতাল যেমন মদ খাইবারও একটি যুক্তি খুঁজিয়া বাহির কবিতে যায়, 
মোহমত্ত মীননীথও তেমনই তাহার নাঁরীসঙ্গেরও যুক্তি খুঁজিয়া বাহির 
করিলেন । কিন্ত গোর্খনাথ এই যুক্তিও খণ্ড করিলেন, “শিব মনুষ্য নহেন, তিনি 
বিষপান করিয়াও অমর, কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষ, তোমার সঙ্গে তাহার তুলনা 
সাজে না।, 
অতি ধীরে ধীরে হঈীননাথের মনে পুনরায় চৈতন্যের উদয় হইয়াছে, 
আকম্মিক ভাবে তাহ! হয় নাই। একদিন যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, 
তিনি সাময়িক মোহের জাল ছিন্ন করিয়া পুনরায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 
শিষ্য গোর্খনাথ তাহার সেই চৈতন্তোদয়ে সহায়ত! করিলেন-_-এইখাঁনেই 
কাহিনীটির বিশেষত্ব । 
কদলীর নারীদিগের মধ্যে মঙ্গলা, কমলা ও যোগিনীর চরিত্র সংক্ষিপ্ত 
হইলেও স্পরিস্ফুট হইয়াছে । মঙ্গল! ও কমল! তাহাদের মোহের জাল বিস্তার 
করিয়া মীননাথকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়! রাখিয়াছিল 3 এশ্বধ্য, আরাম, সম্তাঁন 
ইত্যাদি দিয়া তাহাকে একাস্ত আপনার করিয়া চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে 
চাহিয়াছিল; কিন্তু মোহ ক্ষণস্থায়ী, ইহার শক্তি অনস্ত. নহে; সেইজন্য 
চিরকালের জন্য তাহাকে ধরিয়। রাখিতে পারিল না। 


৩১৪ বাংলার লোঁক-সাঁহিতা 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যোগিনীর চরিত্রটি ধর্মমলের নয়ানী ও 
বিদ্যাহ্ছন্দর কাব্যের মালিনী চরিত্রের অগ্রদূত। নানা প্রলোভন দেখাইয়া 
যোগিনী গোর্ধনাথের হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে 
চায়, 


কাটিমু চিকন স্থতি তোন্দিহ বুনিবা ধৃতি 
হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি। 
নয়ানে নয়ানে চাহ হাত লাঁড়ি কথা কহ 


চল যোগী আন্ধার যে বাড়ী ॥ 

ইহার মধ্য দিয়া তাহার একটি বাস্তব নারীহৃদয় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। 

এই কাহিনীর মধ্যে যেস্ত্রীরাজ্য কদলীর উল্লেখ আছে, তাহ কোথায়? 
ইহা কি কোন কাল্পনিক দেশ? কিন্তু এবিষয়ে একটু লক্ষ্য করিলে অতি 
সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মাতৃ-তান্ত্রিক (0250115050051 ) কোন 
সমাজকেই এখানে স্ত্রীরাঁজ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । পুর্ব ও উত্তর 
বঙ্গের সংলগ্র গারে। ও খাসি জাতীয় সমাজ ভারতীয় আদিম সমাজের মধ্যে 
আজ পধ্যস্তও ইহাদের মাতৃ-তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রাঁখিয়! চলিম্াছে। কিছুদিন 
পূর্ব পধ্যস্তও খাসি দেশের সর্ধবময়ী কত্রা ছিলেন ইহার রাণী-- দেশে কোন 
রাজা থাঁকিত না; কারণ, মাতৃ-তীস্ত্রিক সমাজের নিয়মে কন্তাই মাতৃসম্পত্তির 
উত্তরাঁধিকারিণী হইয়। থাকে, পুত্র নহে । সেইজন্তই 

কদলীত দেখে যুবতী সব প্রজা ৷ 
স্ত্রীরাজ্য হয় সে যে স্ত্রী হয় রাজা ॥ 

খাপি দেশের এমনই এক রাণীর সঙ্গে ক্রীমরূপের অহোম রাঁজকন্মচারীর, 
প্রণয় ও বিবাহের এক কাহিনী আসামের ইতিহাসে বণিত আছে । অতএব 
এই শ্রেণীরই বাংলার প্রতিবেশী কো!ন মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজকে কদলীরাজ্য বলিয়া 
উল্লেখ কর হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, কদলীরাজ্য বলিতে 
আসামের অন্তর্গত কাছাঁড়ই মনে করা হইয়াছে । যদিও হিন্দু-প্রভাবের ফলে 
কাছাড়েও বর্তমানে পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাই প্রবন্তিত হইয়াছে, তথাপি 
একদা ইহাতেও ইহার প্রতিবেশী খাসিসমাজের মত মাতৃ-তাস্ত্রিক সমাঁজ-ব্যবস্থাই 
প্রচলিত থাকা সম্ভব । অতএব এই হিসাবে কাছাঁড়কেও কদলীরাজ্য বলিয়। 
নির্দেশ করা অলঙ্গত হয় না। 


নাথ ৩১৫ 


স্বীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "বিশাল অব্দি-শ্রেণী য্রেপ 
বঙ্গদেশের সীমাচিহ্ৃ, “গোরক্ষ-বিজয়” এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগ-নির্দেশক 
চিহ্ন । এই চিহ্মের পর ভিন্ন যুগ ও ভিন্ন রাজ্যের এলাকা, তখন ব্রাহ্ধণ আসিয়। 
সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিতেছেন £ গ্রাম্যভাঁষাঁকে অবজ্ঞা করিয়া সংস্কৃত শব্ধ 
দ্বারা বঙ্গভাঁষাকে সাজা ইতেছেন ।'১ এই উক্তিটি গভীর ভাবে বিচার করিয়া 
দেখা প্রয়োজন । পুর্বে ষে আলোচন করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারা 
যাইবে যে, বাংলার লোক-সাহিত্য ব। পলীসাহিত্যের যে একটি ধার। বাঁংল। 
ভাবার জন্মের সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহ! পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য 
সাহিত্যের ধারার মধ্যে কোন দিনই বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই, ইহা আধুনিক 
কাল পধ্যনস্ত নিজের পথে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে । গোরক্ষ-বিজয় 
লোক-সাহিত্যের ধারারই অন্তর্গত । ব্রাঙ্ষণ্য সাহিত্যের প্রভাবের পূর্ববর্তী 
যুগে যেমন ইহার উদ্ভব, তেমনই ইহার প্রভাবের বহিভূ্‌ ত অঞ্চলে ইহার বিকাশ । 
সেইজন্য ইহার মধ্যে কোন ত্রাহ্ষণ্য উপকরণ প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই । 
অতএব ইহ “যুগ-নির্দেশক চিহ্”? বলিয়া মনে করা ভুল। “গোরক্ষ-বিজয়ে”র মধ্যে 
আসিয়] প্রাক-ব্রাঙ্গণ্য যুগ কিংবা কোঁন যুগই অবসান লাভ করে নাই। 
অতএব ইহা! দ্বারা কোন যুগই নির্দিষ্ট হয় নাই, বাংলার লোক-সাহিত্যের 
ভিতর দিয়! ইহার ধারা অব্যাহত রহিয়াছে । স্বীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 
ইহাদের সম্পর্কে সাধারণ ভাঁবে বলিয়াছেন, “এই সমস্ত গাথা ত্রা্ষণ্য ধম্মের 
পুনরুখানের পূর্ববর্তী ।* কিন্ত ইহাও সত্য নহে; কারণ, ত্রাহ্মণ্য ধন্মের 
বহিভূত অঞ্চলে ইহাদের উদ্ভব ও বিকাঁশ বলিয়াই ইহাদের মধ্যে ব্রা্মণ্য প্রভাব 
নাই,__ত্রাঙ্গণ্য-ধর্শের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই ইহারা বিকাঁশ লাভ করিয়াছ। 
দেশের উচ্চতর সমাজ অবলম্বন করিয়। ব্রাক্ষণ্য ধশন্ম ও সাহিত্যের বিকাশ 
হইয়াছে, তথাকথিত নিম্ন তর সমাজের মধ্যেই নাথ-গীতিকার প্রচার হইয়াঁছে__ 
এই উভয় সমাজের মধ্যে যেমন সংযোগ নাই, তেমনই ইহাদের সাহিত্যের 
মধ্য দিয়াও কোন সুস্পষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক অনুভব করা যায় না। 

“গোর্খ-বিজয়ের যে সকল পুঁথি মুদ্রিত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে একাধিক ব্যক্তির ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভণিতাগুলি 


১ বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য, এ, পৃঃ ৬০ 


২৩১৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


গীতিকা-রচয়িতার বিবেচনা করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে কে 'প্ররুত, বা “মূল' 
রচয়িতা তাহার অনুসন্ধানের জন্য কেহ কেহ প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত লোক- 
সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বে ষে শলোচন। করিয়াছি, তাহ! হইতেই 
বুঝিতে পার! ধাইবে যে, ইহাদের মধ্য হইতে প্রকৃত রচয়িতার সন্ধান পাওয়া 
কঠিন। অনেক সময় ইহার একজন রচগ্মিতা থাঁকে না, কিংবা থাকিলেও 
লোক-সমাজ তাহার স্বতিরক্ষার জন্য কোন রকম ব্যগ্রতা প্রকাঁশ করে না 
বলিয়াই তাহার নাঁম অবিলম্বে লুপ্ত হইয়া যায়। তবে এই সকল ভণিতা 
কাহাদের ? ইহা বুঝিতে কিছুতেই বেগ পাইতে হয় না যে, ইহার গায়েনের 
ভণিতা, রচয়িতাঁর ভণিতা নহে । গায়েনগণণ্ড ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু 
সময়োচিত পরিবর্তন সাধন করিয়া! থাকেন এবং সেই অধিকারেই তাহারা 
মধ্যযুগের অন্যান্য উচ্চতর সাহিত্যের অন্ছকরণে নিজেরাও ইহাদের মধ্যে 
নিজেদের নাম যোগ করিয়া দেন। তাহা সত্বেও দেখিতে পাঁওয়! যাইবে 
যে, 'টমমনসিংহ-গীতিকা+ ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা”র অস্তভুক্ত বহু রচনার মধ্যেই 
গায়েনের ভণিতার সঙ্গেও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ভণিতার অতভাবই 
লোক-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ; যেখানে ভণিতার ব্যবহার দেখ। যায়, সেখানে 
উচ্চতর সাহিত্যের প্রভাঁবই অনুভূত হয়। অতএব ফয়জুল, ভবানী দাস, 
শ্যাম দাঁস ইহারা কেহই মূল গার্খ-বিজয়* কাহিনীর রচয়িতা নহেন, একটি 
প্রচলিত গীতিকাঁরই তাহারা বিভিন্ন গায়েন মাত । তবে তাহারা কোন 
কোন পদ নিজেরাও মূল কাহিনীর মধ্যে যোগ করিয়া থাকিবেন-_ এই 
অধিকারেই তাহারা নিজেদের নাম ইহার কোঁন কোন স্থলে স্বাক্ষরিত করিয়া 
দিয়াছেন । £ 

এখন নাঁথ-গীতিকাঁর অন্যতম অংশ মাণিকচন্দ্র-গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর 
কাহিনীর কথ! উল্লেখ করিব। এই কাহিনীটির মানবিক আবেদন অধিকতর 
প্রত্যক্ষ । সেইজন্ত ইহা! জাতিধন্ম ও দেশকাঁল-নিবিশেষে সমগ্র উত্তর ভারতে 
প্রচার লাভ করিয়াছে । যদিও মূলতঃ নাখ-সম্প্রদায়ের মধ্যস্থৃতায়ই ইহার 
এই ব্যাপক প্রচার সম্ভব হইয়াছিল, তথাপি নাথধর্মের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবার 
পরও যে ইহ! এই বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্তিত 
রক্ষা করিতে পাঁরিয়াছে, তাহা ইহার এই' বিশিষ্ট মানবিকতার গুণের জন্যই 
সম্ভব হইয়াছে । কাহিনীটি সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা! করিতেছি-_ 


নাথ ৩১ 


বিলাপী রাজা মাণিকচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় পাচটি দারপরি গ্রহ করিলেন, 
পাঁচটি পত্তীই যুবতী ও পরম! স্বন্দরী ; ইহাদের সঙ্গে তাহার প্রধান। মহিষী 
প্রৌঢ়া ময়নামতীর কিছুতেই বনিবনাও হইতেছিল না। সেইজন্য রাজ, 
ময়নীমতীকে নির্বাসিত করিয়া দ্রিলেন। রাজধানী হইতে দূরবর্তী ফেরুসা 
নামক স্থানে ময়নামতী একাঁকিনী বান করিতে লাগিলেন । মাণিকচন্দ্রেব 
আসন্নকাল উপস্থিত হইল, ময়নামতী প্রাসাদে ফিরিয়। আসিয়া! নানা অলৌকিক 
উপায়ে রাজার প্রাণরক্ষ] করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ব্যর্থকাম 
হইলেন; মাঁণিকচন্দ্রের মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুর কিছুদিন পর ময়নামতীর 
এক পুত্রসম্তান জন্মগ্রহণ করিল, তাহার নাম গোপীচন্দ্র। শিশু গোপীচন্দ্রকে 
নামে মাত্র সিংহাসনে বপাইয়া রাণী ময়নামতী নিজেই রাজ্যের শাঁসন-কাধ্য 
পরিচালনা করিতে লাগিলেন । গোপীচন্দ্র যৌবনে পদার্পণ করিলেন, অছ্ুন1! ও. 
পছুনা নায়ী ছুই সুন্দরী র!জকন্তাঁর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল । তিনি সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়। রাজ্যের শাঁসনভার নিজ হাতে লইলেন ; পত্বীর প্রেম ও 
প্রজার শ্রদ্ধা লাভ করিয়! তিনি পরম আনন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন ।. 
এমন সময় বিন। মেঘে বজাঘাত হইল-_রাঁজমাতা ময়নামতী আদেশ করিলেন, 
গোপীচন্দত্রকে বার বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে । গোপীচন্দ্ 
জননীর আদেশ অমান্য করিতে চাহিলেন, মাতার চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়। 
তাহার নিন্দা করিলেন। ছুইজন রাণী রাজমাতাকে তাহার আদেশ প্রত্যাহার 
করিবার জন্য অন্থরোধ করিলেন। আদেশ শুনিয়া প্রজাগণ পথে পথে কাদিয়ী, 
ফিরিতে লাগিল । কিন্তু সকলই বিফল হইল। মুণ্তিত মন্তকে কৌপীন পরিধান 
করিয়া কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া! সেই তরুণ যৌবনেই রাঁজপুত্রকে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিতে হইল । হাড়িলিদ্ধ। তাহার সন্গ্যাঁসের সঙ্গী হইলেন । ছুই রাণীর 
কাতর ক্রন্দনে রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল, সন্গ্যাসের পথে ঈীড়াইয়াও 
রাজপুত্র বার বার পরিত্যক্ত প্রাপাদের দিকে ফিবিয়! তাকাইতে লাগিলেন-_ 
“রাণীদের অশ্রস্নাত মুখ ছুইটি বার বার তাহার চোখের সম্মুখে ভাপিয়া উঠিল । 
রাজপ্রাসাদ বহু দূর পিছনে পড়িয়া রহিল, রাজপুজের চরম দুঃখের দিন আরম্ভ 
হইল। হাড়িসিদ্ধা তাহাকে হীরা নায়ী এক গণিকার গৃহে বার বৎসরের জন্য 
বাধা রাখিয়! চলিয়া গেলেন । সেখানে তাহার আর এক পরীক্ষা! আরম্ভ হইল ।. 
হীর তরুণ রাজপুত্রের পায় নিজের যৌবন অঞ্জলি দিল, কিন্তু পত্বীর (প্রেমে, 


৩১৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। এই কলুষিত প্রেমের অভিনয়ের দিকে তিনি মুখ 
ফিরাইয়াও তাঁকাইলেন না। হীরা প্রতিহিংসাঁয় জলিয়া উঠিল। তাহাঁকে 
কঠিন দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়। প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিতে চাহিল। কিস্ত 
একমাত্র পত্বীপ্রেমের ছুর্জয় শক্তিতেই রাজপুত্র সকল দুঃখ জয় করিলেন-_ 
হাঁড়িসিদ্ধার পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, তিনি 
রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়। পুনরায় শ্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন? দুঃখের 
অগ্নিতে প্রেমের সোন। জলিয়। আরও উজ্জ্বল হইল । 
গোপীচন্দ্র এই কাহিনীর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চরিজ্র । তাহার ভোগের 

লালসাই কাহিনীটিকে বাস্তবধন্্ী করিয়] তুলিয়াছে। পরিপূর্ণ লালসার মধ্যে 
সন্ন্যাস-জীবনের বিচ্ছেদ পড়িয়া গেল, এক ছুর্দমনীয় ভোগের আকাজ্ষা লইয়৷ 
তাহার কৌপীন ধারণ করিতে হইল; অন্তরের মধ্যে এই ছুইটি বিক্ষুব্ভাঁবের 
সংঘাত তাহার আচরণের ভিতর দিয়া স্থন্দর প্রকাশ পাইয়াছে । ভোগের প্রতি 
স্থগভীর আকধণের জন্তই জননীর সন্ন্যাসের আদেশে তাহার উপর তিনি ক্ষিপ্ত 
হইয়া উঠিলেন, এমন কি তাহার চরিত্রে তিনি অপবাদ দিতেও কুষ্ঠিত হইলেন 
না। সংসারের প্রতি ইহ। তাহার অন্ধ আপক্তিরই পরিচায়ক | মাতার সম্পর্কে 
তাহার কোন আদর্শবোধ নাই। কিন্ত জননীর শাসনই যখন শেষ পধ্যস্ত 
জয়লাভ করিল, তখন সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপরই তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন । 
কিন্ত সে অবস্থায়ও জননীর উপর অভিমান দূর হইল না। সোনার থালায় 
যখন জননী তাহাকে ভিক্ষা পরিবেশন করিবার জন্ত আঁসিলেন, 

যেন মনে থালত অন্ন দেখিল । 

কপালত মারিয়! চড় কুান্দিবার লাগিল ॥ 

“যখন আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর | 

স্বর্ণর থালত অন্ন খাইন্ক বিস্তর ॥ 

এখন হই কড়াকর ভিখারী । 

ত্বর্ণর থালত অন্ন খাইতে ন৷ পারি ॥, 

একখান! কলার পাত আনিল কাটিয়া । 

তাহাত অন্নগুটিক লইল ঢালিয়! ॥ 

ইহার মধ্যে কেবলমাত্র যে সন্ত্যাসের আদর্শই রক্ষা পাইয়াছে, তাহা নহে-_ 

ইহার প্রতিটি ছত্বরে জননীর প্রতি সন্ন্যাসী সম্তানের অভিমানের ভাব সুস্পষ্ট 


নাথ ৩১৯ 


হইয়া উঠিয়াছে । কিন্তু হীরা নটার গৃহে গোপীচন্দ্রের চরম পরীক্ষার আয়োজন 
হইয়াছিল । হীর] সুন্দরী যুবতী, অতুল এশ্বধ্যশালিনী। যে এশ্বরধ্য গোপীচন্দ্র 
তাহার পরিত্যক্ত বাঁজপ্রাসাদে ফেলিয়া আসিয়াছেন, হীর1 তাহাকে সেই 
এশধ্যের প্রলোভন দেখাইয়৷ তাহার প্রণয়-ভিক্ষ। করিল; কিন্তু গোঁপীচন্দ্র তাহা 
প্রত্যাখ্যান করিলেন । সন্গ্যাস-জীবনের কোন অবাস্তব আধ্যাত্মিক আদর্শের 
প্রেরণায় যে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাহা নহে-_একান্ত বাস্তব একটি 
প্রেরণায়ই সেদিন তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন-_তাহ। তাহার 
পত্তী-প্রেম। পত্বী-প্রেম যেখানে সত্য, গণিকার প্রলোভন সেখানে কি করিয়া 
কাধ্যকরী হইতে পারে? অতএব গোপীচন্দ্র তাহার দিক হইতে ঘ্বণায় মুখ 
ফিরাইয়! লইলেন ; দুঃসহ ছুঃখের মধ্যেও তাহার সেই প্রেমের প্রদীপ অনির্বাণ 
রহিল । 
গোঁপীচন্দ্রের ছই মহিষী অছুন! এবং পছুনাঁর চরিত্রও নিতাস্ত বাস্তবধশ্মী। 

তাহাদের হৃদয় পবিত্র প্রেমের মৌরভে আকুল, কিন্তু বহিজাঁবনের কঠিন 
অভিজ্ঞতা-বিষয়ে তাহারা শিশু মাত্র । চারিদিকে প্রেমের জাল বিস্তার করিয়া 
তাহারা শীতল মন্দির ঘরে; তাহাদের হৃদয়ের রাজাকে ধরিয়। রাখিতে 
চাহেন- নিয়তির নিশ্মমতার কথ। তাঁহাদের স্থকোমল হৃদয়ে স্থানও পায় না । 
এই গীতিকায় ইহাদের এই বেদনার অনুভূতি মণ্ম্পশী হইয়া উঠিয়াছে। 
রাজাকে ধরিয়া রাখিবার সকল কৌশলই যখন তাহাদের ব্যর্থ হইল, তখন 
অন্তরের একান্ত মিনতি দিয়া তাহার] তাহাকে বাধিয়া রাখিতে চাহিলেন__ 

না যাইও না! যাইও» রাঁজা, দূর দেশাস্তর | 

কার লাগিয়! বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ॥ 

বন্ধিলাম বাঙ্গাল! ঘর নাহি পড়ে কালি। 

এমন বয়সে ছাড়ি যাও, আমার বুথ! গাভুরালি ॥ 

নিদের স্বপনে রাজা হব দরশন। 

পালস্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥ 


সন্ন্যাসীর জীবনে যে নারী সঙ্গিনী হইতে পারে না, একথা তাহারা বুঝিলেন 
না; রাজা অবশেষে তাহাদিগকে বনের বাঘের ভয় দেখাইলেন, তাহাও তাহার! 
শুনিতে চাহিলেন না, 
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খাঁয় না কেনে বনের বাঘে তাক নাই ডর । 
নিষ্লক্ষে মরণ হউক ম্বামীর পদতল ॥ 
তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।। 
রাঙ্গ। চরণ বেড়িয়া রমু পাঁলাইয়। যাবু কোথা ॥ 
তারপর ন্াসোন্মুখ রাজাকে এই বলিয়। তীহাঁরা অভিযোগ দিলেন, 
ষখন আছিন্ু আমি মা বাপের ঘরে । 
তখন কেনে ধন্মী রাজা না গেলেন সন্গ্যাসী হইয়ে ॥ 
ইহাদের ভিতর দিয়! ষে একটি বাস্তব নারীমন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, কোন 
সাহিত্যেই তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয় । ময়নামতীর চরিজ্রের প্রতি লক্ষ্য 
করিলেই বুঝিতে পাঁরা যাইবে ঘে, এই কাহিনীর মধ্যে অলৌকিকতার পরিবর্তে 
বাস্তবতার প্রভাব কত বেশি । কারণ, ময়নামতী গোর্খনাথের শিষ্য ও 
মহাঁজ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াঁও তাহার চরিজ্র-দোষের জন্য মমাজের নিকট 
প্রকাশ্য নিন্দাভাজন হইয়াছেন । এমন কি, পুত্রও তাহার মুখের সম্মুখেই 
তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়। সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । অলৌকিকতার 
প্রতি যদি পল্লী কবিদিগের শ্রদ্ধা থাকিত, তবে ময়নামতীকে অলোৌকিকতা- 
পিদ্ধ মনে করিয়। তাহার চরিত্রের প্রতি কোন প্রকার নৈতিক দোষারোপ 
করিবার তাহার? কল্পনা করিত না_অলোৌকিকত। দ্বার! তাঁহার সব দোষ খণ্ডন 
হইয়া যাইত । কিন্ত ময়নামতীকে তাহার] রক্তমাংসে গঠিত সাধারণ নারী 
বলিয়াই মনে করিয়াছে ; সেইজন্য তাহার আচরণের মধ্যে সাধারণ দশজন 
নারীর ব্যতিক্রম যাহ! দেখিয়াছে, তাহা তাহার ক্ষমা করিতে পারে নাই । 
গোপীচন্দ্র যে এ্রত্তিহাসিক ব্যক্তি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তবে 
তিরুমলয় শৈলগাত্রে ষে বঙ্গালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনিই 
গোপীচন্দ্র কি না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিবাঁর উপায় নাই। লোক-সাহিত্োেও 
কবি-কল্পনার সঙ্গে বাস্তব সত্য এমন ভাবে একাকার হইয়। যায় যে, প্রকৃত 
কোন এঁতিহাপসিক উপাদান ইহার মধ্য হইতে উদ্ধার কর যায় না। তবে 
ইতিহাসের মধ্য হইতে যদি গোপীচজ্দের সন্ধান পাওয়। যাইত, তবে এই নাঁথ- 
গীতিকাগুলি অন্ততঃ কখন সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে একটা 
আঙ্ছমানিক সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান যাইত, কিন্ত তাহার অভাবে এই সম্বন্ধে 
কোন অন্মানই নিভুলি হইতে পারে না। 


দক্ষিণ-পূর্বববঙগ ৩৬৯ 


মধ্য হুইতে বহু অপ্রীতিকর উপকরণ বাহির হইয়া আসিয়াছে; অন্তরের 
অস্তত্তলে যে ন্গিগ্ধ পবিজতা বিরাজ করে, দেহের উপরিস্তরে তাহার অভাব 
আছে। কারণ, সেখানে সর্বদ। ধূলিবালি আঁসিয়। পড়িয়া! তাহা মলিন করিয়া 
দিতেছে । সেইজন্য এই গীতিকার মধ্যে ছুর্নীতির কথা আলিয়াছে ; কিস্ত 
পৃর্ব্বেই বলিয়াছি, পলীকবির রচন! হইলেও গীতিকাগুলি নৈতিক দিক দিয়া 
উন্নত। রাজসভার বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে বসিয়া! ভারতচন্দ্র ঘে অঙ্গীল 
কৌতুকরস স্ষ্টি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, উন্মুক্ত জনসাধারণের মধ্যে 
রস-পরিবেশন করিতে গিয়া পলীকবিগণ সে সুযোগ পান নাই । কিন্তু দক্ষিণ- 
পূর্ববঙ্গের “চৌধুরীর লড়াই” এই দিক দিয়। একটি ব্যতিক্রম । ইহার মধ্যে 
গীতিকার কোন স্বচ্ছ গুণ প্রকাশ পাইতে পারে নাই বলিয়া ইহা কদর্য্য শৈবালে 
ভরিয়া উঠিয়াছে। পুর্ব্ব টমমনসিংহ-গীতিকার সঙ্গে এই অঞ্চলের গীতিকাগুলির 
এই পার্থক্যটুকুও বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার মত । 

দক্ষিণ-পূর্র্ববঙ্গের গীতিকাঁগুলির মধ্যে প্রেম-বিষয়ক রচন। ষে একেবারেই 
নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না; ছুই তিনটি গীতিকার মধ্যে প্রেম বিষয়ও 
অবলম্বন করা হইয়াছে । কিন্তু এই বিষয়েও পুর্ধব মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলির সঙ্গে 
ইহাদের একটু পার্থক্য লক্ষ্য কর] যাঁয়। শেষোক্ত গীতিকাগুলির মধ্যে নায়ক- 
চরিত্র নায়িকা-চরিত্র অপেক্ষা নিশ্রভ-_এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে নায়ক নায়িকার 
অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্বঙ্গে যে ছুই তিনটি 
প্রেমাখ্যানমূলক গীতিকার .সন্ধান পাঁওয়! যায়, তাহাদের নায়ক-চরিজ্র নায়িকা 
চরিত্রের সকল দিক দিয়াই উপযুক্ত । দৃঢ়তা ও নিষ্ঠায় নায়ক ও নায়িকার চরিত্র 
যদি তুল্যরূপ না হয়, তবে কাহিনীর যথার্থ রস-স্কৃত্তি হইতে পারে না। পূর্ব 
মৈমনসিংহের অধিকাংশ গীতিকারই এই ক্রটি বর্তমান আছে; কিন্তু দক্ষিণ- 
পূর্ববঙ্গ হইতে সামান্য যে কয়টি প্রেমাখ্যানমূলক গীতিকা সংগৃহীত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে নায়ক-চরিত্রের এই ক্রটি লক্ষ্য কর] যায় না। এই সম্পর্কে এই 
অঞ্চলের “ভেলুয়।” নামক গীতিকাটির উল্লেখ করিতে পার! যায়। ইহার 
কাহিনীর নায়ক আমির সওদাগরের চরিত্র একদিক দিয়! যেমন কুক্মের মত 
কোমল, অন্য দিক দিয়া তেমনই বজ্বের মত কঠোর । তাহার চরিত্রে এই 
পৌরুষের স্পর্শ ই কাঁহিনীটিকে একটি অপূর্ব গৌর্ব দান করিয়াছে । পূর্ব্ব 
মৈমনসিংহ-গীতিকায় নারীচরিজেরই প্রাধান্য, কিন্ত এই অঞ্চলের গীতিকাক়্ 
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পুরুষ-চরিত্র নারীচরিত্রের সমমধ্যাদার অধিকারী ; ইহার কারণ, এই অঞ্চলের 
সামাজিক জীবনে নারী হইতে পুক্ষের স্থান উপরে ছিল, তাহার কারণ পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । অতএব দেখা যাইতেছে, উক্ত ছুই অঞ্চলের মৌলিক 
সামাজিক ভিত্তিই ব্বতন্ত্র। 

এই অঞ্চলের গীতিকাগুলির প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই পর্ত,গীজ জলদস্থ্য- 
দিগের উপদ্রবের বুত্তাত্ত অত্যন্ত জলস্ত ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে ; এই 
বিষয়ে “হুরন্নেহা ও কবরের কথা” পালাটির কথ সর্বপ্রথম উল্লেখষোগ্য ৷ 
অরক্ষিত সমুদ্রোপকৃলবর্ভী অঞ্চল বলিয়া এখানেই জলদস্থ্যর অত্যাচার ফে 
একদিন চরমে পৌছিয়াছিল, এই গীতিকাটির মধ্য দিয়া এই এঁতিহাসিক তথ্যটি 
অত্যন্ত জ্বলস্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে । অতএব মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক 
ইতিহাস রচনায় এই গীতিকাগুলির একটি বিশিষ্ট মূল্য স্বীকার করিতে হয়। 
তবে একথাঁও সত্য যে, বাহক ঘটন! দ্বারা অতিরিক্ত ভারাক্রাস্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল বলিয়া এই অঞ্চলের গীতিকাঁগুলির আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য তত 
বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। 

পূর্বববঙ্গ-গীতিকা”র মধ্যে এই অঞ্চল হইতে সংগৃহীত আর যে সকল রচনা 
স্থান পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একমাক্জ “কমল সদাগর” ব্যতীত আর একটিও 
গীতিকা নহে, বর্ণন1 মাত্র | ইহাদের মধ্যে হন্তি-শিকারের একটি বর্ণনা অবলম্বন 
করিয়া “হাতি খেদা” নামক একটি বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছে । আওরঙ্গজেব কতৃক 
বিতাড়িত সাহ স্থজার কন্তার করুণ হৃদয়-বেদন বর্ণনা করিয়। “ম্থজ। তনয়ার 
বিলাপ” রচিত হুইয়াছে। “পরীবাহুর হাহলা”ও অন্থরূপ একটি রচন]। পূর্বোক্ত 
“কমল সদাঁগর” রচনাঁটি বাংলার সুপরিচিত ব্ূপকথ! শীহ্ত-বসস্তের পাঁলারূপ মাত্র 
- ইহার মধ্য দিয়! কবিত্বের যথার্থ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

পশ্চিম শ্রীহট্ট হইতে যে ছুই একটি পালাগান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! 
স্বতন্ত্র অঞ্চলতুক্ত বলিয়া দাবী করা যায় না; কারণ, ইহা পূর্ব মৈমনসিংহ 
অঞ্চলের সংলগ্ন, অতএব ইহাঁও বৃহত্তর পূর্ব মৈমনসিংহের সীমাতুক্ত। বাংলার 
আর কোন অঞ্চল হইতে এই শ্রেণীর গীতিক1 সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়। জানিতে 
পারা যায় নাই--যাহা হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র প্রকৃতির ; অতএব এই অধ্যায়ে 
তাহাদের আলোচনা অপ্রালঙ্গিক ১ “পূর্ববঙ্গ-গীতিকা”য়ও এই প্রকার কয়েকটি 
রচনা প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছড়া কিংবা কোন 
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সাময়িক ঘটনার বর্ণনা মাত্র। গীতিকা-সংগ্রহে ইহাদের সঙ্কলিত হইবার 
কোনও সার্থকতা নাই। 

“মমনসিংহ-গীতিকা” এবং প্পূর্বববঙ্গ-গীতিকা কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে প্রকাশিত হইবার পর অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে এই 
উভয় অঞ্চল হইতেই আরও কিছু কিছু গীতিকা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই যে উচ্চ সাহিত্যগুণ প্রকাশ পাইয়াছে, 
একথা বলিতে পার! ষাঁয় না, তবে ইহাদের কোনও কোনও গীতিক। যে 
আমাদের আলোচিত গীতিকাগুলির সমধন্্ী তাহাও অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। কোনও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ইহারা সুষ্ঠভাবে 
সম্পাদিত হইয়! প্রকাশিত হয় নাই বলিয়। ইহাদিগকে আমাদের বর্তমান 
আঁলোঁচনাঁর অন্ততূক্ত করিবার উপায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংগ্রহে স্থান লাভ করিতে পারে নাই এমন অনেক গীতিকা উচ্চাঙ্গের 
সাহিত্যিক গুণ থাক! সত্বেও লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়৷ অদৃশ্য হইয়৷ 
গিয়াছে, ইহার্দিগের পুনরুদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই; কারণ, 
বাংলার সমাজ-জীবনের সংহতি বিনষ্ট হইয়। যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গীতিকাগুলি 
যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। যায়। কিছুদিন পূর্বেও 
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল গীতিকা শুনিতে পাওয়া যাইত, আজ তাহা 
আর শুনিতে পাওয়া যাঁয় না; কেবল মাত্র বহুল প্রচলিত কোনও কোনও 
গ্রীতিকার যে সকল অংশ গীতিস্থর-প্রধান, তাহা স্বাধীন লোঁক-গীতিবূপে 
এখনও কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছে-_কিন্ত নাগরিক সঙ্গীতের প্রভাব বশত: 
তাহাঁও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে । 
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পৃথিবীর সকল দেশেই গল্প বলিবার রীতি প্রচলিত আছে। গল্প শুনিবার 
আগ্রহ মান্থষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি । বুদ্ধিবিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবৃত্তি 
ক্রমশঃ মাজ্জিত হইয়। নৃতন নৃতন বিষয়-বস্তর সন্ধান ও নৃতনতর উপায়ে 
তাহাদের পরিবেশন করিবার কৌশল আয়ত্ত করা হইলেও, লোক-সমাজের 
সাধারণ স্তরে রসগ্রহণের যে একটি সাধারণ মাঁন (৪5%7087) আছে, তাহার 
উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক দেশেই একটি লৌকিক (7০75197) কথাসাঁহিত্য 
গড়িয়! উঠিয়াছে__তাহা প্রত্যেক জাতিরই লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গ। গগ্ ও পছ্য উভয়বিধ রচনাঁর ভিতর দিয়াই লৌকিক কাহিনী বর্ণন। 
কর! হইয়। থাকে ; পছ্যের ভিতর দিয়! যাহ প্রকাঁশ করা হয়, তাহ গীতিক! 
ও “এপিক' নামে পরিচিত ; গছ্ের ভিতর দিয়া ষে কাহিনী প্রকাশ কর] হয়, 
ইংরেজিতে তাহাকেই সাধারণ ভাঁবে 1017919 বল! হয়। বাংলায় লোক-কথা 
বলিলে এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহা কেবল মাত্র কথ 
বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

লোক-কথার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রুতি-পরম্পরায় যে সকল বিষয়-বস্ত 
চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ইহার উপকরণ- কোনিও মৌলিক বিষয়-বস্ত ইহার 
উপজীব্য হইতে পাঁরেঃনা। আধুনিক কথা-সাহিত্যের' সঙ্গে এখানেই ইহার 
মৌলিক পার্থক্য । আধুনিক ছোটগল্প কিংবা উপন্তাস লেখকের নিজস্ব মৌলিক 
কল্পনার ফল; ইহার বিষয়, চরিত্র, পরিবেশ প্রত্যেকটি উপকরণই লেখকের 
নিজন্ব উদ্ভাবিত; কিন্তু একটি মৌখিক বা! জনশ্রুতিমূলক (৮:167০791) ধারা 
অস্থ্‌সরণ করিয়া লোক-কথা সমাজের ভিতর দিয়! অগ্রসর হইয়৷ থাকে । 
কতকগুলি অপ্রচলিত ও আপাতদৃষ্টিতে অবান্তব উপকরণ ইহাদের মধ্যে 
ব্যবহৃত হইলেও, ইহাদের একটি অস্তমিহিত সর্বজনীন আবেদন থাকে, তাহা 
দ্বারাই ইহার কালজয়ী হইয়া অমরত্ব লাঁভ করে। ইহাদের অস্তনিহিত 
একটি সর্বজনীন আবেদন থাক সত্বেও, বাহিরের দিক দিয়া ইহাদের 
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মধ্যে রসের বৈচিত্র্য থাকিতে পারে । কোন কোন লোঁক-কথা অতিরিক্ত 
রোমান্দ-ধন্্ী, কল্পনার স্বপ্লরাজ্যে ইহারা স্বাধীন বিহার করিয়া থাকে, 
ইংরেজিতে ইহাঁদিগকে 151: 651৪ ও বাংলায় রূপকথা বলা হয়। ইউরোপীয় 
লোক-সাহিত্যের পিগ্ডেরিল! (070979119 ) ইহার দৃষ্টান্ত, বাংলায় মধুমাল! 
ও কাজলরেখার কাহিনী ইহাব নিদর্শন । কোন কোন লোক-কথায় কল্পনার 
এত উদ্দাম বিস্তৃতি নাই--পড়িলেই মনে হইবে, আমারই স্থখছুঃখ আশা- 
নৈরাশ্যের কাহিনী যেন ইহাদের মধ্যে পাঠ করিতেছি, এই হিসাবে ইহারা 
আধুনিক কথা-সাহিত্য বা গল্প-উপন্যাসের সহোদরা । ইংরেজিতে 415 8০০ 
০%2. 77০74 7/2923 ইহার দৃষ্টান্ত । বাংলার লোক-সাহিত্যেও ইহার অসংখ্য 
নিদর্শন বর্তমান আছে। কতকগুলি লোক-কথার ভিতর দিয়া জীবনের ছোট- 
খাট অসঙ্গতি ও দৌধক্রটি কৌতুকের স্পর্শ লাভ করিয়! উজ্জ্বল হইয়া উঠে। 
প্রত্যক্ষভাবে হয় ত তাহাদের মধ্যে মানুষকেই লক্ষ্য করিয়া কিছু বল। হয় ন।, 
পশু কিংবা পক্ষীর চরিত্রের মাধ্যমেই মাঁনবিক দুর্বলতা ব্যক্ত হইয়। থাকে, 
তথাপি ইহাদের মধ্য দিয়া যে একটি স্বচ্ছ কৌতুক (1890০0::) রস প্রবাহিত 
হয়, তাহা সহজেই সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, পশুপক্ষীর চরিত্র 
তাহাদের রপাস্বাদনে কোন বাধা স্যষ্টি করিতে পারে না। নীতি প্রচার 
করিবার উদ্দেশ্টে ও লৌক-কথ। রচিত হইয়া থাকে । মানুষ এবং তাহার সমাজ 
যুগে যুগে বাহিরের দিক দিয়া যতই পরিবস্তিত হউক, ইহাদের একটি অস্তরের 
ধশ্ম আছে, এই অন্তরের ধশ্মের গুণেই মানুষ চিরদিনই মানুষ-_-সে যেমন পশুর 
স্তরে নামিয় যায় নাই, তেমনই দেবতার আসনেও উন্নীত হইতে পারে নাই । 
সমাজের কতকগুলি নীতিই মানুষের এই মনুষ্যত্ব চিরদিন রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে । ধন্মোপদেশ কিংবা বক্তৃতার আকারে নীতির মহিমা লোক- 
সমাজে কোনদিনই প্রচার লাভ করে নাই, কোন কোন লোক-কথাঁর ভিতর 
দিয়া এই নীতি প্রচারিত হইয়াছে । নীতিগুলি সরস ও প্রত্যক্ষ করিয়া 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল নীতিকথা উদ্ভাবিত হুইয়। থাকে । 
ইহাঁদের সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, নীতিপ্রচার ইহাদের উদ্দেশ্য 
হইলেও, রস-ন্থষ্টি ইহাদের মধ্য দিয়! ব্যর্থ হয় নাই; কারণ, একীস্ত বাস্তব ও. 
প্রতাক্ষ জীবন ভিত্তি করিয়া এই সকল কাহিনী রচিত হইয়াছে, নৈতিক লক্ষ্য 
ইহাদের রসরূপ আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই। লোক-কথার এই সকল 


৩৭ ংলার লোঁক-সাহিত্য 


প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সর্বদা সুস্পষ্ট বিভাগ নির্দেশ করিতে 
পারা যাঁয় না, তাহা সত্য; তথাপি আলোচনার স্থবিধার জন্য প্রত্যেক দেশেই 
লোক-সাহিত্য সমালোচকগণ ইহাদিগকে কতকগুলি সাধারণ ভাগে বিভক্ত 
করিয়া থাকেন । 

পৃথিবীর সকল দেশের লোক-কথাই যদি ধরা যায়, তবে তাহা আলোচনার 
সুবিধার জন্য সাধারণত: পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এইরূপ কতকগুলি সুস্পষ্ট 
ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন-_ 

সকল দেশেই এক শ্রেণীর লেোক-কথার অত্যন্ত ব্যাপক প্রচলন আছে, 
ইংরেজিতে তাঁহাঁকে 1582 6815 বলে ; কিন্তু এই ইংরেজি নামটি দ্বারা ইহার 
বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নী; কারণ, £%175 শব্দের অর্থ পরী । ইহাঁদের 
মধ্যে পরীর কথা যে খাঁকিতেই হইবে, তাহা! নহে বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
থাকে না ইহা দীর্ঘায়তন, বিভিন্ন বিষয় (70061) ও বিচিত্র শাঁখাকাহিনী 
(5০15০29) দ্বারা সমৃদ্ধ; ইহাঁর পরিবেশটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্সিল__ 
স্থনিদ্দিষ্ট কোনও স্থান ও সুস্পষ্ট কোঁনও চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহ! রচিত হয় 
না, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্ত রোমাঞ্চকর ঘটন। দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ । ইহার নাঁয়ক 
সাধারণতঃ কোনও অপরিচিত দেশের রাজপুত্র এক নূতন অপরিচিত দেশে 
প্রবেশ করিয়৷ অসম্ভব কতকগুলি বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরিণামে সেই 
দেশের রাঁজার কন্ঠাকে বিবাহ ও তাহার সিংহাসন অধিকার করিবে । জাম্মেন 
ভাষায় এই শ্রেণীর লোক-কথাঁকে %,%/07% বলে । এই শব্দটি ছারা ইহার 
ভাঁবটি যত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, ইউরোপীয় ভাষার,আর কোনও শব্ধ দ্বারা 
তাহ! ততস্পষ্ট প্রকাশ পায়না । তথাপি সাধারণতঃ ইংরেজিতে ইহাঁকে 
11৮ 6%19 ও ফরাসীতে ০০7৫ 2০7%1%276 বলিয়া উল্লেখ কর হয় । বাংলাতে 
তাহাই ব্ূপকথ! বলিয়! পরিচিত- বাংলার সুপরিচিত ঠাকুমার ঝুলি”ই ইহার 
উদাহরণ । 

পাশ্চাত্য সমালোচকগণ আর এক শ্রেণীর লোক-কথা। %০%৪7%% বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া থাকেন । ইহার ঘটনাবলী লোক-কথার ঘটনাবলীর মত অসম্ভব, 
অবিশ্বাশ্ত এবং রোমাঞ্চকর হইলেও, তাহাদের ঘটনাস্থল রূপকথার ঘটনা স্থলের 
মত কল্পরাজ্য বা স্বপ্ররাঁজ্য নহে, বরং বাস্তব রাজ্য, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুঃসীমা- 
বেষ্টিত কোন দেশের মধ্যেই এই সকল ঘটন। সংঘটিত হইয়া থাকে- ইহার 


কথ! ৩৭€ 


সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 4700507, 12075, সাধারণতঃ মধ্যপ্রাচ্যের 
কথা-সাহিত্যের ইহা একটি বেশিষ্ট্য। এই %০৮1% কথাটিকে বাংলায় 
উপন্যাস বা লৌকিক উপন্তাঁস বলিয়া অন্থবাঁদ কর! হইয়া থাকে । এই অর্থেই 
441700207 120769) 2873207 72075 প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের লোক-কথা সংগ্রহ 
বাংলায় আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস প্রভৃতি নামে পরিচিত । 

একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ছুঃসাহসী ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বীর-চরিজ্র 
অবলম্বন করিয়া যে একাধিক কাহিনী রচিত হয়, তাহাকে ন০:০ 7519 বা 
বীরকথ বলে__ইহাঁ রূপকথা ও লৌকিক উপন্যাসের মিশ্র উপাঁদানে রচিত। 
ইহাতে .পারিপাশ্থিক ঘটনা অপেক্ষা নায়ক-চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করে। 
ইংরেজি লোক-সাহিত্যের প্রভাব বশতঃ আধুনিক বাংলায় এই আদর্শে ই 
মোহন” চরিত্রের পরিকল্পনা কর] হইয়াছে । বাংলার জাতীয় লোঁক-সাহিত্যে 
ইহার কোনও দৃষ্টাস্ত নাই? কারণ, বহিমুণ্খী বীরত্ব ও পৌরুষের আদর্শ বারা 
প্রাচীন বাঙ্গালী কোনদিন উদ্ব,দ্ধ হইতে পারে নাই । ইউরোপীয় সাহিত্যে 
ন9:০019৪-এর কাহিনী ইহার অন্তর্গত । 

এক শ্রেণীর লোৌক-কথাকে ইংরেজিতে 10০৪] ঠ8%81607 বলে । জার্শেন 
ভাষায় ইহা 15996 ও ফরাসী ভাষায় £9০2/40% ?0%1%7?8 নামে পরিচিত । 
ইহা অলৌকিক ঘটনার বিবরণ + তবে ইহাঁর ঘটনা যতই অলৌকিক হউক না 
কেন, তাহা প্ররুতই কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়! বিশ্বীস উত্পাদন 
করা হয়; পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্যে 7016৭ 71097 ০ 178,0911-এর গছ্যরপ 
ইহার নিদর্শন । বাংলায় এই শ্রেণীর বিবরণ লইয়া সাধারণতঃ গীতিকাঁই রচিত 
হইয়াছে, লোৌক-কথা রচিত হয় নাই ; কিংবা! রচিত হইলেও সংগৃহীত হইয়। 
প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়! জানিতে পারা যায় নাই । 

স্থ্টির অজ্ঞাত লীলা-রহস্ত বর্ণনা করিয়া যে সকল অলৌকিক বিবরণ রচিত 
হইয়! থাকে, ইংরেজিতে তাহাকে 225৮, বলা হয়, বাংলায় তাহা লৌকিক 
- পুরাঁণ বলা যাইতে পারে । কিন্তু ইহা একাস্ত অলৌকিক বিশ্বাস-প্রস্থত বলিয়া 
ইহাদিগকে লোক-সাহিত্যের মধ্যাদ1 কতদূর দেওয়] যায়, তাহা বিশেষ ভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন । ইহাদের মধ্যে লোক-সাহিত্যের বিচ্ছিন্ন 
উপাদান অনেক সময় পাওয়! গেলেও, তাহাদের কোনও পূর্ণাঙ্গ এবং পরিণত 
কূপের পরিচয় লাভ কর! যায় না । 


১৩৭ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


লোক-কথায় পশুপক্ষীর চরিত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে । কতকগুলি 
কাহিনী একমাত্র পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়া থাকে, কোন 
কোন কাহিনীতে নরনারী ও পশুপক্ষী উভয়েই সমান অংশ গ্রহণ করে। 
ইহাদ্দিগকে ইংরেজিতে 4010281 [৪1৪ বলে | ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ বিশেষ 
কোন পশুর নিবুদ্ধিত৷ দ্বারা কৌতুক রসের স্থষ্টি করা হয়; ধূর্ত ও নির্বোধ 
এই ছুই শ্রেণীর পশুপক্ষীই ইহাঁতে থাকে-_চরিত্রগত এই বৈপরীত্য নির্দেশ 
করিবার ফলে, ইহাদের মধ্যে একটি সহজ নাটকীয় গুণ প্রকাঁশ পায়। বাংলায় 
এই শ্রেণীর লোক-কথাঁকে উপকথা বলা যাইতে পারে । যে সকল 4821775] 
[19 বা উপকথার সঙ্গে একটি নীতি বা উপদেশ সংযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে 
ইংরেজিতে 1৪1৪ বলা হয়। বাংলায় ইহ! উপকথারই একটি শাঁখ। বলিয়। 
নির্দেশ করিয়া নীতিকথ। সংজ্ঞা! দেওয়। যাইতে পারে । ইংরেজিতে -এ্র2$9%5 
71০, সংস্কৃত সাহিত্যের “পঞ্চতন্ত্র ও “হিতোপদেশ” ইহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টীস্ত | 

কেহ কেহ হাশ্তরসাত্মক োক-কথাকে একটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করিতে 
চাহেন ; কিন্ত অধিকাংশ উপকথাই হাশস্তরসাত্মক ; অতএব ইহার জন্ত স্বতন্ত্র 
এক বিভাগ নির্দেশ না করিয়া ইহা উপকথারই অস্তভুক্ত বলিয়৷ গণ্য করা 
উচিত। 

লোক-কথাঁর ধে সকল বিভাগ উপরে নির্দেশ করা গেল, তাহা সর্বদাই 
যে ইহাদের নিজন্ব স্থম্পষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে-_অনেক সময় 
একের উপাদান অপরের মধ্যেও দেখিতে পাওয়। যায়, তবে আলোচনার 
কুবিধার জন্য উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগই সর্বাধিক উপধোগী বলিয়। বিবেচিত 
হইতে পারে। এ 

অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগ সকল দেশের লোক-কথার ধ্হ যে আন্পুর্ববিক 
প্রযোজ্য, তাহ। নহে--প্রত্যেক দেশেরই লোক-কথার নিজন্ব প্রকৃতি অনুসারে 
ইহার বিভাগের প্রণালীও হ্বতন্ত্র হইয়৷ থাকে । বাংলা লোঁক-কথার শ্রেণী- 
বিভাগের জন্যও ইহার বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী একটি নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন. 
করিবার প্রয়োজন আছে। 

লোক-সাছিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় লোক-কথার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এই হে, ইহার মত প্রাণ-শক্তি (%1651165 ) আর কাহারও নাই। 
'অবশ্ঠয ইহাদের মধ্যে যাহার] রসোতীর্ণ হইতে পারিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেই 


কথা ৩৭৭ 


'এই উদ্ভি প্রযোজ্য । কারণ, ইহারা ঘে কেবল শত শত, এমন কি সহস্র বৎসর 
ব্যাপিয়া মাজের মধ্যে বাচিয়াই আছে, তাহা নহে--এমনও দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, কোন কোন লোক-কথ প্রায় সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই প্রচলিত 
আছে। ভারতবর্ষের পূর্রবতম সীমান্ত হইতে আরস্ত করিয়া ইউরোপের পশ্চিমতম 
সীমাস্তবর্তী আয়র্লগু পধ্যস্ত লোৌক-কথার একটি বিশিষ্ট ধারা প্রবাহিত 
ছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়! যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহা যে 
সর্বত্রই স্বাধীনভাবে উদ্ভুত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্কই 
নাই, এ কথ। আজ আর বিশেষ কেহ স্বীকার করেন না। এই বিস্তৃত অঞ্চল 
ব্যাপিয়া অতীতে যে সাংস্কতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং যাহার 
ফলে এই অঞ্চলে একই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষ৷ প্রচার লাঁভ করিয়াছে, সেই 
সুত্র ধরিয়াই লোঁক-কথাগুলিও এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছে । 
ইউরোপ হইতে এই সকল কথা ক্রয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্তার লাভ 
করিয়াছে ; দূর প্রাচ্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্যত্রে ভারতবর্ষ হইতে এই 
প্রকার বহু লোক-কথ। বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও সেখান হইতে জাপান 
পর্যযস্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে । জাপান হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপমালার 
পথে ইহারা পশ্চিম উপকূল দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছে । লোক- 
সাহিতোর আর কোনও বিষয় এই অপূর্ব প্রাণ-শক্তির অধিকারী হইয়া এমন 
বিস্তৃত দ্িগ বিজয় করিয়া! বিশ্বভ্রমণ করিতে পাবে নাই । এই টৈশিষ্ট্যই লোঁক- 
কথাকে লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় একটি অপরূপ গৌরব দান 
করিয়াছে । 

লোক-লাহিত্যের এই বিস্ময়কর প্রাণ-শক্তির জন্য ইহার উদ্ভব ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যার স্থ্টি হইতেছে । লোক-সাহিত্যের অন্যান্ত বিষয়ের 
মত ইহা য্দি বিশেষ কোনও সমাজের সামগ্রিক স্যষি হইবে, তাহা হইলে ইহ] 
দেশ-দেশাস্তরের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে গৃহীত হয় কি করিয়া? ইহার মধ্যে 
' বিশিষ্ট কোন সমাজের নিজন্ব বহিঃপ্ররূতির কি কোন স্পর্শ থাকে না? ইহা 
কি একই সমাজের হ্যষ্টি, না যে সকল দেশে ইহা] প্রচার লাভ করে, তাহাদের 
সকলেরই কিছু কিছু হস্তম্পর্শ ইহার মধ্যে থাকিয়া! যায়? ইউরোপীয় লোক- 
সাহিত্যের সিগ্ডেরিল। (0099:5119), স্ো]হোম্াইট (90০ -স10169 ) কিংবা 
বাংলাদেশের কলাবতী রাজকন্যার কাহিনী পাঠ করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে 


৩৭৮ ংলার লোঁক-সাহিত্য 


কোনও বিশিষ্ট জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় উদ্ধার করা কি সম্ভব হইবে? এমন 
কি, পশুপক্ষীর চরিন্ত্র অবলম্বন করিয়াঁও যে সকল লোক-কথা রচিত হয়, যেমন 
ঈশপের কিংবা! হিতোপদেশের গল্প, তাহা! পাঁঠ করিলে ইহা কোন্‌ দেশে কোন্‌ 
জাতীয় কোন্‌ ধশ্মাবলম্বী লোক রচন! করিয়াছে, তাহা অনুমান করিবার কি 
কোনও অবলম্বন পাওয়! যায়? এই প্রশ্বগুলির সমাধানের ভিতর দিয়া লোক- 
কথার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণ! অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া আসিতে পারে । কিন্তু 
প্রশ্ন গুলির সমাধান সহজসাধ্য নহে। 

লোঁক-কথাঁর সীমা যতই বিস্তৃত হউক না কেন, ইহ। পৃথিবীর একই স্থানে 
ব্যক্তি-বিশেষের রসবোধ ভিত্তি করিয়াই মূলতঃ রচিত হইয়া থাকে । তারপর 
তাহা রচয়িতার নিজস্ব সমাজের মধ্যে প্রচার লাঁভ করে, কালক্রমে সেখান 
হইতে ইহ] পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নীত হয়। তবে এখন প্রশ্ন হইতেছে, 
ইহা যদি বিশেষ কোন সমাজের অস্তভূক্তি ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক রচিত হয়, 
তাহা হইলে ইহা দেশ-দেশাস্তরের সমাজের মধ্যে গিয়া কি ভাবে প্রচার লাভ 
করিতে পারে? ইহার মূল রচয্মিতা যে-সমাজের অধিবাশী, সেই সমাজের 
উপকরণ দিয়াই ইহ] রচিত হওয়। স্বাভাবিক ; অতএব দেশাস্তরের সমাজে 
গিয়! এই সকল অপরিচিত উপাদান কি ভাবে রসস্থ্টি করে? এই বিষয়টি 
গভীর ভাবে বিবেচন! করিয়া! দেখিবার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে । 

সাধারণতঃ রূপকথা যে সকল আভ্যস্তরিক ও বাহা উপকরণ দ্বারা রচিত 
হইয়া থাকে, তাঁহা কোন দেশেরই একান্ত নিজন্ব সম্পদ নহে_-ইহাঁদের একটি 
সর্বজনীন ভিত্তি আছে । ইউরোপীয় লোঁক-সাহিত্যের স্থপরিচিত রূপকথ। 
পিগডেরিলার কথাই ধরা যাউক। বিমাতা কর্তৃক মাতৃহীনা সপত্বী-কন্াঁর 
নিধ্যাতনের কাহিনী ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। এই বিষয়টির মধ্যে ষে 
দেশকাঁলপা ত্র-নিরপেক্ষ একটি আবেদন আছে, তাহ সকলেই স্বীকাঁর করিবেন। 
কুটিল ঈর্ধযাঁর বিরুদ্ধে সরল সৌন্দধ্য আত্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে প্রাণাস্তকর 
সংগ্রাম করিয়াছে । অতএব একটি স্থগভীর জীবনবোধ ইহার মধ্য দিয়। ব্যক্ত" 
হইয়াছে । ব।ংলার বূপকথা শীত-বসম্তের মধ্যে ইহারই আর একটি রূপ 
দেখিতে পাই মাত্র ইহাতে সপত্বী-পুত্র ষে লাঞ্চন৷ সহা করিয়াছে, সিগ্ডেরিলাতে 
তাহাঁই সপত্বী-কন্তার ভিতর দিয়! প্রকাশ পাইয়াছে। এই ছুইটি রূপকথার 
ভিতর দিয়া যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহ বছিরঙ্গগত পার্থক্য মাত্র, উদ্দি্ 


কথা ৩৭৯ 


বিষয়ের দিক দিয়া ইহাঁদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। প্রত্যেক দেশের 
সমাজেই মানব-মনে নর্ধ্যার ভাবটি বর্তমান আছে; ঈর্ধ্যার বিরুদ্ধে সর্বদাই 
সংগ্রাম করিয়া মাছষকে বাঁচিতে হইতেছে; অতএব এই রূপকথার মূল 
উদ্দেশ্টটি সকল দেশের সমাজের উপরই প্রযোজ্য । এই স্ত্র অবলম্বন করিয়? 
দেশ-দেশাস্তরে প্রচার লাভ করিতে ইহার কোনও বাধ। হয় নাই ! কিন্ত ইহার 
পরিবেশটি প্রত্যেক সমাঁজই যথাঁসস্তভব নিজের মত করিয়। গড়িয়৷ লইয়াছে, 
সেইজন্য দেশে দেশে ইহার পাঠ-ভেদ দৃষ্ট হয়। ইউরোপেই ইহার একুশটি 
পাঠ-ভেদ পাওয়া গিয়াছে । এই সকল পাঁঠ-ভেদ হইতে ইহার মূল কাহিনীটি 
কোন্‌ পরিবেশ অবলম্বন করিয়া প্রথম রচিত হইয়াছিল, তাহ। অনুমান করিবার 
উপায় নাই-_সে” অন্থমাঁনে সাধারণের কোনও প্রয়োজনও নাই; যাহ! যেমন 
পাইতেছি, ইহার অতিরিক্ত তাহাঁতে আর কিছু জানিবার নাই। শ্রুতি- 
পরম্পরায় ইহার অনাঁবশ্যক ও অতিরিক্ত অংশ ক্রমশঃ মাঞজ্জিত হইয়া ইহা 
একটি সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়া! থাকে; সেইজন্য যাহা! প্রত্যক্ষ, ইহাতে 
তাহাঁরই মূল্য সর্বাধিক- যাহ! আপনা হইতেই সমাঁধি-গর্ভে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে, তাহা মৃত্তিকাতল হইতে উদ্ধার করিয়া] পরীক্ষা করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই । প্রত্যক্ষ রক্তমাংসের দেহের উপর দিয়াই রসের তড়িৎ-প্রবাহ 
স্পন্দিত হইতে পারে, কঙ্কালের উপর তাহাঁর কোন প্রতিক্রিয় হয় না। অতএব 
যে লোক-কথা খুষ্টপূর্ব্ব চতুর্দশ শতাব্দীর পেপিরাসের উপর লিখিত হইয়াছিল, 
তাহ। মমিতেই পরিণত-হইয়া গিয়াছে, জীবন-রসের স্পন্দন তাহাতে আর নাই। 
কিন্তু ভাব অমর, সেইজন্য কেবল মাত্র তাহাই কালজয়ী হইয়! আছে। 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক লোক-কথার এক ব। একাধিক 
যৌলিক উদ্দিষ্ট বিষয় থাকে, ইংরেজিতে তাঁহীকে 26০8 বলে; এই মৌলিক 
বিষয়ই লোঁক-কথার পপ্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ । প্রাণকেন্দ্র অবলম্বন করিয়৷ ইহার 
বহিরঙ্গের গঠন-কাধ্য নিষ্পন্ন হয় । এই প্রাণকেন্দ্র অপরিবপ্তিত 'রাখিয়! ইহার 
বহিরঙ্গ গঠন-কাধ্যে দেশে দেশে রূপাস্তর দেখা দেয় । এইজন্য একই সিগ্ডেরিলার 
কাহিনী দেশে দেশে নূতন নূতন রূপ লাভ করিয়াও সিণ্ডেরিলার কাহিনীই 
রহিয়াছে । অতএব যে সমাজের মধ্যে ইহ যে রূপ লাভ করিয়া প্রচারিত 
থাকে, ইহার সেই রূপ সেই সমাজেরই নিজন্ব সৃষ্টি বলিয়া মনে করিতে হইবে । 
প্রকৃত পক্ষে ইহ1 সেই সমাজের নিজস্ব স্ষ্টি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে 


২৩৮৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ইহার প্রচলন হইতেই বুবিতে পার! যাইবে যে, ইহা সেই সমাজের রুচি-বিকুদ্ধ 
নহে । অতএব যদি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও লোক-কথা দেশাস্তর 
হইতে আসিয়াছে, তথাপি ইহ1 যে সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, সেই সমাজেরই 
নিজন্ব সাহিত্যোপকরণ বলিয়! গৃহীত হয়; কারণ, ইহার আভ্যন্তরিক ভাব ও 
বহিরঙ্গগত বূপ সেই সমাজ কতক অনুমোদিত না হইলে ইহা! তাহাতে কদাচ 
প্রচার লাভ করিতে পারে না। সাংস্কৃতিক উপকরণ মাত্রই স্বাঙগীকরণ ছার! 
স্বীকরণ হইয়া থাকে । অতএব কোনও লোক-কথা যত দূর দেশেই উদ্ভৃত হইয়া 
পৃথিবীর ষত বিভিন্ন দেশেই প্রচারিত থাকুক ন1 কেন, স্বাঙ্গীকরণ দ্বারাই তাহা 
প্রত্যেক দেশের নিজন্ব জাতীয় সম্পদ বলিয়! গৃহীত হয় । 

লোক-কথার যেমন কোঁনও জাতি নাই, তেমনই ইহার কোঁনও ধশ্মও নাই । 
শ্রীষ্টীয়ানের লোক-কথা, ফ্িছুদ্দির লোঁক-কথা বলিয়া! যেমন কিছু নাই_ হিন্দুর 
লোক-কথা, মুসলমানের লোক-কথা বলিয়াও কিছু নাই ; জাতি (96107281165) 
দ্বার ইহার পরিচয়, ধন্ম ছার! নহে; যেমন, বাঙ্গালীর লোঁক-কথা, জাশ্মীনির 
লোক-কথ] ইত্যাদি । বাঙ্গালী জাতি যেমন হিন্দু ও মুসলমান ধশ্মাবলম্বী ছার! 
গঠিত, তেমনই জার্মান জাতিও খুষ্টান এবং য়িহুদি ধশ্মাবলম্বীদ্দের বারা গঠিত । 
বাংলা ও জাশ্মীনির লোক-সাহিত্য এই উভয় দেশের অধিবাপীর সাধারণ 
সাংস্কৃতিক উপকরণ দ্বারা গঠিত-_কাহারও একক স্যন্তি নহে। উচ্চতর 
সাহিত্যের বহিরঙ্গগত পরিচয়ের মধ্যে কোন কোন সময় ধন্মীয় প্রভাব অনুভব 
করিতে পারা গেলেও, লোক-সাহিত্যের অন্তর ও বহির্ভাগ তাহা হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত । লোক-কথার €োন অংশেই কোন ধর্মায় প্রভাব থাকে ন! বলিয়া, ইহ 
দেশ-দেশাস্তরে প্রচার লাভ করিবার কোনও বাধা হয় না। 

লোক-কথ। গছ্যে রচিত হয় বলিয়। দেশান্তরে প্রচার লাঁভ করিবার পক্ষে 
ইহার যত সুবিধা, লোক-সাহিত্যের অন্ত কোনও বিষয়ের পক্ষে তাহা তত 
সুবিধা নহে; কারণ, ছড়া, গীতি কিংবা গীতিকা পছ্যে রচিত বলিয়া! ইহাদের 
এক একটি বহিরঙ্গগত রূপ ও রদ আছে, তাহা হইতে ইহাদ্দিগকে বঞ্চিত 
করিলে ইহাঁদের প্রাণ-মূলে আঘাত লাগে। ইহাই কাব্যের ধর্ম, কাব্যের 
বহিরঙ্গের সঙ্গে অস্তরঙ্গের একটি অবিচ্ছেছ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, একটি হইতে 
স্বতন্ত্র করিয়া আর একটির রস উপলব্ধি করা যায় না। সেইজন্য পন্য রচন! 
দেশাস্তরে গিয়৷ ভাষাস্তরিত হইলে ইহাঁদের মৌলিক রূপ বিকৃত হইয়া যায়, 


কথা ৩৮৯ 


অতএব ইহাদের উদ্দেস্ত ব্যর্থ হয়; কিন্ত.বিষয়-বস্ত ও তাহার বিহ্তাস আঙ্ছ- 
পৃর্বিক অক্ষুণ্ন রাখিয়া লৌক-কথ৷ সহজেই দেশাস্তরে গিয়া ভাষাস্তরিত হইতে 
পারে । বাংলার স্থপরিচিত “কাক ও চড়ুই*র গল্পটি (“গেরস্ত ভাই, দাও ত. 
আগুন, গড় ব কাস্তে, খাবে গাই, দিবে ছুধ” ইত্যাদি ) ব্রহ্মদেশের ভাষায় 
আহুপৃব্বিক পরিবত্তিত হইয়! তথাকার লোক-সাহিত্যে প্রচারিত হইতে 
কোনও বাধা হয় নাই ।৯ কিন্ত ব্রহ্মদেশের উত্তর সীমান্তবর্তী চট্টগ্রাম অঞ্চল 
হইতে কোন গীতিকা সেখানে গিয়! প্রচার লাভ করিতে পারে নাই । 
লোক-কথ! দেশ-দেশাস্তরে প্রচার লাভ করিবার আরও কতকগুলি স্থবিধা 
আছে। তাহাদের মধ্যে রপকথার কথাই প্রথমে ধরা ষাউক। বাস্তব রাজ্যের 
সঙ্গে রূপকথার কোনও সম্পর্ক নাই_ইহা বিশেষ কোনও দেশ বা কালের 
সমাজ, ধশ্ম, নীতি ও সৌন্দধ্যবোধ আশ্রয় না করিয়া একটি নির্ধিবশেষ রসরূপ 
লাভ করিয়! থাকে । সকল দেশেরই মানুষের মনে চিরস্তন যে কতকগুলি বৃত্তি 
আছে, তাহাদের উপরই ইহাঁর আঁবেদন-_ক্ষণস্থায়ী কোন বস্ত ব। ভাবের উপর 
ইহাঁর কোনও আবেদন নাই | ইহাঁর মধ্যে যে বিস্ময় ও সৌন্দধ্যবোঁধের পরিচয় 
আছে, তাহ দেশ ও কালের সীম] উত্তীর্ণ হইয়া বিশিষ্ট একটি সাংস্কৃতিক সুরের 
সব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে । সেইজন্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী বিস্তৃত অঞ্চল 
ব্যাঁপিয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে আয়র্লও পধ্যন্ত, একই শ্রেণীর কতকগুলি 
রূপকথা প্রায় সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে । ্‌ 
উপকথা অর্থাৎ পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত কথাগুলির ব্যাপক 

প্রচারেরও একটি বিশিষ্ট স্ববিধা ছিল। হে সকল পশুপক্ষী ইহাদের নায়ক- 
নায়িকা রূপে অভিনয় করিয়াছে, ইহারা সকল দেশেই স্থপরিচিত; যেমন 
শগাল, কাঁক, কুকুর, গর্দভ, খরগোস, কচ্ছপ ইত্যাদি। কোনও অপরিচিত 
পশুপক্ষী কখনও ইহাদের মধ্যে কোনও অংশ গ্রহণ করে নাই । বর্তমান নাগরিক 
সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে ইহাদের সঙ্গে সমাজের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ ছিল, 
ইহাদের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই প্রত্বক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহার 
সঙ্গে একটি সহজ কৌতুক-বৌধেরও সংমিশ্রণ থাকিত) অতএব যে দেশেই 
ইহাদের উদ্ভব হউক না কেন, এই সর্বজনীন পরিচয়-স্থত্রে ইহার! সর্বত্রই 
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সমান উঁৎস্থুক্যের সঙ্গে গৃহীত হইত । পশ্তুপক্ষীর চরিত্র পৃথিবীর সর্বত্রই 
অভিন্ন; অতএব এই সকল কাহিনীর মধ্যে প্রত্যেক দেশের সমাজ তাহাদের 
সম্পফ্কিত নিজস্ব অভিজ্ঞতারই পরিচয় লাভ করিয়াছে । এই ভাবেই ঈশপের 
উপকথা ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং “পঞ্চতন্ত্রহিতোপদেশ” 
ভারতবর্ধ হইতে ইউরোপে বিস্তার লাভ করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে নীতি 
ব। উপদেশ আছে, তাহ। মানব-সমাঁজের সর্বকালীন চারিত্র (99০৪1) নীতি; 
অতএব এই স্থত্রে ইহাদের সর্ধত্র প্রচার কিংবা সর্বজনীন রসোপলব্ধির 
কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। 

লোক-কথ] সম্পর্কে একটি প্রধান প্রশ্ন এই যে, ইহার কি কোনও অস্তগু্চ 
অর্থআছে? ইহাতে বাহিরের দিক দিয়া যাহা, বর্ণনা কর! হয়, তাহাই কি 
শুধু ইহার বক্তব্য ? এই বিষক্টি লইস্স! অনেকেই গভীর ভাবে চিস্ত! করিয়াছেন । 
তাহাদের প্রায় সকলেরই বক্রব্য এই যে, ইহাঁর একটি অন্তগুণ্চ অর্থ থাকে এবং 
তাহ! পরিণত মনেরও রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয়। এই সম্পকে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে-_-00%0% 1011:65158১ ৪6 19896 9000328 7090019 
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ইহার অর্থ সংক্ষেপে গ্ুই ষে, অস্ততঃ যে সকল সমাঁজ বুদ্ধি ও মানসিক চচ্চার 
দিক দিয়া কতকট] অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে লোক-কথা প্রচলিত 
থাকে, তাহাতে রূপক ও সঙ্কেতের সাহায্যে অনেক সময় মানবের চরিত্র ও 
তাহার অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিচয় প্রকাশ পায়_ইহাঁদের ভিতর দিয়! কেবল 
মাত্র ষে কতকগুলি ঘটনা বণিত হয়, তাহাই ইহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় নহে ॥ 
একটি দৃষ্টাস্ত দিলে কথাটি স্পষ্ট হইবে । ন্বর্গীয় লালবিহারী দে”র স্থপরিচিত 


১.7, 2 10570809540 21980108০02 া0168199১77007-0016 2] 
€ 3952. ), ০. &19. 


কথা! ৩৮৩ 


ংলা লোক-কথানংগ্রহ 7০7%-5755 ০7 786%০1 গ্রন্থের ছিতীয় কাহিনীটির 
নাম “ফকির চাদ,। ইহার প্রথম ভাগেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, রাজপুত্র ও 
মন্ত্রিপুত্র ছুইজন ঘোড়ায় চড়িয়! দেশভ্রমণে যাত্রা করিয়াছে । যাত্রাপথে তাহারা 
নিঃসঙ্গ; রাজোচিত আড়ম্বর সহকারে কেহ তাহাদিগকে আহষ্ঠানিক বিদায় - 
সম্বর্ধনা জানায় নাই, মাতাঁপিতাঁও অশ্রপাত করিয়া! তাহাদের যাত্রাপথ পিছল 
করিয়া! দেয় নাই। তারপর তাহারা যখন চলিয়্াছে, তখন সম্মুখের দিকে 
কেবল চলিয়াছেই-__কত নদনদী, গিরিগুহা, অরণ্য-প্রাস্তর তাহাদ্দের অচেনা 
পথের ছুইপাশে পড়িয়৷ রহিয়াছে, কিছুই তাহাঁদের পথ রোধ করিতে পারে 
নাই। একদিন এক ছুর্গম অরণোর মধ্যে আঁপিয়। তাহাদের রাত্রি হইল, 
অন্ধকারে পথ দেখিতে পাওয়। যায় না, নীচে অশ্ব বীধিয়া বুক্ষের শাখায় 
আরোহণ করিয়া তাঁহার! শঙ্কিত প্রহর গণিতে লাগিল। এমন সময় পথচিহৃহীন 
নিজ্জন অরণ্যে এক নৃতন পথের নিশানা দেখ দ্িল। অজগরের পরিত্যক্ত 
মাণিক্য লাভ করিয়! তাহার প্রদীপ্ত আলোকে তাহার! সেই নৃতন পথের রেখ! 
ধরিয়া চলিল। তারপর যেখানে পৌছিল, স্থধ্যের কিরণ সেখানে পৌছিতে 
পাঁরে না, অখচ উদ্যানে চিরবসন্তের অমলিন পুষ্পসস্ভার নিত্য স্থরভি দান 
করে-__কোঁন জনমানব নাই, অথচ স্থবৃহৎ স্ফটিকের প্রাসাদ শুভ্র তুষারের মত 
স্ুনিশ্মল দেখায় ; তাহার মধ্যে সোনার পালক্কে এক পরম! সুন্দরী রাজকন্যা] 
অঘোরে ঘুমাইতেছে । তাহার শিয়রে সোনার কাঠি ও পায়ের দ্রিকে ব্ধপার 
কাঠি। কাহিনীটি এই পধ্যস্তই দেখা যাক । 
এক অলৌকিক পথে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র ষে জনমানবহীন দেশে আসিয়া 
এক ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধীন পাইল, সেই দেশটি কি? ইহার সঙ্গে আমাদের 
পরিচিত পৃথিবীর যে কোনও যোগাযোগ নাই, তাহা ব্দপকথাটিতে স্পষ্ট করিয়াই 
নির্দেশ কর! হইয়াছে । তাহ। হইলে দেখ! যাইতেছে, জাগ্রতের জগৎ হইতে 
এখানে স্থযুপ্তির জগতে যাত্রার কথাই উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই স্ুযুপ্তি ধদি 
যৃত্যু বলিয়া ধরি, তাহা হইলে ইহার গৃঢ় অর্থট বিশেষ তাৎপধ্য-মূলক হইতে 
পারে। এই যে রাজকন্যা শিয়রে সোনার কাঠি ও পায়ের দিকে রূপার কাঠি 
লইয়! গভীর স্থযুপ্তির ছারা আছন্ন হইয়া আছে, তাহ। অনস্ত জীবন ধারারই 
প্রতীকৃ। জন্ম ও মৃত্যু জীবনের এই ছুই পরিচয়। জন্মের পর যেমন মৃত্যু, 
সৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম__ইহা৷ সোনার কাঠি রূপার কাঠির এক অনস্ত খেল|। 
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এই বূপকথাটির মধ্যে এই যে একটি রূপক বা! সঙ্কেত রহিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ 
ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে পরিণত মনকে স্পর্শ করিতে পারে । জগতের 
সমস্ত রদ যে আমর! সর্বদাই প্রত্যক্ষ ভাবে সচেতন মন দারা গ্রহণ করিয়া 
থাকি, তাহ! নহে। অনেক সময় অনেক আনন্দেরই আমরা কারণ খু"জিয়া 
পাই না । রবীন্দ্রনাথ ইহাঁকেই বলিয়াছেন, “অকারণ পুলক । কিন্ত সেইজন্যই 
যে ইহার কোনও কারণ একেবারেই নাই, তাহা নহে-_ইহাঁর অর্থ এই যে, 
এই কারণটি মচেতন মনের নিকট ধর। না দিয়া, অবচেতন বা অচেতন মনের 
নিকট ধর] দিয়া থাকে; সেইজন্য ইহ! আমাদের সচেতন মনের নিকট অকারণ 
বলিয়া বোধ হয়। উপরোক্ত রূপকথার যে গুড় অর্থটির কথা উল্লেখ করিলাম, 
তাহা সচেতন মনের নিকট সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু অবচেতন কিংবা! 
অচেতন মনের নিকট ইহার আবেদন ব্যর্থ হয় না। সেইজন্য রূপকথা বর্ণনা 
করিতে পরিণত মন সর্বদাই আনন্দ লাভ করিয়াছে । 

এখানে একটি কথা উল্লেখ কর! বিশেষ প্রয়োজন মনে করিতেছি । আমাদের 
দেশে ব্পকথা কিংবা লোক-কথার অন্যান্য বিষয়কে “শিশুসাহিত)” বলিয়। উল্লেখ 
করা হইয়! থাকে । প্রকৃতপক্ষে শিশুসাহিত্য বলিয়া কোন কথাই হইতে পারে 
না। আপাতদৃষ্টিতে লৌক-কথা শিশুর মনোৌরঞ্জনের জন্য রচিত বলিয়৷ মনে 
হইলেও, ইহ! অপরিণত মনের স্ষ্টি নহে । শিশু শ্রোতা, বয়ক্ক ব্যক্তি ইহার 
রচয়িতা । কেবল মাত্র শিশুর প্রয়োজনের জন্য পরিণত মনের সকল সম্পর্ক- 
নিরপেক্ষ কোনও রচন। সম্ভব হইতে পারে না। জগতের লোক-সাঁহিত্যে 
লোক-কথার যে বিপুল সম্ভার দেখিতে পাওয়। ষাঁয়, তাহা! কেবল মাত্র শিশুর 
মনোরপরনের জন্য স্থষ্টি £হয় নাই। পরিণত মন নিজের আনন্দে ইহা স্্টি 
করিয়াছে, ইহা! রক্ষা করিয়াছে, ইহাকে সযত্রে পালন করিয়াছে, যুগে যুগে ইহার 
অঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্য দান করিয়াছে, শিশু কেবল কৌতুহলী শ্রোতার কাজ 
করিয়াছে মাত্র । অতএব ইহা শিশুসাহিত্য নহে, ইহ1 লোক-সাঁহিত্যের অন্যান্য 
বিষয়ের মতই পরিণত মনের স্থষ্টি। এই স্থষ্টির মধ্যে বয়স্ক রচয়িতা যদি আনন্দ . 
না পাইত, ইহার পুনরাবৃত্তির মধ্যে যদি নিজে কোনও রস লাভ না করিত, 
কিংবা ইহাদ্দিগকে সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের মধ্যে তাহার নিজের যদি কোনও 
আনন্দ ন। থাকিত, তাহা হইলে সহম্ত্র সহত্র বৎসর ব্যাপিয়। ইহার ধার কেবল 
মাত্র শিশুর স্মতিপথ বাহিয়। অগ্রসর হইয়া আসিতে পারিত না। অতএব 
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রূপকথা ও শিশুসাহিত্য নহে, স্তরাং ইহ'র গুঢ় অর্থের ষে একটি মাত্র নিদর্শন 
উপরে উল্লেখ করিলাম, তাহা! কেবল মাত্র কষ্ট-কল্পনার ফল নহে, ইহার যথার্থ 
আবেদন পরিণত মনের নিকট চিরদিনই কাব্যকরী হইয়াছে । উপকথাগুপির 
তাৎপধ্য বরং আরও স্পষ্ট । ইহাদের মধ্যে ঘষে পশুপক্ষীর চরিত্র থাকে, তাহার! 
যে মানুষেরই প্রতিনিধি, প্রকৃত অর্থে পশুপক্ষী নহে, তাহ! ব্যাখ্যা! করিয়। 
বলিবার প্রয়োজন করে না। ইহাদের মধ্য দিয়া মানব-চরিত্র সমূহই পশুপন্মীর 
মধ্যস্থৃতায় অভিনয় করিয়ছে মাত্র__ ইহাদের মধ্য দিয়া যে কৌতুক-রসের সৃষ্টি 
হইয়াছে, তাহার একটি (প্রত্যক্ষ বাস্তব আবেদন আছে বলিয়। ইহার! কালজয়ী 
হইতে পারিয়াছে । 

বিশেষতঃ অধিকাংশ লোক-কথার মধ্যে নিয়তি ব! অদৃষ্টের একটি বিশেষ 
স্থান আছে। “মৈমননিংহ-গীতিকা "য় সঙ্কলিত “কাঁজলরেখা' নামক রুপকথাঁটি 
ইহার একটি বিশিষ্ট উদ্বাহরণ। অদৃষ্টের একটি নিম্মম পরিহাস এই দ্ধপকথাটির 
ভিতর দিয়! ব্যক্ত হইয়াছে__ 

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী। 
কম্মদোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী ॥ 

কোন কাধ্যকারণের সুস্পষ্ট পথরেখ। ধরিয়। ত আর অদৃষ্টের যাতায়াত হয় 
ন1; ইহা পরিণত জীবনেরই এক করুণ অভিজ্ঞতা ; অতএব এই সকল লোঁক- 
কথার ভিতর দিয়। অনৃষ্ট-বিড়দ্বিত মানুষ তাহার নিজের জীবনেরই রূপ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে । পরিণত মনের নিকটই ইহাঁদের আবেদন। সমাজের সাধারণ 
স্তরের নিরক্ষর জন-সমাজ এই সকল কাহিনী শুনিয়। নিজেদের ভাগ্য-বিড়শ্বিত 
জীবনে চিরকাল সাম্বন। লাভ করিয়া আপিয়াছে। এমন কি, যে সকল 
লোক-কথ। রোঁমাঞ্চকব ঘটনায় পরিপূর্ণ তাহাদের সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য 
সমালোচকগণ বলিয়াছেন যে, তাহাতে ও 49109 :58136555 0£ 13007671819 
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বিগত শতাব্দীর প্রথমার্জেই যখন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিপুল 
সংখ্যক লোঁক-কথা সংগৃহীত হইয়! প্রকাশিত হইল, তখনই ইহাদের সম্পর্কে 
লোঁক-শ্রুতিবিদগণ কতকগুলি সমস্যার মীমাঁংস। কবিবাঁর জন্য অগ্রসর হইয়। 
আলিলেন। প্রথম আলোচনার বিষয় হইল এই ষে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
যে সকল লোক-কথ। প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে বিস্তৃত ভৌগোলিক ও 
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সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকা সত্বেও, অনেক সময় যে পরম্পর এঁক্য দেখিতে পায়! 
যাঁয়, তাঁহার কারণ কি? এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম মনে কর! হইত যে, প্রত্যেক 
দেশে মানুষের পাধারণ বৃত্তিগুলির উপর নির্ভর করিয়। লোৌক-কথা রচিত হয় 
বলিয়া, ইহাদের মধ্যে একা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রত্যেক ৫েশেই 
স্বাধীন ভাবে রচিত, এই সম্পর্কে কেহ কাহারও নিকট খণী নহে। কিন্ত 
আধুনিক গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই ধারণ] সম্পূর্ণ ভুল, বরং বিভিন্ন 
মানব সমাজের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের ভিতর দিয়াই ক্রমে 
ইহাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তার হইয়াছে । এই মত সম্পর্কে এখন আর বিশেষ 
কাহারও কোনও সংশয় নাই। তবে কি ভাবে কখন কোন্‌ পথে বিভিন্ন 
লোঁক-কথ। দেশ-দেশীস্তরে নীত হইয়াছিল, তাহার কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ 
কেহই দিতে পারেন না। 

তবে এই সম্পর্কে আরও একটি মত আছে, তাহাঁও এখানে উল্লেখ করিতে 
পারি। ইন্দো-ইউরোপীয় দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে আয়র্লগু পর্যান্ত প্রচলিত 
বিভিন্ন দেশের লোক-কথায় যে এক্য দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাহার কারণ, এই 
বিস্তৃত অঞ্চল একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী । এই মতাহ্ুলারে আধ্যভাষী 
প্রাচীনতম জাতি যখন মধ্য এশিয়ার একই অঞ্চলে বাম করিত, তখন এই 
লোক-কথাগুলি ইহার মধ্যে উদ্ভুত হইয়াছিল, তারপর তাহার বিভিন্ন শাখা 
একদিকে পশ্চিম ইউরোপ ও অপর দিকে ভারতবর্ষ পর্ধ্যস্ত বিস্তার লাভ করিবার 
সময় তাহ! নিজেদের সঙ্গে করিয়া বিভিন্ন দেশে লইয়| যায়; সেইজন্য এই 
অঞ্চলের কতকগুলি লোক-কথায় এঁক্য দেখিতে পাঁওয়! যায় । এই যুক্তি এখন 
আর কেহ স্বীকার ্রেন না। ইন্দো-ইউরোপীয় জার্তি বিভিন্ন দেশে বিস্তর 
লাভ করিবার পূর্বেই ভারতবর্ষ, মিশর প্রভৃতি দেশে বর্তমান ইন্দো-ইউরোপীয় 
জাতির মধ্যে প্রচলিত বহু লোক-কথাই প্রচলিত ছিল বলিয়।! জানিতে 
পারা যায়। 

বিগত শতাব্দীর ম্যাক্সমূলর প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পৃথিবীর 
বিভিন্ন উচ্চতর জাতির ধশম্মবিশ্বাসের উদ্ভবের মুলে একমাত্র গ্রহনক্ষত্রের 
গতিবিধির প্রভাবের অস্তিত্বই অনুভব করিতেন--এই মতবাদকে 2%0- 
7851022185187 বলিত। এই সকল পণ্ডিত তাহাদের এই বিশ্বাম লোৰক- 
কথার ক্ষেঅেও প্রয়োগ করিলেন ; তাহাঁদের মতে 42958 0£ 629 [লন 055912010 


কথা ৩৮৭ 


199 ৪:৪১ 10 0718105 1058188 ০0 609 10776250200128, 01 609 29 
8720 0181০. গ্রহদিগের মধ্যে স্্ধ্যই প্রধান, অতএব তাহাদের মতে কুর্য্যের 
উদয়ান্ত দ্বারাই অধিকাংশ লোক-কথা৷ বিশেষত: দপকথ। ব্যাখ্যা করা হইত। 
কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই পণ্ডিতগণ এই মতবাদের অসারতা 
বুঝিতে পারিয়া ইহা! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সমাজের আদিম ও সরল 
বিশ্বাসের যে ক্ষেত্র হইতে লোৌক-কথার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে গ্রহনক্ষত্রের 
জটিল ও ছুনিরিক্ষ্য গতিবিধির সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান থাঁকিবার কথা নহে । 
অতএব ইহাদের সম্বন্ধে এই সকল গুঢ় ব্যাখ্যা পণ্ডিতদিগের উর্বর মন্তিফ হইতে 
উদ্ভাবিত বলিয়।ই লকলে মনে করিলেন । 

এই সময়ে লোৌক-কথার উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে একটি নৃতন মতের 
উদ্ভব হইল-_ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক হুইতে ইহার একটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ মূল্য আছে; তাহা এখানে একটু বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিতে পারি। 
১৮২৮ খুষ্টাক্ে একজন ফরানী পণ্ডিত (15018016017 109310060087207986 ) 
ভারতীয় উপকথা বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তাহাতে প্রমাঁণ করেন 
যে, 09 ০81610815০৫ 0136 ]30701098 101165%199 929 1001১90015 6০ 09 
10010 17. [0919 ইহার পর ১৮৫৯ খুষ্টাব্ে প্রকাশিত “পঞ্চতন্ত্রের জাম্মাণ 
অনুবাদের ভূমিকায় স্থপ্রপিদ্ধ জাশ্মীণ পণ্ডিত বেন্ফে (দা. 97055 )' এই 
অনুমানটিকে নানাদিক হইতে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এই মত দৃঢতর ও 
নিঃসন্দিপ্ধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠ/ করেন । তিনি লিখিয়াছেন-_ 5 170595618- 
50109 10 6179 5910 ০ 1%0193১ 712707972 2,004. 69,195 ০0 609 01906 800 
€000399706 70959 10700806009 60 6109 0070৮106102) 61299 19৬7 18,0199, 
8000 8, 0986 10012719017 01719707567 2000. 08109 10911569195 1099 ৪10798.0. 
০0৮৮7800002 07015) 811000900৮6] 61399206179 ০02]9,১৯ 

বেন্‌ফে মনে করেন, একমাত্র ঈশপের উপকথা ব্যতীত পাশ্চাত্য জগতের 
"সমগ্র লোক-কথাই ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত । ইঈশপের উপকথা ও ভারতীয় 
পশুপক্ষী চরিত্র অবলম্বন করিয়। রচিত লোক-কথার মধ্যে তিনি একটি 
মৌলিক পার্থক্য অন্গভব করিয়াছেন ; তাহা! এই যে, ঈশপের রচনায় পশুপক্ষী 


১. 21080961000 0 9. 105020090109 77756 50176212, (6ম ০2 1946) 0, 8৭6 


৩৮৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সমূহ ইহাদের নিজশ্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্থযায়ী আচরণ করিয়াছে, কিন্ত যে 
সকল উপকথা ভারতবর্ষে রচিত হইয়াছিল, তাহাঁদের মধ্যে ইহাঁদের আচরণ 
সাধারণ মনুষ্যজাতি-স্ুলভ, বিশিষ্ট পশুপক্ষীর চরিজ্রান্ছসারী নহে । অর্থাৎ 
ঈশপের রচনায় প্রত্যেকটি পশু কিংব। পক্ষী ইহার বাক্য ও আচরণের ভিতর 
দিয়া নিজন্ব চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য প্রকাঁশ করিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় উপকথায় 
পশুপক্ষী মাত্রই নরনারী-চরিত্রের রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই 
পার্থক্যটি হইতেই বেন্‌ফে অন্থমান করিয়াছেন যে, ইহাদের উদ্তবের ক্ষেত্রও 
পরম্পর বিভিন্ন। অবশ্ঠ তাহার এই যুক্তির বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই; 
অতএব তাহার মত গ্রহণ করিয়। এ'কথ। স্বীকার করা যাইতে পারে যে, 
একমাত্র ঈশপের নামে প্রচলিত কয়েকটি উপকথা ব্যতীত ইন্দো-ইউরোপীয় 
জাতির মধ্যে যত উপকথা এবং ব্ূপকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের উতদ্তব-ক্ষেক্র 
ভারতবর্ষ । কোন সময় হইতে ভারতীয় লোক-কথা সমূহ ইউরোপে প্রচারিত 
হইতে আরম্ভ করে, এই প্রশ্নের উত্তরে বেন্‌ফে বলিয়াছেন যে, দশম খৃষ্টানদের 
পূর্বেই বণিক্‌, পরিব্রাজক, সৈন্যসামস্ত ও অন্যান্যের মধ্যস্থতায় ভারতীয় লোঁক- 
কথা ইউরোপে মৌখিক প্রচার লাভ করিয়াছিল। তারপর ইস্লাম ধর্মের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ স্থাপিত হইবার পর, তাহ! ইস্লাঁম ধর্শীবলম্বী- 
দিগের মধ্যস্থতায় লিখিত ভাবে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপের 
সকল দেশেই নৃতন উদ্যমে পুনরায় প্রচারিত হয়। মুসলমাঁনদিগের সঙ্গে 
শরী্টীয়ান্দিগের নান! দিক দিয়া যে যোগাষোঁগ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা 
অবলম্বন করিয়। ইহা ক্রয়ে সমগ্র ইউরোপ ও সেখান হইতে মাফিণ দেশে 
বিস্তার লাভ করিয়াছে । বেন্‌ফে যথার্থই মনে করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্দ একটি 
আস্তর্জীতিক ধন্মে পরিণত হইবার ফলে, ভারতীয় লোঁক-কথা, বিশেষতঃ 
জাতকের কাহিনীসমূহ বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া দূরপ্রাঁচ্যে এবং সেখান হইতে 
মোঙ্গলদিগের মধ্যস্থতায় ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছিল। মোহুলগণ প্রায় 
দুইশত বৎসর কাঁল ইউরোপে প্রতুত্ব করিয়াছিল, তাহার ফলে এই সকল" 
লোক-কথ। ইউরোপীয় লোক-সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়া গিয়াছিল। ইহার 
সঙ্গে একথাও মনে করা যাইতে পাঁরে যে, ভারতবর্ষ হইতে যখন বুহত্তর 
তারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হিন্দুধশ্শ বিস্তার লাঁভ করিয়াছিল, তখন ভারতীয় 
পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় লোক-কথ৷ সমৃহও সেই সকল 


কথা ৩৮৯ 


অঞ্চলে নৃতন করিয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল; কারণ, বৌদ্ধধর্মের মধাস্থতায় 
এই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্বেই যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল । এই 
ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অতি প্রাচীন কাঁল হইতে ভারতের চতুর্দিক 
দিয়া ভারতীয় লোক সংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদ্গুলি পৃথিবীর চারিদিকে 
বিস্তার লাভ করিয়া জগতের লোক-কথাসাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। 
পণ্ডিত বেন্ফে বলিয়াছেন,'-**" 02 6179 0779 179,009] 0709 10518001698, 9100 
০2 6139 061097৮ 6159 13090101965 1889 10:000170 91009 6108 0100.91017) ০01 
$109 1016%199 01 170919, ০৮9 £১1700996 0109 1019 "0210. 

বেন্ফের পরবন্বরী গবেষকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জগতের লোৌক-কথ! 
সাহিত্যে ভারতের এই দানের কথা আন্ুপৃর্বিক স্বীকার না করিলেও, এই 
বিষয়ে ভারতবর্ষের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা এপধ্যস্ত কেহই 
অস্বীকার করেন নাই । তাহাদের মধ্যে কেহ মনে করিয়াছেন যে, লোৌক- 
কথাগুলি আদিম জাঁতির সমীজ-জীবন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল ; কারণ, 
ইহাদের মধ্যে এখনও আদিম জাতিস্থলভ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া ষায়। 
রূপকথার মধ্যে রাক্ষলদিগের যে নরমাংদ খাইবার কথা বার বার উল্লেখিত 
হইয়াছে, তাহা নরমাংন ভোজন (627201551159 )-এর মত কোন আদিম 
প্রথারই একটি নিদর্শন। অতএব ভারতবাঁনীর মত উচ্চতর সংস্কৃতিণ্নম্পন্ 
জাতির মধ্যে ইহারি উদ্ভব হইতে পারে না, বর্ধরতম জাতির মধ্যেই ইহার 
উদ্ভবের ইতিহাস সন্ধান করিতে হইবে । 

লোৌক-কথা সজীব শিল্প, ইংরেজিতে ইহাকে [0151728 4৮ বল। হইয়া 
থাকে । ইহা বলিবার মধ্যে যে রসন্থ্টি হইয়। থাকে, শুনিবার মধ্োেও তেমনই 
একটি আনন্দের ত্ষ্টি হয়। ইহার মধ্যে শীরস গছ্যের আবৃত্তি মাত্র শুনা যায় 
না, বরং একটি অপূর্ব শ্রুতিস্থখকর রসের ব্যঞ্জনা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই 
অনুভূতিটিকে তাহার অপূর্ব ভাষায় এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন__ 

“এক যে ছিল রাজা । 

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্টক ছিল না। কোথাকার রাজা, 
রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়! গল্পের প্রবাহ রোঁধ করিতাম 
না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঁঞ্ধী কনোজ কোশল অঙ্গ 
বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস- 
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ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতাস্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি শুনিলে 
অস্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মৃহ্র্তের মধ্যে বিছ্যৎবেগে 
চুস্বকের মতে! আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে-_এক যে ছিল রাঁজ। .....*.* 
গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রাস্ত ছুঃটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আঁসে, 
তখনো তে শিশুর ক্ষুত্র প্রাণটিকে একটি সিদ্ধ নিঃস্তন্ধ নিম্তরঙ্গ শ্োতের মধ্যে 
সুযুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয় হয়, তাঁর পরে ভোরের বেলায় কে 
ছুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়! তোলে । 
ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকে ও লঙ্ঘন করিয়৷ গল্পের যেখানে 
যথার্থ বিরাম, সেখানে জেহময় স্মিষ্ট স্বরে শুনিতাম-_ 
আমার কথাটি ফুরাঁলো, 
নটে গাছটি মুড়োলো ।”৯ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাঁলে বিভিন্ন প্রকৃতির যে সকল লোক-কথ 
শ্রুত হয়, তাহাঁদের মধ্য হইতে কতকগুলি মৌলিক এক্যের সন্ধান পাওয়া 
ষাঁয়। ডভেন্মার্ক দেশীয় পণ্ডিত এ গল্রিক (4. 0121) ইহাদের মধ্য হইতে 
এই এক্যগুলির সন্ধান পাইয়াছেন- ইহাদের দ্রিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পার! 
যাইবে যে, বাংলার লোক-কথা সম্পর্কেও ইহার] সর্বথ! প্রযোজ্য হইতে পারে। 
তিনি দেখাইয়াছেন, কোনও লোৌক-কথা কাহিনীর সর্বাধিক রোমাঞ্চকর ঘটনা 
লইয়া যেমন আরম্ভ হয় না, তেমনই ইহা আকস্মিক ভাবেও কোন ঘটনার 
মধ্যস্থলেই সমাপ্তি টানিয়া দেয় না । যেমন ধীরে স্থস্থে ইহা আস্ত হয়, তেমনই 
ধীরে স্স্থে ইহা সম্পূর্ণ হয়। “এক যে ছিল রাজা” দিয় যেমন ইহার আরম্ভ, 
তেমনই “তারপর তাহার!-্থথে স্ষচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন দিয়া ইহার 
সমাপ্তি। বর্ণনীকালে অনেক অংশই ইহাতে পুনরাবৃত্তি করা হইয়া! থাকে ; 
ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার “কাঁক ও চড়ুই পাখী”র কাহিনীর এই স্থপরিচিত 
অংশটির উল্লেখ কর। যাইতে পারে, 
“গেরস্ত ভাই, দাও ত আগুন, গড় ব কাস্তে, খাবে গাই, দিবে ছুধ, 
খাবে কুকুর, হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং, খু'ড়ব মাটি, গড়ব 
ঘটি, তুল্ব জল, ধুব ঠোঁট-_তবে খাব চড়ুইর বুক । 


১ বিচিত্র প্রবন্ধ (১৩৩৪), পৃঃ ৫৮, ৬৮ 


কথা ৩৯৯ 


পুনরাবৃত্তির রীতি মৌখিক সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; কারণ, 
নিবক্ষর ব্যক্তির পক্ষে কোন বিষয় কঠস্থ রাখিবার জন্য ইহা! অপেক্ষা সহায়ক 
আর কিছু নাই। সেইজন্য কেবল মাত্র লোক-কথায় নহে, লোৌক-সাহিত্যের 
প্রায় নকল বিষয়েই এই প্রকার পুনরুক্তির ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যাইবে । 
লোক-কথার কোনও দৃশ্যে ছুইটির অতিরিক্ত চরিত্র এক সঙ্গে থাকিতে দেখা 
যায় না, থাকিলেও দুইটি চরিত্রই প্রাধান্ত লাভ করে, অন্যান্য চরিত্র পটভূমিকায় 
অম্পষ্ট হইয়া যায় । সেইজন্য রাজপুত্র, মস্ত্িপুত্র দেশভরমণে বাহির হয়, শীত-বসম্ত 
এক সঙ্গে বিমাতা কর্তৃক উৎ্পীড়িত হয়। প্রত্যেক লোক-কথাতেই পরম্পর 
বিপরীত-ধন্স্ী চরিত্রের সমাবেশ থাকে । রাক্ষপী ও রাজকন্যা, রাঁক্ষদ ও 
রাজপুত্র ইহারা যথাক্রমে খল (11191) ও নায়িকা বা নায়ক । উপকথার 
মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ধূর্ত ও সরল, কুপণ ও উদার ইত্যাদির 
সমাবেশেই এক একটি কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে । লোক-কথার ছুইটি 
চরিত্র যদি সম সথখ-ছুংখের ভাগী হয়, তবে তাহারা যমজ বলিয়৷ কল্পিত হইবে ; 
সেইজন্য শীত-বসম্তকেও অনেক সময় যমজ বলিয়া ভূল হয়। অনেক সময় যে 
সর্ববাপেক্ষ। দূর্বল, লোক-কথাঁর মধ্যে তাহারই পরিণামে জয় হয়-_-এই স্যত্রেই 
কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ! কন্তা কিংবা কনিষ্ঠ রাণীরই স্থখকর পরিণতি নির্দেশ 
কর] হইয়া থাকে । লোক-কথার চরিত্র-পরি কল্পনায় কোন জটিলতা থাকে না, 
ইহ। বিশিষ্ট একটি ধারা অনুসরণ করিয়া! অগ্রসর হইয়া থাকে, ইহার পরিচয় 
কেবল প্রত্যক্ষ-_নেপথোঁর কোন গুণ ইহার উপর আরোপ করা হয় না। 
ইহার বিষয়-বস্ত জটিল নহে, মূল কাহিনীর কোন শীখ1-উপশাঁখা নাই, একটিমাত্র 
সরল রেখার মত ইহা শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যাঁয়। লোক-কথায় বণিত 
প্রত্যেকটি বস্তই নিতান্ত সাধারণ বলিয়া গণ্য কর! হয়। একই প্রকৃতির 
বিভিন্ন বস্ত থাকিলে তাহাদের বর্ণনাও একই প্রকার হয় ; এমন কি, ইহাদের 
মধ্যে ছোটবড়র কোন পার্থক্য রক্ষা! করিবারও বিশেষ কোন প্রমাণ দেখা 
যায় না। 

পূর্ববে উল্লেখ করিয়াছি, যদিও ইউরোপীয় লোক-সাহিত্য হইতেই এই 
এক্যগুলির সন্ধান পাঁওয়। গিয়াছে, তথাপি বাংলাদেশের লোৌক-কথায়ও ইহারা 
আন্মপূর্ষিিক প্রযোজ্য হইতে পারে ) ইহা হইতেই লোঁক-সাহিত্যের ভাব ও 
অঙ্গগত সর্বজনীনত্বের পরিচয়টি আরও স্পষ্ট হইবে । 
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ভূমিকাঁতে উল্লেখ করিয়াছি যে, লোৌক-সাহিত্য প্রত্যেক জাতিরই উচ্চতর 
সাহিত্যের রল ও প্রেরণ! দান করিয়। থাকে, তবে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে 
জাতীয় রসধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার জন্য আধুনিক বাংল! সাহিত্যে 
ইহার ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে । তাহা সত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলার 
একটি রূপকথা অবলম্বন করিয়াই বাংল। সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক “কীন্তি- 
বিলাস” রচিত হইয়াছিল । গিরিশচন্দ্র ঘোঁষও তাহার “কপির মণি, প্রমুখ 
কয়েকখানি নাটক বাংলার কতকগুলি প্রচলিত রূপকথা অবলম্বন করিয়। রচন। 
করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য আদর্শের সর্বব্যাপী প্রভাব বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে 
ষদি এমন কাধ্যকরী না হইত, তাহা হইলে বাংলার লোৌক-কথ' দ্বারা আধুনিক 
বাংল৷ সাহিত্য অধিকতর পুটিলাভ করিতে পারিত। 

একথা আজকাল প্রায় সকল নৃতত্ববিদ্‌ই স্বীকার করিয়! থাকেন যে, লোক- 
কথার মধ্যে যেসকল উপকরণ ব্যবহৃত হইয়] থাকে, তাহাদের মধ্যে কোন 
কোন সময় আদিম যুগের উপাঁদীনেরও সন্ধান পাঁওয়। যায়, মানব-সংস্কৃতির এই 
সকল আদিম উপকরণের মধ্যে অপেক্ষারৃত পরবর্তী কালের উপকরণ সমুহও 
আসিয়া স্থান লাভ করে। ইহাদের মধ্যে সর্বদা সহজ সামগ্তস্ত স্থাপন সম্ভব 
হয় না বলিয়া কাহিনীগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরিণত-বয়স্ক আধুনিক শিক্ষিত 
পাঠকের নিকট বিসদৃশ বলিয়! বোধ হয়। কিন্তু ইহাঁর। আপাতদৃষ্টিতে যতই 
বিসদৃশ ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হউক না কেন, ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটি 
ঘটনাই একদিন এই মানব-সমা'জের মধ্যে নিতান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক ছিল 
বলিয়া! মনে করা হয়; +নতুবা আদিম সমাঁজের কল্পনাশক্তি এত প্রবল ছিল না 
ষে, তাহা দ্বার কোন আন্ুপুর্ববিক মৌলিক কাহিনী উদ্ভাবন কর! সম্ভব হইত। 
বিষয়টি কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছার] বুঝান যাইতে পারে । 

লোক-কথার রাঁজার সঙ্গে এতিহাঁসিক ষুগের কিংবা ইতিহাসের রাজার 
কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব রাঁজতান্ত্িক বিধানে ইতিহাসের মধ্যে রাজা যে 
আচরণ করিয়। থাকেন বলিয়া আমর] পাঠ করি, লেংক-কথার রাজা তদহুরূপ 
আচমণ করিতে আমরা শুনিতে পাই না। লোক-কথার রাজার রাজ্য বহুদূর 
বিস্তৃত নহে, একদিনের পথ হাটিয়াই এমন ছুই তিন রাজার রাজা পার হইয়া 
যাওয়া যায়, পক্ষিরাজে আরোহণ করিলে ত আর কথাই নাই। টুন্টুনির 
বাসায় একটি টাকা আছে শুনিয়া রাঁজা ঈরধ্যায় জলিয়া মরেন এবং তাহার 


কথা ৩৯৩ 


রাণীদিগের মধ্যে কেহ তাহার অর্থের এই অপচয় বিষয়ে টুন্টুনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র 
করিয়াছে সন্দেহ করিয়। সাত বাণীর নাক কাঁটিয়। দেন। রাণী নিজের হাতে 
মাছ কুটেন, পুকুর হইতে মাছ ধুইয়া লইয়া আসেন, তারপর নিজ হস্তে রান 
করিয়। রাজাকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়। খাওয়ান । তিনি নিজেই সরোবরে আন 
করিতে যাঁন, তারপর সেখানে গিয়া অপর তীরে স্লান-রতা কোটাল-পত্বীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন, ছুই পার হইতে দুই জনের আশা-নৈরাশ্য ও সথখছুঃখের 
কথা বার্তী চলে । রাজার! ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখেন, তাহার 
হাতেই নিজের “পরম। সুন্দরী” কন্যা সম্প্রদান করিয়া দিতে পাবেন, অনায়াসে 
অদ্ধেক বাজত্ব ও রাজকন্ত। তাহার ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তির হাঁতে দান 
করিতে পারেন- হিন্দু উত্তরাধিকারের নিয়ম কিংবা সামাজিক বাঁধার কোন 
প্রশ্ন আসে ন1। এই স্থত্রে কন্যা অর্ধেক রাজত্বের উত্তরাধিকারিণী হয়, পুত্রের 
উত্তরাধিকারের কথা বড় বেশি শুনিতে পাওয়া যায় না। রাজপুত্র বরং 
পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, তারপর এক অপরিচিত 
রাজ্যের রাজকন্যা এবং সেখাঁনকাঁরই অর্ধেক রাজত্ব যৌতুক স্বরূপ লাভ করিয়! 
সেখানেই রাজত্ব করিতে থাকে, পিতৃরাজ্যে তাহ*কে ফিরিতে বড় শুনা যায় না। 
লোক-কথার রাজা ও তাহার রাজ্যের পরিচয় হইতে একথা কি মনে হওয়! 
স্বাভাবিক নহে যে, তাহার! এতিহাসিক যুগের রাজাই নহেন বরং তাহারা 
ইহাঁরও পূর্ধবস্তা যুগের উপজাতীয় নায়ক (6981 ০1,190) মাত্র? সমাজ যখন 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্তথাঁকিত এবং এক একটি দলের এক একজন নায়ক 
থাকিত, লোক-কথার রাজচরিত্রগুলির মধ্য দিয়া তখনকাঁরই কি পরিচয় প্রকাশ 
পায় নাই ? রাজপুত্র পিতৃরাঁজ্য পরিত্যাগ করিয়া যে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, 
তারপর দেশাস্তরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়] স্ত্রীর পিতৃরাঁজ্যেই বাস করিতে 
থাঁকে-__ইহার মধ্যেও একটি আদিম সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত রহিয়াছে । এই 
সমাজ-ব্যবস্থার নাম মাঁতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থ।। বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত ও 
দ্াক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুর, মাল।বার প্রভৃতি অঞ্চলে এই সমাজ-ব্যবস্থা এখনও 
সক্রিয় আছে। তাহাতে পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পাঁরে না, কন্তাই 
উত্তরাধিকাঁৰিণী হইয়া থাকে । সেইজন্য লোক-কথার রাজপুত্রকে নিরুদ্দেশের 
বাজ্যে সর্ধবদাই নিজের ভাগ্যের সন্ধান করিতে বাছির হইতে হইয়াছে এবং 
সেইখানেই বিবাহ করিয়া! বাস করিতে হইয়াছে-_নিজের রাজ্যে নৃতন দেশের 


৩৯৪ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


অপরিচিত রাজপুত্র আসিয়া তাহাঁর ভগিনীকে বিবাহ করিয়া আসর জমাইকা 
লইয়াছে। পরবর্তী কালে পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাবের ফলে কোন 
কোন সময় এই সকল রাঁজকন্তাকে লাভ কবিয়। রাজপুত্রের পিতৃরাঁজ্যে ফিরিবার 
কথাও শুনিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্ত তাহা পরবস্তী যোজন! মাত্র । অর্ধেক 
রাজত্ব ও রাজকন্যা এই কথ| ছুইটি “বাগর্থবিব সম্পুক্কো? বা বাক্যের সঙ্গে অর্থের 
যে রকম সম্পর্ক সেই রকম সম্পর্কে আবদ্ধ। যদি তাহাই হয়, তবে পিতৃরাঁজ্যে 
ফিরিবার কথ! আর আমিতেই পারে না; অতএব এই পরবতী যোজনাটি 
এখানে কাহিনীর মৌলিক ভিত্তির সঙ্গে সামগ্তস্ত স্থাপন করিয়। লইতে পারে 
নাই। এই প্রকার অসামপ্তশ্তই এই সকল কাহিনীকে অনেক সময় বাহাত উদ্ভট 
রূপ দিয়াছে । 

ঘুম হইতে উঠির! যাহাঁর মুখ প্রথম দেখিব, তাহার নিকটই কন্তা সম্প্রদান 
করিব- রাজার এই প্রতিজ্জঞার মধ্যে ছুইটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়। যায়। 
প্রথমতঃ কন্তার উত্তরাধিকার যেখানে স্থির আছে, সে্খাঁনে যাহার তাহার হাতে 
কন্যা সম্প্রদান করিতে কোন অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তার কথা আসিতে পারে না, 
দ্বিতীয়তঃ ঘষে সমীজে জাঁতিভেদের স্থষ্টি হয় নাই, তাহাতে সামাজিক 
কোন বাধারও প্রশ্ন আসে না। উপজাতির মধ্যে সামাজিক অধিকার সকলেরই 
সমান, সেইজন্য ঘে কেহ রাঁজকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে । অতএব অতি 
সহজেই লোক-কথার রাঁজার মুখ দিয়া একথ] বাহির হইয়া! আসিতে পারে যে, 
ঘুম হইতে উঠিয়। যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাঁহার হাতে নিজের কন্ঠ! সমর্পণ 
করিব। ইহার মধ্যে এঁকটি স্থগভীর গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । পৃথিবীর সর্বত্র আদিম সমাজ মাত্রই অনুরূপ গণতান্ত্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থার অধীন। অতএব লোঁক-কথাগুলির রাজ ও তাহার আচরণের যে 
পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাদের মধ্যে একটি স্বপ্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় 
আঁছে। সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাঁশের ধারায় ইহার! বাহিরের দিক দিয়! 
নানাভাবে পরিবপ্তিত হইলেও, এখনও আভাসে ইঙ্গিতে ইহাঁদের এই অন্তনিহিত 
মৌলিক পরিচয়টি উদ্ধার কথ! অসম্ভব নহে। 

লোক-কথা। বিশেষতঃ ব্ূপকথায় এন্দ্রজালিক (5%81081) ক্রিয়ার বিশেষ 
প্রাধান্য দেখা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ইহাঁদের সম্পকিত বিশ্বাস 
শিথিল হইয়! যাইবার জন্য এই বিষয়ক বূপকথাগুলি সকল শ্রেণীর আধুনিক 


কথা ৩৯৫ 


পাঠকের নিকট স্বভাবতঃই নিতান্ত বিরক্তিকর বোঁধ হয়। কিন্ত একদিন এই 
* বিশ্বাস সমাজ-জীবনের অঙ্গ ছিল; এমন কি, কোন কোন পল্লী-অঞ্চলের 
নিরক্ষর জনসাধারণ এখনও ইহার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিয় থাকে । 
অনাবৃষ্টি হইলে এখনও নান! এন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বন করিয়া ওঝা বা 
গ্রাম্যদেবতাঁর দেয়াশীগণ বুষ্টিপাঁতের প্রয়াস পায়, কোন সংক্রামক ব্যাধির 
সময় আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী না হইয়া চিরাচরিত 
প্রথাঙ্ছযায়ী নান! তৃকৃতাক্‌ ও পুজাহোমাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। একদিন 
ওঝাই ছিল সমাজের নায়ক ; অতএব তাহার অনুষ্ঠিত এন্দ্রজালিক ক্রিয়া হারাই 
সমগ্র সমাজ-জীবন পরিচালিত হইত । সেদিন এরক্্রজালিক ক্রিয়ায় কেহই 
অবিশ্বাস কিংবা সন্দেহ প্রকাঁশ করিত না, বরং নিতাস্ত সহজ ও স্বাভাবিক 
ভাবেই তাহা ম্বীকার করিয়া! লইত। অতএব যে সকল লোক-কথার ভিতর 
এখনও এন্্রজালিক ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা যে সেই সমাজেরই 
পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহ! অস্বীকার করিবাঁর উপায় নাই । 
সামাজিক বাধা-নিষেধ অবলম্বন করিয়া লৌক-কথায় অঙ্গরূপ আর একটি 
প্রাচীন লোক-বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে, ইংরেজিতে তাহা! ট্যাঁবু (7৮৮০০) বলিয়া 
পরিচিত । অনেক লোক-কথার মধ্যে দেখিতে পাওয়া! যাইবে, কোন কোন 
কাধ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে নিষিদ্ধ বলিয়! স্বীকার কর হয়। “ঠাকুমার ঝুলি'র, 
নীলকমল লালকমলকে খোক্সদিগের নিকট নীলকমলের নাম করিতে বলিয়া 
নিজের নাম বলিতে নিষেধ -করিয়াছিল, ইহা অমান্য করিয়। লালকমল বিপদে 
পড়িল। “ঠাকুর দাঁদার ঝুলি”র কাঁঞ্চমমালাঁর কাহিনীতে ইন্দ্র মালঞ্চমালাকে 
একটি পাখা দিয়! বলিলেন, ইহাঁর উল্টাঁদিকে যেন বাঁতাঁপ না করা হয়। এই 
নিষেধ অস্নান্ত করিবার ফলে কাহিনীর শেধাংশের বিপধ্যয়টি ঘটিয় গেল। 
মনপার ব্রতকথাঁর মধ্যে মনসা সদাগরের পুক্রবধূৃকে বলিয়াছিলেন, “ভূমি সকল 
দিকেই তাঁকাইয়! দেখিতে পার, কেবল মাত্র দক্ষিণ দিকে তাকাঁইও ন1।* এই 
নিষেধ অমান্য করিবার ফলে তাহাকে স্বর্গ হইতে নির্বাসিত ও নাঁগদিগের 
অপ্রীতিভাজন হইতে হইল | আদিম সমাজের মধ্যে এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা গুলি 
কেবল মাত্র গল্পের বিষয় ছিল না, ইহাদের ফল প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল; 
ইহাদিগকে অমান্য করিলে মৃত্যু কিংবা সামাজিক নির্বাসন ভোগ করিতে 
হইত। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষিত মন কিছুতেই বিশ্বাম করিতে পারিবে ন 


৩৯৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ঘষে, আপাতদৃষ্টিতে এই অর্থহীন নিষেধ বাক্যগুলি অমান্য করিবার ফলে কি 
করিয়া কাহিনীর ধারার পরিবর্তন হইয়! ধাইতে পারে। আদিম জীবনে 
ইহাদের প্রভাবের ফলে ইহার লোঁক-কথার ধারায় এমনই একটি প্রধান অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে । অতএব আদিম সমাজে ইহাদের প্রভাবের কথ। জানিতে ন! 
পাঁরিলে কাহিনীগুলির প্রকৃত রস উপলব্ধি কর! যায় না। 

বূপকথায় এমন অনেক বিবরণ আছে, তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, 
মানব কিংবা কোনও প্রাণীর আত্মা তাহার দেহ ছাড়িয়া ইচ্ছামত কোনও 
গোপন স্থানে লুক্কায়িত থাকিতে পাঁরে ; যদি কেহ কৌশলে গিয়া তাহ! অধিকার 
করিতে পারে, তবে ইহা যাহার আত্ম। সে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে 
পড়িয়াই মৃতুামুখে পতিত হইবে । আঁত্মা যে দেহ ত্যাগ করিয়। যথেচ্ছ ভ্রমণ 
করিতে পারে, আদিম জাতির ধশ্মবিাসে এখনও ইহার স্থান দেখিতে পাওয়া 
ষায়। কোন কোন লোৌক-সমাজের মধ্যে এখনও এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে 
ষে, নিত্রিত মাহগষের আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়! ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া থাকে-__ 
ইহাঁও আদিম বিশ্বীসেরই একটি মাজ্জিত বূপ মাত্র । এই আদিম বিশ্বাস 
হইতেই মানুষ কিংব দৈত্যদানবের আত্ম! স্কটিক স্তন্তে ভ্রমরের মধ্যে কিংবা 
বুক্ষস্থ কোন ফলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে পারে বলিয়া কল্পনা কর] হয়। এই 
বিশ্বান পৃথিবীর বহু আদিম জাতির ধরন্মকম্ম ও অন্ত্যেট্িক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে । অতএব লোক-কথায় ইহাঁর ধারাটি সেই স্তরের সমাজ হইতেই গিয়। 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে । সেই ধারাটি নানা অবস্থা-বিপধ্যয়ের মধ্য দিয়াও আজ 
পর্য্যন্ত অগ্রলর হইয়! আমিতেছে । অতএব লোক-কথার কোন বিষয় কিংব। 
বিষয়াজ আপাতদৃষ্টিতে যতই অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত বাঁলিয়া৷ মনে হউক না কেন, 
ইহাদের গভীরতম স্তরে যে মৌলিক সত্যের ভিত্তি রহিয়াছে, তাহার দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া ইহাদ্দিগকে একেবারেই আজগুবি (1%6896০) বলিয়! উড়াইয়া 
দেওয়া যায় না।৯ 

লোঁক-কথার ষে সাধারণ বিভাগের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের 
প্রত্যেকটির সঙ্গেই যে বাংলা লোক-কথাসাহিত্যেও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে 
পার! যায়, তাহ! নহে । প্রত্যেক দেশেরই নিজন্ব জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রকৃতি 


১ বিষয়টির বিস্তুততর আলোচনার জন্য 0. 4. 212000110010, [10105-01620075 10 
জা০1-5159+, 77007%-75015) 7:501949)১ 00০, 901-915 ভ্রষ্টব্য। 


৮ 


' হইতে তাহা গৃহীত হুইলেও প্রত্যেক দেশেই ইহার প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা 


স্ফ 


কথ ৩৯৭ 


অন্ুঘায়ী তাহার লোক-কথা স্থষ্ট হইয়া থাকে । পূর্বের বলিয়াছি যে, দেশাস্তর 


পুনর্গঠিত হুইয়া থাকে । অতএব বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রকৃতি-অনুযায়ী 
ইহার লোক-কথাঁও একটি বিশিষ্ট দ্ূপ লাভ করিয়াছে । সুতরাং ইহার সাধারণ 
বিভাগ আহ্গপূর্ধ্িক এখানে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বাংলাদেশে লোৌক-কথা 
এই কর়টি স্থুলভাঁগে বিভক্ত কর। যাইতে পারে; যেমন বূপকথা, উপকথা। ও 
ব্রতকথা। 

বাংলায় যাহাকে রূপকথা] বল! হয়, তাঁহার কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ নাই ; 
কাহারও কাহারও এই সম্পর্কে 18175 6৪1০ কথাঁটি মনে হইতে পারে; কিন্তু 
পূর্বেই বলিয়াছি, 1৪17 অর্থ পরী; অতএব ইহা দ্বারা পরীর গল্প বুঝায়, কিন্তু 
বাংলার রূপকথায় পরী নাই, সুতরাং ইংরেজি 1877 6819 কথাটির বাংলায় 
বূপকথ। অনুবাদ হইতে পারে না। জারন্দীন ভাষায় বাংলা ব্ূপকথাটির একটি 
যথার্থ প্রতিশব পাওয়। যায়, তাহা 712707%6% ; ইহার সংজ্ঞাটি উল্লেখ করিলেই 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহা। আহুপুব্বিক বাংলা বপকথাঁর উপর প্রযোজ্য ; 
তাহা এই-_-& 719/079 19 ৪, 6%19 ০4 90209 16115) 17050151708 ৪ 
90909999101 01 700619 01” 9101900999. 106 1170598 110 2970 010798,1 0110. 
161১006 09016 109991165 01 09919169 0108,:8,06919 800০. 19 01190 আআ] 
6179 10718,5911098, ]ুত 61019 709৮ 917-08৮07 18,790 12001777019 17970891111 
৪,059758,1199১ 80.00990 40 11105007785 2100. 10877 1011709999৪, বাংলার 
লোক-সাহিত্যে দক্ষিণাঁরগ্ুন মিত্র মজুমদার সংকলিত ঠাঁকুরদাদার ঝুলি? 
ইহাঁর উজ্জ্বলতম দৃষ্টাস্ত। এতছ্যতীত তাহার ঠাকুমার ঝুলি”২ লাঁলবিহারী 
দের 7০17%-75165 ০7 736%901,৩ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 77০1%-17269706%76 
০7 73901-এ৪ এই সকল গ্রন্থে কয়েকটি রূপকথা সংকলিত ও আলোচিত 
হইয়াছে । ইহাঁদের মধ্যেই ইহার বৈচিত্র্য ও রসের সন্ধান পাওয়। যাইবে । 

স্বীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাঁশয় রূপকথার একটি ব্বতত্ত্র শাখার অস্তিত্ব 


১. প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩১৫ 

২ দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১ 
তত 
৪ 


08190968, 1883 
05105669,, 1990 


৩৯৮ বাংলার লোক-লসাহিত্য 


অনুভব করিয়াছেন, তিনি তাহার নাম দিয়াছেন 'গীতি-কথা”। কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে ইহা! রূপকথার কোন স্বতত্ত্র শীখা নহে; কারণ, রূপ কিংব! ভাবের দিক 
দিয়! দ্পকথাঁর সঙ্গে ইহার কোন পার্থক্য নাই। ন্বায় দীনেশচন্দ্র সেন 
মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহাতে কথার সঙ্গে সঙ্গে গীত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
বলা বাহুল্য, ইহা বাংল! ব্ূপকথা মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য । ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 
প্রত্যেক রূপকথাতেই কথার সঙ্গে সঙ্গে গীতি ব্যবহৃত হইয়াছে । বিশেষতঃ 
বূপকথার ভাষা ব্যবহারিক গছ ভাষা নহে, ইহা কাব্যধর্শী--ইহা গীতি ও 
গছ্যের মধ্যবর্তী রেখ। ধরিয়। অগ্রনর হয়; সেইজন্য এই ভাষ। অতি সহজেই 
গীত হইয়। উঠে, তাহার ফলে আপনা হইতেই দুই কথা গগ্য বলিবার সঙ্গে 
সঙ্গে আবার ছুই কথা পদ্য আপিয়। যায়। অতএব গীতিকথ। বলিয়া রূপকথার 
্বতন্্ কোন শাখা! নাই, কোন কোন বূপকথায় বাহাতঃ গীতির বাহুল্য দেখিয়া 
তাহ। অতিরিক্ত গীতি-ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হইলেও, ইহার সঙ্গে রূপকথার 
মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কোনও বিরোধ দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 

রাক্ষলণ ও ভাইনী (08:5৪ 26 1691799 )র চরিত্র-সমন্থিত লোঁক- 
কথ। কোন কোন দেশে 11207, বা বূপকথ!| হইতে স্বতত্্ বলিয়া নির্দেশ 
করা হয়। 7.0. 3০৭17£-এর স্বপ্রসিদ্ধ 15270 7707 7০129৯ গ্রস্থেও 
রাক্ষল (089 ) সম্পকিত কাহিনীর জন্য একটি স্বত্ব পরিচ্ছেদ নির্দেশ করা 
হইয়াছে । ইহার একটি প্রধান কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি-_তাহা এই যে, 
রূপকথা কিংবা 7127০7%9 শব্দ ছুইটির ইংরেজিতে কোন প্রতিশব্দ নাই। 
ইহাতে তৎপরিবর্তে যে সকল শব ব্যবহৃত হয়, যেমন চাহ 7:16, 
০5991,০10 [19 ইত্যাদি ঘাঁরা রাক্ষস-খোক্ধল কিংবা ডাইনী সম্পফিত 
কাহিনী বুঝাইতে পারে না। কিন্তু বাংলা রূপকথ। যে যথার্থই জান্মেন 
“717079-এর প্রতিশব্দ বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । রাক্ষল-খোক্ধপ সম্পকিত কাহিনী রূপকথা কিংবা 7£7079% 
সংজ্ঞ।র মধ্যে পড়িয়! যায়, অতএব জার্মেন ভাষায় যেমন ইহার জন্য স্বতন্ত্র 
বিভাগ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন হয় না, তেমনই বাংল! ভাষায়ও ইহার জন্য 
ব্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই-_ইহাঁরাঁও রূপকথ। বিভাগেরই 
'অস্তভূকক্ত বলিয়া আলোচনা করা যাঁয়। 
৯০8 2 হাহ (0510, 2918). 


কথা! ৩৪৪ 


রাক্ষস-খোক্ধল সম্পকিত কাহিনী রূপকথার অন্ততুক্ত করিবার আরও 
একটি যুক্তি আছে । দেখিতে পাওয় যাঁয় যে, একমাত্র ্পকথার রাণী, রাজপুত্র 
ও রাজকন্যার সঙ্গেই ইহাদের সম্পর্ক, অন্য কাহারও সঙ্গে নহে । রাক্ষলী 
কখনও রাণীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গোপনে হাতিশাঁলে হাতি, ঘোড়াশালে 
ঘোঁড়া খাইয়। বেড়ায়, কখনও বা রাজপুত্র কৌশলে ইহাদিগকে বধ করিয়া 
দেশাস্তরের রাজার অর্ধেক রাজ্য ও তাহার কন্তাকে লাভ করে, আবার কখনও 
বা ইহারাঁই রাঁজ ও রাণীকে খাইয়া! তাহাদের একমাত্র কন্তাকে সতর্ক পাহারায় 
পাতাল-পুরীতে বন্দিনী করিয়। রাখে । অতএব রূপকথার চরিত্রের সঙ্গে 
রাঁক্ষপের সম্পর্ক। পলেইজন্য রূপকথার অন্তভূক্ত ইহাদের স্থান। লোক- 
কথার মধ্যে ্ূপকথাই কাহিনীর দিক দিয় মধ্যে মধ্যে একটু জটিল হইয়া 
পড়ে । মূল কাহিনীর অতিরিক্ত ইহাতে আরও এক বা একাধিক উপকাহিনী 
থাকিতে পারে, কোন কোন সময় তাহারা সমান্তরাল (878119] ) ভাবে 
অবস্থান করে। যেখানে রাজপুত্র ও কোটালপুত্র এক সঙ্গে শিকার কিংব! 
দেশ ভ্রমণে বাহির হয়, সেখানে অনেক সময় মূল কাহিনীর সমাস্তরাল ভাবে 
আর একটি কাহিনীর উদ্ভব হইতে পারে। 

রূপকথাগুলি শিশুমনের রোমান্স ; ইহাদের মধ্য দিয়া যে রস-পিপাসা শিশু- 
মনে প্রথথ জাগ্রত হয়, তাহার ধার] তাহার পরবস্তাঁ জীবন পধ্যস্তও অগ্রসর 
হইয়] যায়; সেইজন্য পরিণত মন উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে রোঁমান্সের সন্ধান 
করিয়া থাকে । উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে রোমান্সের কল্পনা-বিলাসিতা 
সমাজের বাহ অবস্থা! বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয়; সেইজন্য ইহা! কখনও যেমন 
ছুই কূল ভাঙ্গিয়৷ অগ্রসর হয়, আবার তেমনই কখনও শুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু 
চিরস্তন শিশুমনে রোমান্সের নিত্য ধারা চির অব্যাহত থাকে, সেইজন্য বূপকথা- 
গুলি সহজেই চিরত্ব লাঁভ করিতে পারিয়াছে। 

সাধারণ পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক কাহিনীকে ইংরেজিতে 0702১077819 
বলে। সাধারণ পশুপক্ষী দ্বার এখানে আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষগোচর পশ্ড- 
পক্ষীই বুঝিতে হুইবে, কোনও পৌরাণিক পশুপক্ষী, যেমন উচ্চৈঃশ্রবা কিংবা 
গরুড় ও জনশ্রতিমূলক পশুপক্ষী যেমন পঙ্ষীরাজ কিংব! বেঙগমা-বেজমী, 
শুকশারী বুঝিলে চলিবে না শেষোক্ত শ্রেণীর পশ্তপক্ষী রূপকথার রাজ্যের 
অধিবাসী । শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, কাঁক, চিল, চড়ুই ইত্যাদি লইয়াই 45358] 


৪০৩ ংলার লোক-সাঁহিত্য 


না] সমূহ রচিত হুইয় থাকে। ইহাদের কাহিনী লোৌক-কথার মধ্যে 
২ক্ষিপ্ততম, এইজন্য বাংলায় ইহাদিগকে উপকথা বলা যাইতে পারে । বাংলায় 
উপকথা কথাটি পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে, তবে স্ম্পষ্টভাবে ইহাঁর কোনও 
সংজ্ঞা নিদ্দিষ্ট নাই। পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক কাহিনী বাংল লোঁক-কথার 
একটি বিশিষ্ট অংশ ; অতএব ইহাদের সম্পকিত একটি সুস্পষ্ট বিভাগ নির্দেশ 
করা প্রয়োজন । উপকথ! দ্বার। এই বিভাগটি নির্দেশ করা যাইতে পারে । 
যে সকল কাহিনী কেবল মাত্র পশুপক্ষী কিংব! পশুপক্ষী ও মানব-চরিত্র উভয়কে 
লইয়াই রচিত, তাহার্দিগকেও উপকথা বলিয়। নির্দেশ করা যায়। কারণ, 
এখানে পশুপক্ষীর চরিত্র ও মানব-চরিত্রের মধ্যে অন্তরগত কোনও পার্থক্য 
নাই। কারণ, পশুপক্ষী এখানে মান্থষের মতই আচরণ করিয়া থাকে । 
উপকথা সংজ্ঞাটি 0008] [1916-এর বাংলা অনুবাদ রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে 
কাহারও কোন সঙ্কোচ থাকিতে পারে। কিন্তু ইংরেজি &23708] কথাটি 
এখানে বূপ-বাচক মাত্র, গুণবাচক নহে । কারণ, এই সকল কাহিনীর 
পশুপক্ষী চরিত্র সমূহ পশুপক্ষীর আচরণ করে না, মানুষেরই আচরণ করে । 
অতএব ইহাদের সম্পর্কিত কোন পরিচয়ে ৪0079] বা পশ্ড কথাটির কোন 
সার্থকতা নাই । এই দিক দিয় বিবেচনা! করিলে ইহাদের সম্পর্কে /.01008] 
[919 সংজ্ঞা অপেক্ষা উপকথ। সংজ্ঞাটি অধিকতর সার্থক। নীতিমূলক উপকথা 
নীতিকথা বলিয়। নির্দেশ করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাংলা লোক-সাহিত্যে 
নীতিমূলক উপকথা নাই বলিলেই চলে ; অতএব ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনও 
শখ নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই । 

পাশ্চাত্য লোকশ্রুত্তিবিদগণ হাস্যোদ্দীপক উপকথাকে একটি স্বতন্ত্র ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের নিকট 1986১ 19007010515 80,9০0.০9৪, 
19৮7৮ 6৪15 ইত্যাদি নামে পরিচিত । পূর্বোলিখিত স্থপ্রসিদ্ধ সীওতাঁল 
উপকথ] সংগ্রাহক ৪. 72. 0. 7399126 তাহার সম্পীদিত সাঁওতাল লোক- 
কথার একটি অংশকে 7ন97007058 [158 বলিয়] নির্দেশ করিয়াছেন । উত্তর্‌ 
ব্রন্ম হইতে যে লোক-কথা সংগৃহীত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ও 
[70270008919 নামক একটি বিভাগ আছে ।১ বাংলার লোক-কথ। 


১১ 01501087630? 070, 016, 00. 3267-9226, 


কথা ৪০১ 


সম্পর্কে তদস্ছর্প “রঙ্গকথা” নামক কোন স্বতন্থ বিভাগ নির্দেশ করা সমীচীন 
হয় কি না, তাহা বিবেচনা করিয়1 দেখা আবশ্যক | 
এই সম্পর্কে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, অধিকাংশ 
উপকথা বা 41009] 1%1৪-ই হাস্তারসোদ্দীপক | পশুপক্ষীর নিবৃদ্ধিতা লইয়া 
উপকথা রচিত হইয়২প্থাকে, ইহাদের নিবুদ্ধিতা হইতেই হাম্তরসেরও উদ্দেক হয়। 
এমন কি, যে সকল উপকথার ভিতর দিয়া প্রচ্ছন্নভাঁবে কোন নীতি প্রচারিত 
হয়, তাহাদের উপরও স্থনিশ্নল হান্যরসের একটি স্বচ্ছ আবরণ থাকে । অতএব 
০০0৪ [819 বা রঙ্গকথাঁও উপকথারই একটি অঙ্গ । তবে এখানে প্রশ্থ 
হইতে পারে ঘে, যে-সকল কাহিনীর মধ্যে পশুপক্ষীর চরিত্র নাই, নরনারীর 
চরিঝ্রের ভিতর দিয়াই হাস্যরসের স্যি হইয়া থাঁকে, তাহাদিগকে উপকথাঁর 
শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে কি না! ইহাঁর উত্তর এই যে, উপকথা সংজ্ঞাটি 01779] 
1'1৩-এর মত সঙ্কীর্ণ নহে, বরং তাহার তুলনায় অনেক ব্যাপক । ইংরেজিতে 
লোক-কথার এই বিশেষ অংশের জন্য 01700] [ুদ]৪-এর মত একটি সঙ্কীণ 
ধজ্ঞা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই লু 00:০9 [৮10 সংজ্ঞা ছারা ইহার অবশিষ্ট 
ংশটি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু উপকথা সংজ্ঞাঁটি ইহ 
অপেক্ষা অনেক ব্যাপক বলিয়া ইহা দ্বার] £১1017701 [1819 ও 77072702058 
[819 উভয়ই বুঝাঁইতে পারে; অতএব রঙ্গকথাঁর জন্য বাংলায় এক স্বতন্ত্র 
শ্রেণীবিভাগের কোনও প্রয়োজন নাই। 
প্রত্যেক দেশেই ধন্ম লৌকিক আখ্যাঁয়িক রচনার প্রেরণ। দান করিয়াছে ॥ 
03১11028180 109,9 1012550 2, 200161)65% 7019 9৮91571১929 7 6179 
10০07078,291009176 01 619 100256159 8,26১ 107 6179 291161009. 1071700 
105 ৮19৭ 6০ 0.0992959,7 1098110211069 250. 007" 8,699 1098 6010 860195 
01 00190 পু2ণ 90:০0 109106৭.১ বাঙ্গালীর যে নিজন্ব একটি জাতীয় 
ধশ্মবোধ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এদেশে একটি বিশেষ প্রকৃতির লোঁক- 
কথ। গড়িয়া উঠিয়শছে, তাহা ব্রতকথা নামে পরিচিত । বাংলার মেয়েলী 
ব্রতের ভিতর দিয়া যে ধশ্মবৌধের বিকাশ হইয়াছে, পারত্রিক কল্যাণ যদি 
তাহার লঙ্গ্য থাকিত, তবে ইহাদের সম্পকিত আখ্যায়িকা লোক-কথা তথ। 
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৪০২ বাংলার লোক-মাহিত্য 


লোক-সাহিত্যের পর্য্যায়ভৃক্ত ন। হইয়! বরং শাস্ত্র বা পুরাণেরই অস্তভূক্ত হইত । 
কিন্ত বাঙ্গালীর এই জাতীয় ধর্মবোধের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে-_তাহা এই 
যে, ইহা পাঁরত্রিক কল্যাণমুখী নহে, বরং এহিক কল্যাণমুখী। বাংলার 
মেয়েরা যে ব্রত পালন করে, তাহাদের মধ্য দিয়! তাহাদের ন্বর্গ বা মোক্ষ- 
লাভের কামন। প্রকাশ পায় না, বরং এহিক জীবনের অভাব-অনটন হইতে 
পরিত্রাণের কামনাই প্রকাশ পায়। ম্বচ্ছল গৃহবানই তাহাদের স্বর্গবাঁস, 
মানবিক সম্পর্কের বন্ধনের মধ্যেই তাহাদের মোক্ষের আনন্দ । অতএব ধর্মবোধ 
যেখাঁনে এমন একান্ত বাস্তব জীবনাশ্রিত, সেখানে তাহার সম্পফিত শান্ত্রও 
বাস্তব জীবন অতিক্রম করিয়] উর্ধমার্গে বিচরণ করিতে পারে না; এই 
সূত্রেই ব্রহকথাগুলিও লোক-কথার অস্তভূক্ত। ইহার! রূপকথা ও উপকথাঁর 
মধ্যবস্তী_ইহাঁদের মধ্যে রূপকথার কল্পনার স্পর্শ যেমন আছে, তেমন 
উপকথার বাস্তববোধও প্রকাশ পাইয়াছে। যে গুণে মঙ্গলগান কাব্যের পর্যায়ে 
উন্নীত হইয়াছে, সেই গুণেই ব্রতকথাগুলি দেবদেবীর বুত্তাস্ত অবলম্বন করিয়া 
রচিত হুইয়াও, লোক-সাহিত্যের অন্তত কত্ত হইতে পারে । তবে এই দাবী ষে 
সকল ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য তাহা নহে, কোন কোন রচনা অতিরিক্ত 
দৈবভাব-ভারাক্রাস্ত 7; বল1 বাহুল্য, এই সকল কাহিনীর মধ্যে পরবর্তী হিন্দু- 
প্রভাবই প্রকট হইয়াছে, বাঙ্গালীর জাতীয় রলচৈতন্ সেখানে বিষুঢ় বলিয়া মনে 
হইবে। তথাপি ব্রতকথ! বাঁংল! লোক-কথার স্বতন্ত্র একটি বিভাগ বলিয়৷ 
নির্দেশ করিতে পার] যায়। 


রূপকথা 


লোৌক-কথার মধ্য বূপকথ। আকারে দীর্ঘতম । কিন্ত বিষয় ও পরিবেশের 
মধ্যে ইহাতে খুব বেশি বৈচিত্র্য নাই। কতকগুলি সাধারণ বিষয় প্রায় 
কতকগুলি অভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়া ইহাতে ব্যক্ত হয়। ইহাদের 
বিশ্লেষণ করিলে এই প্রকার একটি সংক্ষিপ্ত আদর্শ বা ছাঁচ (7০99! ) 
নির্দেশ করা যাইতে পারে ;_কোনও অপুত্রক রাজ কোনও দৈব উপায়ে এক 
পুত্র লাভ করিবেন । বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই রাজপুত্র ভাগ্যের অন্বেষণে দেশাস্তরে 
নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে । অতঃপর নান! বাঁধাবিস্ব অতিক্রম করিয়া এক দুর্লভ 
রাজকন্তাকে লাভ করিবে । তারপর সেই রাঁজকন্তার অর্ধেক পিতৃরাজ্য লাভ 
করিয়া সেখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে থাকিবে । কোন কোন সময় 
তাহার নিজের পিতৃরাজ্যেও যে ফিরিয়৷ আসিবার কথ। শুনিতে পাওয়। যায়, 
তাহা পরবর্তী যৌজন! মাত্র । 

অপুত্রক রাজার পুত্রলাভের মধ্যে যে দৈব উপায়ের উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহারও বিশেষ কতকগুলি ধারা আছে। কোন সন্যাপী আসিয়া রাজ- 
মহিষীকে একটি এরন্রজালিক (৫৪৫10%1) শক্তি-সম্পন্ন ফল খাইতে দিবেন। 
একজন রাণী হইলে তিনি একাই সেই ফলটি আহার করিবেন। ফলের কোনও 
অংশ, এমন কি বৌটাঁটিও ফেলিয়৷ দিতে পারিবেন না, তাহ] হইলে বিকলাঙ্গ 
সন্তান হইবে। একাধিক রাণী থাকিলে সকলে তাহ। সমান ভাগ করিয়া 
খাইবেন। ভাগ করিবার ব্যাঁপারে কনিষ্ঠ। রাণীকে অন্যান্ত রাণীগণ ঈর্ধযাবশতঃ 
নানাভাবে 'প্রবঞ্চনা করিবে, তাহার ফলে তাহার গর্ভে বিকলাঙ্গ শিশু কিংবা 
পশুপক্ষী সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, অন্তান্ত রাঁণীদের গর্ভে পূর্ণাঙ্গ মানব-সস্তান 
জন্মলাভ করিবে । ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়। রাজা কনিষ্ঠ! রাঁণীকে তীহার সন্তান সহ 
রাজপ্রাপাদ হইতে বিভাড়িত করিয়া দিবেন। কিন্তু কালক্রমে দেখ। যাইবে, 
ছোটরাণীর বিকলাঙ্গ কিংবা পশ্তপক্ষিবপ সম্তানগণই অলৌকিক শক্তির 
অধিকারী, পদে পদে তাহারাই অন্যান্য রাঁজপুত্রদিগকে নান। বিপদ হইতে রক্ষা 
করে। রাজা কালক্রমে সকল কথা জানিতে পারিয়। কনিষ্ঠা রাণীকে পুনরায় 
প্রানাদে গ্রহণ করিবেন এবং অন্যান্ত রাণী ও তাহাদের পুত্রদিগের জন্য শূলদণ্ডের 


৪০৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ব্যবস্থা করিবেন, কদাচিৎ কনিষ্ঠা রাণী ও তাহার সম্ভানদিগের মধ্যস্থতায় 
তাহাদের দণ্ডবিধান স্থগিত থাকিবে । 

কিন্ত রাজার দি এক বাণী থাকে, তবে দেব উপায়ে তাহার গর্ভে যে পুত্র- 
সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে, সে দেশাস্তরে তাহার ভাগ্যের অন্বেষণে বাহির হইবে । 
কখনও কেবল মাত্র শিকার করিবার কিংব। দেশভ্রমণের উদ্দেশ্টেই বাড়ী হইতে 
বাহির হইবে; কিন্ত শুধু শিকার কিংবা দেশভ্রমণ কাধ্য সম্পন্ন করিয়াই দেশে 
ফিরিবে না । নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার ভিতর দিয়া তাহার অভিযান সম্মুখ 
দিকেই অগ্রসর হইয়া যাইবে । তারপর কোন চরম ছুঃসাধ্য কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া কোন রাজকন্াকে লাভ করিবে । 

বূপকথার কোন চরিত্রেরই কোন নাম নাই--কেবল রাজা, রাজপুত্র, রাণী 
ইত্যার্দি তাহাদের পরিচয় । রাজার কোন রাজ্যেরও নাম নাই--কেবল এক 
দেশের এক রাজ1। যে সকল নদ-নদী, পাহাঁড়-পর্বত, অবণ্য-কাস্তার অতিক্রম 
করিয়! বাঁজপুত্র অগ্রপর হইয়া যাইতেছে, তাহাদেরও কোনও নাম নাই। 
কেবল মাত্র একটি মাঠ ও একটি ঘাঁটের নাম কখনও কখনও শুনিতে পাঁওয়। 
যায়, তাহা তেপাস্তরের মাঠ ও তিরপিনির ঘাট ; কিন্তু ইহার। কোথায়, তাহ! 
জানিবাঁর জন্য কাহারও কোন কৌতুহল দেখা যায় না। ইহাদের সম্বন্ধে শুধু 
এইটুকু জানিয়া নিশ্চিন্ত আছি ঘষে, ইহারা “সাত সমুদ্র তেরে নদীর পারঃ | 
এইজন্ত জাতীয় কাব্য কিংবা “এপিকে"র সঙ্গে তুলন। করিয়া রূপকথ। প্রাঁচীনতর 
রচনা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, _-৭71)9 01097006018 01 0709 919 
87901909115 ৪02010200০9, 2৮180 6109 1010,069 929 ০ 8,170. 179,1779- 
18598. 7179 01027906975 01 6156 61010 ৪8 208,10)90, : 825 929 709,6102051 
1)87088 ; 6139: 8591065 9/2:9. 1098,18960 7 06108 09০00] 27) (39909, 
00101015 &ন 9০ 107৮1. 90 7. 09077917090. 6126 6139 00777:96 "85 
9001970% 8,100. 1000019,) 6199 91010 স8,8 0901201)98,6559]5% 29092 8500. 
&761863০.১৯  এতঘ্যতীত সমগ্র লোক-সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র বূপকথায়ই 
নরবলি, রাক্ষল কর্তৃক নরমাংসাহার (০92215813929) প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে 
পাইয়া, ইহা যে কেবল মাত্র লোক-পাঁহিত্যেরই প্রাচীনতম বিষয় বলিয়! মনে 
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কর] হইয়াছে, তাহা নহে- প্রাগৈতিহাসিক এক বর্ধর যুগে রচিত আদিম 
সমাজের প্রথম রসশ্থষ্টি বলিয়। মনে কর] হইয়া থাকে । পরবর্তী কালে ইহার 
মধ্যে বহু উচ্চতর রসোপাঁদান আপিয়। মিশ্রিত হওয়! সত্বেও, ইহার সঙ্গে বর্ধর 
সমাজের মৌলিক সম্পর্কের পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যাইতে পাবে 
নাই। এই মতের যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াঁও 
বুঝিতে পার। যায় যে, রূপকথার মধ্যে যথার্থই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের 
সাংস্কৃতিক উপাদানের একত্র সমাবেশ হয় । 

উপরে রূপকথার চরিত্র ও ঘটনাস্থলের ঘষে নাঁমগোত্র বা পরিচয়-হীনতার 
কথ। উল্লেখ করিলাম, তাহার ফলে ইহারা অতি সহজেই দেশ হইতে দেশাস্তরে 
ভ্রমণ করিবার স্থবিধা লাভ করিয়াছিল । ইহারা বিশেষ হইতে নির্ধিবশেষের 
স্তরে গিয়া পৌছিয়াঁছিল বলিয়াই, ইহার! প্রত্যেকের হইয়াও সকলের সামগ্রী 
হইতে পারিয়াছিল। পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক উপকথা সমূহ যেমন পশ্তপক্ষীর 
সর্বজনীন পরিচয়ের সযোগ গ্রহণ করিয়া! অবাধে বিশ্বভ্রমণ করিয়াছে, তেমনই 
নির্বিশেষ চরিত্রমূলক বূপকথাগুলিও যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বিশ্বের রস-ভাগার 
পরিপূর্ণ রাখিয়া চলিয়াছে । চরিত্রগত নিধ্বিশেষত্ব লোৌক-কথাঁর একটি বিশিষ্ট 
ধম্ম__এই ধশ্মবলেই ইহার প্রাণ ধরা অব্যাহত আঁছে। 

বাংল রূপকথার যে আদর্শটি উপরে নির্দেশ করা গেল, তাহা সমগ্র ভাঁবে 
সকল দেশ কিংবা জাতিরই নিজন্ব সামগ্রী বলিয়া মনে হইতে পারে । ইহার 
বিষয় ব| বিষয়াঙ্গ সমূহ সকল দেশের সকল সুরের সমাজের উপরই প্রযোজ্য । 
ইহার দুইটি দ্িক-_-একটি মানবিক, আর একটি অতি-মাঁনবিক | রাজার 
পুহ্ধলাভের আকাক্ষা, বড় রাঁণীদিগের কনিষ্ঠ। রাণীর প্রতি ঈর্ধ্য৷ প্রভৃতি বিষয় 
যেন মানবিক, তেমনই রাঁজার পুত্রলাভের উপায় কিংবা বিকলাঙ্গ বা পশ্ড- 
পক্ষিলস্তীনের অপরিসীম ক্ষমতা লাভ অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে পারে। 
কিন্ত এই অলৌকিকতার পরিকল্পনায় মানবিক অভিজ্ঞতাই কাধ্যকরী হইয়াছে। 
আদিম সমাজের দলপতি কিংবা রাঁজাকে সর্বদাই অলৌকিক শক্তির অধিকারী 
বলিয়া মনে কর! হইত; পৃথিবীর বহু আর্দিম সমাজে এখনও “রাজা” ও *ওবা। 
€ 20981039%2.) একই ব্যক্তি । অতএব আদিম সমাজের বিশ্বাদ অন্থযায়ী - 
ইহার দলপতি ব। “রাজপরিবারের মধ্যে সর্বদাই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে 
পারিত। এই সকল দলপতি ব। “রাজারা সর্বদাই বহুপত্বীক থাঁকিত। 


৪৯৬ ংলার লোক-সাহিত্য 


তাহারই কথ। «এক রাজার সাত রাণীর মধ্যে ব্যক্ত হুইয়৷ থাকে । এই 
অলৌকিক গুণ ও শক্তিসম্পন্ন “রাঁজা”দিগের পুত্রলাভও অলৌকিক ভাবেই সম্ভব 
হইত বলিয়া সমাজ মনে করিত-_কাঁরণ, সম্তান-লাভের মূলে যে জৈব 
(৮19198191 ) কারণ নিহিত আছে, তাহা আজ পর্যন্তও পৃথিবীর বু আদিম 
সমাজ উপলব্ধি করিতে পারে না । যেখানে প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত থাকে, 
সেখানে যাহা দ্বারা কাধ্যকে সাধারণতঃ ব্যাখ্যা কর! হয়, তাহা ম্বভাবতঃই 
অলৌকিক হইয়া পড়ে । সেইজন্ত গাছের বৌটাশ্রদ্ধ ফল বা সোনার পাখীর 
ম।ংস খাইয়া! কিংবা 'পুত্র-সরোবরে” তান করিয়া নারী অন্তঃসত্ব। হয় বলিয়া 
তাহাতে উল্লেখিত হয় । ব্দপকথাঁর এই সুপরিচিত বিষয়টি সাধারণ ভাঁবে 
পাশ্চাত্য লোক-শ্রুতিবিদগণের নিকট ৪9991085828] 03755 20০৪1: বলিয়। 
পরিচিত। পৃথিবীর সর্বত্রই লোক-সাহিত্যে এই বিষয়টি স্থান পাইয়াছে। 
যদি ভারতবর্ষ হইতে এই সকল কাহিনী পুথিবীর অন্যত্র গিয়া! থাকে, তথাপি 
বলিতে হয় যে, দেশাস্তরে গিয়াও ইহারা লোক-কুচির প্রতিকূল হয় নাই। 
তারপর অত্যাচারিতা ছোটরাণীর পুত্র বা রাজার কনিষ্ঠ পুত্র যে তাহার 
অন্যান্ পুত্রের তুলনায় শক্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে, তাহাও তুর্বলের প্রতি সমাজের সহজ মানবিক সহাঁহুভূতির ফল ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। পাশ্চাত্য লোঁক-শ্রুতিবিদগণ ইহাকে 596999900] 
ড০0108996 0310১ এই সাধারণ বিষয়ের অন্তভুক্তি করিয়াছেন । এই সম্পর্কে 
বলা হইয়াছে যেও ৭৮ 19 0.07009%11% 6৮৮৪ 01096 18 8১11 69198 ০01 61028 
12090 6109 ড০9:28991 019110 15 8,150 9৪81)80178,11% ঘ000020298৬ 9161061 
10908,099 0৫6 ৪,]1)92,7:8009১  8101161955 1)8,01695 ০02 10901608,11080 69৮৮6 
10970706705 080975, উঠ 9৮910. 61500610 90010 08080199 92:98. 97201581590. 
1 6106 7021096159৯ 16 19 25597 101509669 610%6 6109 01961020191)1706 
0081165 01 610986 19098 9100. 13970199519 61১6 1৪0 6196 61095 ৪০9 
6156 5 0002996.৯ * 

বাংলার বূপকথায় নিমতি বা ভাগ্য একটি অতি প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। কেবল মাত্র কাধ্য-কাঁরণের বিচার-স্থত্র অবলম্বন করিয় 


৯9, 00020099010 ০॥ ০86, 0, 125, 599 200651 0। 10. 


বধপকথা ৪৬৭ 


জীবনের বহু রহস্য আধুনিক শিক্ষিত মনের নিকটও উদ্ঘাঁটিত হইতে পারে 
না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ধে-যুগের সমাজে এই বিচাঁর- 
বুদ্ধিরও উন্মেষ হয় নাই, তাহাতে বুদ্ধি দ্বারা তাহা সমাধান করিবার কোনও 
উপায়ই ছিল না। গত 609 1809 ০01 ৪০ 00017 61798 782781708 0100য7 
1018,1090. 12 6108 1119 01 17090950190 10080 9৮৪,098 61086 90209 6০ 
818 00099915108» ৪00. 0৫ ৪০ 1070.01. 001091169ণ0 60019 ৪0০. 0188569]৫, 
16 39 00 70100876179 101165198 91)0010 00100977 6179170991%99 6) 
€0৩ ০1006 01 10০1৯ নিয়তির প্রতি বিশ্বাস ভারতবাসীর মজ্জাগত, 
সেইজন্ত এদেশের লোক-সাহিত্যেও ইহার প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক । 
নিয়তি “বিধাতা পুরুষ*-এর রূপ ধারণ করিয়া! শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে নিশীথে 
স্ুতিকাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তারপর স্তিমিত আলোকে অদৃশ্য অক্ষরে 
শিশুর ললাট-ফলকে তাহার ভাগ্যলিপি লিখিয়। রাখিয়া যান। তিনি অ-দৃষ্ট, 
সেইজন্য তাহার যাতায়াত হয় সঙ্গোপনে ; কিস্তু কাহারও যদি এই বিষয়ক 
কোন এন্দ্রজালিক শক্তি থাকে, তবে তিনি তাহার আগমন এবং নির্গমন 
অনুভব করিতে পারেন, তাহার পথরোধ করিয়! ঈাড়াইয়! শিশুর জন্য কি ভাঁগা 
নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাঁও জানিয়! লইতে পারেন; কিন্তু তিনি যাহ। 
লিখিয়। রাঁখিয়াছেন, তাহা অমোঘ ; তাহা যতই কঠিন হউক, তাহার তিলমাত্র 
ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই | এই ভাগ্য-বিধাতাঁর নির্দেশেই যে দাসী সে রাণী 
হয়, যে রাণী সে দাঁসী-হইয়া। তাঁহারই পদ-সেবা করে ? ভরা-সমুদ্রে তাহার নৌকা 
চড়ায় আট্কাইয়] ধায় । ইহা কেবল মাত্র লোক-কথার বহিরঙ্গগত অলঙ্কার 
নহে, ইহা! কাহিনীর ধারা নিয়ন্ত্রিত করে । ইহা! ছার! জীবনের ধার] যথার্থ ই 
নিয়স্ত্িত হয় বলিয়া সাধারণ সমাজ বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেইজন্য ইহা দ্বার। 
কাহিনীর অসভ্াব্যতা স্ষ্টি হইতে পারে বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে না। 
প্রথম জাগিলেন মধুমালা, 2১255585545 
বাংলার দূপকথার অলোকপুরীতে স্বপ্রদৃষ্টি বিস্তার করিলে তাহার মধ্যে 
সর্বপ্রথম যে মাঁয়াবিনীর দূপ জাগিয়া উঠে, তিনিই মধুমাল1। বাঙ্গালী মাত্রেরই 
শৈশব-স্থতিতে মধুমালার স্বপ্নরূপ বিজড়িত হইয়! আছে; কাহারও নিকট তাহ৷ 
অস্পষ্ট, কাহারও নিকট তাহা স্পই্ট-_কাহারও অচেতন-মনে, কাহারও ব। 
৯ হস ৮5882. 


নত ০৮ বাংলার লোক-সা হিত্য 


অবচেতন মনে তাহার আশ্রয়-_কিন্ত প্রত্যেকেরই অনুভূতি এক- _-্বপ্লে দেখি 
আমি মধুমালার মুখ রে! ন্ধপকথার ম্বপ্নরাজ্যের অবিসংবাদিত অধীশ্বরী 
মধুমাল। | রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “বিষ্টি পড়ে টণপুর টুপুর নদেয় এল বান” এই 
ছড়াটি ছিল তাহার শৈশবের মেঘদূত $ মধুমালা এই মেঘদুতোল্লেখিত উত্তর 
মেঘের অলকাপুরীর বন্দিনী যক্ষপ্রিয়া। মধুমালার কাহিনী চিরস্তন মানবতার 
এক অপব্ধপ বিরহ-মিলন-কাব্য | 

এক বাঁজা। কিন্তু রাজার মনে স্থখ নাই ; বাজ নিঃসস্তান, এই জন্য মাঁলী 
শেষ রাত্রেই রাজবাড়ী ঝাট দিয়া যায়, আটকুড়া রাজার মুখ দেখিয়! তাঁহার 
দিনের আহার পণ্ড হয় ! একদিন রাজা মালীর মনের কথা জানিতে পারিলেন, 
জানিয়া মনের দুঃখে ঘরে কবাট দিলেন; তাহার এমুখ আর কাহাকেও 
দেখাইবেন না। রাজা আর রোঁজ সভায় গিয়া! বসেন ন1। রাজ্যশুদ্ধ হাহাকার 
পড়িয়া গেল। রাজ্য রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল । এমন সময় একদিন 
এক সন্ন্যাসী আপিয়া রাজছ্বারে দেখ। দিলেন । সন্গ্যাশীর কথা শুনিয়া রাজা 
কবাট খুলিলেন। সন্গ্যাসী রাজাকে পুত্রলাভের জন্য একটি সোনার পাখী দিয়া 
তাহাঁর মাস খাইতে বলিয়। দিলেন; তারপর সাবান করিয়া দিলেন, বার 
বৎসর পধ্যস্ত যেন রাজপুত্র চন্দ্রস্থধ্যের মুখ ন1 দেখিতে পান, তাহা হইলে উদাসী 
হুইয়া যাইবেন। বাজার পুক্র হইল, পাতালে পাথর-পুরী নিম্মীণ করাইয়া রাজ 
তাহাতে রাণী ও রাঁজপুত্রকে সতর্ক পাহারায় বন্দী করিয়। রাখিলেন। বার 
বৎসর পূর্ণ হইতে আর মাত্র তিন দিন বাঁকী। 

এমন সময় রাজপুত্র বলিলেন, “মা, আমার বার বংসর বয়স হইতে চলিল, 
চন্দ্রস্থধ্য কেমন দেখিলাম না । আমাকে যদি চন্দ্রক্ু্ধ্য দেখিতে ন দাও, তাহা 
হইলে আমি আজই প্রাণত্যাগ করিব।* এখন উপায় ? রাজা নিকট সংবাদ 
গেল, ব্বাঁজ। পুরুত-গণৎকাঁর সকলকে ডাকিলেন, ভাঁকিয়া ইহার উপায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন । তাঁহার] বলিলেন, আর উপায় কি? যদি রাজপুত্র আজই প্রাণ- 
ত্যাগ করিতে চান, তবে পাথর-পুরীর কবাট ঘুচাইয়। দেওয়। হউক |” রাঁজাও- 
অগত্যা তাহাই করিলেন । মদনকুমার পাতালের পাথরপুরী হইতে বাহির হইয়। 
আসিলেন। দিন যাঁয়। একদিন রাজপুত্র রাজসভায় গিয়। রাজাকে বলিলেন, 
রাজার ছেলে হইয়া একদিন শিকাঁর করিয়া দেখিলাম না; শিকারে যাইব, 
আপনি অনুমতি দিন ।* শুনিয়া রাজা সিংহাঁসনের উপর মৃচ্ছিত হইয়া! পড়িলেন, 


ন্ধপকথা ৪৩৯ 


পাত্রমিজ্র সকলে রাজপুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন, 'একদগড রাজারাধী আপনাঁকে 
ছাড়িয়া! থাকিতে পারেন না, কি করিয়া মৃগয়ায় ছাড়িয়া দিবেন ? আপনি এই 
বাদন। পরিত্যাগ করুন |” রাজপুত্র কিছুতেই তাহ! পরিত্যাগ করিলেন ন1। 
অবশেষে রাজ। বাধ্য হইয়৷ লোক-লস্কর সঙ্গে দিয়। তাহাঁকে শিকারে পাঠাইলেন । 
যাইতে যাইতে রাজপুত্র অনেক দূর গেলেন-_ কোথাও কোন শিকার পাওয়া 
গেল না। সন্ধ্যা হইলে হতাশ হইয়া! এক জায়গায় কাঁনাৎ ফেলিলেন। বাত্রে 
ত্বপ্পে দেখিলেন, যেন এক নিত্রিত রাজকন্যার সোনার খাঁটের পাঁশে নিজের 
সোনার খাটে তিনি শুইয়! আছেন, বাজকন্ঠার নাম মধুমাঁলা। সেই মুখ আর 
ভুলিতে পারিলেন না। ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া উদাসী হইয়! রাঁজপুরীতে 
ফিরিলেন। তখন হইতে জাগরণে, স্বপ্নে ও নিদ্রায় কেবলই ত্ীহার মুখে এক 
কথা--হায় মধুমালা, হায় মধুমালা | কোথায় সেই মধুমালার দেশ কেহই 
জাঁনে না, রা'জপুতক্রও জানেন না; কি করিবেন ভাবিয়া রাজারাণীও পাগলের 
মত হইলেন। রাজপুত্র মধুমালার সন্ধ(নের জন্য বাহির হইতে চাঁহিলেন, 
রাজরাঁণী বাধ! দিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না, অবশেষে চৌদ্দ ডিঙ্গ। 
সাঁজাইয়! রাজপুত্র বাহির হইয়া! পড়িলেন। মাঝ সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে পড়িয়। চৌদ্দ, 
ডিঙ্গ। ডুবিল, সঙ্গী লোক-লক্করেরও কোনও সন্ধান পাওয়া! গেল ন|। রাজপুত্র 
সমুত্রের জলে ভীঁসিয়] চলিলেন, মুখে তখনও তাহার এক কথা, মধুমাঁলা, 
মধুমালা।* ভাঁসিতে ভাসিতে আর এক রাঁজার রাজ্যে গিয়। তীরে উঠিলেন । 
সেই দেশের রাঁজকন্তা মধুমালাঁর দেশের একটু সন্ধান জানিতেন, তাহার নিকট 
হইতে রাজপুধ সেই সন্ধান জানিয়া লইয়! পুনরায় মধুমালার অনুসন্ধানে বাহির 
হইলেন। এই ভাবে আরও ছুই রাজার রাজ্য পার হইয়া মধুমালার সন্ধান 
পাইলেন- সমুদ্রের মাঝমানে এক পুরী তাহাতেই মধুমাঁল। বাঁপ করেন। রাত্রি 
হইলে সোনার পালক্ষে নিদ্রা যাঁন__ঘরের মধ্যে তিন সারি ঘ্বতের প্রদীপ 
জ্বলিতে থাকে, পি'জরায় শারী ও শুক তাহার প্রহরী রূপে জাগে । রাজপুজ 
.সেখানে গিয়। পৌছিলেন, স্বপ্নে দেখা সেই মুখ দেখিয়া চিনিলেন। মধুমালাও 
রাজপুত্রকে সেই বাত্রিতেই স্বপ্রে দেখিয়া অবধি তাহার জন্য পাঁগলিনী হইয়া! 
গিয়াছিলেন_-উভয়ের মিলন হইল । 
কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত করিয়া এখানে বর্ণন। করিবার জন্য ইহার রস খণ্ডিত 
হইয়াছে ; কিন্তু রল-পরিবেশন এখানে আমার উদ্দেশ্ট নহে, কিংবা তাহ। সম্ভব ও 
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নহে। বাংলার রূপকথার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ইহাঁর মধ্য দিয়া কি 
ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই এখানে আমি সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে চাই । 
এই কাহিনীর চরিত্রগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া! যাইবে যে, ইহারা 
কোন বিশেষ চরিত্র নহে, বরং প্রত্যেকটি চরিভ্রই নিব্বশেষ বা ছাঁচ (৮59) 
মাত্র। চরিত্র পরিকল্পনার দিক দিয়া রাজপুত্র এখানে কোনি বিশেষ রূপ লাভ 
করিতে পারে নাই । তাহার ভিতর দিয়া একটি চিরস্তন মানবিক আকুতি 
নিতান্ত নিব্বিশেষ ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রক্তমাংসের একটি 
বিশিষ্ট মাহুষ যুগাশ্রয়ী হইয়াও যুগাতীত রূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। 
তাহার মধ্য দিয় যে ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সকল যুগে সকল মাহুষের 
পক্ষেই একান্ত স্বাভাবিক, অথচ কোন যুগের কোন মানুষকেই ইহা আশ্রয় 
করে নাই । এই ৫বশিষ্ট্যের জন্তই রূপকথা অতি সহজেই €দশ-দেশাস্তরে 
প্রচার লাভ করিতে পারে এবং অনন্ত মানুষের রাজ্যে ইহার নবীনতা কোনদিন 
হাঁপ পায় না। নিব্বিশেষের ক্ষেত্র হইতে রূপকথার চরিন্রগুলিকে ব্যক্তি- 
স্বাতন্থ্য প্রতিষ্ঠার যুগে সবিশেষের মধ্যে রূপায়িত করা লইয়াই আধুনিক 
উপন্যাসের স্থষ্টি হইয়াছে । বূপকথাঁর রাজপুত্রই আধুনিক কথাসাহিত্যের 
জগত্সিংহ এবং রূপকথার মধুমালাই তিলোত্তমা শৈলেশ্বরের শিব-মন্দিরে এক 
ঝঞ্চাবিক্ষৃক্ধ রাঠিতে বিছ্যুতালোকের চকিত-দর্শনের সঙ্গে পথচিহুহীন ছুর্গম 
অরণ্যের মাঝখানে স্বপ্রদর্শনের কোনও পার্থক্য নাই; ঘে সামান্ত পার্থক্য 
আছে, তাহা কেবল চিত্রগত, ভাবগত নহে । অতএব লোক-কথার মধ্যে 
সমাজ-মনে যে নিব্বিশেষ ভাবচৈতন্ের উদয় হইয়াছিল, তাহাই আধুনিক 
উপন্যাস সবিশেষ পাত্রে পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। 

রূপকথার চরিক্র-পরিকল্পনায় নির্ধিবশেষ রূপ প্রকাশ পাইলেও ইহার 
স্বাভাবিকতা কিংব। সঙ্গতি কদাঁচ ক্ষৃপ্ন কর] হয় না। তাহা হইলে সমগ্রভাবে 
কাহিনীর মধ্যে কোনও রস নিবিড় হইয়। উঠিতে পারিত না1। মধুমাল! কাহিনীর 
রাজপুত্র চরিত্রটি তাহার প্রমাঁণ। অজানাকে জানিবার, অদেখাঁকে দেখিবার, 
অদম্য কৌতুহল লইয়। রাঁজপুত্বের জন্ম হইয়াছে, তাহার চরিত্রের মধ্যে ইহাই 
প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । ঘর্দিও ইহা! একটি সর্বজনীন মানবিক ধর্ম, তথাপি 
তাহার মধ্যে ইহার প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় । সেইজন্য দেখিতে পাই, বার 
বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট থাকা সত্বেও তিনি আর অপেক্ষা 
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করিতে পারিলেন না, মাতাপিতাঁর নিষেধ অমান্য করিয়াও তিনি চন্দ্রক্র্য্ের 
মুখ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; তাহার আকাজ্ষার মধ্যে যেমন' 
তীব্রতা ছিল, তেমনই নিষ্ঠা ছিল; সেইজন্য তাহার শক্তিও হইয়। উঠিল দুর্জয় 
__তাহা আর কাহারও বাধা মানিল না। বার বংসরের অবরুদ্ধ কবাট 
তাহাতেই ঘুচিয়া! গেল। রাজপুত্রের এই আঁচরণটির মধ্যে তাহাঁর ভবিস্তৎৎ 
জীবনের সমগ্র কম্ম ও সাধনার বীজ নিহিত ছিল। মাতাপিতাঁর নিষেধ 
অমান্য করিয়৷ তাহার মৃগয়া-যাত্রার মধ্যে তাহার এই আচরণের পুনরভিনয় 
হইয়াছে মাত্র । রাজপুত্রের কামনার মধ্যে এই নিষ্ঠ। ছিল বলিয়াই মধুমালাকে 
স্বপ্নে দর্শন মাত্রই সমগ্রভাবে তাহার মনপ্রাণ তাহার চিস্তায়ই ন্যস্ত হইল। 
নিঙ্জন অরণ্যের ধ্যান-লোকে আসিয়া তিনি ষে স্বপ্র-সঙ্গিনীর সাক্ষাৎ লাভ 
করিলেন, তাহার জন্ত স্বভাবতঃই তাহার সমগ্র অস্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিল । 
তারপর তাহার সেই স্বপ্রময়ীর সন্ধানের ভিতর দিয়াও তাহার আঁজন্স- 
আচরিত একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও শক্তিই কাধ্যকরী হইয়াছে । চরিক্রটির 
আন্ুপূব্বিক এই যে সঙ্গতি, ইহাই কাহিনীর রম নিবিড় করিয়া! তুলিয়াছে। 
এখানে আরও একটি কথ] স্মরণ করিতে হইবে যে, রাজপুত্রের জন্ম-মূলে একটি 
সোনার পাখীর কথা আছে । এই পাখীর স্বভাবটি রাজপুত্রের সমগ্র আচরণের 
ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। পাখী কোন বন্ধন স্বীকার করে না, "উন্মুক্ত 
আকাশের বুকে অলস পক্ষ-বিহারেই ইহার আনন্দ। রাজপুত্রও পাথর- 
পুরীর লৌহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়!, মাতাপিতাঁর স্েহবন্ধন অন্বীকাঁর করিয়৷ এক 
অনস্ত সৌন্দধ্যের আকাশে কল্পনার অলস পক্ষ বিস্তার করিয়া বেড়াইয়াছেন__ 
কাহিনীর মধ্যেও আছে যে, এক সোনার মঘুরে আরোহণ করিয়া তান 
মধুমালার সন্ধানে এক রাজার রাজ্য হইতে অন্য রাঁজার রাজ্যে উড়িয়া 
গিয়াছেন। 

মধুমালার কাহিনীর বিষয় শাশ্বত প্রেম। প্রেমের শক্তি যে কি দুর্জয়, 
তাহাই বাঁজপুত্রের আচরণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অতএক 
সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রূপকথা “শিশু-সাহিত্য” নহে, পরিণত ও 
বিদগ্ধ মন ব্যতীত এই অপূর্ব প্রেম-কাহিনীর তাঁৎপধ্য বুঝিতে পারিবে না। 
যে যুগে উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের উদ্ভব হয় নাই, এই কাহিনী সেই যুগের 
পরিণত মনেরই রস-পিপাঁস। চরিতার্থ করিত, শিশুদিগের সঙ্গে ইহার কোন 
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সম্পর্ক ছিল না। কারণ, কি মন্ত্রের বলে যে রাজপুত্র সাত দিন সাত রাজ্তি 
সমুদ্রের জলে ভাসিয় বাচিয়া রহিলেন, তারপর অপরিচিত দেশের অজ্ঞাতলোরু 
হইতে মধুমালার সন্ধান করিলেন, “শিশু, তাহা কি করিয়া বুঝিবে? আর 
ইহাই যদি বুঝিতে না! পারিবে, তবে এই কাহিনীর রস কোথা হইতে আমিবে? 
সেই মন্ত্র যে প্রেম, তাহা একমাত্র পরিণত মন ব্যতীত বুঝিতে পারিবে না। 
অধিকাংশ বরূপকথারই উপজীব্য প্রেম, এই দিক দিয়! ইহাদের সঙ্গে মৈেমনলিংহ- 
গীতিকার সাদৃশ্য আছে। প্রেমের জন্য ত্যাঁগ, সহিষ্ণুতা ও আত্মলমর্পণের যে 
পরিচয় সেই গীতিকাগুলির মধ্যে পাঁওয়! যায়, রূপকথাগুলির মধ্যেও তাহার 
পরিচয় প্রকাশ পায়। গীতিকার কিছু কিছু উপাদান বূপকথ। হইতেও 
সংগৃহীত হইয়াছে, অতএব ইহ। পরিণত মনেরই সাহিত্য, “শিশু-সাহিত্য 
নহে। আধুনিক যুগে শিক্ষিত পরিণত মন উপন্যাস প্রমুখ উচ্চতর সাহিত্যের 
মধ্যে অন্ুব্ূপ প্রেযম-বিষয়ক রচনা-পাঠের আনন্দ লাভ করিয়া থাকে বলিয়। 
রূপকথাগুলি তাহাঁর অপ্রীতিকর হইয়] শিশুর আনন্দ-সাঁমগ্রী বলিয়! গণ্য হয়ঃ 
কিন্ত মূলত: ইহা যেমন লোৌক-সমাজের পরিণত প্রতিভারই রস-স্থষ্টি, তেমনই 
পরিণত মনেরই রসের ভাগার । 

এই সম্পর্কে শঙ্খমাঁলার কাঁহিনীটিরও উল্লেখ কর। যাইতে পাঁরে-_-তাহাতে 
প্রোধিতভর্তুকা শঙ্খমালার নৈতিক চরিত্রের প্রতি কটাক্ষের কথা আছে এবং 
তাহার উপর সমগ্র কাহিনীর ভিতি স্থাপিত হইয়াছে । বলাই বাহুল্য ষে, ইহাঁও 
শিশুমনের রসোঁপলন্ধির বিষয় নহে । পরিণত মন নরনারীর জীবনের যে সকল 
জটিল আচরণের বহস্ত ?ভদ করিতে সক্ষম হইতে পারে, শিশুমন স্বভাবতঃই 
তাহাতে অক্ষম । অতএব রূপকথ। শিশু-সাহিত্য নহে, কোন দেশেই কেবল 
মাত্র শিশুর সঙ্গেই ইহার একমাত্র সম্পর্ক স্বীকার করা হয় না--আমাদের দেশে 
এই সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণ! আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। 

বিষয়ের দিক দিয়া প্রেমের পরই অদৃষ্ট বা নিয়তি ব্ধপকথার প্রধান 
অবলম্বন। এই বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য 'কাঁজলরেখা” ।৯» এক সদাগর।" 

১. “মৈমনপিংহ-গীতিকা' ( পূর্বেধাদ্ধ ত) পৃঃ ৩৯৫-৪৭, ইহা! “মৈমনপিংহ-গীতিকা'র অস্তভুক্তি 

হইলেও প্রকৃত পক্ষে একটি রূপকথা! ; অতএব এখানেই ইস্থার বিচার কর! বাইবে। এই রূপ- 
কথাটির স্বতস্ত্র একটি পাঠ “ককণমালা, কাঞ্চনমালা' নামে দক্ষিণ।রঞ্জন মিত্র মনুমদার 
সংকলিত “ঠাকুমার ঝুলি' ( পঞ্চদশ সংক্করণ ) পৃঃ ৬৫-৭৪-তে প্রকাশিত হুইয়াছে। 


বূপকথ। ৪১৩ 


এক সন্স্যাসী তাহাকে একটি ধর্দমতি শুকপক্ষী দিয়াছিলেন। শুকপক্ষীর 
পরামর্শ মত সদাগর সকল কাজ করিতেন, তাহাতেই তাহার গৃহ ধনৈশ্বর্ধ্ে 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সদাগবের একমাত্র কন্তার নাম কাঁজলরেখা 1 
তাহার বয়স হইয়াছে দেখিয়! সাগর শুকপক্ষীর নিকট তাহার বিবাহের উপায় 
জিজ্ঞাসা করিলেন । শুকপক্ষী বলিল, “মৃত স্বামীর সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে । 
ইহার এই অদৃষ্ট কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না, ইহাকে বনবাস দিয়! আইস ।” 
শুনিয়৷ সদাগরের ছুঃখের আর সীমা রহিল না। অবশেষে একদিন সদাগর 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিলেন, অনেক দূরে গিয়া 
এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । একটি ভাঙ্গ। মন্দির দেখিতে পাইয়া 
দুইজনে তাহার বারান্দায় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিয়৷ পড়িলেন। কাঁজলরেখ। 
তাহার পিতার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিল না । তাহার বড় তৃষ্ণ1 পাইল, 
পিতার নিকট জল পান করিতে চাহিল। সদাঁগর বলিলেন, “তুমি এইখানে 
একটু বস, আমি জল লইয়া আপি ।” বলিয়! তিনি জলের সন্ধানে বাহির হুইয়। 
গেলেন। কাজলরেখ। এদিক সেদিক চাহিয়! দেখিল, মন্দিরটির ছার রুদ্ধ; 
নিকটে গিয়। ছারে স্পর্শ করিতেই ছাঁর খুলিয়া গেল। কাজল ভিতরে প্রবেশ 
করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইয়া! গেল, শত চেষ্টাতেও আর খুলিল 
না। কাজল কাদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের মধ্যে চাহিয়! দেখিল» 
পাঁলক্কে এক মৃত রাজপুত্র, তাহার পর্বাজে স্থ চ ফুটানে, চোখের ছুইটি পাতায় 
ছুইটি স্থ'চ ফুটাইয়া তাহা বুজাইয়া রাখা হইয়াছে । সদাগর জল লইয়! 
ফিরিলেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়। কাঁজলের নাম ধরিয়া! ডাঁকিতে 
লাগিলেন; মন্দিরের মধ্য হইতে কাজল সাঁড়া দিল। সদাগর বাহির হইতে 
মন্দিরের দরজা খুলিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু খুলিতে পারিলেন না । তখন 
স্দাগর ভাকিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “মন্দিরের মধ্যে কি দেখিতেছ ? কাজল 
য।হ1! দেখিতেছিল, তাহা বলিল। সদাগর বলিলেন, “তামার অদৃষ্টের লিখন 
“মামি খগ্ডাইতে পাঁরিলাম না, চন্দ্রন্্য সাক্ষী করিয়া আমি এই মৃত রাজপুত্রের 
নিকট তোমাকে সমর্পণ করিয়। যাইতেছি, ইহাকে তুমি ন্বামী বলিয়া জ্ঞান 
করিও |, বলিয়। কাদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। এমন সময় এক সন্াঁসী 
আসিয়। মন্দিরের ছার খুলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন; কাজলরেখাকে 
দেখিয়! বলিলেন, “মা, তুমি ভয় পাইও না, একটি একটি করিয়া তোমার স্বামীর 


৪১৪ - ংলার লোক-সাহিত্য 


গা হইতে সু গুলি খুলিয়! ফেল, কেবল চোখের স্চ দুইটি খুলিও ন1; এই 
গাছের পাত! দিয়া গেলাম, সকল স্থচ খোল! হইলে চোখের স্চ ছুইটি খুলিয়। 
এই পাতার রন চোখে দিও, তবেই তোমার স্বামী বাঁচিয়। উঠিবে ; কিন্ত 
স্বাধীর কাছে নিজের পরিচয় দিও না, পরিচয় দিলে বিধবা হইবে । ধন্দমমতি 
শুকপক্ষী রাজপুত্রের নিকট তোমার পরিচয় দিবে ।* 'ধলিয়া সন্গ্যাসী নিরুদ্দেশ 
হইলেন । কাঁজলরেখা সাতদিন সাতরান্ি জাগিয়! রাঁজপুত্রের গা! হইতে একটি 
একটি করিয়। স্ু'চ খুলিয়া ফেলিল । চোখের স্টচ দুইটি খুলিবার আগে মনে 
করিল, ঘাট হইতে ত্রান করিয়া আসি । ভাবি! খিলনোড়ার উপর গাছের পাতা 
কয়টি বাখিয়া সান করিতে চলিয়া গেল। পুকুর ঘাটে গিয়া ধখন পৌছিল, 
তখন এক ব্যক্তি তাহার এক যুবতী কন্তাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল, “এক 
সন্যাঁসী বলিয়! গেল, তোমার একজন দাপীর প্রয়োজন, অতএব ইহাকে লইয়া 
তোমার নিকট আপিয়াছি, ইচ্ছা হইলে ইহাকে কিনিয়া লইতে পার।, 
কাঁজলরেখ। হাত হইতে কাকন খুলিয়! দিয়! তাহার বিনিময়ে তাহাকে কিনিয়। 
লইল ; তারপর বলিল, “তুমি মন্দিরে গিয়া গাছের পাতা কয়টি বাটিয়া৷ রাখ, 
আমি আসান করিয়। আপিয়া ইহাঁর রস বাঁজপুজের চোখে দিব; সন্গ্যাপী 
বলিয়াছেন, তবেই রাজপুত্র বাচিয়া৷ উঠিবে 1” বলিয়া দানীকে মন্দিরটি দেখাইয়া 
নিজে স্নান করিতে ঘাটে নামিল। দাসী মন্দিরে আসিয়। পাতা কয়টি বাটিয়৷ 
নিজেই সেই রদ রাজপুত্রের চোঁখে দিল- রাজপুত্র চোখ মিলিয়৷ চাঁহিয়াই 
দ্াসীকে সম্মূথে দেখিলেন। দাঁপী বলিল, “রাজপুত্র, আমি তোমার প্রাণ 
দিয়াছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর।* রাজপুত্র স্বীকৃত হইয়া অগ্নি সাক্ষী 
করিয়া তাহাকেই নিজের পত্বীক্ষপে গ্রহণ করিলেন । এমন সময় সান করিয়। 
ভিজ! কাপড়ে কাঁজলরেখা! মন্দিরের ঘারে আসিয়। দীড়াইল। রাজপুত্র দেখিবা 
মাত্র বিন্মিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, «এ কে? কাজলরেখা কিছু বলিবার 
আগেই দাসী বলিল, “আমার দাসী, হাতের কাঁকন দিয়! কিনিয়াছি, সেইজন্য 
কঙ্কণ দাঁপী নাঁম রাখিয়াছি। কাজলরেখা কিছুই বলিতে পারিল না; কারণ," 
সন্ত্যাপীর নিষেধ-_ নিজের পরিচয় দিতে পারিবে না, দিলে বিধবা হইবে । 
অতএব মুখ বুজিয়! পড়িয়া থাঁকিয়! নিজের সংসারে নিজের দাশীকেই দাশীর 
মত সেবা করিতে লাগিল । রাজপুত্রও তাহার কোন পরিচয় জানিতে 
শারিলেন না। - কিন্ত মনে মনে তাহার প্রতি তাহার আঁকর্ষণ দিনের পর দিন 


ব্ূপকথা। ৪১৫ 


বাড়িতে লাগিল । এইভাবে বার বৎসর কাজলরেখাঁর ছুঃখের জীবন কাটিল, 
তারপর একদিন ধন্মমতি শুক তাহার সকল পরিচয় প্রকাঁশ করিল। তখন 
রাজপুত্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া নকল রাণীকে দণ্ড দিলেন । 

নিয়তির গতি দুনিরীক্ষ্য- কোন কাধ্যকারণের স্তরে বীধা নহে । অতএব 
এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে যে সকল অবাস্তবতা ও অসম্ভাব্যতা থাঁকে, তাহাও 
নিয়তির ছুর্ভেছ্য লীলা-রহস্য বিবেচনা করিক্সা! পাঠক-মন গ্রহণ করিতে কোন 
দ্বিধ। বোধ করে না। নিয়তির স্পর্শ ছার] সংসারের বহু ঘটনারই কারণ যখন 
অজ্ঞাত হইয়া আছে, তখন লোঁক-কথায়ও সকল বিষয়েরই স্থস্পষ্ট কারণ কেহ 
দাবি করিতেও শিখে নাই । ভাগ্যবিড়ম্বিত সমাজের প্রত্যেক নরনারীই এই 
সকল কাহিনীর মধ্যে নিজেদের জীবনের ছায়া! দেখিতে পায় প্রত্যেকেই 
নিজের জীবনের অন্বূপ ভাগ্যবিড়ম্বনাঁর কথা স্মরণ করিয়! সাঁস্বন1! লাভ করে। 

এই কাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য কাঁজলরেখার চরিত্র। 
সহিষ্ণতার এক অপরিনীম শক্তি তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ; ধনী 
সদাগরের একমাত্র কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও, সে ছুর্ভাগ্য হইতে নৃতন 
দুর্ভাগ্যের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আত্মশক্তিতে ত।হার বিশ্বাস কখনও 
শিখিল হয় নাই । এই শক্তি ছুর্ভাগ্যকে স্বীকার করিয়! লইবাঁর শক্তি, তাহা 
আঘাত সহা করিবার শক্তি, নিজের নারীধন্মে অটুট বিশ্বাসের শক্তি। একদিন 
সকল ছুঃখের তাহার অবপান হইবে, এই বিশ্বাস লইয়। সে সকল হুঃখ ধীরভাবে 
উত্তীর্ণ হইয়। গিয়াছে ; কিন্ত "দিন যতক্ষণ পধ্যস্ত আপনা হইতে না আসে, 
ততক্ষণ সে অধীর হইয়! থাকিয়! তাঁহার বিধাতা-নিদ্দি্ই ছুঃখভার আরও 
ভারাক্রান্ত করিয়। তুলিতে যাঁয় নাই। এই অপরূপ সহিষ্ণণতার মহিমায় 
কাজলরেখাঁর চরিত্রটি উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 
রূপকথার স্ত্বীচরিত্র এবং মৈমনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র স্ত্রীচরিত্রে পার্থক্য 
নাই; কারণ, একই রস-সংস্কারের ধারা অনুসরণ করিয়া উভয়েই উদ্ভুত 
হইয়াছে । এই সুত্রে কাজলরেখা শঙ্খমাল! ও মলুয়ার সহোঁদরা। 

রূপকথা সর্বদাই বূপকাশ্রিত হইয়া থাকে, সেইজন্ত ইহার রূপকথা ব। 
বূপক কথ নামটি বড়ই সার্থক । কাঁজলরেখার কাহিনীতেও একটি বূপকের সন্কে 
সাক্ষাৎকার লাভ কর। যায়। সর্বাঙ্গে স্'চবিদ্ধ মৃত রাজপুত্র বিষয়টিও একটি 
রূপক $ ইহার তাৎ্পধ্য--সর্ধাঙ্গে তীরবিদ্ধ মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত এক 


৪১৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


রাঁজকুমার । মৃত-কল্প স্বামীর গ৷ হইতে পরম অধ্যবপাঁয়, সতর্কতা ও ধৈর্যের 
সঙ্গে তীরগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়। লইয়। সেবা ও পরিচধ্যার ভিতর 
দিয়! পত্বী কর্তৃক তাহার নষ্টম্বাস্থ্য উদ্ধারের কথাই স্থচ রাজকুমারের রূপক 
কাহিনীর ভিতর দিয়। বাক্ত হইয়াছে । দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতা মৃতকল্প পতির 
হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিয়া গিয়াছে__কন্তা তাহার নিজ শক্তি 
দ্বার! মৃতকল্প স্বামীকে বাচাইয়। তুলিয়! কল্যাঁণ মার্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে__ 
ইহাই কাঁজলরেখার কাহিনীর মূল তাত্পধ্য । আমাদের দেশে গঙ্গাধাত্রী 
্বামীর নিকট কুলীন কন্যা সমর্পণের কথাঁও শুনিতে পাঁওয়া যায় _ ইহা! ঘেন 
তাহারই রূপক । 
কাঁজলরেখা বেহুলাঁর সহোদর । কিন্ত বেহছুল। অলৌকিকতাঁর সহায়তায় 
তাহাঁর উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে, কাঁজলরেখা কেবল মাত্র আত্মশক্তির উপর 
ভর করিয়। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে । এই দিক দিয়! বিচার করিতে 
গেলে কাজলরেখার কাহিনীতে অধিকতর কাব্যগুণ প্রকাঁশ পাইয়াছে বলিয়া 
অন্থভূত হইবে। 
এই কাহিনীর শুকপক্ষী্ড একটি রূপক মাত্র । শুকপক্ষী একদিন কাঁজল- 
রেখার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিবে-_ইহার অর্থ সেবা, ধৈর্য, সংযম ও নিষ্ঠার 
ভিতর দিয়! রাঁজপুত্রই প্রকৃত কাঁজলরেখাকে একদিন চিনিয়া লইবেন । 
কাঁজলরেখ। রাঁজপুত্রের যে সেবা করিয়াছে, তাহা রাজপুত্র নিজের চোঁথে 
দেখিতে পান নাই__কাঁরণ, তখন তিনি মৃত বা মৃতকল্প । কাঁজলরেখার 
চরিত্রের এই দ্িকটার £পনিচয় তাহার নিজের চোখে চিনিয়া৷ লইবার প্রয়োজন 
ছিল; তাহা না হইলে তাহাদের মিলন কেবল মাত্র বূপজ মোহের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয়-_তাহাঁতে জীবনে কল্যাঁণ আসিতে পারে না। সেবার মধ্য দিয়া 
রাজপুত্র কাজলরেখাঁর সেই পরিচয় যখন নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন শুক 
পক্ষীর পরিচয় দান অর্থহীন হইয়। পড়িল। দুঃখ ভোঁগই তপস্তা, ইহাই চিত্ত- 
শুদ্ধির উপায়। অতএব ছুঃখের ভিতর দিয়! মিলনই স্থায়ী কল্যাণের সন্ধান 
দেয়। কাঁজলরেখার ছু'খ তভোঁগ যেন মারীচের আশ্রমে ছুন্বস্ত পরিত্যক্ত] 
শকুস্তলার তপস্যা ॥/ 
পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার রাঁক্ষল-খোঁকসের গল্পগুলিকেও রূপকথা রই অস্ততু কত 
করিতে হয়। ইহাদের উদ্তব সম্পর্কে কেহ মনে করিয়াছেন ষে, মৃত্যুর প্রতি 
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যখনই আমর! কোন রাক্ষস-খোঁকসের অত্যাচার এবং ইহা! হইতে কোন রাজপুত্র 
কর্তৃক পরিজ্রাণের কথা শুনি, তখনই আমাদের মৃত্যু এবং মৃত্যুভয়ত্রাতার কথা 
স্মরণ হয়। ঘে অশরীরী প্রেতাত্স। নান। ভাবে আমাদিগের ভীতির উৎপাদন 
করিয়। থাকে বলিয়। সর্ববদ1 মনে হয়, রাক্ষস-খোক্কস তাহাদেরই কল্পবরূপ মাত্র । 
এই সকল কাহিনী পরিকল্পনার মূলে লৌক-সমাঁজের মৃতের প্রতি স্বাভাবিক 
ভীতি ও তাহার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রবৃত্তিরই অভিব্যক্তি হইয়। 
থাকে । আবার কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, %009 707%93$, 79811 29791956206 
90138 18099 ০02 061)929 ৮1010) 13501 61910901919 1088 109612 17) 902229 
17211701099] 901)6906১ 1)901019 1612 ৪6120989700. 7006 00091960900. 179,008৪৯ 
1009ন0 10017 9৪ 59১ড8,599 1]1 00101199,175020 161) 6109 09779১00755 
18,098. 8200 901096800.03061% 10910 17) 19৪.৮.১২ মাহুষ যথন দলবদ্ধভাবে 
(০০70701081]5) বাস করিত, তখন সর্বদাই প্রবলতর দল দ্বারা আখক্রাস্ত 
হইবাঁর বিভীষিকা দেখিত, সেই প্রবলতর জাতি সম্পকিত তাহাদের ভীতির 
মনোভাব রাক্ষস-খোকসের কাহিনীগুলির ভিতর দিয়] ব্যক্ত হইয়াছে । 
মৃত্যুভয়ই হউক, কিংবা প্রবলতর জাতি কর্তৃক আক্রমণের ভয়ই হউক, 
আদিম সমাজের ভীতির একটি অনিশ্চিত ক্ষেত্র হইতেই যে ইহাদের উদ্ভব 
-হুইয়াছে, এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । এই রাক্ষপগণ কামরূপী, ইচ্ছামত 
যেকোন রূপ ধারণ করিতে পারে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, 
কোনও নিশ্চিত পরিচয় ইহাদের ছিল না, কেবল মাত্র কয়েকটি গুণই ইহাদের 
সুনিশ্চিত ছিল-_তাহাঁদের একটি এই ষে, ইহারা নরমাংসাহাঁরী (০9:01198]) | 
ইহারা স্ত্রী-পুরুষ ছুই-ই হইতে পারে, তাহাদের নিজের কৌন পুত্রকন্তার পরিচয় 
পাওয়। যায় না, কেবল মাত্র একটি পালিত কন্তার কথা শুনিতে পাওয়। যাঁয়_ 
তিনি রাজকন্যা, তাহাদের হস্তে বন্দিনী | অপরিমিত দৈহিক শক্তি থাকা সত্বেও 
তাহার নির্বোধ-_অতি সহজেই মানুষের পাত। ফাদে পা বাড়াইয়! দিয়া মৃত্যু 
বরণ করিয়] থাকে । বাংলার সকল রাক্ষন-খোনকসের কাহিনীই এইরূপ । 
১.:৪::00002009020, 089০ 96, 0,855. 
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পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়! যে সকল কাহিনী রচিত হইয়! থাকে, 
তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে বাংলায় উপকথা বল! যাইতে পারে । এই শ্রেণীর 
কাহিনীর ছইটি উদ্দেশ্ট-_ প্রথমতঃ কৌতুক-স্থষ্টি ও দ্বিতীয়তঃ নীতি-প্রচার। 
ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাঁয় যে, মাচষ যে দিন 
অরণ্যে কিংবা পর্বত-গুহাঁয় বাপ করিত, সে"দিন পশুর সঙ্গে সে কোন পার্থক্য 
অন্ভব করিত না। যে মননশীলতা বা বিবেক-বুদ্ধি মাইকে পণ্ড হইতে পৃথক্‌ 
করিয়াছে, তাহা তখনও মানুষের মধ্যে সম্যক বিকাঁশ লাভ করে নাই, পশুরই 
মত তাহার। তখনও কেবলমাত্র বৃত্তি (0861096)-তাঁড়িত হইয়াই জীবন ধাঁরণ 
করিত। সেইজন্য 401707818 26 91100])]% 10061 2) (80106861১60 বলিয়] 
তাহার মনে করিত। একটি উপজাতীয় লৌক-কথাঁয় শুনিতে পাওয়। যায়__ 
থা 609 10881010106 01 61011069, 106] চঘ 87:9 8৪ 801778,19 800. 8,01109]8 
28 706. এদেশের জনশ্রুতি অঙ্সারেও শুনিতে পাঁওয়! যাঁয়, সত্যযুগে 
পশুপক্ষী মানুষের মত কথা বলিতে পারিত। পশুপক্ষীর চরিত্রযমূলক লৌক- 
কথা সমূহ মেই আদিম জীবনের সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপরই উদ্ভূত হইয়াছিল, 
তাহারই ধারা আজ পধ্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে । সেইজন্য আধুনিক 
পরিবেশের মধ্যে ইহাদিগকে আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ বলিয়! বোধ হয়। ভারতীয় 
প্রাচীনতম কথাসাহিত্য-সংগ্রহের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাঁল 
প্যন্ত এদেশের লোক-সাহিত্য পশুপক্ষীর চরিত্রমূলক রচনায় বিশেষ সমৃদ্ধ 
হইয়া আপিয়াছে; সেইজন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিয়।ছেন, একমাত্র 
ঈশপের উপকথা ব্যতীত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোৌক-সাহিত্যে যে পশ্- 
পক্ষীর চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ কর! যায়, তাহা সমগ্রই ভারতীয় লোক: 
সাহিত্যের দনি। অতি-আধুনিক কালে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই 
বিষয়ে ভারতবর্ষের পার্থে আফ্রিকার জন্যও একটুকু স্থান দাবি করিতে 


১.:7017-1/016 2] (1949 )১ 0. 909, 


উপকথা ৪ 


চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহ। সত্বেও ভারতবাশীর এই বিষয়ক মৌলিক প্রতিভার 
কথ। সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 

বাংলার উপকথাঁয় ষে সকল পশ্তপক্ষীর চরিত্র স্থান পাইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে শৃগালই প্রধান। এই বিষয়ে বাংলার পশ্চিম সীমাস্তব্তী উপজাতীয় 
সাঁওতাল প্রতিবেশীর লোক-কথার সঙ্গে ইহার অপূর্ব এঁক্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। সাঁওতাল ও বাঙ্গালী উভয় জাতিরই উপকথায় শৃগালই সর্ধবপ্রধান চরিত্র; 
ব্রঙ্গদেশে খরগোস্, মালয়ে মৃগ. ইছর (০5০936-199:), আফ্রিকার শশক ভায়া 
€73:5: 99916) ও ইউরোপীয় উপকথায় খেঁকশিয়াঁলী (১০5০০: 61০৩ [70$%)র 
যে স্থান, বাংলা ও সাঁওতাল জাতির লোক-কথায় শ্রগালেরও দেই স্থান। 
অতএব বাঙ্গালীর বাংলা উপকথার এই পাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যটি পূর্ব্বদিক হইতে 
আসে নাই, পশ্চিম দিক হইতে আপিয়ছে। এই শৃগাল চরিক্রটি বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ০1১9 159159,] 38 0০6 617৮0551505 098০)17)60 
870  0109,72,00911290. 272 8, 00110200 ৮- 099811% 179 1৪8 ৪ 01950৮ 
9,100. 09%:697:00.9 8,01701) চড1)101) 19 9%1572,59 1)91)9,797. 609 8,99196 &1)0939 
/1)0 1969 91006790. ৮৮202700 10 99902617106 61791) )161)6, ও 801206 
9193, 109৮০) 1১8 8,969 ঠা) 2, 00097926 2, 1700 18 17180101009 
200. 798,01)670৭১ 006 09091] 1১5 15 29199690 17. 6109 67005 1096 1169 
800০ 1090118]) 9911 31; 170/01998,0 1011010৮9-৯ বাংল লোক-কথার 
পাঠকের নিকট বিষয়টি এতই পরিচিত যে, ইহা দৃষ্টীন্ত ছার! বুঝাইবার কোনই 
প্রয়োজন করে নী। কিন্ত ইহার কারণ কি? উপরোক্ত বিশেষজ্ঞ এই সম্পর্কে 
অনুমান করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র জাতির সাংস্কৃতিক উপাদান 
আপিয়। একত্র মিশ্রিত হুইয়াছে-_একটি কোল-মুণ্ড জাতির ( সীওতাল ইহার 
একটি শাখা ) ও অপরটি আধ্যভাষাভাষী জাতির । তিনি অন্্মান করিয়াছেন, 
কোল-মুণ্ডা জাতির মধ্যেই শৃগাঁল-সম্পফিত কাহিনীর সব্ধ প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল; 
ইহার নিকট হইতেই আঁধ্যভাষিগণ তাহা গ্রহণ করে, কিন্তু আধ্যভাষিগণ 
তাহাদের নিজঘ্ সমাজের কতকগ্তলি নীতি ও ধর্মকথা ইহাদের মধ্য দিয়। 
প্রচার করিবার জন্য ইহা্দিগকে উদ্দেশ্তের দিক দিয় কিছু কিছু পরিবন্তিত 
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৪২০ বাংলার লোক-সাহিত্য 


করিয়া লইয়াছে। তাহাঁর ফলেই শৃগাঁল পরোঁপকারী বলিয় কল্পিত হইয়াছিল । 
আধ্য ও অনার্ধ্য উপাদান লইয়] আরধ্যভাষিগণই সমগ্র পশুজগতের একটি নৃতন 
পরিকল্পনা করেন-_-তাহাঁতে সিংহ রাজা ও কোল-মুণ্ডা জাতি পরিকল্পিত 
পশ্তসমাজের সর্ববপ্রধান চরিত্র শুগীল মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়। শৃগালের এই 
মন্ত্রিত্বের পদ হইতেই তাহাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়। কল্পনা করা হয় । তখন 
হইতে দৈহিক শক্তির দিক দিয়! সিংহ ও মানপিক বুদ্ধির দ্রিক দিয়। শৃগাল 
পশুসমাঁজের উপর আধিপত্য স্থাপনকারী বলিয়া পরিকল্পিত হয়। শৃগাল- 
সম্পফিত এই মিশ্র পরিকল্পনা কালক্রমে পুনরায় কোল-মুণ্ড। সমাজেও প্রবেশ, 
লাত করিয়াছে । এই স্ত্রেই অনুমান কর। হইয়াছে যে, “10৩ ০২৪65 20 
09801097003 19,079, 0০10 61060 79101959806 6095 0709 07101709) 
57১9৪.,১ অর্থাৎ শ্রগাল-সম্পকিত বিশ্বাম-ঘাতকতাগ্ণের পরিকল্পনাই 
অধিকতর প্রাচীন এবং মৌলিক । 
এই অনুমান যদি নিভু হয়, তবে দেখিতে পাঁওয়! যাইবে যে, বাংলার 
পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী সীওতাঁল উপজাতির নিকট হইতেই প্রধাঁনতঃ 
বাঙ্গালী তাহার শ্রগাল-সম্পকিত উপকর্থাগুলি লাভ করিয়াছে । সাঁওতাল 
পরগণা হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞগণ এযাবংৎ ষে সকল লোঁক-কথা 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত উপকথা সমূহের 
বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিয়া! এই অন্থমান সত্য বলিয়৷ মনে হওয়াই স্বাভাবিক । 
ছুইটি বিপরীত-ধশ্মু সাংস্কৃতিক উপাদান একত্র সংমিশ্রণের ফলে শুগাল 
চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্য দরিয়া অনেক সময় কোন কোন কাহিনীর রস নিবিড় 
হইয়া উঠিতে পারে নাই । বাংলার লোক-কথায় স্থপরিচিত শৃগাল ও কুমীরের 
কাহিনীটি এখানে উল্লেখ কর। যাইতে পারে ।৩ কাহিনীর প্রথমে দেখিতে 
পাঁওয়। গেল, শৃগাল একজন পণ্ডিত ব্যক্তি-_লেখাপড়ায় তাহার বিশেষ 


৯1020. 10. ৩, 

৭ 1৮0, 130986808 ০০. 01৮ 3) 0. নু. 801230885 7501751076 0) 6726 192,622 2০) 21525 
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৩ দক্ষিণারঞ্ন মিত্র মজুমদার, ঠাকুমার ঝুলি (এ), পৃঃ ২১৯-২১ $ উপেন্দ্রকিশোর 
রায় চৌধুরী, টুনটুনির বই, (কলিকাতা, ১৩৬২ )+ পৃঃ ১৩৭--১৪৪ । 


উপকথা! ৪২১ 


অনুরাগ তাহার বুদ্ধিমন্ত। ও বিচক্ষণতার গুণ হইতেই তাহার এই পাণ্ডিত্যের 
পরিকল্পনাটি আসিয়াছে । একটি সহজ কৌতুক-রসের ভিতর দিয়! কাহিনীটির 
হব্রপাত হইয়াছে । কিন্তু অচিরেই এই রসের প্রবাহটি বাধ! প্রাপ্ত হইল। 
কুমীর ঘখন তাহার সাতটি শিশুপুজের শিক্ষার্দীক্ষা সম্পঞ্কিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
হতাশ্বান হইয়। শৃগাঁলকে পণ্ডিত জানিয়া তাহার হস্তেই তাহার প্রতিকারের 
সকল দায়িত্ব অর্পণ করিল, তখনই শৃগালের সকল শুভবুদ্ধি লোপ পাঁইল, সে 
চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কুমীরের সাতটি শিশুসম্তানকেই একে একে 
বিনাশ করিল। এই পরিকল্পনাঁটির মধ্যে ভাবগত বিরোধ আছে-_কাঁহিনীর 
প্রারস্তিক কৌতুক-রসের সহজ প্রবাহটি কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই বিপরীতধর্শী 
আর একটি রন বা করুণ র্স ছারা ব্যাহত হইয়াছে । নির্বোধ জননীর অসহায় 
সাতটি শিশুপুত্রকে বিশ্বীঘঘাতকত। দ্বার। হত্যা করিবার পরিকল্পনার মধ্যে যে 
একটি স্বাভাবিক করুণ-রসের বিকাঁশ হয়, তাঁহ! দ্বারাই কাহিনীর কৌতুক- 
রসটি বাঁধা প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবেও ইহ! 
কাহিনীর পরিণতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বিশেষতঃ যখন দেখিতে 
পাই, এই নিশ্মম বিশ্বানঘাতকতার জন্য শগালকে কোন দণ্ডই ভোগ করিতে 
হইল না, বরং সম্তান-শোকাতুরা হতভাগিনী জননীই ইহার প্রতিশোধ লইতে 
গিয়। বার বার নিজের সমন্ত।নহস্তার নিকট নিজেই পরাভূত ও হাম্াম্পদর হইল, 
তখন কাহিনীর উপরি-ভাগের হাশ্ত-তরল আবরণ ভেদ করিয়। ভিতর হইতে 
এক'ট করুণ আর্তনাদ যেন বার বার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ইহাই 
কাহিনীটির মধ্যে ভাবগত বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে । প্রত্যক্ষ কৌতুক-রসের 
ভিতর দির! কাহিনীর স্থত্রপাত হইয়! ইহা! প্রচ্ছন্ন করুণ-রসের সুরে অবনমিত 
হইয়াছে । উপরে ঘে বিশেষজ্ঞের কথ। উদ্ধত করিয়াছি, তাহার উক্তির মধ্যেই 
এই বিরোধের কারণটির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । শৃগাল-সম্পফিত পাণ্ডিত্য- 
গুণের পরিকল্পন। আধ্যভাধীর সমাজ হইতে আপিয়াঁছে এবং বিশ্বাঘঘাঁতকতার 
পরিকল্পনা মূলতঃ অষ্িক ভাবী বা কোল-মুণ্ডা সমাজ হইতে আপিয়াছে। 
সাঁওতাল জাতির মধ এই কাহিনীটি যে ভাবে প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহার 
মধ্যে কোন বিরোধ স্থষ্টি হইবার অবকাশ পায় নাই; কারণ, দেখিতে পাওয়! 
যায়, তাহাতে কুমীর অবশিষ্ট তাহার একটি সন্তানকে বধ করিবার পূর্বেই 
শৃগালের অভিপ্রায় বুঝিতে পাঁরিয়৷ তাহার প্রাণনাশ করিয়াছে, অবশেষে 
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একটি মাত্র সম্তান লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে ।১৯ বিশ্বাসঘাতককে হত্যা 
করিস! প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ভিতর দিয়! কাহিনীর পরিণতি নির্দেশ করা 
হইয়াছে বলিয়৷ ইহার রস নিবিড় হইয়া উঠিতে বাধা হয় নাই। কারণ, একটি 
সুস্পষ্ট পরিণতি-নির্দেশের ভিতর দিয়শই কাহিনী যথার্থ কাধ্যকরী বলিয়! 
অনুভূত হয়। বাংল! দেশে প্রচলিত কাহিনীর মধো বিশ্বাসঘাতকতার জন্য 
শৃগালের কোনও দগুভোগ না করিবার ফলে কাহিনীর পরিণতি কার্য করী 
(929615) হইয়া উঠিতে পারে নাই । শুগাল-চরিত্র-সম্পকিত এই প্রকার 
বিরোধ বাংলার অধিকাংশ উপকথাতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে । ইহার কারণ, 
সীওতাল জাতির মধ্য হইতে এই সকল কাহিনী বাংলা দেশে আঁসিলেও ইহারা 
কালক্রমে এদেশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাব বশতঃ কিছু কিছু নৃতন রূপ লাভ 
করিয়াছে । নূতন উপাদানের সঙ্গে পুরাতন উপাদানের সর্ধত্র সাঁমগ্ুস্ত স্থাপন 
সম্ভব হয় নাই । 

ছড়ার আলোচনা সম্পর্কে শগাল চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহ! উপকথার শুগাঁল চরিত্রের উপর প্রযোজ্য নহে; কারণ, ছড়া- 
গুলি বাঙ্গালীর একান্ত নিজন্ব জাতীয় উপাদানে রচিত, কিন্তু উপকথাগুলির 
মধ্যে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপাদানের সন্ধান পাঁওয়। যাঁয়। বাংল 
উপকথায় পশুপক্ষীর চরিত্রের মধ্যে শুগালের পর আর যে করটি জীবের উল্লেখ 
পাওয়] যাঁয়, তাহাদের স্থান প্রায় প্রত্যেকেরই সমান পশুর মধ্যে বাঘ ও পক্ষীর 
মধ্যে কাক, চড়ুই ও টুন্টুনি ইহার। প্রায় সকলেই সমান স্থানের অধিকারী । 
এখানে একটি বিষয় লক্ষ করা যাইতে পারে যে, যদিও বান্গালীর গাহস্থ্য জীবনে 
গোঁরু, কুকুর ও বিড়ালের মত পরিচিত জীব আর নাই, তথাপি তাহাদের 
সম্পকিত কোঁনও উপকথার সঙ্গে সাক্ষাত্কার লাভ করিতে পার। যাঁয় না। 
অথচ কুকুর কিংবা বিড়ালের বুদ্ধি-সম্পকিত বিশ্বাম এদেশের সমাজে অপ্রচলিত 
থাঁকিবার কোনও কারণ নাই । কুকুর অপবিত্র জিনিস আহার করিয়া থাকে 
বলিয়! ইহাঁর সম্পর্কে কোন কাহিনী এদেশে প্রচার লাভ করিতে ন৷ পারিলেও» 
বিড়াল সম্পর্কে কথা বলিতে পার। যাঁয় ন। ঃ মনে হয়, ইহার কারণ, স্থগভীর 
মনস্তত্বমূলক, জাতিতত্বমূলক নহে । যদ্দিও সংস্কত উপকথায় কচ্ছপের স্থান 
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আছে, তথাপি বাংলার নিজন্ব উপকথাঁয় কচ্ছপেরও বিশেষ স্থান দেখিতে 
পাঁওয়। যায় না; অথচ বাংল। দেশের মত কচ্ছপ ভারতবর্ষে আর কোথাও স্থালভ 
নহে। তারপর মোরগ এবং শুকরের কথাও এ'সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পার! 
যায়। যদিও বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলে ইহাদের চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতে পার! যায়, তথাঁপি বাংল? দেশে ইহাদের সম্পফিত কোন উপকথা 
প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। ইহাঁর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট__বাংলার হিন্দু 
এবং মুসলমান উভয় সমাজেই শৃকর অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়! বিবেচিত হয়। 
তারপর ইহার কুংসি আকার ও আচরণের জন্য ইহার সম্পর্কিত কোন কল্পন। 
হইতে সকলেই সাধারণতঃ বিরত থাকে । কিন্ত মোরগ সম্পর্কে একথা বলিতে 
পারা যায় না। মোরগ বাংলার প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশ অধিবাপীর গৃহপালিত 
জীব । কারণ, পশ্চিম বাংলার নিম্মশ্রেণীর সমা'জেও ইহ! গৃহে পালিত, এমন 
কি গ্রাম্য দেবদেবীর নিকট বলি রূপে প্রদত্ত হয়। ইহ1র আচার এবং আচরণ 
সম্পর্কে বাংলার ছুই-তৃতীয়াংশ অধিবাঁসীই সম্পূর্ণ পরিচিত; অতএব বাংলার 
উপকথায় ইহার কোন স্থান না থাক। একটু বিস্ময়কর । অথচ বাংলার পূর্ব ও 
পূর্বব-দক্ষিণ প্রান্তবন্তী আঁসাঁম ও উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলের এবং পশ্চিম প্রাস্তবর্তা 
ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলের লোক-কথায় ইহার বিশিষ্ট স্থান আছে। 
ছোটনাগপুর অঞ্চল অপেক্ষা আসাম ও উত্তর ব্রঙ্গ অঞ্চলে ইহার প্রভাব অধিক । 
ইহ। হইতে একটি বিষয় বুঝিতে পাঁরা যায় যে, বাংলার উপকথার মধ্যে 
এদেশের মুসলমান কিংব। নিয়শ্রেণীর হিন্দু সমাজের কোন প্রভাব স্থাপিত হইতে 
পারে নাই ; কিংবা এমনও হইতে পারে যে, বাংলা দেশ হইতে যে সকল 
উপকথা এ” যাঁবৎ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা! সকলই উচ্চতর হিন্দু সমাজ হইতেই 
সংগৃহীত হইয়ীছে ; সেইজন্যই ইহাদের মধ্যে হিন্দু আদর্শ ও রুচির প্রভাব 
ব্যতীত অন্তা কোন আদর্শ বা রুচির প্রভাঁব অনুভব করা যাঁয় না। যদিও 
বাংলার হিন্দু ও মুপলমানের মধ্যে জাতীয় সংস্কতিগত আভ্যস্তরিক পার্থক্য 
কিছু নাই, তথাপি যত্তিন পর্যন্ত ইহার মুসলমান ও নিম্ন শ্রেণীর সমাজ হইতেও 
হতন্ত্র ভাবে ইহার নিজন্ব লোৌক-কথাগুলি সংগৃহীত হইয়। প্রকাশিত না হইবে, 
ততদিন পর্য্যস্ত এই বিষয়ে চুড়ান্ত কোনও কথাই বলিতে পাঁরা যাইবে না । 
বাঁংল। দেশে পৃথিবীর হিংশ্রতম ব্যাদ্ের বাস হইলেও, ইহার হিংশ্্র কোনও 
পরিচয় এদেশের লোক-কথাঁর ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় নাই। পশুপক্ষী 
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সম্পফিত লোৌক-কথা সমূহ অধিকাংশই হাঁশ্তরসাত্মক বলিয়া, ইহাদের ভয়ঙ্কর- 
গুণ বর্জন করিয়াই ইহার্দিগকে লোক-সাহিত্যের মধ্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে। 
সেইজন্য বাংলার উপকথায় ব্যান্র সর্বদাই হাশ্তাম্পদ, কদাচ ভীতির কারণ 
নহে। অপরিমিত দৈহিক শক্তি ও নরমাংসলোলুপতা থাকা সত্বেও, বাংলার 
উপকথায় ব্যাত্র এক ফোটাও নররক্ত পান করিতে পারে নাই, মানুষের বুদ্ধির 
নিকট বাঁর বার পরাজিত ও লাঞ্চিত হইয়। অপমান ভোগ করিয়াছে মাত্র। 
বাংলার উপকথায় ব্যাত্র কেবল মাত্র নির্ববোধই নয়, ভীরুও বটে। কেহ যদি 
দৈবাঁৎ ইহাঁর পিঠের উপর চড়িয়া বসিতে পারে, তবে ইহা! কোনও দিক বিবেচনা! 
না করিয়। প্রাণভয়ে উর্ধাশ্বাসে দৌড়াইতে থাকিবে, ঘাড় ফিরাইয়াও দেখিবে না 
কে পিঠে চড়িয়। বপসিয়াছে_€কবল মনে করিবে, তাহার পিঠে যখন চড়িয়াছে, 
তখন সে তাহ! হইতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন জীব হইবে এবং তাহার প্রাণ- 
নাশের জন্যই এই কাজ করিয়াছে । এই ভয়েই তাহার কল্পিত আততায়ীকে 
পিঠে লইয়াই সে দৌড়াইতে থাকিবে । বাংলার উপকথায় বাঘের এক কল্পিত 
আততায়ী আছে, তাহার নাম টাগ। এই টাগের ভয়ে বাংলার উপকথা র বাঘ 
সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়] থাকে । তাহার আরও ছুইটি কল্পিত শত্রু আছে, 
একজনের নাম ভোশ্বল দাস এবং আর একজনের নাম নরহরি দাঁপ। তাহারা 
এইভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়! থাঁকে-__ 

ব্যাছ্রের মামা আমি ভোশ্বল দাস। 

সাত সাত বাঘে আমার এক এক গ্রাস ॥ 

সিংহের মামা আমি নরহরি দাস । 

পাশ বাঘে মোর এক এক গ্রানণ| 

অন্তরাঁল হইতে বাঘ এই কথ। শুনিবা মাত্র প্রাণ ভয়ে দৌড়াইয়। পলাইয়৷ 

যাঁয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, বাংলার উপকথায় 
ব্যাসত্রের এই চরিত্রগত €ৈশিশষ্ট্যটি বাংলার পশ্চিম দিক হইতে আসিয়াছে বলিয়। 
মনে হয় না; কারণ, সংস্কৃত উপকথায় ব্যাঁত্রের চরিত্র ভয়ঙ্কর এবং বিশ্বাসঘাতক, 
(তুলনীয় “বৃদ্ধব্যাত্র-ব্রাহ্ষণ-কথা” ইত্যাদি )। ছোটনাঁগপুরের আদিম 
অধিবালীদিগের মধ্যেও ইহার চরিত্র অনুরূপ ভয়ঙ্কর,১ কিন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
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উপকথ' ৪২৫ 


সেখানে বাংল দেশের অনুরূপ চরিত্রটিরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার! 
যাক ;৯ কিন্ত উত্তর ব্রহ্গ অঞ্চলের উপকথায় ব্যাত্র চরিত্রে কেবল বাংল। দেশের 
ইবশিষ্ট্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়।২ অতএব মনে হয়, বাংলার উপকথাক্ন ব্যাপ্রের 
চরিত্রের এই বিশিষ্ট পরিকল্পনাটি পূর্ব-দক্ষিণ অর্থাৎ মাঁলয়-ত্রক্দ হইতে বাংলা 
দেশে আপিয়াছে ; তাঁরপর বাংল! দেশ হইতে তাহ কালক্রমে সাঁওতাল পরগণ। 
ও ছোঁটনাঁগপুরের অন্যান্ত অঞ্চলেও প্রচার লাভ করিয়াছে । সেইজন্য সাঁওতাল 
পরগণায় ইহার উক্ত ছুইটি বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় পায়! যাঁয়। অবশ্য এই সম্পর্কে 
'আরও একটি বিষয় অনুমাঁন কর! যাইতে পাঁরে যে, সম্ভবতঃ বাংল! দেখ হইতেই 
ব্যাত্রের উপকথা সমূহ ব্রহ্দদেশে নীত হইয়াছে, সেইজন্ুই ব্রহ্মদেশের ব্যাপ্র-চরিত্র, 
বাংলারই সম্পূর্ণ অন্কুল। কিন্ত ব্রহ্ম ও মাঁলয়ে নিজন্ব ব্যাত্রের উপকথ। যে 
ছিল না, তাহা অন্থমান করাও কঠিন। বাঙ্গালীর লোক-রুচির প্রতিকূল 
বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কোন এতিহাসিক কারণেই হউক, ব্যাপ্র- 
চরিত্রের কোঁল-মুণ্ডা কিংব! সংস্কৃত কথাসাহিত্যের পরিচয়টি বাংল! দেশে প্রচার 
লাভ করিতে পারে নাই। এবিষয়ে বাঙ্গালীর নিজম্ব যে জাতীয় কোন 
পরিকল্পন। ছিল না, তাহা! অন্ুমাঁন করিতে বেগ পাইতে হয় না; কারণ, ব্যান 
বাঙ্গালীর পরিচিত জীব হওয়] সত্বেও, তাহার নিজস্ব পরিচয় অনুযায়ী ইহার 
চারিত্রিক কোনও বৈশিষ্ট্য এদেশের উপকথা য় স্থান লাভ করিতে পারে নাই। 
বাংল। প্রবাদ যদিও কাঁককে ধূর্ত বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে, তথাপি 

বাংলা উপকথায় কাক নির্ববোধ। চড়ুই ত এতট্রকু পাখী, তাহার বুকের মাংস 
খাইবার তাহার অভিলাষ হইয়াছে, ইচ্ছা! করিলেই সে সেই অভিলাষ পূর্ণ 
করিতে পারে, কিন্তু চডুইর মত পাখীও আত্মরক্ষার জন্য ঘে কৌশল উদ্ভাবন 
করিল, তাহাঁও পে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; সে চড়ুইর কথায় গৃহস্থের বারে 
গিয়া এই কথ। আবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে লাগিল-__ 

গেরস্ত ভাই, দাও তো আগুন 

গড়বে কান্তে, কাঁট্ব ঘাঁস, 

খাবে গাই, দেবে দুধ, খাঁবে কুত্তা, 
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৪ ২৬ ংলার লোক-সাহিত্য 


হবে তাজা, মার্বে মোষ, 
লব শিং, খুড় ব মাটি, গড় বে ঘটি, 
তুল্ব জল, ধোব ঠোট-- 
তবে খাব চড়াইর বুক ।, 
তারপর নিজেরই পাঁখ! পুড়িয়া এই অভিলাষ পরিত্যাগ করিল । 
ক্ষুদ্র এবং অসহায়ের প্রতি সহাহুভূতি প্রকাশ লোক-কথার একটি বিশিষ্ট 
ধন্ম। সেইজন্য রাজার কনিষ্ঠ পুত্র কিংবা কন্! ইহারা বিকলাঙ্গই হউক 
কিংব। “বুদ্ব,-ভূতুম”ই হউক, জ্যোষ্টদিগকে সর্ধদ! বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে । 
এই মনোভাঁবেরই সুত্র ধরিয়া চড়ুই এবং টুন্টুনির মত ক্ষুদ্রতম অসহায় পক্ষীর 
উপর বাংল! উপকথায় স্থগভীর সহানুভূতি প্রকাশ কর হইয়াছে । ক্ষুদ্র হইলে 
কি হইবে, ইহাদিগকে অসীম বুদ্ধির অধিকারী করিয়! কল্পনা কর। হইয়াছে। 
চড়ুই কেবল কাকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে যে পরিত্রাণই লাভ করিয়ছে, তাহা 
নহে__কাককে চড়ুই মিথ। প্রলোভন দিম দ্বারে দ্বারে ঘ্ুরাইয়াছে, পরিণামে 
তাহার ঠোঁটটি পধ্যস্ত অগ্নিদগ্ধ করিয়। তাহার লোভের সমুচিত শিক্ষ। দিয়াছে । 
টুন্টুনিও বুদ্ধিবলে সাত রাণীর নাক কাটিয়াছে, রাজার ধন তাহাঁর ঘরে লইয়া 
সঞ্চয় করিয়াছে, রাজাকে অখাছ্য ভোজন করাইয়াছে। ইহার। ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞেয় 
বলিয়াই ইহদের উপর এই কল্পিত শক্তি আরোপ করা হইয়াছে; কারণ, 
লোক-সমাজের মধ্যে যেমন সকলই সমান-__কেহ ক্ষুদ্র কিংবা কেহ বৃহৎ নয়__ 
তেমনই ইহাঁর পরিকল্পনায় পশুপক্ষীর সমাজেও ক্ষুদ্র বলিয়! কেহ নাই, বৃহৎ 
বলিয়াও কেহ নাই । ,সেইজন্য চড়ুই ও টুন্টুনির দৈহিক ক্ষুত্রতা তাহাদের 
বুদ্ধি ছ্বার। পূর্ণ করিঝা দেওয়। হইয়াছে, ব্যাদ্বের ও দৈহিক বৃহত্ব ইহার বুদ্ধির 
অভাবের পরিকল্পন। দ্বারা খর্ব করিয়। দেওয়। হইয়াছে । এই ভাবে লোক- 
সমাজেরই একটি প্রতিচ্ছায়া উপকথার পশুপমাজের উপরও বিস্তার লাভ 
করিয়াছে বলিয়া অন্থভব করিতে পারা ধায় । 
তারপর আরও একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে । €দহিক শক্তিতে" 
বাঙ্গালী চিরদিনই দুর্বল ; তাহার দৈহিক শক্তির অভাব মে মস্ডিক্ষের বুদ্ধি দ্বারা 
পূর্ণ করিয়া লইয়াছে। দৈহিক শক্তির সাধারণ পথে জাতীয় জীবনে বাঙ্গালী 
কোন দিনই পিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই । সেইজন্য দে তাহার লোক-কথায় 
দৈহিক শক্তিসম্পন্ন জীব মাত্রকেই নিতান্ত নির্বোধ বলিয়া উপহান করিয়াছে । 


উপকথ! ৪২% 


অতএব পশ্তর মধ্যে শৃগাঁল, পক্ষীর মধ্যে টুন্টুনি ও চড়ুইর নিকট হস্তী, ব্যাত্র, 
কুম্ভীর প্রভৃতি সর্বদাই পরাজয় স্বীকার করিয়াছে । 

অবিমিশ্র পশুপক্ষীর চরিত্র লইয়াই যে বাংলার উপকথা রচিত হইয়াছে, 
তাহা নহে--অনেক কাহিনীর মধ্যে নরনারীর চরিভ্রও পশুপক্ষীর পারে স্থান 
লাভ করিয়া তাহাদের নিতান্ত পরিচিত প্রতিবেশীর মতই আচরণ করিয়াছে । 
নরনারীর চরিত্রের সম্মুখীন হইয়! পশুপক্ষী ঘেমন সঙ্কুচিত হয় নাই, তেমনই 
পশুপক্ষীর চরিত্রের সম্মুখীন হইয়াও নরন।রী কোন প্রকার ভয় কিংবা স্কোঁচ 
বোঁধ করে নাঁই-_-অত্যন্ত সহজ ভাবেই পরম্পর পরম্পরের সঙ্গে মিশিয়াছে। 
মানুষ ও পশুর মধ্যে পরিকলিত এই সহজ সম্পর্কটির ভিতর দিয়। লোঁক-সমাঁজ 
উপকথার পশুপক্ষীর চরিত্রকে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহ অনুভব করিতে 
পারা] যাঁয়। ইহাদের নরনারীর চরিত্র বূপকথাঁর নরনারীর চরিত্রের মতই 
নিব্বিশেষ- ইহাদের যেমন কোন নাষধাঁম নাই, তেমন কোন পরিচয়ও নাই; 
কেবল এক জোলা, এক নাপিত, এক বাযুন, বুড়ী ইত্যাদি; ইহাদের আর 
কোনও পরিচয় কেহ জানে না । এই সকল চরিত্রের মধ্যে খুব বেশি বৈচিত্র্য ও 
ন[ই। বিভিন্ন উপকথায় সাধারণতঃ এই কয়টি মানব চরিত্রই দেখিতে পাওয়। 
যাঁয়-_যেমন জোলা, নাপিত ও বামুন। জোলা নির্বোধ, নাপিত ধূর্ত, বামুন 
দরিদ্র ও লোভী । কখনও কখনও এক বুড়ীর কথাও শুনিতে পাওয়া যায়, দে 
বয়ম এবং বুদ্ধির দোঁষে অন্য কর্তৃক প্রতারিত হয়। এই কম্সটি চরিত্রই অবাধে 
পশুপক্ষীর চরিত্রের সঙ্গে সহযোগিতা দ্বার যেমন নিজেদের পরিচয় প্রকাশ 
করিতে পারে, তেমনই কোন কোন কাহিনীতে স্বাধীন ভাবে কিংবা অন্য 
কোন নরনারীর চরিত্রের সহযোগিতায় ও নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ 
করিতে পারে । এই সকল উপকথায় কৌতুক-রসেরই প্রাধান্য থাকে, জোলার 
নিবুদ্ধিতা, নাঁপিতের ধূর্ততা এবং দরিদ্র ব্রাক্মণের লৌভ কিংবা নিবুদ্ধিতা 
দারা সহজ হাশস্তরসের স্থষ্টি হয়। এই সকল গুণে মানুষ ও পশুর দিক দিয়া 
কোন পার্থক্য থাকে না; €নইজন্য জোলার নিবুদ্ধিত ব্যান্্রের চরিত্রে, 
শাপিতের ধূর্তৃতা শুগালের মধ্যে কিংব। দরিদ্র ব্রাঙ্মষণের লোভ কোঁন কোন 
অভিজাত পশুর মধ্য, দিয়াও প্রকাঁশ করা হয়। এই দিক দিয়া বাংলার 
উপকথার রাজ্যে নরনাঁরী ও পশুপক্ষী একাকার হইয়া বাদ করিতেছে । ঘষে 
গণ-তাস্ত্রিক ভিত্তির উপর লোক-সমাঙ্গ (1918-9০০1965 ) গঠিত, তাহাতে 





৪২৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পশুপক্ষীকেও মানুষের সঙ্গে সমানাধিকার দেওয়। হইয্নাছে। উপকথাগুলির 
ভিতর দিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি যে অশ্রদ্ধার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা 
বিশেষ তাৎপর্ধ্যমূলক ; ইহ! হইতেই বুঝিতে পাঁরা যাঁইবে যে, বর্ণাশ্রমধর্্মীতিত “ 
উচ্চতর সমাজের বহির্তাগে ইহাদের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল। বৌদ্ধ 
জাতকের কাহিনীগুলির ভিতর দিয়াও ব্রাঙ্গণের অন্গবূপ প্লানিকর চরিত্রের 
পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । তাহার মূলেও যে বর্ণাশ্রমধশ্ম-বিরোধী মনোৌভাবই 
কাধ্যকরী হইয়াছে, তাহা সকলেই মনে করিয়। থাকেন। অনুরূপ মনোভাব 
হইতেই বাংলার এই শ্রেণীর উপকথাগুলি জন্মলাভ করিয়াছে । বাংলা 
উপকথার মধ্যে পশুপক্ষীর সম্পর্ক ব্যতীতও কেবল মাত্র নরনারীর চরিজ্র 
অবলম্বন করিয়। রচিত কাহিনীরও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তাহাঁদের 
মধ্যে চোঁর-ডাকাতের গল্প বাংলার উপকথার একটি প্রধান অংশ । চোরের 
গল্পের মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধির ও ডাকাতের গল্পের মধ্যে সাহসিকতার পরিচয় 
পাঁওয়। যায়। কোন কোন চোরের গল্প সংস্কৃত উপকথার ভিত্তিতে রচিত 
হইলেও, বাংলার ডাঁকাতের গল্পগুলি এ'দেশের জনশ্রুতির ভিত্তির উপর 
রচিত। 

কোন কোঁন লোক-কথ। সংগ্রাহক যে অঞ্চল হইতে তাহাদের লোক-কথা 
সংগ্রহ করিয়! থাকেন, সেখানেই ইহাদের উদ্ভব হইগ্লাছে বলিয়। মনে করেন। 
কিন্ত লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এই ধারণ। কতকট। সত্য হইলেও 
লোক-কথ! সম্পর্কে তাহা সত্য নহে । এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 9692 70070" 
লিখিয়।ছেন, “9 70596 006 10789 67086 6109 10115657199 00 1001)018,1 
€5,01610109 ০1 98 10901019 ৪১৮৪ 20৬51)978 91081791501 1770169189005 
£7০%৮11, 106 28,515 61095 15859199910 1007007690. (70100. 80:0৭, 
079 29 109৮ 9:61.91938 6189 10:010997৮% 01 6109 09০91১19৯ 1 61585 1259 
10997. 8,99,0590. 6০ 169 02912681165 : 12 10116107989 170 01111258100 
£90978115 1)70798765% 28 206 00] 21010221690 006 ৪19০ ৪০00 87-60+.৯ 

অনেক সময় কি রকম নিখুত ভাবে যে লোৌক-কথা৷ ও তাহার বহিরঙ্গ 
এক জাতি আর এক জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা বাংলার 


১9366) 000৬5 ০0, 9:৮১ 0, হু, 


কাক ও চড়ুই পাখীর কথার সঙ্গে ব্রহ্ধদেশে প্রচলিত একই কাহিনীর ছড়াগুলির 
নিম্নোদ্ধত ইংরেজি অনুবাদের তুলন1 করিলেই বুঝিতে পারা ঘাঁইবে-_ 
বাংল! দেশের কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া ঘায়__ 
কুমোর, কুমোর ! দে তো ঘটি, 
তুল্ব জল, ধোঁব ঠোট-_ 
তবে খাব চড়াইর বুক ।১ 
উত্তর ত্রন্দে প্রচলিত ছড়াটির ইংরেজী অনুবাদ এই-_ 
7০6১ 72015 9017209 71061) 10095 
[0 19010 616 ঘ 0,009, 
[010 ভ79,51) 6109 10985 
[70 2966 6179 116619 ৪2:910. 
বাঁংল। দেশে শুনিতে পাওয়া যায়-_ 
গেরস্ত ভাই, দাও তো। আগুন, 
গড়বে কাস্তে, কাট্ব ঘাস্‌, 
খাবে গাই, দেবে দুধ, খাবে কুত্তা, 
হবে তাজা, মারবে মোষ, 
লব শিং, খুড়.ব মাটি, গড় বে ঘটি, 
তুল্ব জল, ধোব ঠোঁট-_ 
তবে খাঁব চড়াইর বুক। 
উত্তর ব্রহ্গে প্রচলিত কাহিনীতেও একই সর, একই ছন্দ, একই কথা-_ 
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৯. উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, টুন্টুনির বই (কলিকাতা, ১৩৬২ ); পৃঃ ৭৪-৭৬ | 
২ 4906, ০, ০8৮, 0১ 42-45. 


বৃ বাংলার লোক-সাহিত্য 
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বাংলা দেশে যে নকল উপকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের সঙ্গে কেবল মাত্র 

বাংলার পূর্বব ও পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের উপকথার যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়। 
যাঁয়, তাহ! নহে-_পূর্বব-দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ ও মালয় এবং পশ্চিমে উড়িষ্যা এমন কি 
মধ্যভারতের আদিবাসী অঞ্চলের উপকথারও বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়। 
যায়।১ এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, এ বিষয়ে বাংল! 
দেশের সঙ্গে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থানের পরিবর্তে বাংলার সংলগ্ন 
চতুদ্দিকস্থ আদিবাঁপী অঞ্চল এবং উড়িস্তা, অন্ধ+ মালাবার, গুজরাট প্রভতি 
অঞ্চলের সঙ্গেই অধিক এক্য দেখিতে প1ওয়] যাঁয়। কে কাহার নিকট 
হইতে এই বিষয়ে খণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্থগভীর অনুসন্ধান ব্যতীত 
বলিতে পারা যাইবে না; কিন্তু এই বিষয়ে দৃষ্টি চারিদিকে উন্মুক্ত রাখিলে 
ইহাঁদের রসোপলব্ধির সহায়ক হইবে । পাঁশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়াছেন 
যে, ভারতের আধ্যেতরভাঁষী জাতিই লোক-কথার পুষ্টিলাধন করিয়াছে । 
তাহাদের অন্গমান এই যে, “পঞ্চতন্ত্র ও “বৃহৎ্-কথা» মূলতঃ আধ্যেতর অর্থাৎ 
অগ্রিক বা ভ্রাবিড়ভ1ষী জাতিরই দান।২ যদি তাহ]ই হয়, গুবে পূর্ব, মধ্য ও 
দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতীয় অঞ্চলে ব্যাপক অন্ুসন্ধাঁন ব্যতীত ভারতীয় কোনও 
উপকথারই উৎপত্তি সন্ধান করিতে পার। যাইবে না। 


১ এই সম্পর্কে এই লোক-কথা-সংগ্রহগুলি পাঠ করা যাইতে পারে-_-০7088, ০], 
0১6, 13090108+ ০০. ০3৮১১ ০7162 1 হ0) 20177110169 ০7 24070740975] (93020085+ 
1944) 7 40708) 00,১02. 052038 739082 1098১ ড017205 0/ 075850 (9873 001890970, 
1950). 

২ 5680 10000, ০0, 01৮, 0, 1. 


ব্রতকথ 


ব্রতকথাগুলি বাংলা লোঁক-কথার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । অবশ্য ইহাঁর অর্থ 
এই নহে যে, ইহাঁদের সমগ্রই বাংল! দেশেই উদ্ভূত হইয়া এখাঁনেই বিকাঁশ লাভ 
করিয়াছে; বাংলার একাধিক ব্রতকথা বাংলার বাহিরে, এমন কি হ্বদ্ূর গুজরাটু 
অঞ্চলে পর্য্যস্ত প্রচলিত আছে; অতএব এমনও হইতে পাঁরে যে, যদিও ইহাদের 
অধিকাংশই বাংল! দেশেরই জলবায়ু দ্বার! পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের 
মৌলিক প্রেরণ! পৌরাণিক কিংব। লৌকিক হিন্দুধন্ম অবলম্বন করিয়! বাংল! 
দেশের বাহির হইতে আসিয়া! এদেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে । ক্রমে বাঙ্গালীর 
জাতীয় রমোৌপকরণ দ্বার! ইহা! এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে, এখন আর ইহা! 
হইতে বহির্বাংলার কোনও উপাদান উদ্ধার কর। দুরূহ হইয়। উঠিয়াছে। 

বাংলার লৌকিক দেবতাঁদিগকে অবলম্বন করিয়া ব্রতকথাগুলি রচিত। 
অতএব এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, অলৌকিক দেবতা! সম্পফিত বিষয়-বস্ত 
লোক-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইতে পারেকি করিয়া? পূর্বের ইহার উত্তর 
একবার সংক্ষেপে দিয়াছি, তথাপি বিষয়টি সম্পর্কে যাহাতে কাহারও ভ্রান্ত 
ধাঁরণ। না থাকিয়! যাঁয়, সে'জন্য এখানে আরও একটু সামান্য বিস্তৃত করিয়] 
তাহা! আলোচন। কর যাইতেছে । ব্রতকথাগুলির মধ্যে যে সকল দেবতার 
মাহাত্ম্য কীর্তন কর! হইয়াছে, তাহার কেহই হিন্দু পুরাণে ক্ত দেবদেবী নহেন। 
অনেক সময় তাহাদের নাম দেখিয়! এই ভ্রম হইতে পারে, কিন্ত নামে কিছুই 
আসিয়া যায় না__দেবদেবীদিগের প্রকৃত পরিচয় তাহাদের নামে নহে, তাহাদের 
আচরণে । অতএব লক্ষ্মী নাম দেখিলেই তিনি পৌরাঁনিক বিঞ্ুুর সমুদ্রমস্থনোস্তব। 
পত্বী বলিয়। মনে করিবার কোনও কারণ নাই । আদিম সমাঁজের সঙ্গে উচ্চতর 
স্মাজের সংমিশ্রণের (10810) ফলে সমাজের মধ্যে দেবতা সম্পর্কে অনিষ্টকারিণী 
শক্তির ৫:0811670%76 7০61) পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে একটি শুভঙ্করী (০০০- 
০1976) শক্তির পরিকল্পনাও স্থান পাইয়াছিল। আধ্য ও আধ্যেতর সমাজের 
মিশ্রণের ফলে যে-সকল দেশে নৃতন সমাঁজ-সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কেবল 
মাত্র তাহাঁদেরই মধ্যে দেব চরিন্রবিষয়ক এই ছুইটি বিপরীতধন্দ্ণ গুণের একত্র 


৪৩২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সমাবেশ হইয়াছে । নতুবা যে সকল জাতি অবিষিশ্র আদিম সংস্কৃতির ধারা 
অনুসরণ করিয়! চলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেবতা-সম্পকিত কোন শুভবোধ 
স্থান লাভ করিতে পারে নাই । বহু প্রাচীন কাঁল হইতেই বাংলাদেশে আদিম 

ংস্কারের সঙ্গে উচ্চতর সংস্কৃতির মিশ্রণ হইয়াছে, তাহার ফলে অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই দেবতা সম্পকিত ছুইটি ধারণাই এদেশে দৃঢ়মূল হইয়া! গিয়াছে । 
কিন্ত সাধারণ সমাজের মধ্যে এই ছুইটি ধারণ যে পরস্পর স্বাধীন ভাবে বর্তমান 
আছে, কিংবা কোনদিন ছিল, তাহা নহে, ইহাতে এই ছুইটি ধারণ! একত্র 
মিলিত হইয়া! একটি মিশ্ররূপ লাভ করিয়াছে--তাহার ফলেই দেবতাকে যেমন 
অনিষ্টকাঁরী বলিয়। মনে করা হয়, আবার তেমনই সেই অনিষ্টকারী দেবতাঁকেই 
কোন উপায়ে তুষ্ট করিতে পারিলে, তাহা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হইবার কথাও 
কলিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ এই মিশ্র পরিকল্পনায় একই দেবতার ছুইটি গুণ 
পরিকল্িত হয়--অনিষ্ট করিবার শক্তি তাহার যেমন আছে, ইষ্ট করিবার শক্তি 
তাহার তেমনই আছে, কোন প্রকার অবহেল। করিলে তিনি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া 
অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, আবার তাহাকে কোন বুকমে প্রসন্ন করিতে 
পারিলে, তিনি তুষ্ট হইয়! প্রভূত কল্যাণ সাধনও করিয়া! থাকেন। দেবদেবী- 
সম্পকিত এই বিশ্বাসই ব্রতকথাঁর ভিতর দিয়! প্রচার কর। হইয়া থকে । 
দেবতা-সম্পকিত ইষ্ট এবং অনিষ্টকাঁরী যে গুণের কথ। বলিলাম, তাঁহাদদেরও 
লক্ষ্য এ্রহিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । অর্থাৎ দেবত। যখন ইষ্ট সাঁধন' 
করেন, তখন হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়ালে গরু, মরাইয়ে 
ধান ইত্যার্দিই বাঁড়িবেঃন্বর্গ কিংবা মোক্ষ লাভ হইবে,না এবং দেবত। ঘখন 
অনিষ্ট সাধন করেন, তখন হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশাঁলে ঘোড়া, গোয়ালে 
গরু মরিবে, মরাইয়ে ধান শূন্য হইবে-_স্ব্গচ্যুতি কিংবা নরকবাস হইবে ন1। 
অতএব অনিষ্টকারী দেবতাই হউন, কিংব। ইষ্টকাঁরী দেবতাই হউন, তাহার 
অনিষ্ট কিংবা ইষ্ট করিবার শক্তি এহিক জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাহ মানব- 
জীবনের বাস্তব স্থখছঃখ, আশানৈরাশ্যের সঙ্গেই জড়িত ; এমন কি, এই দেবতা গণ 
সাধারণ মানুষের মুন্তি ধারণ করিয়! মাঁছষের মধ্যে আবিভূত হইয়া! মাচ্ছষের 
মতই আচরণ করিয়া থাকেন-_হুথে হাসেন, দুঃখে কাদেন, কখনও প্রতিহিংসায় 
জলিয়া উঠেন, কখনও ব! সহাহুভূতিতে গলিয়া যান। অতএব ইহারাঁও 
মান্ষ ছাড়া আর কি? তবে যেহেতু দ্বেবত। বলিয়া তাহাদিগকে কল্পনা! কর! 
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হয়, অতএব তাহাদের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত শক্তি থাকে বলিয়া মনে কর হয় ; 
কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই শক্তিও এহিক জীবনকে অতিক্রম করিয়া, যাইতে 
পারে না। অতএব এই যে দেবতা, ধাহার শক্তি এহিক জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 
ধাহার অধিষ্ঠান মানব-সমাজের মধ্যেই বলিয়া কল্পিত, তিনি দেবতা হইয়াও 
মানুষ ব্যতিরেকে কিছুই নহেন ; অতএব তাহাকে লইয়। যে কাহিনী রচিত 
হয়, তাহা! লোক-সাহিত্যের অন্ততভৃক্তি হইবার অযোগ্য হইতে পারে না। 
উপকথার রাজ্যে পশু ও মানুষ একাকার হইয়া বাণ করে, ব্রতকথার রাজ্যে 
মানুষ এবং দেবতা একাকার হইয়া আছে । এই সব্ধবব্যাগী একাত্মানুভূতির 
একটি প্রধান কারণ এই যে, ঘে-সমাজ হইতে লোক-সাঁহিত্যের উদ্ভব, সেই 
সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না । লোক-সমাঁজের 
মধ্যে বাষ্টির কোনও ম্বাতত্ব্ায নাই, সে'কথ। ভূমিকাঁয় বিস্তৃত ভাবে আলোচন৷ 
করিয়াছি । এই ব্যক্তিম্বাতন্ত্রয-বোঁধহীন সমাজ হইতে যে সাহিত্যের উদ্ভব 
হইয়াছে, তাহার পরিকল্লনায়ও স্বভাবতঃই বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন কোন চরিজ্রের 
স্থান থাকিতে পারে না । যেখানে প্রত্যক্ষদৃষ্ট মান ও পশুতে কোনও পার্থক্য 
রক্ষা পাইল না, লেখানে অপ্রত্যক্ষ দেবতার সঙ্গে মাহষের পার্থক্য কি ভাবে 
রক্ষা পাইতে পারে? যে বস্ত প্রত্যক্ষ, তাহারই প্রভাব অপ্রত্যক্ষ বস্তর উপর 
গিয়া পড়ে £ঃ অতএব মানুষ দ্বারাই দেবতা প্রভাবিত হয়--দেবত। দ্বার! মন্ষ 
প্রভাবিত হয় ন।। এই দেবতাগণ অনেক সময় অদৃষ্টের স্থানও অধিকার 
করিয়াছেন । মানব-জীবনে অদৃষ্ট ব! নিয়তির প্রভাব কেবল মাত্র লোক-সাহিত্যে 
কেন, উচ্চতর সাহিত্যের ভিতর দিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে ; মানব-জীবনের ইহা 
এক পরীক্ষিত সত্য ; অতএব এই দেব-দেবীগণ যদি অদৃষ্ট বা নিয়তিরই রূপক 
হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহাদের উপস্থিতি দ্বারা ব্রতকথার সাহিত্যগুণ 
হাস পাইতে পারে না। 

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্রতকথার দেবতা- 
দিগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের ভাঁবগত সম্পর্ক আছে । প্রকৃত পক্ষে 
ব্রতকথা ভিত্তি করিয়াই উচ্চতর সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের স্থষ্টি হইয়াছে । কিন্ত 
তাহা সত্বেও ব্রতকথাঁর একটি স্বতন্্ প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র আছে বলিয়াই 
মঙ্গলকাব্য ইহার ধারাটি লুপ্ত করিম্া দিতে পারে নাই । মঙ্গলকাব্যের দেব- 
চরিক্রে যে মানবিক গুণের সন্ধান পাওয়া যায়, ব্রতকথার দেবচরিত্রেও সেই 
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গুণেরই সন্ধান পাঁওয়। যায়) আঙ্গিক পরিপুষ্টি লীভ করিয়! মঙ্গলকাব্য উচ্চতর 
সাহিত্যের স্তরে পৌছিয়া গেলেও, ইহার সনাতন ধারাটি অবলম্বন করিবার জন্য 
ব্রতকথা আজিও লোক-সাহিত্যের সাধারণ স্তরেই আবদ্ধ হইয়া আছে-_- 
উদ্দেশ্যের দিক দিয়! পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । অতএব দেখা গেল, 
এহিক জীবনই ব্রতকথার লক্ষ্য, ইহার দেবদেবীগণ কোথাও মাছষের মত 
হুখছুংখভাগী, কোথাও অদৃষ্ট বা নিয়তির রূপক | অতএব ব্রতকথার বিষয়-বস্ত 
কিংবা! দেব-চরিত্র লোক-সাহিত্যের পরিপন্থী নহে। 

লোক-কথায় সাধারণ যে সকল মৌলিক বিষয় (22০81£) থাঁকে, প্রীয় 
প্রত্যেক ব্রতকথাতেই তাহাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এইজন্য মনে হয়, বহু 
রূপকথা কিংবা উপকথ! ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য ব্রতকথায় পবিণত 
হইয়াছে । রূপকথার কাঁজ অবসর-বিনোদন, কিন্তু ব্রতকথার কাজ গাহস্থ্য 
কর্তব্য সাধন। গাহস্থ্য সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার উদ্দেশ্টে 
কোন কোন রূপকথা ব্রতকথার রূপে সামান্য পরিবন্তিত করিয়া লওয়া 
হইয়াছে । একটি দৃষ্টান্ত না দিলে আমার বক্তব্য বিষয়টি এখানে সৃপরিস্ফুট 
হইবে না। এই সম্পর্কে সুপরিচিত সঙ্কটার ব্রতকথাটি উল্লেখ করিব । 

“এক দেশে এক রাজার সাত রাণী ছিল। কোন রাণীর ছেলেমেয়ে হয় নি, 
ব'লে রাজ। মনের দুঃখে থাকেন । একদিন সকালে রাজা দেখলেন যে, ঝাড়ুদ1র 
বাড়ী ঝাঁট দেয় নি”। এই দেখে তিনি ঝাড়ুদারকে ধ'রে আন্বার জন্যে 
কোটাঁলকে পাঠালেন । কোটাঁল ঝাঁড়ুদারের বাড়ী গিয়ে দেখলে ষে, ঝাঁড়ুদার 
ভাত খাচ্ছে ; তাই দেখে কোটাল জিজ্ঞেস করুলে, *তুই আজ রাজবাড়ী ঝট 
ন৷ দিয়ে ভাত খাচ্ছিস্‌ 7” ঝাঁডুদার বললে, “কি করব হুজুর! ওই আটকুড়ে। 
বাজার মুখ দেখে আমার দিনের বেলায় কোনদিন ভাত জোটেনি, সেইজন্য 
আজ খেয়ে যাচ্ছি ।” এই কথা শুনে কোটাল রেগে গিয়ে রাজাকে সব বল্লে। 
বাজার শুনে ভারি দুঃখ হল, আর কাউকে মুখ দেখাবেন ন1 ব'লে ঘরে দোর 
দিয়ে রইলেন । 

“এমন সময় এক সন্গ্যাপী এসে রাজাকে ডাকুলেন। রাজ! তাড়াতাড়ি 
বেরিয়ে এলেন । আসতেই সন্ন্যাসী বল্লেন, “আর তোকে ভাবতে হবে না, 
এইবার তোর ছেলে হ'বে।” এই ব'লে একটি শেকড় দিয়ে বল্লেন, “এইটে 
বেটে রাণীদদের খেতে বল্‌, তা হলেই সাত রাণীর সাত ছেলে হ'বে। আর যে 


ব্রতকথা 5৩৫ 


ছেলেটি সব চেয়ে ভাল হ'বে, সেইটি আমাকে দিতে হবে ।” এই ব'লে সন্গ্যাসী 
চলে গেলেন। রাঁণীরা সেই শেকড় বেটে খেলে ; এমন সময় ছোটবাণী এসে 
বল্‌লে, “কই আমায় ত দিলে না?” তখন রাণীরা বল্লে, “ওই ঘা! ভূলে 
গেছি। তা তুই শিলটা ধুয়ে খা, তা হলেই হবে ।” ভাল মানুষ ছোটবাণী, 
কাজেই তাদের কথামত তাই খেলে । তারপর সকলের গর্ভ হ'ল, দশমাস 
দশদিনে সবাই প্রসব ক"রলে, কিন্তু ছেলের কেউ বা কালা, কেউ বা কাখা, 
কেউ বা খোঁড়৷ এই রকম হ'ল। আর ছোটরাণী একটি শখ প্রসব ক'রুলে। 
রাজ। তাই দেখে ছে'টরাঁণীকে ত্যাগ করুলেন। ছোঁটরাণী মনের দুঃখে একটি 
কুঁড়েতে সেই শাখ নিয়ে বাস করতে লাগ লে।। রাত্রে ছোটরাণীর মনে হত, 
কে যেন তার মাই খাচ্ছে, কিন্ত জেগে উঠে কিছুই দেখ তে পেত না। একদিন 
ছোটরাণী ঘুমবার ভাঁণ ক'রে শুয়েছিল। খানিক পরে দেখলে শাখের ভিতর 
থেকে একটি সুন্দর ছেলে বেরিয়ে এলো । তাই ন৷ দেখে ছোটরাণী তাড়াতাড়ি 
উঠে সেই ছেলেটিকে বুকে ক'রে নিয়ে শ'খটা ভেঙ্গে দিলে, দিয়ে বল্‌্লে, “আর 
আমি তোমায় ছাড়ব না।” ছেলেটি বল্লে, “মা, তুমি কি করুলে? সেই 
সন্্যানী আমায় এইবার এসে নিয়ে যাবে ।” রাণীর ভারী ভাবনা! হ'লো। 
সকাল হ'তেই বাজার কাছে গিয়ে সব কথ ব'লে ছেলে কোলে দিলে । 
দিতেই রাজা রাণীকে বল্লেন, “আমি তোমায় ন্ভুল ক'রে অনেক কষ্ট দিয়েছি; 
তুমি আমায় ক্ষম। কর।” এই বলে রাণীকে ঘরে নিয়ে গেলেন। বার বছর 
পরে সেই সন্গ্যাপী ফিরে এলে! ; এসে ছেলে চাইলে । রাজা বল্লেন, “ছয় রাণীর 
ছয় ছেলে, আর ছোটরাণীর একটি শক হয়েছে । আপনি এর মধ্যে যাকে 
পছন্দ হয়, নিন।৮ সন্গ্যাসী বল্লেন, “না, এরা ত কেহই হ্বন্দর নয়” এই ব'লে 
একটি শখ বাজিয়ে ভাঁকলেন, “ক আমার শঙ্খনাথ টক ?” সন্াসী ভাকৃতেই 
ছোটরাণীর ছেলেটি ছুটে এল । তখন সন্ন্যাসী বল্লেন, “আপনি আমাকে 
ঠকাবার মতলব কচ্ছিলেন; এই ছেলেকে আমার চাঁই।” এই ব'লে সন্গ্যাশী 
ছেলে নিয়ে চলে গেলেন । রাজারাণী চীৎ্কার করে কাদতে লাগ লেন । 
রাণীর কান্নীতে পাড়ার মেয়ের! রাজ-বাটীতে ছুটে এল। তার ভেতর থেকে 
একজন গিন্নী সব কথ শুনে ছোটরাণীকে বল্লে, “মা, তুমি সক্ষটার ব্রত কর, তা; 
হলেই ছেলে ঘরে ফিরে আস্বে ।” রাণী সে কথা শুনে শুক্রবারে সমস্ত দিন 
উপোস ক'রে এক মনে সঙ্কটার পূজো করতে লাগলো । ওদিকে সন্গ্যাসী 


৪৩৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


শঙ্ঘনাঁথকে পথে যেতে যেতে বল্লেন, “দেখ, বনের ভেতর একট পথ আছে, 
সেখানে ভাঁরি বাঘ-ভালুক আছে; কিন্তু খুব শীগ গির যাঁওয় যায় । আর তে 
একট] ভাল পথ আছে, সেটা দিয়ে গেলে বড্ড দেরী হয়। তুমি কোন্টা। দিয়ে 
যাবে ?” শঙ্খনাথ বল্লে, “আমি রাজার ছেলে, আমার ভয় কিছু নেই। আমি 
বনের ভেতর দিয়ে যাঁব।” সন্যাশী সন্তুষ্ট হ'য়ে তা'কে সেই পথ দিয়ে নিয়ে 
গেল । খানিক দূরে একটি কালীমন্দিরের কাছে একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সন্ধ্যাসী 
বল্লেন, “তুমি কাপড় জামা ছেড়ে স্নান ক'রে এসো, মায়ের পূজে৷ করতে 
হবে ।” আন ক'রে শঙ্খনাঁথকে কুঁড়ে ঘরে বলতে বল্লেন, আর দক্ষিণ দিকের 
দরজা খুল্‌্তে বারণ ক'রে দিয়ে সন্ন্যাসী কালীপুজে! করতে গেলেন । শঙ্খনাথের 
মনে সন্দেহ হ'লো৷। সে সেই দক্ষিণ দিকের দরজা আস্তে আস্তে খুললে, খুলে 
দেখলে যে, একট] রক্তের পুকুরে অনেক মড়ার মুণ্ড ভাস্ছে। সেই মু্ুগুলো 
তাঁকে দেখেই হেসে উঠ. লো । শঙ্খনাঁথ জিজ্ঞেস করলে, “তোমর। হাস্ছে! কেন, 
আর তোমর! কার! ?৮” মুণ্ুগুলো বল্লে, “আমরাও রাজপুত্র, এই সন্গ্যাসী 
আমাদের কালীর কাছে বলি দিয়েছে, তোমাকেও আজ বলি দেবে ।” শঙ্খনাঁথ 
বল্‌লে, “তবে উপায় ?” মুণ্ডুরা বল্‌্লে, “দি আমাদের বীচাঁও, তবে বল্‌্বো 1” 
শঙ্খনাথ প্রতিজ্ঞা করলে । তখন তারা বল্লে, “সন্ন্যাসী যখন তোমায় কালীর 
কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে বল্বে, তখন তুমি বল্বে, “আমি রাজার ছেলে, 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানি না, আপনি আমায় দেখিয়ে দিন ।” সন্গ্যাপী তখন মাটিতে 
শুয়ে দেখিয়ে দেবে, আর তুমি তখনই খাঁড়া নিয়ে সন্ন্যাসীকে কেটে ফেলে তার 
রক্ত আর মায়ের ফুল আমাদের গায়ে ছড়িয়ে দেবে ।”৯ শঙ্খনাথ সব কথা শুনে 
দরজা বন্ধ ক'রে বসে চুপ ক'রে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকৃতে লাগ লো । খানিক 
পরে সন্াসী এসে শঙ্খনাথকে দেখে ভারি আনন্দিত হ*ল। ১০৭ট। বলি 
শেষ 'হয়েছে, এইটে হলেই তার মনস্কামন! পূর্ণ হয়। শঙ্খনাথকে নিয়ে সে 
কালীর কাছে গেল, তাঁরপর বল্ল, “মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে যাবে__চল।” 
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শহ্খনাথ বল্লে, আমি রাজার ছেলে, কি ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাষ কর্তে হয়, তা 
আমি জানি না; আপনি আমায় দেখিয়ে দ্রিন।”৮ সন্ন্যাসী যেমন মাটিতে 
সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে দেখালে, অমনি শঙ্খনাথ খাড়া নিয়ে তার মুড ছু'খান। ক'রে 
ফেল্‌লে, ফেলেই সেই রক্ত আর মায়ের ফুল নিয়ে মুণ্গুলোর উপরে ছড়িয়ে 
দিলে। তারা সবাই বেচে উঠে ধন্য ধন্য করুতে লাগ লো। সেই দেশের 
রাজার কাছে এই কথা উঠ.লো। . রাজা খুব আদর-যত্ব ক'রে শঙ্খনাথকে 
বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে শঙ্খনাথের বিয়ে 
দিলেন। তারপর হাতি-ঘোঁড়া ধন-দৌলত দিয়ে মেয়ে-জামাইকে পাঠালেন । 
অন্ত অন্য রাজপুত্রেরাও সঙ্গে চল্লো। এদিকে ছোটরাণী শুক্রবারে সম্কটার 
ব্রত ক'রে প্রণাম ক'রে উঠেছে । এমন সময় কে এসে বল্লে, “মা, তোমার 
ছেলে বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে আস্ছে।” খবর পেয়ে রাজারাণী দৌড়ে গিয়ে 
ছেলে-বউ বরণ ক'রে ঘরে তুল্লেন। রাজপুত্রদের সকলকে খাতির-যত্ব 
কর্লেন। তারপর শঙ্খনাঁথ তার সমস্ত বিপদের কথা বল্লে, শুনে সকলেই 
অবাক! রাজারাণী তখন মহাঘট। করে সঙ্কটীর ব্রত করলেন । রাঁজপুত্রদের 
সকলকে এই ব্রত করতে ব'লে দ্রিলেন। ছোঁটবাণী বেটা-বউয়ের মাথায় 
সন্কটার অর্ঘ্য ছু'ইয়ে দিলেন । রাজ! তাঁর রাজ্যে সকলকেই এই ব্রত কর্বার 
হুকুম দিলেন । রাজপুত্রেরা সকলেই যে যার রাজ্যে চ'লে গেল। ক্রমেমা 
সঙ্কটার ব্রত-কথা দেশে প্রচার হ'লো। সকলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে 
লাগ লো ।”৯ ৃ র 

কাহিনীটি অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝিতে পার] যাইবে যে, সঙ্কট 
মঙ্গলচণ্ডী নামক যে দেবতার উল্লেখ ইহার কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহ! পরিত্যাগ করিলেও কাহিনীর ধারার কোনই পরিবর্তন হয় না। 
দৈব বা দেবতাঁর সম্পর্কহীন ইহা একটি উৎকৃষ্ট রূপকথ। ৷ রূপকথার কতকগুলি 
মৌলিক বিষয় (7০০81) ইহার মধ্য দিয়! যে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহা পরে আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি, কিন্ত প্রথমেই ঞকথাটি বুঝিতে 
হইবে ঘে, দেবতার উল্লেখ ইহার পরবর্তী যৌজন। মাত্র । রাজার কনিষ্ঠ পুত্র 
সকল বাধ|-বিক্র জয় করিয়া পরিণামে সকল স্সেহের একক অধিকারী হইয়। 


১ আশুতোষ মজুমদার, মেয়েদের ত্রতকথ! ( কলিকাতা, ১৩৫৩), পৃঃ ৮৩৮৭ 


৪৩৮ ংলার লোক-সা হিত্য 


থাকে--ইহা রূপকথার একটি অতি সাধারণ বিষয় (722০51£) 1 এই বিষয়টির 
মধ্যে পরবর্তী কালে টৈবাহ্গ্রহের কথ। যুক্ত হইয়া রূপকথাটিকে ব্রতকথার 
আকার দিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু তাহ! সত্বেও ইহ হারা ইহার মৌলিক 
রূপকথার পরিবেশটি ষে ক্ষন হয় নাই, তাহ! অতি সহজেই বুঝিতে পার ষায়। 
একজন গি্লী সব কথা শুনে ছোট রাঁণীকে বল্লে, “মা তুমি সঙ্কটার ব্রত কর”, 
ছোটরাণী সঙ্কটার ব্রত ক'রে প্রণাম ক'রে উঠেছে, রাঁজারাণী মহাঘট। করে 
সন্কট। ব্রত করলেন, এই কয়টি বাক্য ব্যতীত এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে 
দেবতার কথা আর কিছুই নাই, এই বাক্য কয়টি কাহিনীর মধ্যে এমন 
অসংলগ্ন হইয়! রহিয়াছে যে, ইহাদের দ্বারা দেবতা। সম্পর্কে বিশেষ কোন 
শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হইতে পারে নাই । অতএব এই কাহিনীর প্রকৃত রস রূপ- 
কথা রই সাহিত্যরস, ঠদবকাঁহিনীর ভক্তিরস নহে । বূপকথা হিসাঁবে সার্থকতার 
দিক দিয়া এখন ইহ] বিশ্লেষণ করিয়া দেখ। যাউক। এই কাহিনীর প্রারস্ভতিক 
অংশ পূর্ববোলিখিত ঠাকুমার ঝুলি*র বুদ্ধ ভুতৃম” এবং ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 
“মধুমালা”র কাহিনীর প্রারভ্তিক অংশের অন্গকুল। নিঃসস্তান রাজা, তাহার 
সাত রাণী, রাজার ছুঃখ, সন্গ্যাসীর আবির্তীব, গর্ভোৎ্পাদক এন্্রজালিক বস্ত, 
ছোটরাণীর প্রতি বড়রাণীদের ঈধ্য। ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক রপকথারই সাধারণ 
বিষয়। অতএব এইগুণে ইহা রূপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তারপর 
কনিষ্ঠ। রাণীর অস্বাভাবিক (শশাখ) সন্তানের জন্ম, তাহার দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য, 
শঙ্খশিশু, এন্্রজালিক শক্তিসম্পন্ন শঙ্খ, দক্ষিণ দিকের দরজা খুলিতে নিষেধ 
(6৪১০০), নিষেধ-ভঙ্গ, সধাঁক্‌ কঙ্কাল, নরবলি, রক্ত ছার! পুনরজীবনদান, কৌশলে 
রাজপুত্র কর্তৃক খলের (৮111812) নিধন, রাজপুত্র কর্তৃক রাজার একমাত্র কন্যার 
পাণিগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় পৃথিবীর সকল দেশে বিশেষতঃ ইন্দো-ইউরোশীয় 
দেশে প্রচলিত রূপকথার নিতাস্ত সাধারণ বিষয় (0০61) মাত্র । অতএব 
সহ্কটার ব্রতকথা যে মূলতঃ বূপকণ। তাহা সহজেই বুঝিতে পার! যাইবে । 
কতকগুলি ব্রতকথার মধ্য দিয়! কোন দেবদেবীর উল্লেখের্‌ পরিবর্তে নিয়তি 
বা] ললাট-লিপির অবস্তা সম্ভাব্যতার কথা বণিত হইয়া থাকে । অদৃষ্টবাদী সমা'জ 
ইহাঁদের বারা তাহার নিজের জীবনের শোক-ছুঃখে সাত্বনা লাভ করে। 
ইহাদের মধ্য দিয়! সাধারণ লোৌক-সমাঁজের সহজ জীবন-বোধই অভিব্যক্তি 
লাভ করিয়া খাকে | এই সকল গুণে ব্রভতকথাঁগুলি লোৌক-সাহিত্যেরই বিশিষ্ট 


ব্রতথা ৪৩৯ 


অন্ধ, ধন্মাক্ষ কিংবা আধ্যাত্মিক রচনার অঙ্গ নহে। যে সকল অসম্ভব বিষয় 
রূপকথার স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়। থাকে, ব্রতকথায় তাহাদের মূলে দেবতার 
হস্তক্ষেপের উল্লেখ থাকে মাত্র, এতহ্বযতীত বূপকথায় ও ব্রতকথায় আর উল্লেখ- 
যোগ্য কোনও পার্থক্য দেখিতে পাওয়] যায় না। 

ব্রতকথার চরিত্র-পরিকল্পনার বিশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া ঘায় ন।। 
সৌভাগ্যের চিত্র নির্দেশ করিতে হইলে কথার প্রধাঁন চরিত্র হইবেন রাজা 
কিংব। সদাগর এবং হুর্ভাগ্যের চিত্র নির্দেশ করিতে হইলে তাহার প্রধান 
চরিত্র হইবে বামুন। এক বামুন কথা ছুইটির সঙ্গে দারিদ্র্য কথাটি জড়িত; 
বামুন হইলেই বুঝিতে হইবে তিনি দরিব্র, এমন কি ভিক্ষুক । কোন কোন 
ব্রতকথ]। “এক ভিক্ষান্থুর (ভিক্ষুক ) বামুন' দিয়াই আরম্ভ হয়। রাজা, সদাগর, 
বামুন ব্যতীত কদাচিৎ আরও একটি চরিত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার! 
যাঁয়__যেমন এক বুড়ী ; বুড়ীও সাধারণত: দুর্ভাগ্যেরই অধিকারিণী, পরে বিশেষ 
কোনও দেব কিংব। দেবীর অনুগ্রহ লাভ কবিয়া সৌভাগ্যের অধিকারিনীও 
হইতে পারেন। এতদ্যতীত ছোট বৌ বা কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ব্রতকথার একটি 
নিতান্ত সাধারণ চরিজ্্র। সাধারণতঃ সে লোভী ও অনাচাঁরী হইয়া থাঁকে, 
অবশেষে দেবতার অন্থগ্রহ লাভ করিয়া কেবল মাত্র যে তাহার চরিত্রগত এই 
সকল ছূর্বলতা জয় করে, তাহাই নহে-_সর্বাধিক মৌভাগ্যের অধিকারিণী 
হয়। ইহ। লৌক-কথা মাত্রেরই একটি সাধারণ বিষয় । তবে ব্রতকথায় এই 
বিষয়টির উপর একটু বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয় মান্র। 

ভাবের ($96% ) দিক দিয়! সকল ব্রতকথায়ই যে সাহিত্যিক মূল্য আছে, 
তাহা বলিতে পারা যায়না। কোন কোন ব্রতকথার পুরাণের অনুরূপ 
দেবমাহাত্ম্য কীর্তন কর। হইয়াছে, তবে ভাহাদের সংখ্যা অধিক নহে । কিন্ত 
তাহা সত্বেও ইহাদের যে পরিবেশ রচনা হইয়া থাকে, তাহাতে বাঙ্গালীর 
গাহন্থ্য জীবনের পরিবেশটি যথার্থই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই দিক দিয়া 
ইহাদের একটি সাহিত্যিক আবেদন অস্বীকার করিতে পারা যায় না। 

ব্রতকথাগুলির মধ্য দিক! বাংলার সমাজ-জীবনের যে একটি চিত্র পাওয় 
যায়, তাহার মূল্য কি? ইহা কি আদ্যোপান্ত কল্পনাপ্রস্থত, না ইহাদের কোনও 
এতিহাপিক মুল্য আছে? ইহাদেয় মধ্যে রাজার সাত রাণী, সতিনী-বিছ্বেধ 
ইত্যাদির. ষে. চির পাওয়া যায়, তাহা হইতৈ মনে হয়, বছ-বিবাহ যে-দিন 


৪৪০ বাংলার লোক-সাহিত্য 


এসমাজে উৎকট রূপ ধারণ করিয়াছিল, সেই দিন ইহাদের উন্তব হইয়াছিল। 
জীবনের আশা-আকাজ্কফা যে সেদিন খুব,অপরিমিত ছিল, তাহা নহে । গৃহে 
সতিনীর কণ্টক ছিল বলিয়াই প্রত্যেক নারীই ব্বামি-সৌভাগ্যবতী হইবার 
জন্য কামনা করিত, ইহা অপেক্ষা বড় কামন? তাঁহাদের আর কিছুই ছিল না। 
বহু পুত্র সে*দ্দিন সমাজের কাম্য ছিল, সেইজন্য নারী বন্ুপুত্রবতী হইবার জন্য 
প্রার্থনা করিত। নারীর এই সকল কামনা কোন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা হইতেই 
জন্মলাভ করিয়াছিল । অতএব ব্রতকথাগুলির সমাজ-চিত্রের একটি এতিহামিক 
মূল্য অন্বীকার করিতে পারা যায় না। কেবল মাত্র এতিহাসিক মুল্যই 
নহে- প্রাগৈতিহাসিক কিংবা আদিম সমাজের বহু উপকরণ ইহাদের মধ্য 
দিয়। আত্মরক্ষ। করিয়! বাচিয়া আছে । তাহাদের মধ্যে নরবলি ও এক্সরজালিক 
শক্তি (008610811১৪: )তে বিশ্বাস অন্ততম । অনেক ব্রত কেবল মাক্র 
এন্্রজালিক ক্রিয়া বাতীত আর কিছুই নহে । দুষ্টাস্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে যে, টবশাখ মাসে যে কয়টি প্রধান ব্রত উদ্যাপন কর] হইয়া থাকে, 
যেমন পুণ্যিপুকুর ব্রত, অশ্বখপাত। ব্রত, পৃথিবী ব্রত ইত্যাদি সব কয়টিই 
এন্্রজালিক ক্রিয়। দ্বার] বৃষ্টিপাত করাইয়! ধরিত্রীর শশ্তযসম্পদ রক্ষা করিবার 
প্রবৃর্তি হইতে জাত । তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, প্রাগৈতিহাসিক 
কিংবা আদিম সমাজেরও কতকগুলি সংস্কার ব্রতগুলির ভিতর দিয়া পালন 
করা হয়। অতএব ইহাদের মধ্যে যে সমাজ-চিত্রের পরিচয় পাওয়। যায়, তাহা 
সমগ্র ভাবে একই সমাজের চিত্র বলিয়া! দাবি করা ভূল হয়। ইহাদের মধ্যে 
একটি অতি প্রাচীন জীর্ণ ন্ভিত্তির উপর যুগে যুগে নূতন নৃতন উপকরণ আসিয়া 
স্থিতি লাভ করিয়াছে, নূতন উপকরণগুলি ক্রমে পুরাতন হইয়া ইহাদের উপরই 
পুনরায় নৃতনতর উপাদানের স্থান দাঁন করিয়াছে । এইভাবে নৃতন ও পুরাতন 
অতীত ও বর্তমান ইহাদের মধ্যে এক সঙ্গে বাস, করিতেছে । অতএব সমগ্র 
ভাবে ইহাদ্রিগকে বিশেষ কোনও এঁতিহানিক যুগের স্থ্টি বলিয়া গ্রহণ কর৷ 
সঙ্গত হয় না। পু 

ধশ্মাচার অবলম্বন করিয়া ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে_ঘে 
কোন সময় থেচ্ছভাবে ইহাদিগকে আবৃত্তি কর! হয় না। অর্থাৎ ইহারা 
বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে একটি আনুষ্ঠানিক (318581 ) মূল্য লাভ করিয়াছে । 
তাহার ফলে লোঁক-সাহিত্যের দিক দিয়] ইহাদের মধ্যে কতকগুলি: দোঁষ এবং 


ব্রতকথা। ৪৪১ 


গুণ দুই-ই দেখা দিয়াছে । দোষের দিক দিয়। প্রধানত: এই যে, লোক-সাহিত্যের 
মধ্যে ষে বাস্তব জীবনের পরিচয় পাওয়! যায়, তাহ ইহাদের মধ্যে নাই-- 
ইহাদের বিশেষ একটা রূপ ও ভাব নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বৎসরের একদিন 
কিংবা মাসের ত্রিশ দিন পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যস্থিত একটি নির্দিষ্ট 
শ্রোত-সমাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহা কীর্তন ও শবণ করিয়া থাকে । তাহার 
ফলে ইহাদের সম্পর্কে কাহারও কোন কৌতুহল অনুভূত হয় না, ইহাদিগের 
সঙ্গে একট যান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় মাত্র । দেবতার সম্পকিত কাহিনী 
আনুষ্ঠানিক ভাবে আবৃত্তি কর! হয় বলিঘ্বা একমাত্র ভাষা ব্যতীত ইহার আর 
কোন বিষয় তিল মাত্রও পরিবন্তিত হইতে পারে না । অতএব লোক-সাহিত্যের 
প্রত্যেক বিষয়ের চারিদিক উন্মুক্ত করিয়া: তাহাতে নৃতন নৃতন উপকরণ যেমন 
সঞ্চিত হয়, ইহাতে তেমন হয় না। সুতরাং কালক্রমে ইহার। শক্তিহীন হইয়া 
পড়ে ও পরিণামে লুপ্ত হইয়। যায়। যাহ! যুগোঁচিত পরিবর্তন স্বীকার করে না, 
তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না; সেইজন্য ব্রতকথাগুলি বর্তমানে এই 
পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে । আধুনিক যুগের নারীসমাজের মধ্যেও ইহাদের 
পরিচয় নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়। পড়িয়াছে। 

আনুষ্ঠানিক (11651 ) জীবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার ফলে ব্রতকথার একটি 
গুণও প্রকাঁশ পাইয়াছে ; ইহাদের একটি রূপ নিদিষ্ট হইয়! যাইবার পর' 
ইহাদের মধ্যে বাহির হইতে যে আর কোন উপকরণ প্রবেশ করিবার পথ ক্ষুদ্ধ 
হুইয়া গিয়াছে, তাহাতে এতিহাসিক দিক দিয়া ইহার তথ্যগুলি একটি বিশেষ 
যুগ পর্যন্ত আসিয়া! সংহতি লাভ করিয়াছে চারিদিক দিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িতে পারে নাই। সেইজন্য ঘে-যুগে ইহারা এই রূপ লাঁত করিয়াছে, সেই 
যুগটির-ঘদি আমর] নিভূল সন্ধান করিতে পারি, তবে ইহাদের' মধ্য হইতেও 
এতিহাসিক তথ্য উদ্ধার কর! যাইতে পাঁরে। অন্য কোনও লোক-কথায় এই 
গুণটি প্রকাশ পাইতে পারে নাই-_তাহাদের মধ্য হইতে কোন এঁতিহাসিক 
তথ্য উদ্ধার কর! যায় না। 

একান্ত ভাবে ব্রতাচার অবলম্বন করিয়া. ব্রতকথাঁর বিকাশ হইয়াঁছে-বলিয়। 
ইহা একটি সন্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া! পড়িয়াছে__ইহার! অবিলম্বে লুপ্ত 
হইয়! যাইবে, সে সম্ভাবন1 ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে । 


পঞ্চম অধ্যায় 
ধাধা 


আধুনিক লোক-শ্রুতিবিদগণ ধাধাকেও লোক-নাহিত্যের একটি স্বাধীন 
অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়] থাকেন । ইহার বহিরঙ্গ পরিচয়টি সংক্ষিপ্ত হইলেও 
সরল, অন্তনিহিত পরিচয়টি অপ্রত্যক্ষ হইলেও বুদ্ধিগম্য । লোক-সাঁহিত্যে 
ইহার স্থান সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উল্লেখ করিয়াছেন, 0০262 ৪০ 
0010000.01) 9910100 06102 6098 61১৪ 27৪ 10619 ০0 1002199 700790599. 
0০5৬ 10009591580 95920100 09:8199১ 7110193 ৮2010 ভা161) [৮0189 [810194১ 
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ঘম10681)%৭ 61098 01 10৮20019660 619001,6৯ কেহ কেহ মনে করেন, 
ইহা লৌক-সাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয়; কিন্ত এই মত সমর্থনষোগ্য নহে; 
কারণ, ধাধার মধ্যে সস বুদ্ধি এবং চিন্তার যে অন্শীলন হইয় থাকে, তাহা 
নিতান্ত আদিম জাতি-ম্থলত বলিয়া মনে করা যাইতে পাঁরে না। বিশেষতঃ 
ধাঁধার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কেহ কেহ এমনও মনে করিয়া থীকেন যে, ইহা। ৭):৪- 
81510190595 8 00031709170 01 161060269১2 700990875০1 61)00৫1)9 500. 
৪ 0০918] 99059 01 21)561)07.১২ কারণ, ইহার মধ্যে একটি মাত্র ভাব 
রূপকের শীহীষ্যে এবং গিজ্ঞাপীর আকারে প্রকাঁশ করা "হইয়া! থাকে ; এই 
জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়। অলাধ্য না হইলেও সহজপাধ্য নহে-_তবে ইহাদের 
মীমাংসা সমৃহ কেবল মাত্র জনশ্রুতিমূলক বলিয়াই অপরিণত বয়স্ক বালক- 
বালিকাগণও ইহাদের জবাব দিতে পাঁরে, নতুবা ইহাদের প্রত্যেকটি ইঙ্গিতের 
গৃ় তাঁখপধ্য উপলব্ধি করিয়। ইহীদের মীমাংস। করা। পরিণত-বুদ্ধি মীনবের 
পক্ষেও অনেক সময় অসম্ভব হইত । অতএব ইহাদের মধ্য দিয়া পরিণত শিল্প ও 
রসবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায়, কোনও অপরিণত-বুদ্ধি সমাজের শিল্প ও 


১:০০ সরা 52০96585934 155 ০09০ ০8০, 95৭, 


২:798288:73088758 109178195০1 79568. 2627 5: 7/6264) তেতো 
(1948), 9. 842. 


ধাধা ৪৪৩ 


রসস্থষ্টির পরিচয় প্রকাশ শীতে পাকে স্। সেইজন্য প্রকৃত আদিম সমাজ 
বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে ইহাদের উদ্তব হয় মাই । হেক্কজ "আনি 
জাতির মধ্যে ধাঁধার ব্যবহার আছে, তাহার] উন্নততর জাতির নিকট হইতেই 
তাহা গ্রহণ করিয়াছে ; কারণ, পৃথিবীর বহু আদিম জাতির মধ্যেই ধণাধার 
প্রচলন নাই; সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আঁদিবাসীর মধ্যে ধাঁধা 
অজ্ঞাত ।১৯ কিন্তু তাহা সত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের কোঁন আদিবাসী 
সমাজ ইহা তাহার সামাজিক প্রথার অস্তনিবিষ্ট করিয়। লইয়াছে-_-ছোটনাগপুরের 
ওরাও জাতির বিবাহোপলক্ষ্যে বর ও কন্তাঁপক্ষ পরস্পর পরস্পরকে আনুষ্ঠানিক 
ভাঁবে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়] থাকে । 

ধাঁধার ভিতর দিয়া ঘষে কেবল পরিণত শিল্পমন ও রসবোধেরই পরিচয় 
প্রকাশ পায়, তাঁহা নহে-_-ইহাঁর ভিতর দিয়! স্ক্ম হাস্তরসবোধেরও ইঙ্গিত: 
পাওয়া যায়। বুদ্ধির অন্থশীলন কিংব। জ্ঞানের চর্চ| ইহার চরম লক্ষ্য নহে» 
ইহার চরম লক্ষ্য নিশ্মল হাঁস্যরসস্থষ্টি, তবে বুদ্ধির অনুশীলন বা লৌকিক জ্ঞানের 
চর্চ। ইহার উপলক্ষ মাত্র হইতে পারে । ধাঁধার মধ্য দিয়া আমাদের দৈনন্বিন 
জীবনের যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াই হাস্যরস স্যট্টি হইতে পারে । তকে 
জীবনের যে সকল উপকরণ নিতাঁস্ত পরিচিত ও একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাই 
ইহার প্রধান অবলম্বন । ঘরের ভিতরকাঁর উন্ুন, শিল নোড়া, ছাতা, লাঠি, 
হু'ক1, খাট, বিছান। ইত্যার্দি যেমন ইহার অবলম্বন, তেমনই প্ররুতির নিত্য- 
পরিচিত উপকরণ, যেমন চন্দ্র, শষ্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ ইহারাও 
ইহার লক্ষ্য হইয়। থাকে । ছুইটি বস্তর মধ্যে একটি সামর্জস্য কল্পনা করিয়া 
প্রকৃত মীমীংসাঁটি একটি স্চতুর বর্ণনা দ্বার) গোপন করিয়। দেওয়া হয়। এই 
বর্ণনার রঙ্গিন জালটি উন্মোচন করিয়। দিলেই প্রকৃত মীমাংসাটির সঙ্গে সহসা 
মুখোমৃখী হইয়া যায়-_একটি পরিচিত অথচ গোপন বস্তর সঙ্গে আকম্মিক 
মুখোমুখী হইয়। ষাইবীর আনন্দ উচ্ছৃসিত হাস্তের ভিতর দিয়। প্রকাশ. পায়। 
এখানে ছুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে ; প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেহই 
ভাঁবিয়। কিংবা! চিন্তা করিয়। ইহাঁদের মীমাংসা করে না, ইহাদের মীমাংসাগুলি 
ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই জনশ্রতির ভিতর দিয়! প্রচারিত হইয়া থাকে » ইবে এই 
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প্রচারের মধ্যে দিয় জিজ্ঞাসাগুলি প্রকাশ্য ভাবে থাকে ' এবং ইহাদের 
মীমাংসাগুলি প্রচ্ছন্নভাবে থাঁকে মাত্র । প্রশ্বকর্ত স্বভাবত:ই মীর্মাংসাগুলি 
গোপন রাখিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞানা করে । যাহার বিশেষ একটি মীমাংসা পূর্ব 
হইতেই জানা আছে, সে ধাঁধাটি শুনিবা মাত্র তাহার পরিচিত উত্তরটি বলিয়াই 
তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিয়! দেয়।. ইহাতে প্রশ্নকর্তা অপ্রতিভ হইয়া নৃতন 
ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু যাহার উক্ত মীমাংসাটি পূর্ব হইতে জানা ন। 
থাকে, সে প্রশ্নটি শুনিবা মাত্র তাহা লইয়! ভাবিতে আরম্ভ করে, কিন্তু এই 
ভাবন! তাহার স্থৃতি সম্পকিত, স্বাধীন-বিশ্লেষণ সম্পকিত নহে 5 অর্থাৎ ধাঁধাটি 
শুনিবা মাত্র কোনদিন ইহ। সে পূর্বে শুনিয়াছে কি না, শুনিয়া! থাকিলে ইহার 
কি মীমাংসার কথ শুনিয়াছিল, ইহাই ভাবিয়। সে স্বৃতির রাজ্যে হাঁতড়াইতে 
আরম্ভ করে-ধাধাঁটি বিচার করিতে বসে না ১ কারণ, মীমাংসাগুলি জনশ্রতি- 
মূলক বলিয়া ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও রসবিচার দ্বারা তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিয়। 
সাধারণতঃ কিছুই স্থির করা যায় না। এমন কি, যদি কিছু করাও যাঁয়, তবে 
তাহ। জনশ্রুতিমূলক (6150161০081) মীমাংসাঁটি হইতে দি স্বতন্ত্র হয় তবে 
গৃহীত হয় না। হেমন, 

বন থেকে বেরুল টিয়ে, 

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ।-- (২৪ পরগণ। ) 

২৪ পরগণা অঞ্চলে ইহার একটি মাত্র মীমাংসা আছে, তাহা! আনারল-_ 
আনারল ব্যতীত অন্ত কোন টিয়৷ পাখীর মত হরিদর্ণ হ্বর্ণকিরীটী বনজ বস্ত 
বুঝাইবে না; বুঝাইলেওঠএই ব্যাখ্যা গৃহীত হইবে না? কারণ, এখানে 
জনশ্রুতিমূলক মীমাংসাঁটিই চাই । অতএব উত্তরটি জানা না থাকিলে কেবল 
মাত্র স্থতির দ্বারে করাঘাত করিয়! ইহার সম্বন্ধে পূর্ববস্বতি জাগনক করা যাইতে 
পারে ; কিন্ত ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচন। দ্বারা ভাবিয়া কিংবা চিন্তা করিয়া এ, 
সম্বদ্ধে কোনও সিদ্ধাস্তে পৌছিতে পারা যায় না। ইহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় বিষয়টি 
এই যে, ইহাদের মধ্যে যে ছুইটি বস্তর সামণ্ডন্ত নির্দেশ কর। হয়, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন" 
মীমাংসাঁটিকে যে বহিরঙ্গ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহা নিখুত 
বস্তধন্ম্মী (:991385$০) নহে । অর্থাৎ বহিরঙ্গ বিশ্গেষণটি যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ছার 
খুটিনাটি করিয়া! বিচার করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃতই যে প্রচলিত 
মীমাংসাটিতে পৌছিতে পারা যাইবে, তাহা নহে-_-অথচ এই সম্পর্কে কেহ 


ধাধা ৪৪৫ 


কোন তর্ক করে না, জন শ্রুতিমূলক মীমাংসাঁটিই সকলে বিনা তর্কে মানিয়। লয় । 
এই সম্পর্কে উদ্ধত ধাঁধাটির কথাই ধরা যাঁউক । আনারসকে একটি টিয়। পাখীর 
তুল্য বলিয়া মনে কর] হইয়াছে । টিয়। পাখীর একটি বিশেষত্ব এই ঘে, ইহার 
*একটি রঙিন ঠোঁট থাকে । এখন এখানে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, কাচা পুষ্ট 
আনাঁরলকে না হয় টিয়! পাখীর সঙ্গেই তুলনা করিলাম এবং ইহার শী্স্থ সকণ্টক 
পত্রগুচ্ছকে না৷ হয় এখানে সোনার টোঁপর বলিয়া মানিয়া লইলাম, কিন্ত ইহার 
স্বন্দর রডিন ঠোৌটটি কোন জিনিস দিয়া ব্যাখ্যা করিব? এই প্রশ্ন এখানে 
কেহই তুলিবে ন। ইহার মীমাংসা আনারস, ইহার সম্বন্ধে এই পধ্যস্ত জানিয়াই 
নিশ্চিস্ত হইয়া! থাকিবে, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে যাইবে না, বলিলেও 
কেহ শুনিবে না, ইহাই ধাাধার নির্দেশ | পাবনা জিলায় ইহার ব্যাখ্য। শুনিতে 
পাওয়া যায়, কলার থোঁড বা মোচা__ইহা দ্বারা টোপরের ভাবটি স্পষ্টতর হয় 
কিন্ত পাবনার নজীর ২৪ পরগণাঁয় চলিবে না, ২৪ পরগণাঁর নজীর পাবনায় 
চলিবে না ; যেখানে মীমাংসাটি ষেমন প্রচলিত আছে, সেখানে তাহাই গ্রহণ 
করিতে হইবে । বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নিয়ন্ত্রিত না করিলে ইহাঁর রস উপলদ্ধি 
করিতে পার! যাইবে ন। । অতএব একটি বস্তর সঙ্গে আর একটি বস্তর যে এখানে 
সাদৃশ্ঠ নির্দেশ করা হইয়া থাঁকে, তাহা বস্ত ও কল্পজগৎ মিশ্র, কতকট! বাস্তব 
এবং কতকট। কল্লিত-_ ইহাদের মধ্যে আহ্থপৃর্বিক বস্ত-সাদৃশ্টের সন্ধান কর! 
নিশ্ষল। ইহা! লইয়া তর্ক তুলিলেও উত্তরদাীতা কেবলই বলিবে, কেন ইহার 
মীমাংসা যে এইব্প হইল, তাহা জানি না-_তবে ইহার মীমাংসা যে এই, কেবল 
মাত্র ইহাই জানি। জনশ্রতির সঙ্গে পরিচয় গৌণ হুইয়া পড়িয়াছে বলিয়া 
আঁধুনিক শিক্ষিত মনের নিকট ধাঁধার কোন আবেদনই নাই ? যে পথে ইহাদেন 
ব্যাখ্যা হইতে পারে, সে পথ তাহার অপরিচিত বলিয়। সে যেমন ইহার মীমাংস। 
করিতে পারে না, তেমনই ইহাদের কোন রসও উপলব্ধি করিতে পারে না। 
ধাধার ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন; প্রত্যেক দেশের প্রাচীন সাহিত্যেই 
.ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ কর! যায়, লোক-সংস্কৃতির স্তর হইতে গিয়া ইহা 
প্রাচীন সাহিত্যের ও (€ 91855105 ) অস্তভুক্তি হুইয়৷ পড়িয়াছিল। ভারতীয় 
প্রাচীনতম সাহিত্য খথেদের মধ্যে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া ষায়।৯ 


১ খথেদ ১.১৬৪) ৮.২৯) ১০.১৭৭ ঢারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 
প্রণীত বেদবাণী (১৩৩ ) নামক গ্রন্থে ইহাদের একটি শক্ত বাংলার অনুদিত হইয়াছে (পৃঃ ২৬৭) | 


৪৪৬ ংলার লোক-সাহিত্য 


অনেক সময় প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত এই প্রকার ধাধা সমূহ লোক-সমাজের 
মধ্যে প্রচার লাভ করিয়া ক্রমে জনশ্রতিমূলক সাহিত্যের ধারায় নিজেদের 
প্রচার অক্ষুপ্ন রাঁখিয়! যায় । এই ভাবে সাহিত্য ও লোঁক-শ্রুতি উভয়ের 
মধ্যেই ইহাদের সাক্ষাৎকার লাভ কর] যায়। 

বৈদিক ও ইহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগের যাঁজ্ৰিক ক্রিয়-কর্মে আহষ্ঠানিক 
ভাবে ধাধ। জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। অশ্বমেধ যজ্ধে অশ্ব বধ 
করিবার পূর্বে হোত্‌ ও ব্রাক্ষণগণ পরস্পর পরস্পরকে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিতেন__ 
ইহাতে আর কেহ অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। সংস্কৃত মাহিত্যের সব্বত্রই 
এই ধাঁধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাঁভ করা যায়। মহাভারতের মধ্যে বকরূপী 
ধন্ম পঞ্চপাগুবকে যে ধাধা জিজ্ঞাপ! করিয়াছিলেন, তাহ! সকলেরই পরিচিত 
'সোমদেবের “কথা-সরিং-সাগরে”র মধ্যে এক রাজকন্তা যে কি ভাবে বিনীতমতি 
নামক এক রাজার জিজ্ঞাসিত ধাঁধার উত্তর দিতে না পারিয়! পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাহার কথ! উল্লিখিত আছে 1১ রাজ বিনীতমতি এক বৌদ্ধ 
সন্্যানীর ধাধার উত্তর দিতে না পারিয়া পরে নিজে যে পরাজয় স্বীকার 
করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তাস্তও ইহার মধ্যে বণিত হইয়াছে । রাজ! বিক্রমাদিত্য 
সম্পফিত কাহিনীতেও ধাঁধার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার! যাঁয়। তবে 
সংস্কত কথালাহিত্যের ধাধা প্রপ্থানতঃ সুদীর্ঘ কাহিনীর আকারেই পরিবেশন 
কর! হইয়াছে, সংক্ষিপ্ত শ্লোকাকারে ইহাদের ব্যবহার অল্পই দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

ধাধার ব্যবহার কেবলঞ্মাত্র যে ভারতীয় প্রাঈ£ীন সাহিত্যের মধোই সীমাবদ্ধ 
তাহ! নহে, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই প্রাচীন ও লৌকিক সাহিত্যে ইহার 
প্রচলন দেখিতে পাওয়। যায় । কথিত আছে যে, একটি ধাধার উত্তর বলিতে 
অপামর্থ্যের জন্ গ্রীকৃদেশের প্রাচীন কবি হোঁমরকে মৃত্যুদণ্ড বরণ করিতে 
হইয়াছিল । শ্রীগ্রীয়ান্দিগের প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক বাইবেলের মধ্যেও যে 
হ্যাম্সন্কে ধাঁধা জিজ্ঞানা কর! হইয়াছিল, তাহা! সকলেরই স্থপরিচিত।. 
বাইবেলে এই প্রকার আরও বহু ধাধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার! 
যায়। তাহাতে ধাঁধা কেবল মাত্র কৌতুকের বিষয় ছিল না, ইহ! দ্বারা বুদ্ধির 
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বিচার (1269111692506 6696) করা হইত এবং ইহার উপরই উত্তরদাতার 
ভাগ্যাভাগায নিগ্র করিত। মহাভারতের মধ্যে বকরূপী ধন্দের পঞ্চপাঁগবকে 
যে ধাঁধ। জিজ্ঞাস করিবার কথা আছে, প্রাচীন গ্রীক সাহিতোও প্রায় অনুরূপ 
কাহিনীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। ছদ্মবেশিনী বাক্ষসী ফিংক্স্‌ 
€ 9৮105) পথিপার্থে আশ্রয় গ্রহণ করিয়। পথিককে এক দুরূহ ধাঁধা জিজ্ঞাপা 
করিত। পথিক উত্তর দিতে পারিত না, অবশেষে রাক্ষপী তাহাকে বিনাশ 
করিত । অবশেষে গডিপাস সেই ধাঁধার উত্তর দিয়া রাক্ষপীর কবল হইতে 
রাজ্য পরিত্রীণ করিলেন । দুরূহ ধাঁধার মীমাংস। করিয়া দিয়! বাজকন্তা সহ 
অদ্ধেক রাজত্ব লাভের কাহিনী ইউরোপীয় লোঁক-সাঁহিত্যেও বিরল নহে (০611 
[ন 551) এই বিষয়টি ভারতীয় কথা-সাহিত্য হইতেই ইউরোপ কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীর কোন কোন আদিম জাতির 
বাৎসরিক কোন কোন অনুষ্ঠানে ধাধা জিজ্ঞাস করিবার রীতি প্রচলিত আছে। 
সেইজন্য কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, ধাঁধ! এন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন ; বিশেষ 
কোন অনুষ্ঠানে ধাধা জিজ্ঞাসা করিলে এন্দ্রজালিক উপায়ে কোন কোন 
প্রাকৃতিক বিপধ্যয়ের হাত হইতে রক্ষা প1ওয়া যাইতে পারে । আবার কেহ 
মনে করিয়াছেন, আর্দিম জাতির কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ 
ভাবে কোন বিষয়ের বর্ণনা কর। নিষিদ্ধ ছিল ; অতএব সেই বিষয়টি ধশধায় ' 
পরোক্ষ ভাবে ব্যক্ত করা হইত; তাহ! হইতেই ধাধা জিজ্ঞাসা ও মীমাংস! 
করিবার রীতির উদ্ভব হইয়াছে । কেবল মাত্র কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্ট ব্যতীত 
ও সমাঁজ-জীবনের আনুষ্ঠানিক কোন .ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার উদ্দেশে ভারতীয় 
আদিম জাতির মধ্যেও ধাধ! বলিবার রীতি আজ পধ্যস্ত প্রচলিত আছে ।৯ 
কিন্ত কি ভাবে যে এই রীতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া! কেহই 
বলিতে পারেন না। প্রহেলিকার উদ্ভব প্রহেলিকাঁতেই আচ্ছন্ন। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য ধাঁধা ব৷ হেয়ালীতে পরিপূর্ণ । এই 
হেয়ালী নানা প্রকারের হইত। প্রথমতঃ তত্ববিষযয়ক। অনেক নিগুঢ় 
আধ্যাত্মিক তত্বের কথ। হেয়ালীর. ভিতর দিয়৷ প্রকাঁশ করা হইত। এই সকল 
হেয়ালী গুরু শিষ্তের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া দ্িতেন- বাহির হইতে অন্য কেহ 
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৪৪৮ ্‌ বাংলার লোক-সাহিত্য 


তাহা বুঝিতে পাঁরিত না । বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'বৌদ্ধগান ও 
দোহা” হইতে ইহার একটি দৃষ্টাস্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহা প্রায় এক 
হাজার বছরের প্রাচীন__ 

ছুহি ছুহি পীঢা ধরণ ন জাঁই। 

রুখের তেস্তলি কুস্তীরে খাই ॥ 

আঙ্গন ঘর পণ স্থন ভো৷ বিআতী | 

কানেট চোরে নিল অধরাতি ॥ 

সন্থর! নিদ গেল বহুড়ী জাগই। 

কানেট চোরে নিল ক গই মাগই ॥ 

দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই। 

রাতি ভইলে কামর জাই ॥ 

অইসন হ্ধ্য৷ কুক্কুরীপাত্র গাইল । 

কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইল ॥-_-চর্্য।২ 

আধুনিক বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ করিলে ইহ! এই প্রকার দাড়াইবে-_ 

কচ্ছপ্পী দুহিয়া ভাড়ে ধরা ন। যায়, 

গাছের তেতুল কুমীরে খায়। 

আঙ্গন ঘরের কাছে শোন রে বাগ্যকরী ! 

নেকড়া চোরে নিল আধরাতে ৷ 

শ্বশুর নিদ্রা! গেল, বউড়ী জাগে, 

নেরুড়া চোরে নিল, কি গিয়৷ মাগে। 

দিরসে বউড়ী কাক হইতে ডর ভাবে, 

রাতি হইলে কামরূপ যায়। 

এহেন চর্য] কুুরীপায়ে গাইল, 

কোটি মাঝে এক হিয়ায় সামাইল। 

ইহার ভণিতা। হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহার রচয়িতা এই বলিয়। 

গর্বব অন্থভব করিতেছেন যে, ইহা কোটির মধ্যে একজন মাত্র বুঝিতে পারিবে । 
এই শ্রেণীর হেয়ালী ঘতই দুর্বোধ্য হইত, ততই মৃল্যবান্‌ বলিয়া বিবেচিত 
হইত । তবে তত্ব-প্রচারের সীমা অতিক্রম করিয়। ইহ! কদাচ সাধারণ রসস্থষ্টির 
ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিত না। হেয়ালীর ভিতর দিয়৷ তত্বপ্রচাঁর 


ধাধা ৪৪৯ 


করিবার ধারাটি খুষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত নাথ-সাহিত্য পর্যযস্ত 
অগ্রসর হইয়। আসিয়াছিল। “গোরক্ষ-বিজয়ে'র মধ্যেও এই শ্রেণীর হেয়ালীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। 
মধ্যযুগের বাংলায় আর এক শ্রেণীর ধাধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে 
পারা যায়, তাহাদিগকে সাহিত্যিক ধাধা (17658 110915 ) বলা হয়। 
লৌকিক ধাঁধার সঙ্গে ইহার এই পার্থক্য যে, লৌকিক মন (০7519৮15359 ) 
হইতে মূলত: উৎপন্ন হইলেও ইহারা একটি সাহিত্যিক রূপ লাঁভ করিয়াছে। 
মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়াই ইহাদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাঁয়। লৌকিক 
স্তর হইতে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিলেও মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাহাদের রচনা- 
শক্তি অনুযায়ী ইহাদের বহিরঙ্গে একটি পরিণত সাহিত্যিক রূপ দিয়া 
লইয়াছেন। ঢলোক-সমাজের নিকট ইহার এই নূতন রূপটি আহ্ুপুর্বিক 
পরিচিত ন। হইলেও, ইহার মীমাংসাটি অজ্ঞাত নহে । খুষ্টীয় ষোঁড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে রচিত কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তার “চণ্তীমণ্ডল* কাব্যে যে কয়টি 
এই শ্রেণীর ধধাঁর উল্লেখ আছে, তাহাঁদের সব কয়টিই এখানে উদ্ধত করিবার 
যোগ্য । ইহারা যে কেবল প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন, তাহাই নহে,_- 
ইহাদের মধ্য দিয়া যে রসন্ষ্টি হইয়াছে, তাহা এদেশের ধাধাগুলির সর্ববকাঁলীন 
বৈশিষ্ট্য | | 
মুকুন্দরামের “চস্তীমঙ্গলে” বণিত আছে যে, বাকৃশক্তিসম্পন্ন এক শুকপক্ষী 

ব্যাধ কর্তৃক ধৃত হইয়] ইহার নির্দেশ মত রাজসভায় আনীত হইলে, নিজের 
বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া রাজাকে ধাধা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সভাস্থ 
পণ্ডিতগণ তাহাদের মীমীংস। করিতে লাগিলেন । ধাধাগুলি এই__ 

বিধাতা নিশম্বীণ ঘরে নাহিক ছুয়ার । 

তাহাতে পুরুষ এক বেসে নিরাহার ॥ 

যখন পুক্রষবর হয় বলবান্‌ । 

বিধাতার স্জন্‌ ঘর করে খাঁন্‌ খান্‌॥ (ভিম্ব ) 

মন্তকে করিয়া! আনে হয়ে যত্ববান্‌। 

অপরাধ বিনে তার করে অপমান ॥ 

অপমানে গুণ তার কখন না যায় । 

অবশ্য করিয়। দেয় সম্বল উপায় ॥ (ধান) 

ন্ই্‌ ৪টি 


৪৫৩ 


ংলার লোক-সাহিত্য 


বিষ্ণপদ সেবা করে ৫বফ্ণব সে নম্ম। 

গাছ পল্লব নয় কিস্তু অঙ্গে পত্র হয় ॥ 

পশ্ডিতে বুঝিতে পারে ছু চারি দিবসে । 

মুর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চলিশে ॥ (পাখী ) 
বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা 

না চলে সারথি ভার পসারিক্া। গ। ॥ 

হিয়াঁলী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি। 

অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূতলে সারথি ॥ (ঘুড়ি) 
শির স্থানে নিবসে পুরের ছুই সার । 

ভাঁল মন্দ সভাকার করয়ে বিচার ॥ 

বিচার করিয়া! সেই রহে মৌনশালী । 

পুরস্কার করে তায় মুখে দিয়ে কালি ॥ (চক্ষু ) 
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে স্ুল। 

ডাল পলব তার অতি সে বিপুল ॥ 

পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ । 

বনেতে থাকিয়া করে বনের শীড়ন ॥ (দাবানল ) 
তৃষ্ণায় আকুল সেই জল থাইলে মরে । 

ন্সেহ নাহি করিলে তিলেক নাহি তবে ॥ 
উগারয়ে অন্ত বস্ত অন্য করে পান । 

সখা সঙ্গে ক্মালিজনে ত্যজয়ে পরাপ ॥ € প্রদ্টপ ) 
মত্স্ত মকর নহে পানী পানী বুলে। 

হাঙ্গর কুস্ভীর নহে দেখিলে সে গিলে ॥ 

গিলিয়া উগারে সেই দেখে জগজন । 

হিক়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দহ মন ॥ (নৌকা) 
দেখিতে দধপস ছুই মুখ এক কাম়। 

এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায় ॥ 

মব্রিলে জীবন পায় হতাশ পরশে ॥ 

বুঝ হে পশ্ডিত ভাই সভামাঝে বৈসে ॥ ( উচ্ন ) 


ধাধা ৪৪১ 


জীয়ন্তে মৌন সেই মলে ভাল ডাকে । 

গায়েতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে ॥ 

সেবা করিয়া থাকে দেবতার স্থানে । 

অবশ্ঠট আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে ॥ € শখ ) 
বনেতে জনম তার নহে ত হরিণী। 

অনেক আহার করে নাহি খায় পানী ॥ 

বুঝিয়া চলিয়! বার্তা দেয় আসি কানে । 

বীরের কিহ্কর নহে বুঝহ সিক্ষানে ॥ (মশা) 
কমল জিনিয়া তার দেহের বরণ । 

চরণ অনেক ধরবে গজেন্্র গমন ॥ 

বুঝহ পণ্ডিত তার শয়ন কুগুলী । 

শ্বীকবিকঙ্কণ ভণে অদ্ভুত হা'ক্সালী ॥ € কেন্নাই, কের। ) 
রঙ্গে বসে নানা স্থানে ভমে চারি ভাই । 

জীবন কালে পৃথক্‌ মরণে এক ঠাই ॥ 

পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মৃর্খে কিবা জানে । 
হিক়্ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে ॥ (পাশার গুটি ) 
চক্ষু আছে মুখ আছে নাহি তাঁর প1। 

সভাকার হাথে থাকে কফ্বণ গা ॥ 

শিরের উপর থাকি করয়ে আহার | 

শ্রীকবিকক্কণ ভণে হিয়ালীর সার ॥ (হুঁকা) 
যোগী নয্স সঙ্গ্যাঁপী নক্স মাথায় হতাশন | 

ছেলে নয় পিলে নয় ভাকে ঘন ঘন ॥ 

€চার নয় ভাকাত নয় বর্শা মারে বুকে । 

কন্তা নয় পুত্র নয় চুম খায় মুখে ॥ (হক) 
বুক্ষ-অগ্রে বেসে সেই নহে পক্ষজাঁতি । 

ত্রিলোচন জটাভার নহে পশুপতি ॥ 

নদনদী নক্ব তার অঙময় কায়। 

বক্তমাংসে জড়িত নয় নারি বলয় ॥ (নারিকেল ) 


৪২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


এক বর্ণ নহে মে অনেক বর্ণ কায়। 
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥ 
শ্রীকবিকস্কণ গায় হিয়ালী রচিত । 
বার মাস ত্রিশ দিন বাদ্ধেন পণ্ডিত (পুথি) 
এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর । 
এক নাম ধরে সেই দুই কলেবর ॥ 
প্রবল জীবন সেই না ধরে জীবন । 
হিয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকস্কণ ॥ (নাক ) 
দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়। 
ব্যাত্র ভল্গুক নহে পথিক ডরায় ॥ 
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী । 
ধর ধর নহে সেই বরিষয়ে পানী ॥ € মেঘ ) 
আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল । 
মারি কাটি বান্ধি ধরি নহে ছুষ্ট খল ॥ 
মারিলে মধুর বোলে নহে সাধুজন ৷ 
হিয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্ছণ ॥ (ইক্ষু) 
জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ। 
ছুই জনে জড় লে অবশ্ঠ মরণ ॥ 
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার । 
শ্রীকবিকঙ্ক গান হি'য়ালীর সাঁর ॥ ( উকুন.) 


মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শাখা “ধশ্মমঙগল” কাঁব্যের মধ্যেও অহ্ুরূপ 
হেয়ালী জিজ্ঞাসার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়। তবে তাহার 
পরিবেশটি একটু শ্বতন্ত্র। সেখানে স্ুরিক্ষা নামী এক এশ্বধ্যশালিনী গণিকা। 
কাব্যের নায়ক লাউসেনকে বন্দী করিয়। ভাহার মুক্তির সর্তম্বরূপ কতকগুলি, 
হেয়ালী জিজ্ঞাসা করিতেছে । খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই রচিত 
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্্মঙ্গল” কাব্যে ব্যবহৃত এই হেয়ালীগুলির সঙ্গে পূর্ববোদ্বত 
হেয়ালীগুলি তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রসের দ্বিক দিয়া ইহাদের 
মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই । 
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কটাতে ঘাঘর ঘন কুণুঝুহ্ু বাজে । 

কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে ॥ 

স্থরিক্ষা] বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা । 

আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা ॥ 

বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে । 

জনেক পুরুষ তার জটে ধরে টানে ॥ 

স্থরিক্ষা কহেন, কহ হেয়ালীর সন্ধি । 

বিরল বাটে বন পালা*্ল জলজন্ত বন্দী ॥ € ধীবরের জাল ) 
অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ । 

যতন করিয়া! জীব গৃহ করে বন্ধ ॥ 

গৃহস্থ জনার মৃত্যু গৃহসাঙ্গ হঃলে ॥ € গুটি পোকা) 
কমলে কমল-রিপু জন্ম লয়ে উঠে । 

দেবতার মাথার মুকুটে বসে ছুটে ॥ € অদ্ধাচন্দ্র ) 
যার গর্ভে জন্ম লয়, নাহি তাবে মায়] । 

জন্মিয্া ভক্ষণ করে জননীর কায়! ॥ 

বাসে ন! সম্বল বাখে দরিব্দ লক্ষণ । 

'আশ্রক্স জনার পীড়া করে অনুক্ষণ ॥ 

সবার যে. হিত করে নয় ছুষ্ট ঠক ॥ € অগ্নি) 
ক্ুরিক্ষা কহেন, শুন পুনঃ ওহে রায় । 

ন। খাইলে শাস্ত হঃয়ে চুপ ক'রে থাকে । 

খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি ভাকে ॥ 

€পেট ভরে বমন করে গুজে নাকে মুখে । 

নারীগুল1 গলায় গেলায় বসে বুকে ॥ 

যদ্দি তায় নাহি খায় করয়ে প্রহার ॥ €(চরকা ) 
নান্তি মুখ মশ্তকাদি নাস্তি হস্ত পা। 

নাস্তি তু আকার ভূমে নাস্তি বাপ মা॥ 

নহে সেই জীবজস্ত কিন্ত অতি শক্ত। 

"আবেশে আহার করে মন্ুস্কের রক্ত ॥ € চিজ্তানল ) 
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খায় সে সহস্মুখে পাক নাহি পায় । 

উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায় ॥ 

তায় প্রহারের ঘায় পরিভ্রাহি ডাকে । 

আহার উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাঁকে ॥ (মাকু ) 

মধ্যযুগের বাংলার সমাজে ধাধার একটি আচারগত মূল্য ছিল। ভারতবর্ষের 

কোনও কোনও উপজাতির মধ্যে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধাধা 
ইহাঁদের বিবাহাঁচারের অনস্তভূর্ত। ছোঁটনাগপুরের ওরাণ্ড উপজাতির 
বিবাহাচারে দেখিতে পাওয়। যায়, বরপক্ষ যখন কন্তাঁপক্ষীয়পিগের গ্রামে প্রবেশ 
করিতে যায়, তখন কন্তাপক্ষীয় লোকজন তাহাদিগকে কয়েকটি ধাধ। জিজ্ঞাসা 
করে-_তাহাদের জিজ্ঞাসিত ধাঁধাগুলির উত্তর দিয়া তাহার! কন্তাপক্ষীয়ের 
গ্রামের সীমানায় প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করে । অবশ্য বর্তমানে এই 
আচারটি যে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন কর হইয়! থাঁকে, তাহা নহে-__ 
উপজাতির সমাজে একদিকে খৃষ্টান ধন্ম ও অন্য দিক দিয়া হিন্দুধন্দমের প্রভাব 
বশতঃ ইহাদের অন্যান্য আচারের মত ইহার মধ্যেও শৈথিল্য দেখ! দিয়াছে। 
কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ইহা একদিন এই জাতির একটি অবশ্ঠ পালনীয় 
বিবাহাচার ছিল। বাংলা দেশেও বিশেষতঃ বাঁকুড়া বিষুপুর অঞ্চলের বাউরী 
জাতির মধ্যে এই আচাঁরটির প্রচলন দেখিতে পাওয়া! যায় । কোনও আদিম 
জাতির প্রভাব বশতঃই যে বাউরীদিগের সমাজে এই প্রথা প্রবেশ লাভ করিয়া- 
ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাংলা দেশ বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের সন্তাস্ত 
হিন্দু সমাজেও যে অন্রূপ প্রথা একদিন প্রচলিত ছিল সম্প্রতি তাহারও প্রমাণ 
পাঁওয়! গিয়াছে । কিছুদিন পূর্বেও কলিকাতার কোনও কোনও পরিবারে 
বিবাহকালীন কন্তাপক্ষের গৃহে বরযান্ত্রিগণ সমবেত হইলে কন্তাঁপক্ষীয় লোকজন 
তাহাদিগকে নানাপ্রকার ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিত। আপাতদৃষ্টিতে কৌতুক 
স্থষ্টির উদ্দেশ্তেই ইহা করা হইত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিস্তু উপরে 
ছোঁটনাগপুরের ওরাঁণ্ড জাতির বিবাহাচাঁরের অস্তভুক্ত অন্রূপ যে প্রথার 
উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই বুঝিতে পার! যাইবে যে, মাত্র কৌতুক- 
স্থ্টিই ইহার উদ্দেশ্য ছিল না-_ইহ! স্থগভীর সামাজিক তাৎপধ্যমূলক, ইহা 
একদিন অন্রূপভাবে বাঙ্গালী হিন্দুরও বিবাহাচারের অস্তভূক্তি প্রথ! ছিল__ 
ইহার নিজন্ব সামাজিক পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! ইহা নাগরিক জীবনের 
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মধ্যে ইহার মৌলিক লক্ষ্য হইতে ন্বভাবত:ই ভরষ্ট হইয়াছে। খৃষ্টায় সপ্তদশ 
শতাব্দীতে পশ্চিমবজের হাওড়া কিলার আমতা গ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চলে 
রচিত একটি “শিবমঙ্গল' কাব্য হইতে এই রীতিটি বাংলার উচ্চতর হিন্দুসমাজেও 
যে কত ব্যাপক ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য এখানে ওরাণ্ড জাতির 
সমাজে যেমন এখনও কন্তাঁপক্ষীয়গণ বরধাত্রীদিগকে ধাঁধ! জিজ্ঞাসা করিয়! 
থাকে, তাহার পরিবর্তে কন্যাপক্ষীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপে বাসর গৃহে 
নারীগণ বরযাত্রীদিগের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং বরকেই ধাধা জিজ্ঞাসা করিতে 
শুনিতে পাওয়া] যায়। বলাই বাহুল্য যে, ইহা একই প্রথার বিভিন্ন রূপ 
মাত্র__ইহীদের মধ্য হইতেও এ" কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মূলতঃ ইহা! 
ওরাও্ড জাতির বিবাহাঁচারের অস্তভুক্তি প্রথার মতই একটি অবশ্ঠ পালনীয় প্রথ। 
ছিল। খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কবি রামকৃষ্জ রায় রচিত “শিবাঁয়ন” বা 
“শিব-মঙ্গল” নামক কাব্যে শিবের বিবাহ-বর্ণনা উপলক্ষ্যে উল্লেখ কর হইয়াছে 
যে, খধিপত্রীগণ বাসর-গৃহে শিবকে আটটি ধাঁধা জিজ্ঞানা করিতেছেন,১ 


যোগী নহে জট] ধরে তোমার লক্ষণ | 

গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন ॥ 

নারী সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রী জাতি। 

শশ্ত উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি ॥ 

হর, বুঝ প্রহেলিকা। হর, বুঝ প্রহেলিকা ॥ 

জিজ্ঞাসে তোমারে এক পাটল] বালিকা ॥ প্র ॥ ১ ॥ নোবিকেল) 
একরূপে ছুই ভাই বৈসে দুই দেশে । 

চিনা পরিচয় নাই জন্মের বয়সে ॥ 

ও চলিতে এই চলে তার পাছে পাছে। 

দেখাদেখি নাঞ্ঞ মাত্র থাকে কাছে কাছে ॥ 

তুমি বুঝহ হেয়ালী তুমি বুঝহ হেয়ালী। 

একপর্ণা বলে নহে দ্রিব হাত-তালি ॥ প্রু॥ (চক্ষু) 


১৯ র্বামকৃষণ কবিচন্দ্র, শিবারন, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, বঙীয় 
সাহিত্য পরিষৎ প্রক [শিত, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃঃ ১৪৬-১৪৯ 
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ভিম্ব নাঞ্রি ফুটে মাত্র বারিয়়াছে পাখা । 

ভিশ্বের ভিতরে তার শিশু যায় দেখা ॥ 

দেখিল অপ্ূর্বব ডিম্ব অনুক্ষণ উড়ে । 

সতত চঞ্চল মাত্র ঠাঁঞ্ডি নাঞিও ছাড়ে ॥ 

বলেন ভৃগুর রমণী বলেন ভৃগুর রমণী । 

একটি ফলইয়ে আমি একমাস জিনি ॥ ফ্রু॥ €চক্ষু) 
একত্রে বসতি করে দুই সহোদর । 

মাথায় টেশপর পরে নহে তারা বর ॥ 

রাজ নহে তভু না চাইতে পায় কর । 

বল দেখি হর তার কোন্‌ দেশে ঘর ॥ 

ইহা বলেন অদ্দিতি ইহা বলেন অদিতি । 

বুঝিতে নারিবে তুমি নামে পশুপতি ॥ প্র । (পয়োধর ) 
দ্বিজ নাম ধরে মেই নহে ত ত্রাঙ্মণ । 

অনুক্ষণ থাকে অঙ্গে দিয়! আচ্ছাদন ॥ 

রসন। বাজায় নাই অন্য আভরণ। 

পরশ করিলে তাহে চাহি আচমন ॥ 

তুমি ধুস্তর বিভোল! তুমি ধুস্তর বিভোল। । 

ক্ষেমা বলে হর তুমি পড় স্ত্রীকলা ॥ ঞ্ ॥ (পক্ষী) 
তারা বলে হারা ইল চাহিয়া বুলি শীল । 

দেশে নর্ট কিনিতে পাই পর্বতে দুর্মিল ॥ * 

বাপ হেন জনে যদি পাইয়। গতাই । 

চাহিবার কালে তাহা কভু নাহি পাই ॥ 

যদি না পার বলিতে যদি না পার বলিতে । 

তবে আঁজি না চাহিবে পার্বতীর ভীতে ॥ গ্রু॥ (করকা, 
অপূর্ব জালিয়ার জাল না পরশে জল । 

বুক্ষের উপরে নান্ধে নহে ফুল ফল ॥ 

দেবতার প্রীত তাহে পাইতে দুরাপ । 

রস মধ্যে ক্ষার নহে লবণের বাপ ॥ 

্বাহার প্রহেলী স্বাহার প্রহেলী । 

উদ্ভন্প না দিয়া তুমি না করিবে কেলি ॥ গ্র॥ (ধু) 
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কাঁলধল ছুই পক্ষ নহে কাক হাস। 

আট হাজার লক্ষ পণ, জড় কৈলে মাস ॥ 

পালিবে ষে ছুই পক্ষ কর অঙ্গীকার । 

বোহিণী বলেন তবে করিবে বেহার ॥ 

হর, জান প্রহেলিকা, হর, জান প্রহেলিক।। 

নহে পুষ্প দেহ যুতি মালতী মল্লিকা । (চন্দ্র) 

সাধারণতঃ ধাঁধার উত্তর দিবার যে নিয়ম অর্থাৎ সোজাস্জি ইহার অর্থটি 

এক কথায় বলিয়া দেওয়া ষেই প্রণালী অবলম্বন করিয়। শিব ধাধাগুলির 
উত্তর দিলেন না। শিব সাধারণ মনুষ্য নহেন, স্থতরাঁং লৌকিক প্রথা তিনি 
অনুসরণ করিতে পারেন না । বিশেষতঃ ধাহার। ধাধাগুলি জিজ্ঞাস করিয়াছেন, 
তাহার! প্রত্যেকেই বিদগ্ধ। রমণী, অতএব প্রত্যক্ষ জবাব পাইয়া তাহাঁদেরও 
মনস্তষ্টি হইতে পারে না; সেইজন্য শিব প্রহেলিকাঁর অনুরূপ রচন] দ্বারা ইহাদের 
উত্তর দিতেছেন । ধাধার উত্তর দিবার এই প্রণালীটি নিতাস্ত অভিনব-_ 
বাংলার সাহিত্যিক কিংবা মৌখিক ধাঁধা ইহাদের কাহারও রচনার ক্ষেত্রেই 
অন্ন্দপ আর দ্বিতীয় নিদর্শন পাওয়া যায় না। ক্ুৃতরাঁং ধাঁধার উত্তর দিবার 
এই প্রণালীটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য, নিক্নে তাহাই উদ্ধত 
করা গেল-__ | 

এত প্রগল্ভতা যদ্দি কৈল রামাগণ। 

মন্দ মন্দ হাঁসি হর বলেন বচন ॥ 

শুন চিত্রকষ্ঠী ভাল বলিলে বচন । 

তোমার গহণ বাক্য আমার চন্দন ॥ 

সফরী চঞ্চল চক্ষু বহ তুমি সভে। 

বক প্রায় মোর চিত হেয়! গেল লোভে ॥ 

শুন এক-পাটল! তোমার প্রহেলিকা । 

নাম কহিয়! দ্রিলে দিবে কুমুদ-কলিকা। ॥ 

যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত । 

তৃতীয় অক্ষরে তার কর ইকাবান্ত ॥ 

সেই ত বুক্ষের ফল শুনগ স্ন্দরী। 

শুন কহি এবে একপর্ণার হেয়ালী ॥ 
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ছুই ভাই দেখাদেখি নাঞ্রিও তেই হেতু ॥ 
আড়াল করিয়া! তার মধ্যে আছে সেতু ॥ 
আজ্ঞা! যদি কর কাটিয়। ফেলি আলি । 
ছুই ভাক্ে দেখা দেখি হয় আজিকালি ॥ 
শুন গ ধাতার মাত ভগুর রমণী । 

বসে বড রসিক বয়সে কাত্যাঁষনী ॥ 
তোমার ফলইয়ে বিদঞ্ধের বুদ্ধি টুটে | 
পাঁখ বারিক্সায় আগে ডিহ্ব নাঞ্ঞিও ফুটে ॥ 
শুনিতে আশ্্য গ আদেশ ঘদি পাই । 
শলকাঁর আগ দিয়! সে ডিম্ব ফুটাই ॥ 
শুন কশ্পের প্রিয়! আমার উত্তর । 
রাজ। নহে কর লঞএ সেই €ষ বর্বর ॥ 
ইঙ্গিত করহ যদি ঘর আমি জানি । 
কৰ-প্রহাঁর করিয়া] ধনিয়া তাবে আনি ॥ 
ধশ্ম পত়ী ক্ষমা তোমার ফলই বিচিত্র । 
€কোন শানে নাগ্রি শুনে দছ্বিজ অপবিজ্র ॥ 
উপেক্ষা করিল সই ছ্বিজে দ্বিজরাজ । 
হাসিতে রোহিণীকাস্তে হব বড় লাজ ॥ 
শুন তারাবতী তুমি বড়ই চতুরা । 
গডাঁইলে মা পায় শীল থুইলে হয় হারা ॥ 
বুক্তির কারক তুমি উলটিযস। পড় । 
পাইবে তাহার নাম কহিলাম দড় ॥ 
স্বাহার হেইয়ালী ছস্স রস মধ্যে মিষু। 
১কটভের জেষ্ট ভাই মাসের কনিষ্ঠ ॥ 
সতীর কাহিনী শুন বোহিণী স্ন্দরী | 
পক্ষ পালিবারে আমি সত্য নাত করি ॥ 
তোমার সাধনে আমি পালিেব পক্ষিণনী। 
হেয়ালীব প্রত্যুত্তর দিলা শুলপাণি ॥ 


সবি 
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শুন খদ্ধি, আয়তি, নিয়তি তিন জনি । 
কলিক। বিকশে শুনি ভ্রমরের ধ্বনি ॥ 
কমল কোড়ক যেন রবির মযুখে। 
জলের ভিতর হতে উঠে উর্ধমুখে ॥ 
শুন স্বধা আই তুমি বৈদগ্ধ্যে অধিকা। 
সতী সহোদর তুমি বড়ই রসিকা ॥ 
জিজ্ঞাসা! করিলে পঞ্চফলের কি মূল্য । 
বিস্তার করিয়া তাহ। কহিতে বাহুল্য ॥ 
রামকুষ্জ দাঁস গায় শিবায়ন গীত । 
সেই তারে অমূল্য অ্বথিতে যার গ্রীত ॥ 
উদ্ধৃত ধাধাগুলি হইতে বুঝিতে পার! যাইবে যে, এক একটি স্থুপরিণত 
রসরূপের ভিতর দিয়া জিজ্ঞাসাগুলি এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে । অনেক 
সময় কোন কোন বাক্যের বিশেষার্থের উপর ইহাদের মীমাৎস। নির্ভর করিয়াছে, 
এই সকল বিশেষার্থ সম্পর্কে অধিকার লাভ করিতে হইলে যে শিক্ষা ও জ্ঞানের 
প্রয়োজন, তাহা সাধারণ লোক-সমাজের মধ্যে আশা করা যায় না। সেইজন্য 
ইহাঁদিগকে সাহিত্যিক (116678%75 ) ধাধা বল হয়। কিন্তু সাহিত্যিক ধাঁধা 
হইলেও ইহাদের বিষয়গুলি যেমন জনশ্রুতি হইতে গৃহীত, তেমনই ইহাদের 
রচন! সম্পঞ্কিতও এক একটি মৌলিক জনশ্রতিমূলক ভিত্তি আছে। সেই 
লৌকিক (1০918) ধাঁধার ভিত্তির উপরই ব্যক্তিবিশেষ বং ও কারুকাধ্য 
করিয়া এইভাবে নৃতন এক একটি সাহিত্যিক ধাঁধার স্থ্টি করিয়াছেন । 
লৌকিক ধাধা (1০15 59৭19 )র মধ্যে যে বিষয়টি আরও সহজ কথায় 
ক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশ করা হইয়] থাকে, সাহিত্যিক ধাধায় তাহাই বিচিত্র 
রূপ ও অলঙ্কারের সাহায্যে ব্যক্ত কর] হয় মাত্র । বিষয়টি দৃষ্টান্ত দিয়া বুধাঁইলে 
বুঝিতে সহজ হইবে | ডিস্বের আরুতি ও প্রকৃতি প্রীয় প্রত্যেক দেশের লোক- 
স্মীজেই বিস্ময় ও কৌতুক বোধের সৃষ্টি করিয়াছে ; অতএব ইহার বিষয়ে 
আদিম ও সভ্য বহুজাঁতির মধ্যেই ধাঁধার পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । ইহার 
সম্বন্ধে বিভিন্্র অঞ্চলের লৌকিক ধাধা এই প্রকার__ 
একটুখানি ঘরে, চুণকাম করে ।-_ (২৪ পরগণা ) 
জন্ম যখন পাই, (আমার ) নড়া চড়া নাই__ (বীরভূম ) 
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হায় তরমুজ, করি কি? 

বোঁটা নাই তার ধরি কি? (ঢাকা ) 

নিকাইল পুছাইল ঘরখানি তাত না পাড়ে কাই । 

সোনার কটর ভাঙ্গিলে গড়াইয়। দেওয়াইয়! নাই ॥__(শ্রীহট্ট ) 
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উদ্ধৃত লৌকিক ধাঁধাগুলি হইতে বুঝিতে পার] যাইবে যে, ইহাদের কোন 

বিষয় বিষ্তৃত বর্ণনা করিবার পরিবর্তে মূল বস্তটির কেবল মাত্র একটি কিংবা 
ছুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপরই ইঙ্গিত কর! হইয়াছে ; এত সংক্ষিপ্ত বর্ণন। 
ইইতে স্বাধীনভাবে ইহাদের মীমাংস। কর কঠিন ; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, 
লৌকিক ধাধাগুলি যেমন জনশ্রতিমূলক, ইহাদের উত্তরগুলিও তেমনই 
জনস্রুতিমূলক (67897610891) $ ভাবিয়া কিংবা চিস্তা করিয়া এখানে কেহ 
কোন মীমাংসায় পৌছায় না, শ্রতি হইতে তাহ। সকলেই স্মরণ করিবার চেষ্টা 
করে মাত্র; এখানে যতখানি বুদ্ধির পরীক্ষা! হয়, তাহ! হইতে বেশি স্বতিরই 
পরীক্ষা হইয়া থাকে । পেইজন্তয কোন বিষয়্েন্সই শীর্ঘ বর্ণনার এখানে কোন 
প্রয়োজন হয় না । কিন্তু সাহিত্যিক ধাঁধার আবেদন বুদ্ধির নিকট, স্মৃতির 
উপর নহে । জনশ্রুতির ভিত্তি অবলম্বন করিয়! ব্যক্তিবিশেষ ইহার উপর একটি 
সরস সাহিত্যিক রূপ দিয়! থাকে । ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত ইহার বহিরঙ্গ 
রসরূপটি বিচার করিয়া! মীমাংসায় পৌঁছিতে হয় বলিয়! ইহার সমাধানকারী 
মাত্রেরই ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিচার শক্তি আরোপ করিয়া ইহার তাৎপর্য 


ধাধা ৪৬১ 


হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে ডিম্ব সম্পর্কে প্রচলিত ফে 
লৌকিক ধাঁধাগুলি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, কবি মুকুন্দরামের মধ্যে 
তাহাদেরই এই প্রকার সাহিত্যরূপ প্রকাশ পাইয়াছে__ 

বিধাতা নিশ্নশীণ ঘর নাহিক ছুয়ার। 

তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহাঁর ॥ 

যখন পুরুষ-বর হয় বলবান। 

বিধাতার স্থজন ঘর করে খান্‌ খান্‌॥ 

ঘে বিষয়টি চারিটি পদের মধ্য দিয়া এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহ। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মাত্র পদে লৌকিক ধাধাগুলির ভিতর দিয় ব্যক্ত 
হইয়াছে । লৌকিক ধাঁধার ইহ] একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
ভারতীয় সাহিত্যে প্রায় কোন বিষয়ই প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত করিবার রীতি 

প্রচলিত নাই । এমন কি সংস্কৃত কথাসাহিত্যের রচনাঁয়ও মধ্যে মধ্যে এমন 
রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা কাঁহিনীগত রসন্ষ্টির ব্যাঘাত 
হইয়াছে । রচনা যতই দুর্বোধ্য হইত, রচয়িতা ততই গৌরব বোধ করিতেন । 
অতএব সংস্কত রচনার প্রায় সর্বত্রই সাহিত্যিক হেয়ালীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ 
করা যাঁয়। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় পাঁণ্ডত্য লাভ করিয়া ধাহাদের সাহিতা- 
সংস্কার গড়িয়া উঠিত, তাহারাঁও ইহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। 
মধ্যযুগের বাংলায় মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যে স্থপপ্ডিত 
ছিলেন ; সেইজন্য তাহাদের কাংল। রচনা! অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত রচনার আদর্শ 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে । মঙ্গলকাব্যের কবিদিগের মধ্যে তাহাদের কাব্য- 
রচনার কা'লটি সর্বদাই দুরূহ হেয়ালীর আকারে প্রকাশ কর হইত, এই শ্রেণীর 
রচন। সাহিত্যিক ধাধার মত। তবে যেসাহিত্যিক ধাঁধাগুলি উপরে উদ্ধৃত 
করিয়াছি, ইহারা তাহা হইতে কতকগুলি বিষয়ে স্বতন্ত্র । তাহাদের মধ্যে 
প্রধান এই যে, ইহার! কোনও জনশ্রুতিমূলক বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত 
নন; সেইজন্য ইহাদিগকে প্রকৃত ধাধা বলিয়! নির্দেশ করা ধাইতে পারে না। 
কিন্ত ক্রমে এই রীতি এক সময়ে এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল যে, ইহা! 
মধ্যযুগের বাংলার জাতীয় সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইয়। দাঁড়াইয়াছিল। 
ইহাদের উপর সাহিত্যিক ধাঁধারই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; অতএব 
বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য রচনায় ধাঁধার প্রভাব যে কত হ্বদুরপ্রসারী 


৪৬২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


হইয়াছিল, তাহ! নির্দেশ করিবার জন্ত এখানে এই শ্রেণীর একটি সাহিত্যিক 
হেয়ালী উদ্ধত করিতেছি । ঘনরাম চক্রবর্তী তাহার ধশ্মমঙগল” কাব্যের 
উপসংহারে এই ভাবে ইহার রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন-- 

শক লিখে রামগুণ রনস্থধাকর । 

মার্গকাগ্চ অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥ 

স্থুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি । 

যামসংখ্য দণ্ডে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥ 


ইহার মধ্যে যে হেয়ালীটি আছে, তাহ! লোক-মন (1০11. 208) মীমাংসা 
করিতে পারিবে না, পরিণত বুদ্ধিলম্পন্ন বিদগ্ধ মনই তাহ পারিবে £ অতএব 
ইহা লোক-সাহিত্যের অন্ততুক্ত নহে। কিন্তু লোক-সাহিত্যের অস্তভূক্তি 
লৌকিক ধাধাগুলি উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়! যে কত ভাবে 
ব্যক্তি-অনুশীলনের সামগ্রী হইয়! দ্াড়াইয়াছিল, ইহা হইতে তাহার প্রমাণ 
পাওয়া! যাইবে । 
সংস্কত কিংব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধাধা জিজ্ঞাসা দ্বারা যেমন 

উচ্চতর সমাজের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরীক্ষা করা হইত কিংবা কোন কোন আদিম 
জাতির মধ্যে এখনও যেমন কোন কোন সামাজিক উৎসবে ধাধার মধ্যে 
কোন এন্দ্রজালিক শক্তি আছে বিবেচনা করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহ! 
জিজ্ঞাসা করিবার রীতি প্রচলিত আছে, আধুনিক বাংলা সমাজে এই সকল 
উদ্দেস্তে ধাঁধার কদাচ ঝ্ুবহার হয় না। বর্তমানে ইহা একমাত্র শিশুমনের 
কৌতুক স্থষ্টির উদ্দেশ্তেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে-_মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে 
শিক্ষিত মনও যেমন ইহার অন্শীলন করিত, বর্তমানে তাহা রুদ্ধ হইয়াছে । 
কিন্তু তাহ! সত্বেও সাহিত্যিক ধাধা রচনার ধারাটি এদেশে একেবারে যে লুপ্ত 
হইয়। গিয়াছে, তাহাঁও বলিতে পাঁরা যাইবে না। বাংলার পল্লীর সমাজেও 
এই শ্রেণীর ধাধা অগ্যাঁপি রচিত হইয়া থাকে, যেমন, 

তিন অক্ষরে নাম যাঁর সর্বঘরে আছে। 

পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে ॥ 

আগের অক্ষর ছাড়ি সর্বলোকে খায়। 

মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রামগুণাগুণ গায় ॥ --বিছানা 


ধাধা ৪৬৩ 


অক্ষরের উপর ভিত্তি করিয়া! যে সকল ধাধা রচিত হয়, তাহাই সাহিতাক 
ধাঁধার অগ্রদূত ; কিস্তু তাহ! সত্বেও সমাজ-সংহতি বিনষ্ট না হইয়া! ষে সমাজের 
মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান ব্যাপক ভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে, সেই সমাজে এই শ্রেণীর 
ধাধা লৌকিক ধাঁধার সংজ্ঞা হইতেও বঞ্চিত হইতে পাঁরে না । তবে বর্তমান 
সময়ে শিশুপত্রিকা সমূহে যে সকল ধাঁধা জিজ্ঞাসা কর! হয়, তাহা পূর্ণাঙ্গ 
সাহিত্যিক ধাধা । যদিও এই বিষয়ের ব্যাপক অন্কশীলনের অভাবে এই 
শ্রেণীর রচনার ভিতর দিয়া কোনও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতে দেখ যায় না, 
তথাপি একথা সত্য ষে, ইহাই মধাযুগের সাহিত্যিক ধাঁধা রচনার ধারাটি 
রক্ষা করিয়। চলিয়াছে। পু 

বাংলার লৌকিক ধাঁধার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়া! বলিয়াছি যে, ইহা রচনাঁর দিক দিয়! অত্যন্ত সরল; যে বিষয়টির প্রতি 
এখানে ইঙ্গিত কর] হয়, তাহার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ণাকিলেও একটি কিংবা 
ছুইটি টবশিষ্ট্যের প্রতিই এখানে লক্ষ্য রাখা হয়, বর্ণনার সঙ্গে ইহার উদ্দিষ্ট বস্তর 
একটি স্থদূর সামপ্তশ্য থাকে মাত্র, বর্ণনাটি একাস্ত বাস্তবধন্ম্ী বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারা যায় না। বাংলার লৌকিক ধাঁধার অন্যান বৈশিষ্ট্যগুলিও ক্রমে এখানে 
আলোচন! করা যাইতেছে । 

প্রত্যেক দেশেই কৌন কোন ধাঁধার শেষাংশে উদ্দিষ্ট উত্তরদাঁতাকে ছুই 
একটি কথায় সামান্য একটু আক্রমণ করিবার ( ০:%1167789 ) ভাব প্রকাশ 
পায়--ইংরেজিতে ইহাঁদিগরে ০179119108106 19919 বলে। এই আক্রমণ 
পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ দুই প্রকাঁরই হইতে পারে; যেমন পরোক্ষ আক্রমণের 
দৃষ্টান্ত দিতে গেলে বলিতে পাঁরা খায় যে, যে-সকল ধাধার শেষে বল। হয়, 
যে ইহা! ভাঙ্গাইতে পারিবে, সে পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান্। কারণ ইহার মধ্যে এই 
ইঙ্গিতটিও আছে যে, যে ইহ! ভাঙ্গাইতে পারিবে না, সে অপণ্ডিত ব৷ মূর্খ । 
ইহার মধ্য দিয়া উত্তরদাতাকে পরোক্ষে আক্রমণ করিবার মনোভাব প্রকাশ 
পাস। একটি দৃষ্টাস্ত দিই__ 


রক্তে ডূবু ডূবু কাজলের ফোটা, 
এক কথায় যে বল্তে পারে 
সে মজুমদারের বেটা ।. (মুশিদাবাদ )- কুচ 


৪৬3 বাংলার লোক-সাহিত্য 


সিন্দুরে ডুগু ডূশু কাজলের ফোট]। 
এই শোলোকের মানে কইবে সিংহ বাজার ব্যাঁট। ॥ 
সিংহ রাজার ব্যাটা নয়রে সিংহ বাজার নাতি। 
এই শোলোকের মানে কইতে লাগ বে আশিন আর কাত্তিক ॥ 
(ঢাকা )--এ 
এখানে একটি মাত্র পদেই জিজ্ঞাসাটি প্রকাশ পাইয়াছে, অবশিষ্ট পদগুলির 
এখানে কোন উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ছুইটি কারণে অন্যান্য পদ্গুলি এখানে 
যোজন করা হইয়াছে । প্রথমতঃ ধাঁধাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কয়েকটি পদ যোগ 
করিলে ইহা এখানে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত হইবে না, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে প্রতি- 
পক্ষকে একটু উত্তেজিত করিয়! দেওয়া হইল । মজুমদারের বেটা কিংবা! সিংহ 
রাজার বেট! শবের অর্থ এখানে বিজ্ঞ। যে মীমাংসাটি বলিতে পারিবে, সে 
বিজ্ঞ; পরোক্ষে ইহাই দরীড়াঁয় যে, যে বলিতে পারিবে না, সে বিজ্ঞ নহে অর্থাৎ 
মূর্খ । এই অপমানকর ইঙ্গিত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উত্তর-দাত। 
প্রাণপণ চেষ্ট! করিবে, তাহাতে প্রশ্নোত্তবের সভাটি একটু সক্রিয় ও প্রাণ-চঞ্চল 
হইয়া উঠিবে। 
প্রত্যক্ষ আক্রমণেরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; এই আক্রমণ 
প্রত্যক্ষ বলিয়াই ইহা আরও উত্তেজনামূলক । ইহার একটি দৃষ্টান্ত এই-_ 
লালবরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাটে । 
মূর্থে কি ভাঙ্গাইবা পণ্ডিতেরই ফাটে ॥-_(শ্রীহট্ট ), আমপিপড়া 
ধাঁধাটি পূরণ করিতে, না পারিলে মূর্খের অখ্যাতি হাতে হাতে লইতে 
হইবে, ইহাই ইহার বক্তব্য ; তবে পূরণ করিতে পারিলে ঘে পাণ্ডিত্যের দুর্লত 
খ্যাতিও অঞ্জন কর! যাইবে, এই বিষয়েও ইহাতে আশ্বাস দেওয়। হইয়াছে । 
প্রশ্নাট যে এখানে প্রকৃতই দুক্ধহ তাহা নহে এবং পশ্তিত ব্যক্তিকে যে ইহা 
সমাধান করিতে বেগ পাইতে হইবার কথা, তাহাঁও কদাঁচ সত্য নহে। অনেক 
সময় কেবল মাত্র পাঁদ-পুরণের উদ্দেশ্টে এই প্রকার আক্রমণাত্মক পদ ধাগ্রার 
সঙ্গে যোজন। কর] হইয়া থাকে । এখানেও তাহাই "হইয়াছে । একটি মাত্র 
পদেই মূল জিজ্ঞাসাটি শেষ হইয়া গিয়াছে, ইহার সঙ্গে মিল রক্ষা করিয়া আর 
একটি পদ যোজন। করিতে হইলে আর কি কথা পাওয়া! যাইতে পারে ? কথা 
ত যাহা ছিল, তাহা শেষ হইয়! গিয়াছে, অতএব এই সম্পর্কে একটি যে রীতি 
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প্রচলিত আছে, এখানে তাহারই শরণাপন্ন হওয়া গেল। শ্থুতরাং মূল প্রশ্ন” 
নিরপেক্ষই এই সকল আক্রমণাত্মক পদ ধরশধার সে যোজন] কর। থাকে, 
প্রশ্নটি প্রকৃতই দুরূহ কি না, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া! ইহা! কদাচ যোজিত 
হয় না। 

অনেক সময় এই প্রকাঁর উগ্র আক্রমণাত্মক ভাবের পরিবর্তে কোন 
কোন ধাঁধায় ছুর্লভ পারিতোষিক দানেরও আশ্বীস দেওয়া হয়; অবশ্য এই 
পারিতোষিকের প্রতিশ্রুতি যে কোনদিন রক্ষা পায়, তাঁহা নহে-_পাইবার 
উপায়ও নাই; কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা পাওয়া এখানে বড় কথা নহে, আশ্বাস 
দিধা মাত্রই ইহার পরিবেশটি গঁংস্থক্যপূর্ণ ও সচকিত- হইয়। উঠে; একটি 
ৃষ্টাস্ত দিতেছি __ 

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম। 

এই যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাক। দিম্‌ ॥ (শ্রীহট্ট), কাকৃড়া, সিজ, বাছুড় 

হাজার টাকার লোভেই ষে ইহা কেহ ভাঙ্গকাইতে অগ্রলর হইবে, তাহা 
নহে 3 কিংব! ভাঙ্গাইলেও যে হাঁজার টাঁকা কেহ পাইবে, তাহাও নহে; কিন্তু 
ইহা ভাঙ্গাইতে পারিলে হাঁজার টাঁকা পাইবার ঘষে সন্তোষ, তাহা সকলেই লাভ 
করিবে । টাক! এখানে কেহ পায়ও না, চাঁয়ও না__-এখানে সকলেই চায় 
একটুকু আনন্দ ; ধাঁধাটি ভাঙ্গাইতে পারিলে প্রত্যক্ষ ভাবে আনন্দ উপভোগ 
করিতে পারা যাইবে ; না ভাঙ্গাইতে পারিলেও ঘষে আনন্দের ব্যাঘাত হইবে, ' 
তাহা নহে। কারণ, ইহা শিশুর কৌতুক-হাস্তের সংসার, আনন্দ ছারাই ইহা। 
রচিত, বিষয়-বোধ এখান হইতে বহু দূরে নির্বাসিত হইয়া আছে; অতএব 
কোন কিছুতেই ইহার আনন্দের ব্যাঘাত হয় নাঁধাধার মীমাংসা পূরণ 
করিতে পারিলেও শিশুর সমাজে কেহ যেমন বিজ্ঞ বলিয়৷ বিশেষ সম্মান লাভ 
করে না, তেমনই সমস্যা পূরণ করিতে না পারিলেও কেহ সমাজে মূর্খ বলিয়৷ 
পতিত হইঞ্পা] থাকে না। বিগ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের প্রশ্ন এই সমাজে অবান্তর মাত্র, 
এই অবাস্তর প্রসঙ্গের স্তর ধরিয়াই হাঁজার টাকাঁর কথা এখানে আসিয়াছে |. 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল দেশেই এই প্রকার আক্রমণাত্মক কিংবা 
পাঁরিতোঁধষিকের আশ্বাসমূলক ধাঁধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। তবে 
প্রত্যেক জাতিরই নিজন্ব সাংস্কৃতিক মাঁন (36%0৫৪:9) অনুযায়ী ইহাদের 
আক্রমণের কিংবা আশ্বাসের প্রণালীগুলি নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে । মধ্যভারতের 
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অধিবাসী মরিয়া উপজাতির কয়েকটি এই শ্রেণীর ধাধার সঙ্গে উপরি-উদ্ধত 
বাংলা ধাধাগুলির তুলন। কর! যাইতে পারে__ 
17075 69000 81097101559 
[17109 19009 29 10980261001 
নট ড০০. 0006 9,0857০1 61018 70919, 
০০: 10915 10099 ]] 109 ০06 ০, --আয়ন। 
70০05 19599, 91592 10080001595 
1 ড০ 9010১6 [090 61018 ১)0019, 
০০৯৫৪ ৪, (778,511325 380815698, ইক্ষু 
1397:95 & 781] ৮০০8৭ 6759 18,19১ 
]6 00. ০8,016 810979৮1519) 50051] 1706 205 70678. 
_- আয়না । 
এই সকল ক্ষেত্রে মনে কর। হইয়াছে যে, ইহা 52611] 00] 596৫ 
উড 10970 ৪0. 9:6৪ 1109 15 7999৪ 6০ 90201১10969 610৪ 71)517779-, এতহছ্যতীত 
ইহার আর কোনও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য নাই | 
কিন্ত ধাঁধায় সকল সময়ই যে পদ পুরণ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা 
নহে--অনেক সময় কেবল মাত্র এক একটি পদ দ্বারাই এক একটি পূর্ণাঙ্গ ধাধা 
রচিত হইতে পারে । মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত এই ধাধাগুলি এই সম্পর্কে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য--একটি পদে কেবল মাত্র প্রশ্নটি এখানে জিজ্ঞাসা কর! 
হইয়াছে-__ 
কোন মাছের মাথা নাই? -কাকড়া 
কোন্‌ গাছের পাতা নাই? --সিজ 
কোন্‌ পক্ষীর ডিম নাই? -_বাছুড় 
মনে হয়, এই শ্রেণীর ধাধাই প্রাচীনতম | মধ্যভারতের গঁড় ফিংবা ছোট- 
নাগপুরের ওরাণ্ড উপজাতির মধ্যে ইহাদের নিজস্ব ষে সকল ধাধা প্রচলিত 
আছে, তাহাঁও গগ্যে রচিত এক একটি এই প্রকার বাক্যেই সম্পূর্ণ, ইহাতেও 
মিলের কোনও প্রশ্ন নাই। অন্ান্য উচ্চতর জাতির ভাষা হইতে আধুনিক কালে 
ইহারা মিত্রাক্ষরযুক্ত ধাধ। গ্রহণ করিয়াছে । 
কিন্ত মিত্রাক্ষর-প্রবণতা বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম । 
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সেইজন্য এক পদবিশিষ্ট এই প্রকার শ্বাধীন এক একটি ধাঁধাকেও ইহাতে 
সাধারণতঃ মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া! দেওয়া হয়। মুশিদাবাদ জিল| 
হইতে সংগৃহীত ইহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে-_ 
কোন্‌ কোন্‌ গাছে সাজন সাজে? _শিমুল 
কোন্‌ কোন্‌ গাছে বাজন বাজে? --শিরীষ 
কোন্‌ কোন্‌ গাছের শিরে কাট1? -_পিজু 
কোন্‌ কোন্‌ গাছের মাথায় জট1? -_তালগাছ 
কোন্‌ কোন্‌ গাছের মাথায় ঘা? -_-পজনে 
কোন্‌ কোন্‌ গাছে করে রা? -_কলুর ঘানিগাঁছ 
কোন্‌ কোন্‌ গাছে খেলায় ভাটা? -_বেল গাছ 
কোন্‌ কোন্‌ মাছের উজান কাটা? -_জাল মাছ 
এখানে প্রত্যেকটি পদই এক একটি স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ ধাঁধা হওয়৷ সত্বেও 
মিলের জন্ত প্রত্যেকটি পদই পরবর্তী পদের অপেক্ষাকারী। প্রত্যেক পদেই 
এখানে ভাবগত স্বাধীনত। থাঁকিলেও, কেবলমাত্র মিত্রাক্ষর স্য্টির জন্য ইহাদের 
অঙ্গগত স্বাধীনতা খর্ব কর] হইয়াছে । বাংলা লৌকিক ধাধার ক্ষেত্রে ইহাদের 
দৃষ্টাস্ত খুব সুলভ নহে । প্রত্যেক ধাঁধা! আকারে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, 
তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ । ূ 
বাংলা লৌকিক ধণাধা রচনায় অধিকাংশ সময়ে একটি পদই যে যথেষ্ট, তাহার 
আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতে পারে । উপরে এই বিষয়ে যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়। 
গেল, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, মিত্রাক্ষর স্ষ্টির প্রেরণায় পদ- 
পূরণের জন্য যেমন এক স্থলে আক্রমণ ও আশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে, অন্ত 
এক স্থলে তেমনই স্বতন্ত্র আরও কয়েকটি স্বাধীন ধাঁধা আনিয়া ইহার সঙ্গে 
যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্যই বাংলায় আরও এক 
শ্রেণীর ধাঁধা রচিত হইয়া! থাকে--ইহাদের একটি পদ, বিশেষতঃ প্রথম পদটি 
সাধারণতঃ অর্থহীন অলঙ্কারম্বরূপ মাত্র, ইহার মূল উদ্দেশ্তবাচক পদটির সঙ্গে 
তাহ! শিথিল ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে । ইহাদের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, যেমন-__ 
থাঁল ঝন্‌ ঝন্‌ থাঁল ঝন্‌ ঝন্‌ থাঁল নিল চোরে। 
বৃন্দাবনে আগুন লাগল কে নিভাইতে পাঁরে ॥__( মৈমনপিং 
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আকাশ থেকে পড় থাল থাল ঝুন্‌ ঝুন্‌ করে। 
বিশ্নে ঝোড়ে আগুন লাগলে কে ঠেকাইতে পারে ॥-_-(ঢোকা), এ 
আল ঝন্‌ ঝন্‌ আল কন্‌ কন্‌ আল নিল চোরে। 
অনিল পর্বতের আগ্তন কে.নিভাইতে পারে ॥__(শ্রীহট্ট )১ এ 
এখানে প্রথম পদ দুইটির কোনই অর্থ নাই, ইহারা দ্বিতীয় পদ দুইটির মিল 
দিবার জন্য স্থষ্ট হইয়াছে মাত্র । ধাঁধার যাহ! মুল প্রশ্ন, তাহ। প্রথম পদ 
নিরপেক্ষ হইয়াই দ্বিতীয় পদটির ভিতর দিয়। প্রকাশ পাইয়াছে। কিস্ত তথাপি 
একথা সত্য ষে, প্রথম পদগ্লি এখানে অনাবশ্টক হইলেও, ইহাদের মধ্য দিয়! 
ষে একটি স্থুর ধ্বনিত হইয়াছে, তাঁহ। ধাধা ছুইটিকে অপব্ূপ রসগৌরব দান 
করিয়াছে ; এই রসগুণেই ইহাঁর। সাহিত্যের মধ্যাদালাঁভের অধিকারী হইয়াছে। 
প্রথম পদ ছুইটির কোনও অর্থ এখানে নাই বলিয়া পার্খববস্তী দুইটি জিলায়ও 
ইহাদের রূপ অভিন্ন হইতে পারে নাই--যেখানে অর্থ প্রকাশের দায়িত্ব আছে, 
সেখানে সহজে পাঠাস্তর হইবার উপায় থাকে না; কিন্ত যেখানে সেই দায়িত্ব 
নাই, বরং আনন্দদানই একমাত্র লক্ষ্য, সেখানেই আদর্শের প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ 
পাঁয়। তবে এখানে যে মূল হ্থরটি মাত্র অবলম্বন, বাহিক পাঠাস্তর সত্বেও তাহ 
সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন আছে । এইখানে বহিরঙ্গের দিক দিয়া ধাঁধা ছড়ার ধশ্ম লাভ 
করিয়াছে । এই প্রকার আরও কয়েকটি ধাঁধা এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে 
উঠান ঠন্‌ ঠন্‌ বাড়ীত নাই। 
থাই বস্তর বাকল নাই ॥-_-(শ্রীহট্ট ), লবণ 
উঠান ঠন্‌ ন্‌ বৈঠক মাটি। 
কোন কুমারে গড়ছে ঘটি ॥ 
বিনা ছুধে হৈছে দই। 
এমন কুমার পাইবাম কই ॥-_€(্রীহট্র ), চূণ 
উঠান্‌ ঠন্‌ ঠন্‌ বৈঠক মাটি। 
মা গর্ভতী পুতে ধরছে ছাঁতি ॥_-( ৫মমনসিং ), ছপারিগাছ 
এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যাইতে পারে যে, উদ্ধৃত ধাঁধা 
গুলির প্রথম পদটির কোন অর্থ নাই বলিয়াই ইহ। ইচ্ছামত বিভিন্নার্থবাঁচক যে 
কোন ধাধার সঙ্গেই যুক্ত হইতে পারিতেছে। অনেক সময় ইহ। দ্বার! ব্তীয় 
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পদের সঙ্গে মিল যে নিভূল হইতেছে, তাহাও নহে-_-তবে একটি স্থুর কানে 
লাগিয়৷ গিয়াছে, অতএব এখন তাহাই এই শ্রেণীর ধাঁধা রচনার একমাত্র 
অবলম্বন হইয়! পড়িয়াছে। 
অনেক সময় এই প্রকার অর্থহীন পৃরণবাচক পদগুলির মধ্যে ধ্বনিগুণ 
ব্যতীতও অন্ত গুণ প্রকাশ পায়, কোন কোনটির মধ্যে একটি অস্পষ্ট চিত্রের 
আভাস পাওয়া যায় 
রাজার বাড়ীর মেন! গাছ মেন্মেনাইয়! চায় । 
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরও খাইতে চাঁয় ॥__(প্রীহট্), শিলনোড়। 
রাজবাড়ীর মেনাগাঁছটির যে কি রূপ, তাহা কেহই জানে ন!; তবে উত্ভিদ্‌- 
বিলাসী কোনও রাজ। যদ্দি সাধারণের অপরিচিত একটি দুর্লভ বৃক্ষ কোথা হইতেও 
সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে সে" সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে 
না। কিন্তু সেই বৃক্ষ যতই দুর্লভ হউক, তাহার যে দৃষ্টিশক্তি থাকিবে, তাহ! ত 
কেহই বিশ্বাস করিবে না। অতএব এখাঁনে যে চিত্রটি পাইলাম, তাঁহ। অবাস্তব 
হইয়া পড়িল, কিন্তু ধাঁধায় কাহারও ইহার প্রয়োজন নাই ? উত্তর-দাঁতা ধণধাঁটি 
শুনিবা মাত্র বুঝিতে পারিবে, কোন পদটিতে তাহার প্রয়োজন, আর কোন 


পদটিতে তাহার প্রয়োজন নাই । তবে পূর্বেই বলিয়াছি, অপ্রয়োজনীয় বলিয়া 


এখানে কিছুই নাই; সমস্তা-পুরণের জন্য যে পদটির এখানে প্রয়োজন নাই, 
একটি শ্রতিহ্থখকর আবহ কিংব! দৃষ্টিহ্থখকর চিত্র রচনা করিবার জন্য তাহার 
প্রয়োজন আছে । কারণ, ইহ। কেবল দেনা-পাঁওনা, জিজ্ঞীসা-উত্তরেরই জগৎ 
নহে। ধ্বনি ও চিত্র, প্রশ্ন ও উত্তর সকলে মিলিয়া এখানে একটি অহেতৃক 
আনন্দের জগৎ রচন। করে; অতএব একটি হইতে আর একটিকে এখানে সম্পূর্ণ 
পৃথক করিতে পারা যায় না। 

বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে ষে সকল উপকরণ বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়িয়া! আছে, তাহাদের মধ্যে একটি সকৌতুক রসদৃষ্টি বিস্তার করিয়া 
ধাঁধার উপাদান সমূহ সংগৃহীত হইয়া থাকে । কোন অপরিচিত বন্ধ ইহাতে 
নাই। মধ্য যুগের ষে সকল সাহিত্যিক ধাধা পূর্ব্বে উদ্ধত করিয়াছি, তাহাদের 
মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহাদের বর্ণনায় যতই পরিণত শিল্পগুণ প্রকাশ 
পাঁউক না কেন, ইহাদের বিষয়-বস্ত চিরস্তন বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের 
বহিভূতি নহে। ইহার কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লৌকিক ধাধাই 
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সাহিত্যিক ধাঁধারও, ভিত্তিন্ূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সেইজন্য বিষয়-বস্তর' 
দিক দিয়া তাহাতে অভিনবত্ব প্রকাশ করিবাঁর উপাঁয় নাই । আধুনিক কালেও 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে সকল লৌকিক ধাধা সংগৃহীত হইয়াছে, 
তাহাদের বিষয়-বস্ত আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে ষে, মধ্যযুগের 
সঙ্গে এই বিষয়ে আধুনিক যুগের কোনও পার্থক্য স্থষ্টি হয় নাই। চারি শত 
বংসর পুর্বেবেও বাংলাদেশে যে সকল বিষয় লইয়া ধাঁধা রচিত হইত, আজ 
পর্যযস্তও সেই বিষয়-বস্ত সমৃহই ধণাধার লক্ষ্য হইয়া আসিতেছে । ইহার কারণ, 
বাহিরের দিক দিয়া সমাজ ধতই পরিবন্তিত হউক, ইহাঁর অন্তরের দিক দিয়া 
এমন একটি নিভৃত স্থান আছে, যেখানে ইহার কোন পরিবর্তনই সম্ভব হয় না। 
ধাধাগুলি সমাজের নিভৃতলোকেই প্রতিপালিত হইয়া! থাকে; সেই জন্য 
বাহিরের পরিবর্তন ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মধ্যযুগের পূর্ববোদ্ধত 
ধাঁধাগুলির বিষয় আধুনিক যুগেও ঘে কি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, আধুনিক 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ধশধাগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ পাঁওয়ী 
যাইবে । অতএব দেখা যাইতেছে, ধাঁধার বিষয়ের মধ্যে একটি চিরস্তনত্ব 
আছে। কতকগুলি বিষয়ের ধশ্মই এই যে, ইহাঁদ্িগকে অবলম্বন করিয়া সহজে 
ধাঁধা রচিত হইতে পাঁরে এবং রচিত হুইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা একটি অপূর্ব 
জীবনী শক্তি লাভ করিয়া যায় । €দনন্দিন জীবনের পরিচিত সকল বিষয়েরই 
ঘে এই ধশ্ম আছে, তাহা নহে-_কতকগুলি বিষয় ইহাদের স্বভাব-গুণেই 
ধাঁধার উপজীব্য হয়, কতকগুলি বিষয় নিবিড়তর পরিচয়ের নি লাভ 
করিয়াঁও তাহার অধিকার হইতে পারে না। 
যে সকল বিষয় একান্তভাবে ধাঁধার বিষয়ীভূত হইতে পারে, তাহা জাতিবর্ণ- 
দেশকাঁল-নিরপেক্ষ সর্বত্র এবং সর্বদাই এই গৌরব লাভ করিয়া, থাকে | অর্থাৎ 
বাংলাদেশে যে সকল বস্ত ধাাধাঁর উপজীব্য হয়, অনুরূপ সমাঁজ-ব্যবস্থায় সর্বত্রই 
তাহ! ইহার উপজীব্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সমাঁজ-জীবন হইতেই 
ধাধার উপকরণ সংগৃহীত হইয়া থাকে বলিয়। অনুরূপ সমাঁজ-ব্যবস্থায় ধাঁধার 
বিষয় প্রায় সর্বত্রই এক । বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও কতকগুলি বিষয়ে 
মানুষে মানুষে কিছু কিছু এক্য আছে? কারণ, বাহিরের প্রয্োজনীয়তার ক্ষেত্রে 
মাচ্ষে মাহুষে পার্থক্য থাকিলেও ক্ষুপাতৃষ্ণার মত কতকগুলি জৈব বৃত্তির দিক 
দিয়া, তাহাদের মধ্যে এক্য দেখিতে পাওয়! যাঁপ্প ;ঃ ইহাদের উপর.নির্ভর করিয়া 
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যেধাধাগুলি রচিত হয়, পৃথিবীর সর্বত্র তাহাদের মপ্যে বিষয়-গত তরীকা 
দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে ডিম সম্পকিত একটি ধাঁধার উল্লেখ করিয়াছি, 
ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির খাগ্য রূপে গৃহীত হয়; সেইজন্য ইহার সম্বন্ধে ষে. 
কৌতুহল . প্রকাশ পরায়, তাহা৷ সর্বত্র অভিন্ন । অতএব স্থসভ্য পাশ্চাত্য জাতি 
যেমন ইহার সম্বন্ধে এই বলিয়া বিস্ময়-বোধ করে, ইহাঁতে "৪০ 2০০৮ ৪6 811”) 
ভারতীয় আদিবাসীর অন্তু ক্ত এক “অসভ্য জাতিও এই বলিয়া! তেমনই বিস্ময় 
প্রকাশ করে-_-& ০299210] 109,18,09 ক 1618006 ৪ 7০০07" ( ওরাও )। এই 
স্থত্রেই বাংল! দেশে প্রচলিত ধাধাগুলির সঙ্গে ভারতের আদিবাসী অঞ্চলের 
ধাঁধার এক্য দেখিতে পাওয়া যায়; কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে ;__ 


বিদ্যুৎ 
019 2)99$0 07:0105 1010 1,82,ড910৯ 7006 100 19 6109 018,592 2 
_-€বগ। 
নট 18 19795 16 25 618979১1006 2810 5 5০9. £19 ৪, 1)0150799 131)995 
০০, 08/1106 £9$ 1৮. ওরাও 
এই দেখলাম, এই নাই, কি কইমু রাঁজার ঠাই । -_(শ্রীহট ) 
এই দেখলাম এই নাই, বেতগড়ে গাই নাই । --€ মৈমনসিংহ ) 


চকু 
গ'জি০ 1১710615975 800 70০61 919 10190], -সাওতাল 
০9.091) 6109 10869 8,700. 8, 9107-1776 £091)99 00৮. _বৈগা 


4 019]. চ010080 19198 01099108778 200. 91796610679 ০০০৪. গঁড় 
এরুটুখানি পুক্ষরিণী টল মল করে, 
একটুখাঁনি কুটা পড়লে সর্বনাশ করে। _( মৈমননিংহ 
কাঠাল 

[০0817 6109 0০0 

4৮80. 5659 0991) 70 9, 198,-0019 +-অনর 

তেল চূক্‌ চুক্‌ পাতা, ফলে ধরে কাটা, 

তাঁর বীজ গোঁট! গেট, তার হাতে লাগে আটা, 

তা খেতে বড় মিঠা । _( ২৪ পরগণা ) 


৪৭২ 


ংলার লোক-সাহিত্য 
হকা 


[7179 906607 6:58 6086 70091068  6০  6109 ৪ 1088 001 0:09. 


3০105, অহ্থর 
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1189 621110]6 01 2 6759 01. 8১1. 8১296175]] 


[17 06109 62070]5 01 619 6299 2,120996 


4১100 270. 61091170996 8১0. 90. _ এ 


, একটুখানি পুছুণিখান কইয়ে উরু উর্‌ করে। 
রাজা! আইলে প্রজা আইলে তুল্যা ছেলাম করে ॥ __€ মৈমনসিংহ ) 
একখানে ছুইখানে তিনখানে জোড়! । 

' ভার উপর বসাইল আনি ফাঁকি আঙ্গ ড়ার গুড়া ॥ -_(শ্রীহট্র) 
মধ্যি গাঙে তাল গাছ ব্রহ্মা করছে বাসা। 
কেউ খায় কেউ ছোঁয় কেউ করে আশা ॥ (ঢাকা) 


কলা 


[719 7:066910 1128,0 16, ৪ ০০৭ 68,865. -_খরিয়া 


বাপ রেয়ে পেটত। 
পুত গেইয়ে হাটত ॥ -_(শ্রীহট্র) 


রং 


রঃ ঞ&ঁ 


বাশ 


ভড1)970 9109 792,019 7109 855 ০01 1097 20709618975 6109 09%0£10621 


সব 98১35 1097 108৮ 1006 


--ওরাও 

পোয়াকালে বস্ত্রধারী 

জোয়ান কালে উলঙ্গ । 

বুড়াকালে জটাধারী 

মধ্যে, মধ্যে সুরুজ ॥ --( চট্টগ্রাম ) 
ছোট কালে ঘোম্টা। 

বড় হ'লে লেংটা ॥ -_( পূর্ববঙ্গ ) 


ধাধ! ৪৭৩ 


আম 
159 ০1০ 108,015 69০0612 5৪6 8,08198. -_সাওতাঁল 
আকাশেতে দুলুমূলু পাতালেতে লেজ । 
কন্‌ ঈশ্বর বানাইছে কলিজার ভিতর কেশ ॥ -_( চট্টগ্রাম ) 
শামুক 
11)৩ 10177 6786 1555 ০86৭ 1610 16817000610. -সসীওতাঁল 
মামারাই রাধে বাড়ে মামারাই খায় । 
আমর! গেলে "পড়ে ছুঘ়ার দেয় ॥ -- (পাবনা) 
এই প্রকার কতকগুলি সাধারণ বিষয় বাদ দিলে প্রত্যেক সমাঁজেরই নিজস্ব 
পরিবেশ ও স্বকীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াও যে ধাঁধা রচিত হয়, 
তাহাদের মধ্যেই কেবল জাতির বিশিষ্ট পরিচয় প্রকাশ পায়। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ 
উল্লেখ করা যাইতে পাবে যে, বরফ বা তুষার-পাঁত সম্পর্কে পাশ্চাত্য লোক- 
সাহিত্যে যে রসবোধই প্রকাশ পাউক, এই প্রকার একটি ধাঁধা বাংলার 
লোক-সাহিত্যে প্রচলিত থাকিতে পারে না; যেমন, 
7০০00 6109 100,8০9 970 00700. 6109 1)0089, 
409 6099 1193 8৪, জ1)159 £10৮৪ 120 6109 ৮1700, --100011918 
কারণ, এই প্রকার তুষার-পাঁতের চিত্র বাঙ্গালীর অভিজ্ঞতার বহিভূত। 
কিংবা ঢেঁকি সম্পকিত এই প্রকার একটি ধাধ] ইংরেজি ভাষায়ও প্রচলিত 
খাকিবার কথ। নহে; কারণ এদেশে টেকি বলিতে যাহা বুঝায়, ইংরেজ 
সমাজে তাহা অপরিচিত, 
গাঙ্গ পাড়ের বুড়ীগুলি নও ধান কুটে । 
কাঁকাঁলিত পাড়া দ্রিলে কেক্কাৎ করি উঠে ॥ -_(শ্রীহট্ট ) 
ছোট ছোট পঙ্খি জলি ধান খায়। 
ল্যাঁজে তুলে পাড়! দ্রিলে আশমানে ধায় ॥।॥ -- (ঢাকা) 
এইখানে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে 
ধাধার মধ্য পিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায় । এই বিষয়ে ভ্য. তে. 4:০1792 
লিখিয়্াছেন, 58170708691] 6155 61095 ০01 07706% 88007 800 09:26251 
[0019 11958 & ৪100119,7 187090806. 14%05.01 60610 13859 09000.00010 101019- 


10081069, 1110917: 7708,69116] 9:0870200091065 89 102501) 6139 98,008, ২৪6 


৪৭৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


০0৮ 01 ৪ 619525 100 10800750.7190199, ৪987991107০ 278 8108290.৯ 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুণ্ডা ও ওরাণ্ড জাতি পরম্পর প্রতি- 
বেশিরূপে বাস কর। সত্বেও, ইহাদের ধাধা গুলি পরস্পর প্রীয় সকলই স্বতন্ত্র 
খরিয়া জাতির ধাধা সাঁওতাল জাতির ধাধা হইতে ম্বতঙ্্ ঃ বৈগ1 ও মুরিয়া 
জাতি একই অঞ্চলের অধিবাসী, কিন্তু তাহাদেরও ধাধাগুলি পরস্পর প্রায় 
সকলই পৃথকৃ। কোঁন বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ কতকগুলি ধাঁধ! প্রচারিত 
হইবার পরিবর্তে একই অঞ্চলের অধিবাসী বিভিন্র জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধাঁধা 
প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় । ইহার কারণ, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের 
মত ধাধাও প্রধানতঃ বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতিরই বাহন । মুগ্তা ও 
ওরাও জাতি যে সকল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণের অধিকারী লোক-সাহিত্য 
তাহাদের অন্যতম । ধাঁধা লোক-সাহিত্যের অন্তভুক্তি বলিয়। জাতির 
সামাজিক জীবনের সঙ্গে ইহাঁর সম্পর্ক এমন অবিচ্ছেগ্চ। সমগ্র বাংলাদেশ 
ব্যাপিয়া সংস্কতিগত এক অখগ্ডত। আছে বলিয়া এখানে এই প্রশ্ন নাই-- 
সমগ্র বঙ্গভাঁষাভাষী অঞ্চলে সকল বাংল! ধাধারই রস সমান উপভোগ্য ॥ 
তথাপি একথা সত্য যে, প্রাদেশিকতাঁর জন্য কোন কোন ধাধা আঞ্চলিক 
রূপ লাভ করিয়াছে । চট্টগ্রাম-শ্রাহট্র-নোয়াখালীর ধাধা €মন পশ্চিম 
বাংলার পশ্চিম প্রাস্তবর্তী অঞ্চল সমূহে বোধগম্য হয় না, তেমনই মানভূম- 
বাকুড়া-বীরভূমের ধাধাঁও উক্ত অঞ্চল সমূহে বোধগম্য হয় না। তবে ভাষাগত 
প্রার্দশিকতার ব্যবধান কোন মতে অতিক্রম করিতে পারিলে, ইহাদের 
বিষয়গত বপাস্বাদনে কাহ্মীরও কোন বাধা হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পশ্চিম বঙ্গে যে সকল ধাঁধা সাধারণতঃ প্রচলিত 
আছে, তাহাই প্রধানতঃ প্রার্দিশিকতায় ব্দপাস্তরিত হইয়া বাংলার অন্যান্য 
অঞ্চলেও প্রচারিত হইয়াছে । অবশ্ট বিশেষ কোন কোন অঞ্চলে নৃতন ধাধ। 
ঘষে রচিত হয় নাই, তাহা নহে--তথাপি যে সাংস্কৃতিক অখও্তা বাংলার 
সাধারণ সমা'জ-জীবনের সকল স্তরে আপনার অধিকার ধিস্তার করিয়াছে, তাহা 
দ্বারা এই দেশের ছোটবড় সকল বৈষম্য সর্ধবদাই দূর হুইয়। যাইতেছে । 

ংলার সাধারণ সমাজ-জীবনের বিশিষ্ট প্রকৃতি-অন্রযায়ীই বাংলার 
ধাধাগুলি রচিত হইয়াছে, ইহার বিশিষ্ট রসবোধ দ্বারাই ইহাদের বহিরঙগরূপ 


১2৫75 ৮ 175 োাা (1943 0৯ 0. 390. 


ধাধা ৪১৫ 


গঠিত হইয়াছে । এই গুণে ইহারা বিষয়ের দিক দিয়া ইহাঁদের প্রতিবেশী 
জাতির সঙ্গে অভিন্ন হইলেও বহিরঙ্গ পরিচয়ের দিক দিয়! স্বতস্ত্র। আঙ্গিকের' 
দিক দিয় যে বাংলা ধাঁধার মধ্যে কয়েকটি প্রধান টৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহ। এখানে উল্লেখ কর! যাইবে । 
ধাধার কোনও বীধাধর] রূপ নাই-_ইহা গদ্য, অমিত্রাক্ষর কিংবা মিত্রাক্ষর 

পদ্য, ষে কোনও রূপেই রচিত হইতে পারে ; তবে লৌকিক ধরাধাগুলির: 
বহিরঙ্গের সঙ্গে ছড়াগুলির বহিরঙ্গের সাদৃশ্য আছে; কিন্তু ছড়াগুলি যেমন দীর্ঘ 
হইয়! থাকে, ইহারা তেমন হয় না, দে*কথা পূর্বে বলিয়াছি। নিগুঢ একটি 
অর্থই প্রকাঁশ করা হউক, কিংবা প্রচ্ছন্ন একটি ভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করা 
হউক, একটি রসোঁজ্জল চিত্র ইহাদের ভিতর দিয় পরিবেশন করিবার প্রবৃত্তি 
প্রকাশ পায় । চিত্রটি সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত হইলেও ইহা দ্বারা যে রসের আভাম' 
দেওয়া হয়, তাহাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়। বোধ হয়-_ 

একটুখানি গাছে, 

রাড বৌটি নাচে । -_লঙ্কা (২৪ পরগণা ) 


ধাধাটি শুনিব! মাত্র ইহার অর্থের দিকে মন ধাবিত হইবার পূর্বে ইহার 
মধ্য দিয়া যে একটি রঙিন চিত্রের খণ্ডাংশ মাত্রও প্রকাঁশ করা হইল, তাহাতেই 
চিত্ত প্রফুল্ল হইয়৷ উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি, ধণধ! শুনিবা মাত্র কেহ ললাট 
কুষ্চিত করিয়৷ ইহার অর্থোদ্ধার করিতে মনোনিবেশ করে না, জনশ্রতির সহজ 
পথ অনুসরণ করিয়াই ইহার মীমাংসাটি স্মরণ করে মাত্র; সেজন্য ইহার মধ্য 
দিয়! যে রঙিন চিত্রটি পরিবেশন কর হইল, তাহার শ্রুতিজনিত প্রফ্চুল্পতা মন 
হঈতে কখনও হাস পাইবার অবকাঁশ পাইল না। রাঁউা বৌটি যেকি কারণে 
এখানে সামাজিক কিংবা! পারিবারিক সকল শাসন উপেক্ষা করিয়া অকম্মাঁৎ 
নৃত্য কৌশল দেখাইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল, এই বিষয়ে এখানে কেহ 
প্রশ্ন তুলিবে না । ধাধাটি প্রতিপক্ষের মুখ হইতে শুনিবার পূর্বেই শোতার 
মন নাচিতে আরস্ত করিয়াছিল, এই মন লইয়াই সে এখন জগত্ সংসারের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিতেছে ; অতএব তাহার 'সম্মুখে তখন সবই নাচিতেছে ।' স্তরাৎ 
এই অসামাজিক নৃত্যে তাহার মন কিছুতেই অস্বাভাবিকতা বোধ করিতে 
পারিবে না । মনকে নাচাইবাঁর ক্ষমতা ধাঁধার এই বহিরঙ্গ রূপের মধ্যেই 
আছে। এই চিত্রধশ্খ্শ গুণ প্রায় লকল দেশের ধাঁধারই বৈশিষ্ট্য । দৃষ্টান্ত 


৪.৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


্বরূপ ভাবতীয় উপজাতি অঞ্চল হইতেও এই বিষয়ক কয়েকটি ধাধা এখানে 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে ; যথা, 
070. 6155 190051) 85 127082 ৮9110 10105. -মুরিয়া 
4 116615 610 008,095 6109 1206 991), --বৈগা 
অনেক সময় অনেক চিত্র ও স্থুর এমন ভাবে চোখে ও কানে লাগিয়! 
যায় ষে, বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়াও তাহা আবৃত্তি কর! হইয়া থাকে । 
পৃর্ব্বে একটি ধ'ধা উল্লেখ করিয়াছি 
বন থেকে বেরুল টিয়ে, 
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ।৯--৫২৪ পরগণ! ), আনারস 
এই চিত্রটি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়] বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন 
ধাঁধার ভিতর দিয়া প্রকাশ কর] হইয়াছে, যেমন, 
বোন থেকে বা"র হ+ল টিয়া, 
সোনার মুকুট মাথায় দ্িয়া। -_( পাবনা), খোড় 
বন থেকে বেরুলেন টিয়ে । 
লাল টুপী মাথাক্স দিয়ে ॥ __-( বীরভূম ) পেয়াজ 
বন থেকে বেরুল টিয়ে। 
লাল গাম্ছ। গায়ে দিয়ে ॥ -_-( মুশিদাবাদ ), এ 
এই চিত্রটিই পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে গিয়! কি ভাবে যে এক একটি স্থানীয় ব্ূপ 
লাভ করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় ; যেমন, 
ঝোড়ের থেঞ্টক বাড়ালো টিয়া । ট 
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া ॥ -__-(ডক1), আনারল 
ঝাড়র খুন নিকলিল ভোজা। 
পাছাত লাঠি মাথাত বোঝ ॥--( চট্টগ্রাম ), আনারস 
দেখা যাইতেছে যে, বিষয়ের মধ্যে পরিবর্তন 'করিয়াও চিত্রের অক্ষুপ্রত৷ প্রায় 
সর্বত্র রক্ষা কর! হইয়াছে__০েইজন্য প্রায় একই চিত্র সর্বত্র দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । ক্থতরাং অন্তর্নিহিত বিষয় বা ভাব হইতে বহিরঙ্গ চিত্রের উপরই 


১ আফ্রিকার ম্মহিলি (9৭111) নামক উপজাতির মধ্যে আনারস সম্পকফিত ধাধাটি এই, 
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ধাধা! ৪৭৭ 


ধাঁধার অধিকতর লক্ষ্য থাকে । এই গুণেই ধাধা বহিরজের বিচারে ছড়ার 
ধন্মী বলিয়! উল্লেখ করিয়াছি। অর্থবা ভাবগত আবেদন অপেক্ষা চিত্রগত 
আবেদনষ্ট ইহার অধিকতর সার্থক হয়; এইজন্যই বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল 
ব্যাপিয়া৷ উপরি-উদ্ধৃত ধাঁধাটির চিত্রধন্মই রক্ষণ পাইয়াছে, অর্থ বা ভাঁবধন্দন কিছু 
মাত্র রক্ষা পায় নাই। 

বিষয় অপেক্ষ! চিত্রের ভিতর দিয়া যে একটি সর্বজনীন আবেদন অনেক 
সময় প্রকাশ পায়, তাহার জন্যও অনেক ধাধা ইহার আঞ্চলিক সীম। অতিক্রম 
করিয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করিতে পারে; তাহার আরও 
একটি দৃষ্টাত্ত দেওয়া যাইতেছে; যেমন, পাঁবন। অঞ্চলে এই ধাঁধাটি গ্রচলিত 
আছে, | 

উঠতে স্ূধ্য নমস্কার 
পড়তে মাটি নমস্কার । --( পাবনা ), থোড় 

চট্টগ্রাম জিল৷ হইতেও এই ধশধাঁটি কোন প্রকার প্রাদেশিক বিকৃতি 
ব্যতীতই সংগৃহীত হইয়াছে । এতপ্তিন্ন বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও ইহা প্রচলিত 
আছে । এই চিত্রটির মধ্য দিয়া একটি অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 
কলার থোড় যখন প্রথম উদগত হয়, তখন তাহা আকাশের দিকে মুখ করিক্স? 
থাকে ; অতএব স্্ধ্যকে নমস্কার করিয়াই তাহার মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম, 
হয়। তারপর ক্রমে ফলের ভাঁরে মাটির দিকে মুখ করিয়৷ ইহা হুইয়া পড়িতে 
থাকে ; অবশেষে একদিন ম!টির দিকে মুখ করিয়াই ইহা বৃস্তচ্যুত হুইয়৷ পড়ে । 
জন্ম-মুহূর্তে যাহার দৃষ্টি উদ্ধ আকাশের দিকে নিবদ্ধ ছিল, মৃত্যুর মুহূর্তে মর্ত্যমুখী 
হইয়া ধূলির উপর সে লুটিয়া পড়িল। ইহার ভিতর দিয়া একটি উচ্চাগ 
কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এত সংক্ষিপ্ত রচনায় সহজ কথায় একটি স্থগতীর 
সত্য এমন ভাবে ষে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার শক্তি নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া 
অবজ্ঞা কর! যাঁয় না। অতএব ইহ! ধাঁধা হইয়াও ইহার অতিরিক্ত আরও 
কিছু-ইহা কবিতা । উচ্চ ভাবটি এখানে একটি অপরূপ চিত্রের ভিতর 
দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে; অতএব ইহার যেমন আত্মাও আছে, তেমনই 
দেহেরও সৌষ্ঠব আছে । হ্ৃতরাঁং ইহা ছার কবিতার দাবিও পূর্ণ হইতেছে । 
চিত্র ও ভাবগৌরবে অনেক ধাধাই কবিতা । ধাধার গুণে না হইলেও 
কবিতার গুণেই তাহা৷ সকল বাঙ্গালীর নিকট পর্ধন্র সমান প্রিয় । 


৪৭৮ বাংলার লোঁক-সাঁহিত্য 


ধাধার বস্ত সন্ধান করিতে গিয়া পল্লীকবির দৃ্টি দৈনন্দিন জীবনের 
ক্ষুদ্রতম উপকরণের উপরও বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙ্গালী 
জীবনের ক্ষুত্রতম উপকরণও এই প্রকার রস ও ভাবগৌরব লাভ করিয়াছে। 
সামান্য একটুকু জিনিস মানকলাই-_-ইহা দেখিতে যেমন এতটুকু, ইহার মধ্যে 
বিশেষত্ব বলিতেও তেমন কিছু নাই ; কিন্ত সাঁয়ান্য যাহ 'আছে, তাহাঁও পলী- 
কবির সাহাহ্ৃভৃতি-দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাই । ইহার সর্ধাঙ্গ কালো, কিন্ত 
'খুব নিবিষ্ট হই দেখিলে এক জায়গায় তিলকের মত ক্ষুদ্র একটি ফৌোট। 
দেখিতে পাওয়া! যাইবে, তাহাই পলীকবির ধাধা রচনার প্রেরণ! দান 
করিল-__ 
কাল বউয়ের কপালে চিক্‌, 
জামাই এলে করে হিত। -_( মুশিদাবাদ ), মাসকলাই 
বধূ এবং জামাতা বাঙ্গালী গৃহের পরম-আত্মীয়, ইহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী 
গৃহস্থের চিরপিনই একটি রস-মধুর সম্পর্ক আছে । অতএব কোন বিষয়ের 
সঙ্গে ঘি তাহাদের উপমা দেওয়া যায়, তবে এই ভাবটি সার্থকভাবে প্রকাশ 
পায় । সেইজন্ত মাঁসকলাইএর কালে রঙের সঙ্গে বাঙ্গালীর গৃহের চিরপরিচিত 
কালে বউটির তুলনা আপন হইতেই আলিয়া গেল। বউটি কালো হইলে কি 
হইবে? সে প্রপাধন-বিলাপিনী! নারী চিরদিনই তাহাই, বিশেষতঃ সে 
যখন নববধূ হইয়া আসে, তখন ত আর কথাই নাই। অতএব বাঙ্গালীর ঘরের 
(দিকে লক্ষ্য রাখিয়! তাহার নিতান্ত ঘরের সাহিত্যের জন্য ইহা হইতে সার্থক 
উপম! আর কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। তারপর বধূর কথা যখন 
হইল, তখন তাহ! অনুর্পবণ করিয়াই কন্যা-জামাতাঁর চিত্রটিও ইহার মধ্যে 
আশিয়া পড়িল-_কারণ, পুত্রবধূর পরই কন্য।-জামাতা। অতএব এই ধাঁধাটির 
ভিতর দিয়! একটি গুঢ় অর্থ প্রকাশ করিবাঁরই মাত্র কৌশল অবলম্বন করা 
হইল না, ইহ। বাঙ্গালীর মনকে তাহার গৃহের প্রতি মমতায় ভরিয়া দিয়া 
গেল-__একটি অর্থ বা ভাব প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রে ও রসে শ্রোতার 
মন পরিপূণ করিয়া দিল। এইখানেই ধাঁধা কবিতা । বাংলার অধিকাংশ 
ধাধারই এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত-_ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের 
ধাধা অর্থ-গুণের দিক দিয়া ঘতই সমৃদ্ধ হউক না, রসগুণের দিক দিয়! বাংলার 
ধাঁধার সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হয় না। 


ধাধা ৪৭৯ 


বিষয় অনুসারে বাংল] ধাধা গুলিকে ছুইটি প্রধান ভাগে ভাগ কর! যাইতে 
পারে ; ষথা প্রকৃতি-বিষয়ক ও গাহস্থ্য জীবন-বিষয়ক | ইহাদের মধ্যে গ্রকতি- 
বিষয়ক ধাধাগুলির মধ্য দিয়া যেমন কল্পনা! ও রসের প্রাচুধ্য অনুভব করা যায়, 
তেমনই গাহৃস্থ্য জীবন-বিষয়ক ধাধাগুলির ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনের 
খুটিনাটি প্রতি অভিজ্ঞতার পরিচয় মূর্ত হইয়া! উঠে। স্বাভাবিক কবিত্বের 
গুণে বাস্তব জীবনের সাধারণ উপকরণপমূহ অনেক সময় অলাধারণ হইয়া 
উঠিয়া! ইহাদিগকে রোমান্টিক করিয়া তুলিয়াছে। তবে রসস্থষ্টিই ধাঁধার 
লক্ষ্য, জ্ঞানের অন্শীলন ইহার লক্ষ্য নহে; সেইজন্য প্রতিই হউক, কিংবা 
বাস্তব জীবনের কোনও উপকরণই হউক, ইহাদের সকলের ভিতর দিয়াই 
রসস্য্টির প্রয়াস অন্গভব করা৷ যাইবে । 
বাংল। দেশে প্রচাজিত কোনও ধাঁধারই এখন আর ধশ্মীচারগত (1658861868০) 
কোনও মূল্য নাই-সকল ধাধাই .কেবল মাত্র ধশ্মবোধ নিরপেক্ষ আনন্দ 
দানের জন্তই ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ধাধা ধশ্ম ও 
আচারগত সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইয়া আসিতেছে । কেবল মাত্র মধ্যভারতের 
আদিবাসী গঁড় জাতির মধ্যে এক শ্রেণীর ধাধা শুনিতে পাওয়া যাঁয়, তাহা 
এখনও ইহার সামাজিক আচারভূক্ত একটি প্রথা । এই ধাধাগুলি 
শঁড়জাতি ইহার অস্তোষ্টিক্রিয়ার অস্ততৃক্ত আচার রূপে ব্যবহার করে__ 
ইহাঁর। অস্ত্যেষ্টি ধাঁধা বলিয়া পরিচিত ; ইংরেজিতে ইহাকে ৭59 7109199 ০৫ 
[9986], বলিয়া উল্লেখ করা।.হইয়াছে। ' আদিবাশী গঁড় সমাজে যখন কোনও 
প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মৃত্যু হয়, তখন হইতে অন্ততঃ তিন বৎসরের মধ্যে তাহার 
যে প্রেত-রুত্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই উপলক্ষ্যে এই ধাঁধাগুলি আবৃত্তি করা 
হইয়া থাকে । ইহারা আকারে দীর্ঘ, সঙ্গীতের দূপে ইহারা পরিবেশিত হয়? 
এক পক্ষ ধাধাগুলি জিজ্ঞাসা করে, অপর পক্ষ সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তাহাদের 
নির্দিষ্ট জবাবটি দিয়! থাকে । এই শ্রেণীর ধাধা ভারতের আর কোনও অঞ্চলে 
শুনিতে পাওয়া যাঁয় না।৯ 
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প্রকৃতি 


প্রক্লৃতি-বিষয়ক ধাধাগুলি রচনায় যে সকল গাছপাল৷ বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গিনায় 
নিত্য ফুলফল প্রসব করিতেছে, তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে--কোনও 
অপরিচিত কিংবা! দুর্লভ বিশল্যকরণী ইহাদের উপজীব্য হয় নাই। বাঙ্গালীর 
নিত্য পরিচিত ফলের মধ্যে নারিকেলের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে । অতএব 
ইহা স্বভাবত:ঃই ধাধা রচয়িতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; সৃতরাং ইহা! অবলম্বন 
করিয়৷ বাংলার প্রায় সকল,অঞ্চলেই দুই একটি করিয়। ধাধা রচিত হইয়াছে, 
যেমন, 
হাঁড়ার উপর হ্াড়া, 
তাতে নীলকমলের দাড়া, 
তাতে কালমেঘের জল, 
তাতে বিন! ছুধের দই, 
এমন গোয়াল কই। -_(মুগ্সিদাবাদ ) 
আকশশের সমান দড়া, 
বিনি কুমারের হাড়া, 
বিনি দুধের দই, 
এমন গোয়াল কই । -_-এ 
ইকড়ের তলে লে ভিকমতির ছানি, 
কোন দেশে দেখিয়াছ গাছের আগে পানী । --(শ্রীহট্র) 
চাইর পাশে লোহার আইল । 
মাঝে মাঝে কেনে জোয়ার আইল ॥ --( চট্টগ্রাম) ' 
উর্ধমুখী উঠে বীর, ভূমিত দিয়া পা, 
মাসে মাসে করে স্নান ঠোটে ঠোটে ছা। --এ 
এমন কি, বাংলার বাহিরেও ইহার বিষয়ে ছুই একটি ধাধা শুনিতে পাওয়! 
যায়; যেমন, 
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কলাগাছ যে বাঙ্গালীর গৃহাঙ্গিনায় এক পায়ে দাঁড়াইয়া তাহার স্বৃহ্ৎ 
পত্র প্রচার দ্বার কি অবৃশ্ঠ রহশ্যের বাণী নিত্য ঘোষণা করিতেছে, তাহাঁও 
বাংলার ধাঁধার ভিতর দিয়! এই ভাবে ধর! পড়িয়াছে, 
রাজার বাড়ীর ঘোঁড়ী, 
একই বিয়ানে বুড়ী । __(শ্রীহট ), কলাগাছ 


রাঁজারো ঘুড়ী, 

এক বিয়ানে বুড়ী। .-_-( চট্রগ্রাম), এ 

বাপ রেয়ে পেটত 

পুত গেইয়ে হাটত। --এ, কল৷ রি 


পাতাটি ঢোল! ফলটি কুঁজো, 

তাতে হয় দেবতা! পূজো । _-(মুশিদাবাদ ), এ 
কান্ধার উপর কান্ধা। 

যে ভাঙ্গি দিতে না পারে, 

তার বাপ হুদ্দা গাধা । --এঁ, কলার ছড়। 
রাঙা রাত, - 

উন্ত মাথ। | -_-এ, থোড়, মোচা 

চাইর আঙ্গুল পাড়ি, 

সকল গুষ্টি আড়ি 
আর কতদূর বাড়ি। _ এ) কলাপাতা 


, পাঁন অপেক্ষ! প্রিয় সম্পদ বাঙ্গালীর আর কি আছে, বিশেষতঃ ইহার 
প্রকৃতির মধ্যেও কতক গুলি অভিনবত্ব আছে; সেইজন্য ইহাঁও সহজে আসিয়াই 
ধাঁধার রাজ্যে প্রবেশ করিল, . 

খড়িতে জড়াজড়ি ফলে অধিবাস, 
ফুল নাই ফল নাই ধরে বারমাস। -_-(মুশিদাবাদ ) 


৩১ 


রা 


৪৮২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


হেথা দিলাম থাঁনা হয়ে গেল লতা, 
ফুল নাই ফল নাই শুধু তার পাতা । --এ 
আগ! ঢলমল পাতা কোপিলান (?), 
ফুল না ফল না ধরে বারমাস।-_-( চট্রগ্রাম ) 
আগা! ছুটি গোড়া অবিলাস (? ),১ 
ফুল নাই গোট। নাই ধবে বারমাস। -_-এ 
ইকড়ের তলে তলে ভিকমতির গাছ, 
ফুল নাই গোটা নাই ধরে বারমাস। --(প্রীহট্ট) 
পানের পর সুপারি ;স্থপারি এবং সুপারি গাছ উভয়েরই কতকগুলি 
বিশেষত্ব আছে, তাহাই ধাধার উপজীব্য হইয়াছে, 


হরি হরি দণ্ড ছিরি ছিরি পাত, 

মাণিক দণ্ড ষোলখানি হাত। -_(পাঁবনা ), স্ুপারিগাছ 
হরি হরি বিশ্না তিরি তিরি পাত, 

বাড়ীর বিন্ন! চব্বিশ হাত। --(শ্রীহট্র ১ এঁ 
উঠান ঠন্‌ ঠন্‌ বৈঠক মাটি, 


মা গর্ভতী পুতে ধর্ছে ছাঁতি। --( মৈমনসিংহ ), এ 
মা ভিয়লী, ছ] পাঅলি, 
পুত গুল্গুল্য।। _( চট্টগ্রাম ), স্থপারি 
প্রৃতি-বিষয়ক কোন কোন ধাঁধার মধ্যে জিজ্ঞাসার ভাবটি একেবারেই 
থাকে না, বরং তাহার পরিবর্তে সৌন্দধ্যমুগ্ধ রচয়িতাঁর বিন্ময়ের ভাবটিই স্পষ্ট 
হইয়া উঠে, ঃ | 
আতা বিলের কাতলা মাছ পদ্মবিলের পাত1। 
কোন সহরে দেখে আইছ ফুলের উপর পাতা ॥ ( পূর্ববঙ্গ ) 
দণ্ডকললের গাছ 
লোটুম্‌ লোট্রম্‌ চড়োটি কোন কুমারে গড়েছে, 
তাতে মাণিক মুক্তো ঝরেছে। --( মুশিদাবাদ ), ডালিম 
১ মনে হইতেছে, মুশিদাবাদ জিলা হইতে সংগৃহীত প্রথমোদ্ধত ধধাটিতে যে অধিবাস 


শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই চট্টগ্রাম অঞ্চলে নীত হই! প্রাদেশিকতায় বিকৃতি লাভ করিয়া 
বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হুইয়াছে, অর্থ সম্যক উপলব্ি না হওয়াই এই বিকৃতির কারণ। 


প্রকৃতি ৪৮৩. 


ছিটকিরি ছিট্কিরি পাতা । 
বত্রিশ ডালে কাট]। 
দেখতে হন্দর খাইতে মিষ্টি ॥ _-( পূর্ববঙ্গ ), এ 
একটি রূঢ় ভিজ্ঞাসাব। কঠিন কোনও প্রশ্নের ভাব এখানে একেবারেই নাই, 
মাণিক-মুক্তার মত ডালিমের দানাগুলি এখানে রচয়িতার হৃদয় হরণ করিয়া 
লইয়াছে। “কোন কুমারে গড়েছে বাক্যটিকে এখানে প্রশ্থবোধক বলিয়া গ্রহণ 
করা ভূল হুইবে, হু! দ্বিম্মস্রভাবের অভিব্যক্তি মাত্র! কুস্তকারের পরিচয়ে 
এখানে কোনও প্রয়োজন নাই, যে-ই ডালিমটি গড়িয়। থাকুক না কেন, তাহার 
শক্তি বিস্ময়কর-_এই ভাবটি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা কোন উত্তরের 
অপেক্ষা রাখে নাই। অতএব ইহা কবিতা-_ইহাঁর বহিরঙ্গেও ছড়ায় ধশ্ম 
বিদ্যমান । 
রঙের প্রতি শিশুস্বলভ আকর্ষণ ধাঁধার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ১ প্ররূতির 
লাল বংটি কখনও কখনও ধাঁধা রটয়িতাঁর চোঁখে লাগিয়া ঘা, সবুজ রং বোধ 
হয় নিত্য দেখিয়া! অভ্যাসের মধ্যে গিয়া ঈাড়াইয়াছে ; সেই জন্য ইহার কোনও 
চিত্র ধাঁধায় প্রকাশ পায় নাই । কিন্তু লাল রংটি চোখের উপর সর্বদাই নাচিয়া 
বেড়ায়, 
গা করে তার খসর মসর 
পাত করে তার ফেণী, 
ফুল করে তার লাল তামাসা, 
ফল করে কুস্তনি। _-(ষুশিদাবাদ), শিমুল 
শিমুল ফুলের লাল তামাসা কথাটি অপূর্বব কবিত্ব-ব্যঞ্কক। মস্থর ডালটিও 
গৃহস্থের নিত্য পরিচিত বস্ত, ইহার রক্তিম বর্ণও অন্থরূপ রস-হ্ষ্টির প্রেরণা 
দিয়াছে-_- 
এ পার মাল্সা ও পার মাল্সা। 
মধ্যিখানে লাল তামাসা ॥ _(পূর্বববঙ্গ), মহ্গর ভাল 
ধাধার নগণ্য পরিসরের মধ্যেও যে কত অমূল্য কবিত্বের সম্পদ এইরূপ 
উপেক্ষিত হইয়া আছে, ইহা৷ তাহারই একটি প্রমাণ। তারপর, 
এক গাছে তিন তরকারী 
দাড়িয়ে আছে লালবিহারী। -_[মু্িদাবাদ), সজনে 
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কচি কচি লাল ফুল যাহার শাখায় জড়াইয়! আছে, তাহাকে লালবিহারী 
অর্থাৎ লাল রং যাহার বিলাঁন বলিয়া সম্বোধন কর! অপূর্ব কবিত্বেরই 
পরিচায়ক । এক গাছে তিন তরকারীর মধ্য দিয়া যেমন €বষস্মিক বুদ্ধির প্রমাণ 
পাওয়া গেল, লাঁলবিহারী শবটি তেমনই সকল বিষয়বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া! দিয়া 
অপূর্ব্ব কবিত্বের গৌরবে সার্থক হইয়া উঠিল। অধিকাংশ ধাধাঁর মধ্যে যেমন 
এই বিষয়-বুদ্ধি ও কবিত্ব উভয়েরই একত্র সাক্ষাৎকার লাভ করবা যায়, তেমনই 
আবার কোন কোন সময় বিষয়-বুদ্ধি কবিত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। উদ্ধৃত 
ধাধাটিতে গঙ্গা-যমুনাঁর ধারার মত দুইটি ধারাই পাশাপাশি চলিয়াছে। 
কুঁচটি যে রক্তে ডুূবুডুবু ও লাল গামছ। গায় দিয়া পেয়াঁজটি যে বন হইতে 
বাহির হইয়া আসে, তাহার কথা পূর্ববে উল্লেখ করিয়াছি । রান্নাঘরের ধারে 
এতটুকুন একটি গাছে যে রাড একটি লঙ্কা! বাতাসে ছলিতেছে, তাহার চিত্রটি 
কি ভাবে ঘষে ধাঁধায় স্থান লাভ করিয়াছে, তাঁহাও এই ধাঁধাটি পূর্ব্বে উল্লেখ 
করিয়া দেখাইয়াছি__ 
একটুখানি গাছে, 
রাড বউটি নাচে । --(২৪ পরগণা), লঙ্কা 
গাছের ফুল আর ফলই যে শুধু রাঙ্গা থাকে, তাহাই নহে-_কোন কোন 
গাছের পাতাও রাঙ্গা থাকে, তাহাও ধাধার দৃষ্টি ধাধিয়া দেয়__ 
তিন তেরেঙ্গ। ধানের ভেঙ্গা, 
গোটা মধুর পাঁত রাজ1। -_শ্রীহট), পানিফল 
কখনও কখনও আমাদেরই পরিচিত গাছের ফল মাণিক্য বলিয়া ভ্রম হয়, 
কাঁচাঁতে গলাণিকের ফল সর্বলোকে খায় । * 
পাকলে মাণিকের ফল গড়াগড়ি যায় ॥ -_(মুশিদাবাদ) 
ৃ ডুমুর 
কেবল ফুলফল ও পাতাই নহে, .গাছের কোটরে লাল পিঁপড়ার মত ক্ষুব্র 
জীবের উপরও ধাঁধা রচয়িতার বর্ণকুতুহলী দৃষ্টি বিস্তার লাভ করিয়াছে-_ . 
লাঁলবরণ ছয় চরণ পেট্‌ কাটিলে হাটে । -__[প্রীহ্ট), 
আমর্পিপ ড়া 
গাঙ. পার দিয়া যায় হরিণ। 
পেট কাটা তার লেঙ্ছুর গাভীন ॥ -__(মৈমন সিংহ) 
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হলুদের রংটি দেখিলে একটি স্বন্দরী নাতীর রূপের কথা মনে হয়, 
তলে মাটি উপরে মাটি, 
মধ্যে স্থন্দরী বেটি । -_(শ্রীহ্), হলুদ 
উপরে ৪ মাটি 
নীচেও মাটি ঃ 
হেগ্ডে ভিতর সম্‌ সম্‌ বেটি । -_( চট্টগ্রাম ), এ 
তেতুলটিও পাঁকিলে সুন্দবী নারীর রূপ ধারণ করে, ইহাঁর বীচিটির একটি 
খঅপূর্বব রং-_ 
কুল কুল কুলেরি 
ভাদর মাসের ধূলোরি, 
₹ট] হয়ে হাটে যায় 
পাক্লে সুন্দরী হয়। _( মুশিদাবাদ ), তেতুল 
ও কুল কুলনি, গাছর আঁগাত দুলনি, 
পাইলে হক্লে খায়, লেংট] হই হাটত যায় ।-- (চট্টগ্রাম), এ 
জিই জিই পাতা, বো বে ডাল, 
ফল্কে যা বেঁকা, বিচি ক্যালাল। -_-( চট্টগ্রাম ), এ 
তেঁতুলের সঙ্গে সঙ্গে চালিতার নামটাঁও আনিয়। পড়িল। নিতান্ত সাধারণ 
উপকরণও ইহাদের প্রকৃতি-গুণে ধাঁধার মধ্যে ঘষে অসাঁধারণত্ব লাভ করিতে 
পারে, চালিতাই তাহার প্রমাণ" 
রাজার বেটা মদন হাস । র 
থায় খোলা ফেলায় শ্বাস ॥ --(মুখিদাবাদ ), চালিত 
উপর থুন পল তাল। 
তালে মাইরূল তিন ফাল ॥ -( চট্টগ্রাম ), এ 
খেজুর ও আখ গাছ বাহির হইতে যতই নীরস বলিয়া মনে হউক না কেন, 
ধাধা-রচয়িত। ইহাঁদের অন্তরের পরিচয় উদ্ধার করিতে ব্যর্থকাম হয় নাই-_ 
বাড়ীর কাছে, কাঠের গাই। 
বছর বছর ছুইয়ে খাই ॥ -_( পূর্ববঙ্গ ), খেজুর গাছ 
এখান থেকে করলাম দৃষ্টি। 
এঁ গাছটি বড়ই মিষ্টি ॥ '--( এ) আখগাছ 
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যূলাটি,ও পল্লীকবির বিন্ময়বোঁধের উদ্রেক করিয়াছে ) এখানেও প্রশ্ন নাই, 
বরং তাহার পরিবর্তে বিন্ময়-বোধই প্রকাশ পাইয়াছে-- 
হাতির দাত, 
কদম্থের পাত। -_(শ্রীহট ১, মূলা 
মাটির নীচে থাকিয়াও রসুনের শুভ্রতা। যে অক্ষুপ্ন থাকে, তাহাও পল্লীকবির 
দৃষ্টি এড়ায় না, 
মাটীর তলে থাকে বেটি, 
তেনা পিন্ধে আটি আটটি, 
নাপিতে না ছোয়, ধোঁপায় না ধোয় 
তেও বেটি ছাপ (সাফ), রয়। -_(ভ্রীহট্ট ), রহ্থন 
ছোট ইট] ছেম্বী। 
নায়না! ধোয়ন। এতই হুন্দরী ॥ _-( ঢাক ), এ 
এইভাবে দেখিতে পাঁওয়! যাইবে, প্রকৃতি-বিষয়ক ধাধাগুলির বহিরঙ্গ 
পরিকল্পনাঁয় পল্লীকবির সৌন্দধ্যবোধ বিশেষ কাধ্যকরী হইয়াছে । 
প্রকৃতির মধ্যে কেবল মাত্র গাছপালা ও ফুলফলই যে বাংলার ধাধার 
উপজীব্য হইয়াছে, তাহা নহে-_গ্রহনক্ষত্রও ইহার উপজীব্য হইয়াছে? কিন্ত 
তাহাদের সংখ্য। নিতান্ত নগণ্য । একান্ত নিকটবর্তী প্রকৃতির উপকরণ সমূহ 
যত ব্যাপকভাবে ধাঁধায় ব্যবহৃত হইয়াছে, স্থদূর আকাশের স্্্যচন্দ্র-নক্ষত্র তত 
ব্যাপকভাবে ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই । ইহার কারণও ছুর্বোধ্য নহে। 
স্্য্য-চন্দ্র-তার] তই প্রত্যক্ষ হউক না কেন, ইহাদের সম্বন্ধে আমর! সর্ববদ। খুব 
সচেতন থাকি না । প্রাণীর পক্ষে নিঃশ্বাস অপেক্ষা প্রয়োজনীয়'আর কি আছে, 
তথাপি ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয় জন সচেতন থাকে ? স্ুর্য্য-চন্দ্রও তাহাই ; 
ইহাদের সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব হইতেই ইহাদের সম্পর্কে কোন ওৎস্থকাযও 
নাই। সেইজন্য গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে যে সামান্য কয়টি ধাধারও সন্ধান পাওয়া 
যায়, তাহাঁও রচনার দিক দিয়! খুব উচ্চাঙ্গের বলিতে পারা যায় না; যেমন," 
এখান থেকে ছু ড়লাম থাল, 
থাঁল গেল সমুদ্রের পার | -_-(পাবন। ), সুধ্য 
আকাশ গুর গুর পাথর ঘট।। 
সাতশ ডালে ছুটি পাতা ॥ --( পূর্ববঙ্গ ), চন্দ্র ও স্থ্ধ্য 
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রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই, 
বাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই, 
মালী ফুল ফুটিয়৷ রইছে তুলিবার নাই। --ত্রীহ্ট), 
চন্দ্র, আকাশ, তার।। 
এক থাল স্থপারি। 
গুণিতে না পারি ॥ --( পূর্ববঙ্গ ), তারা 
স্ববিছান। পড়িয়! রইছে কেউ শোঁয় না। 
স্ফুল ফুটিয়া রইছে কেউ তোলে না ॥ -_-( পূর্ববঙ্গ ), 
সাগর ও তার! 
নৈসগিক অন্যান্য কোন বিষয় সম্পর্কেও যে কোন কোন সময় ছুই একটি 
ধাধ। শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাঁও বিশেষত্ব-বজ্জিত, যেমন, 
সাগ তনে পড়িল লাটম ভূঁইতে আগুন জ্বলে । 
আমার ঠাকুর যে দিকে চায় সে দিকে জোকার পড়ে ॥ 
__(শ্রীহট্ট ), ভূমিকম্প 
এই একটি মাত্র এই শ্রেণীর ধাঁধার বহিরঙ্গ-রূপের ভিতর দিয়! সামান্য 
একটু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে-_ 
গাঙ্গ পার মরিচ গাছ হালু ঢুলু করে। 
কোন মাইর পুতে তার কানি যাইতে পারে ॥-_এ, ছায়া, 


প্রাণীও প্রকৃতিরই অঙ্গীভৃত। মানুষ প্রাণীর মধ্যে অেষ্ট। এই মানুষের 
সম্বদ্ধেও মানুষের জিজ্ঞানার অস্ত নাই । বাক্ষসী ফিক্ক স্‌ ওডিপাসকে যে ধাধা 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, তাহার মীমাংসা মানব । বাংলাতেও এই প্রকার ছুই 
একটি ধাঁধা শুনিতে পাওয়া যায়। একটি এই-_ 
পেট পৃষ্ঠ মাথা, 
ছুই হাত কুড়ি আঙ্গুল নাক্টা, 
চক্ষুকর্ণ নাই, 
এমন জন্ত কোথায় পাই ?__-( শ্রীহট্ট ), মাুষ 
এই ধাধাটির প্রকৃতি একটু স্বতন্থ ; ইহাতে উদ্দিষ্ট বস্তর একটি প্রচ্ছন্ন বর্ণনার 
উপর জোর দিবার পরিবর্তে একটি মাত্র হার্থবোধক শবের উপর জোর দেওয়া 
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হইয়াছে । শব্দটি 'নাই+। ইহার এক অর্থ নাভি, এখানে সেই অর্থটি উদ্দেশ্ত । 
এই প্রকার আরও একটি ধাধা পাঁওয়া' যায়, 
আমারও নাই, তোমারও নাই, 
ভেঙ্গে দিলাম বোঁঝও নাই ।--( পাবনা ), এ 
ফিক্কস্‌ ওডিপাঁসকে যে ধাধাটি সহমত সহজ বৎসর পূর্ধবে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিল, তাহা বাংল! দেশে এখনও শুনিতে পাওয়। যায়, 
সকালে চার পায়ে হাটে, 
দুপুরে ছুই পায়ে হাটে, 
বিকালে তিন পায়ে হাটে ।__(২৪ পরগণ), মানুষ 
ইহার মধ্যে কোনও হ্যর্থবাচক শব্দের স্থযোগ গ্রহণ করিবার পরিবর্তে, 
মাচুষের প্ররুতিটিই প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্লেষণ কর। হইয়াছে । ইহ! ছোটনাগপুরের 
ওরাণ্ড জাতির মধ্যে এই ভাবে প্রচলিত আছে__০0 1965 10 609 000220108, 
[11799 1889 89 20121১6. মাঁজষের অঙ্গপ্রত্যজ গুলিও মাঁছষের মনে কম বিস্ময় 
উৎপাদন করে নাই, সেইজন্য তাহাদিগকে লইয়াও ধাধার স্থষ্টি হইয়াছে, 
একটুখানি পুক্ষরিণী টলমল করে । 
একটুখানি কুট। পড় লে সর্বনাশ করে ॥__ নারে 
এই পাড়ে খাগড়া, 
সেই পাড়ে খাগড়া, 
ছুই খাঁগড়াঁয় ঝগড়া ।-_প্রোহট্ট), চক্ষুর পাতার লোম 
আধার পুকুর গড়ান মাঠ। 
' বন্তিশট। কলাগন্ছি একখানা পাট ॥ __(পূর্রববজ), দাত ও জিহবা 
কতকগুলি পরিচিত কীটপতঙ্গ ও জীব-জস্তর আচরণও বিস্ময় স্ষ্টি করিয়া 
থাকে, সেইজন্য ইহারাঁও ধাঁধার উপজীব্য হইয়াছে, 
দলে থাকে দলকুমারী দলে তাইর বাসা। 
হাঁড় নাই গুড় নাই মাংস লুসা লুস। ॥-_(ত্রীহট্ট), পোঁক। 
আট পা” আঠার হাটু 
জাল ফেলাইল মর! ঠেটু, 
শুকৃনায় ফেলাইয়। জাল, 
গাছে উঠিয়। লৈল ফাল ।--( ৫মমনপিংহ ), মাকড়সা 


প্রকৃতি ৪৮৪ 


. ইটে গুরগুর বৈঠা নাগর । : 
বিন। বৈঠায় বায় সে সাগর ॥ -_( পূর্ববঙ্গ ), কচ্ছপ 
জ্বলে চলে না ছোয় পানী । 
তারে বলে কোন প্রাণী ॥ --(এঁ), জোনাকি 
লাল শাকের ড"ট-ট]। 
টুক্ক। দিলে টাঁকাঁট। ॥ _-(এ4), কেন 
কালা কচু জলে ভামে। 
হাড় নাই তার মাংস আছে ॥ (এ), জোক 
ছোট কালে লেজ হয় বড় হ'লে খসে। 
বাঘের মত ল্কি দেয় কুত্তার মত বসে । --( এ), বে 


এই ধাধা দুইটি অন্য প্রসঙ্গে পূর্বে উদ্ধৃত করা হুইয়াছে, উপরি-উদ্ধৃত 
ধাধাগুলির সঙ্গে এখানেও ইহাদ্দিগকে পুনরায় উদ্ধৃত কর! যায়__ 
মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম। 
এই যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাক দিম ॥-_-(শ্রীহট্ট), কাকড়া, 
সিজ, বাদুড় 
মামারাই রাধে বাড়ে মামারাই খায়। 
আমর গেলে পড়ে ছুয়ার দেয় ॥ -_-( পাবনা ), শামুক 


কোনও কোনও ধাঁধার অর্থ একটি মান্তর শব্ধ ছার! প্রকাঁশ কর যায় ন। 
একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী জনশ্রতিমূলক ( 65593619728] ) বর্ণনা করিয়! ইহাদের 
অর্থ প্রকাশ করিতে হয়; যেমন, 

আসমান তিরিমিরি চৌভালে তার বাসা । 
আধারে গিলিল ছাঁউ একি তামাসা ॥ -_( পূর্ববঙ্গ ) 


ইহার অর্থ এই £ একটি বাঁজপক্ষী ছে। মারিয়! একটি বিড়াল ছান। তুলিয়। 
লইয়া গিয়। তাহার বাপায় রাখিল। বাসাটি একটি গাছের চৌডালের উপর 
অবস্থিত ছিল। বিড়াল ছানাটি সেখানে গিয়া যেন মরিয়া! গিয়াছে, এমন 
ভাঁণ করিয়া পড়িয়া রহিল। বাজ পক্ষীটি তাহাকে মৃত ভাবিয়া সেখানেই 
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ফেলিয়া অন্তত্র চলিয়া! গেল । বিড়াল ছানাটি এই অবসরে বাজপাখীর বাচ্চাগুলি 
খাইয়া চলিয়! গেল। এই শ্রেণীর ধাধা আরও একটি এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। 
ঘাটে চ্যাও পথে গ্যাও, 
পর-পুরুষরে দেখলে ছ্যাও। 
আমায় দেখে দিবার চেয়ে দিলে না । _-(এ) 
ইহার অর্থটি এই £ স্ত্রী হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া ঘোম্টা দিতে গিয়াও 
দিল না, অথচ সে অন্য সব খানেই ঘোম্ট। দিয়া থাকে । রূমিক স্বামীটি ঠাট্র 
করিয়! সেইজন্য স্ত্রীকে এই হেয়ালীটি বলিতেছে। 
অনেক সময় এই প্রকার গল্প বলিবার পরিবর্তে উত্তরটি ব্যাখ্যা! করিয়া 
বলিবারও প্রয়োজন হয় ; যেমন, 
ছোট একট] পুকুরে 
কই ভুর্‌ ভূর করে। 
কার বাবার সাধ্য আছে 
জাল ফেলাতে পারে ॥ 
এক কথায় ইহাঁর কোনও জবাব হয় না; ইহা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
বুঝাইয়। দিবার প্রয়োজন হয় £ যেমন, ভাত বান্না! করিবার সময় জলের মধ্যে 
চাঁলগ্ুলি যখন টগ বগ করিয় ফুটিতে থাকে, ইহা! তাহারই বর্ণন1। 
ধাধা সর্বদাই যে মিজ্রাক্ষর পছ্যেই রচিত হয়, তাহা নহে-_কচিৎ নিছক 
গছ্যে রচিত ধাধাও শ্ানিতে পাওয়া যায়, যেমন-_ 
যারে আনতে গেলাম, 
তারে দেখেই ফিরে এলাম । 
সে যখন চলে গেল, 
তা'রে নিয়ে ঞলাম ॥ -( পূর্ববঙ্গ ), জল 
ইহাঁও ব্যাখ্যা করিয়া! বুঝাইবার প্রয়োজন হয়; যেমন, জল আনতে গিয়ে 
বৃষ্টি ( জল) দেখিয়া ঘরে ফিরিয়া! আসিলাম, বৃষ্টি ধরিয়া গেলে জল লইয়া 
আসিলাম। 


গাহস্থ্য জীবন 


গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবহারিক উপকরণের সংখ্য। এদেশের সাধারণ সমাজে 
নিতান্ত নগণ্য বলিলেও হয়। সেইজন্য ইহাঁদিগকে অবলম্বন করিয়া! ঘে সকল 
ধাধ! রচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নহে । বিলাসোপকরশের 
মধ্যে দর্পণ বা আয়না অন্ততম, ইহার প্রকৃতি সাধারণের মনে যে বিস্ময়ের 
উৎপাদন করিয়াছে, তাহা হইতে এই প্রকার ধাঁধা রচিত হইয়াছে ; যেমন, 
মামায় দিল! পুখুরী ভাগিনায় দিলা পাড়। 
টিয়া পাখীরে পানী খাইতে দেখায় সংসার ॥-_[্রীহট্ট), আয়ন! 
ইহার সঙ্গে ছুইটি উপজাতীয় ধাধাঁর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখ! যায়-_ 
া1)979,5 ৪, 8১1] 700700 0179 18,109) 
[1 500. 08179 20979) 6118, 50991] 09 1005 72015. মধ্যভারত, 
_মুরিয়া উপজাতি 
[119 68/00 91987001098 
[1)9 180098 18 09৪,061] 
7 ০০. 00206 2,0৪1 61019 19019, 
২০০ 1653 27099 জ1]] 109 ০00৮ ০00. _এী 
কিন্তু হু'কা-কল্কের মত বাঙ্গালীর বিলাসের বস্ত আর দ্বিতীয় নাই, 
সেইজন্য ইহা একাধিক ধাঁধার উপজীব্য হইয়াছে । এই সম্পকিত ধাঁধা পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি, এখানে পুনরায় উদ্ধৃত কর নিশ্প্য়োজন । 
নদী-মাতৃক বাংল] দেশের নিত্য পরিচিত বড়শী জিনিষটিও ধাঁধার ওৎস্থক্ 
স্থপ্টি করিয়াছে, 
একা গুজা 
গুজায় ধরে মরা, 
মরায় ধরে জিত|।-_(শ্রীহট্ট ), বড়শী 
চরকা যে একদিন বাংলার গার্স্থ্য জীবনের সম্পদ ছিল, তাহা এদেশের 
কয়েকটি ধাঁধার তিতর দিয়! এখনও বুঝিতে পারা যায়। ইহার ব্যবহার লুপ্ত 
হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধাঁধাগুলিও লুধু হইয়া যাইতেছে, 
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ভোন্‌ ভোন্‌ করে ভোম্রাও না। 
গলায় পৈতা৷ বামুনও ন]1 ॥-__-( পাবনা ), চরক] 
ভগ. ভগ করে ভক্তে 
কাল রংয়ের তক্কে। 
আট হাতে যুদ্ধ করে, 
কোন দেবতা তারে বলে। -_এ, এ 
মাটির পাতিলটি গৃহস্থের নিত্য ব্যবহাধ্য তৈজন; ইহাও তাহার রসবোধ 
এইভাবে উদ্ব,দ্ধ করিয়াছে__ 
কাচা কালে তুপতুপ। 
পাকলে সিদূর ॥ --( পূর্ববঙ্গ ) 
লাল প্যাঁয়দ। হাটে যায়। 
ক্ষণেকে ক্ষণেকে থাপুর খায় ॥ _-এ 
গাহন্থ্য জীবনের অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ঢেঁকি ও শিলনোড়া সমন্ধে দুইটি 
ধাঁধ! পুর্ববে উল্লেখ করিয়াছি, এখানে তাহাদের পুনরুল্লেখ করিব না। বাংলার 
পল্লীতে দালান-কোঠ1 খুব বেশি নাই, তথাপি ছু'একটি এখানে সেখানে যাহা 
'আছে, তাহাতে ও পলীবাঁপীর মনে এই প্রকার জিজ্ঞাস। জাগিয়াছে, 
কোঠা কোঠা! নব কোঠা, 
বেত লাগে আশী মুঠ) 
শুন্রে কাম্ল! ভাই, 
একটি বেতের বাদ্ধ, নাই ।-_(শ্রীহট্ট ), দালান 
দরজার খিলটিও ধাধা-রচর্রিতার দৃষ্টি এড়ায় নাই, 
ঘুমত উঠি তাতে হাত। -_প্র, দরজার খিল 
ঘরের কোণে সন্ধার পর মিট্মিটু করিয়। ষে প্রদীপটি জলিতে থাকে, 
তাহার উপরও ধাধা-রচগ্সিতার কৌতুহলী দৃষ্টি ধাবিত হয়,__ 
এক গাছ খেড়ে। 
সকল ঘর বেড়ে ॥__-( মৈমননসিংহ )১ দীপ 
এক গাছ দড়ি, সকল ঘর বেড়ি ।_-( ঢাকা ), এঁ 
উপরি-উদ্ধৃত ধাধাগুলি হইতেই বুঝিতে পার! যাইবে, জাতির নিজস্ব 
জীবনের একান্ত পরিচিত ব্যবহারিক উপকরণগুলি অবলম্বন করিয়াই ইহার 
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ধাধা রচিত হইয়া! থাকে, বাবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রের বহিভূত কোনও 
উপকরণই ধাঁধার উপজীব্য হইতে পারে না। সেইজন্য ধাধাগুলির ভিতর 
দিয়া জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লাঁভ কর। ঘাঁয়। 

উপরে বাংল] ধাধাগুলি সম্বন্ধে ঘে আলোচনা কর? গেল, তাহা হইতে, 
বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্তমানে ইহাদের কোনও ব্যবহারিক কিংবা 
আহষ্ঠানিক (28581) মুল্য নাই । ইহা বর্তমানে শিশুর কৌতুকের বিষয় মাত্র 
কিন্ত অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পাঁর। যায় যে, একদিন ইহাদের ব্যবহারিক এবং 
আনুষ্ঠানিক মূল্যও ছিল। মধ্যভারতের গঁড় ও পর্ধান এবং ছোটনাগপুরের্‌ 
ওরাণ্ড ও বীরহোড় জাতির বিবাহোঁপলক্ষে বরপক্ষ ও কন্তাঁপক্ষ পরস্পর 
আনুষ্ঠানিক ভাবে ধাঁধা জিজ্ঞাস] করিয়। থাকে, ইহা! তাহাদের বিবাহাচারেক 
অস্তভূক্ত প্রথা । কিছুকাল পূর্বেও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের উচ্চতর 
হিন্দু সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল ।১ বীকুড়া জিলার বাঁউরী জাতির মধ্যে 
ইহা আজিও প্রচলিত আছে ।২ ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওরাও জাতির 
মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথার সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চতম জাতি হইতে আরম্ত 
করিয়া নিয়তম জাতির একটি সামাজিক প্রথার যে এই প্রকার সামপ্রন্ত দেখিতে 
পাঁওয়৷ যায়, তাহা সথগভীর তাঁৎপধ্যমূলক | সে যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে 
যে, এদেশে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিস্তৃত হইবার ফলে উচ্চতর সমাজে বাংল। ধাধার 
ব্যবহারিক ও আহ্ষ্ঠানিক মূল্য লুপ্ত হইয়! গিয়াছে। বর্তমানে ইহা কেবল 
মাত্র শিশুর কৌতুক উপভোগ করিবার জন্য পীর সমাজে কোন মতে বাচিয়া! 
আছে। 

কিন্ত বর্তমান নাগরিক জীবনে এক শেণীর নূতন ধাধার উদ্ভব হইয়াছে, 
ইহাকে নৃতন সাহিত্যিক ধাঁধা বলা যায়। লৌকিক ধাঁধার সঙ্গে ইহার 
প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহা কোন জনশ্রতিমূলক (689161009] ) বিষয় লইয়া? 
রচিত হয় না; যে-কোন বিষয় লইয়া ইহা রচিত হইতে পারে । লৌকিক 
ধণীধা যেষন গাহৃস্থ্য কিংবা সমাজ-জীবনের একাস্ত পরিচিত বিষয় লইয়াই রচিত 
হয়, সাহিতিক ধাঁধ! তাহা হয় না । লৌকিক ধাঁধার ঘেমন কোন রচয়িতার 
সন্ধান পাওয়। যায় না, সাহিত্যিক ধাধার তেমন নহে-ব্যক্তিবিশেষ নিজন্্‌ 


১ এই তথ্যটির জন্য আমি শ্রীন্ুবলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট খণী। 
২ বিষুপুক্সের অধিবাসী গ্রীমাণিকলাল সিংহ মহাশয় আমাকে এই তথ্যটি জানাইয়ছেন। 


৪৯৪ ংলার লোক-লাহিত্য 


বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা সাহিত্যিক ধাধা রচন! করিয়া থাকে, কিন্ত সমগ্র সমাজের 
সহজ রবসবোধ হইতে লৌকিক ধাঁধার জন্ম হয়। সাধারণতঃ পিশু-পত্তিকা 
সমূহে যে ধাধা জিজ্ঞাসা করা হয়, ভাহাই নৃতন সাহিভ্যিক ধাধা । লৌকিক 
ধাধা মীমাংসা করিবার জন্য স্বতির ছারস্থ হইতে হয়, কিন্তু এই সাহিত্যিক 
ধাধা মীমাংসার জন্য মস্তিষ্কের নিকট আবেদন করিতে হয়-__বুদ্ধি দ্বার ইহার 
মীমাংসা হয়। অতএব ইহারা শির উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও পরিণত-বয়স্ক 
অভিভাবকের সহায়ত! ব্যতীত শিশু ইহার মীমাংসা করিতে পারে না। বাংলার 
একটি স্থপরিচিত শিশু-মাসিক পত্রিকা হইতে হহ্থাত্ম একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়। 
যাইতেছে-__ 
আছ্ভাগে হি করি অস্তেতে সংহার । 
মধ্যভাগে পালি সবে-_-কি নাম আমার? ব্রহ্মহরি রুদ্র (শিশুসাথী) 

এই ধাঁধাটির মীমাংসায় পৌছিতে হইলে স্থপরিণত পৌরাণিক জ্ঞানের 
প্রয়োজন । শুধু তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তিরও আবশ্তক 
হয়। এই বিশেষ পৌরাণিক জ্ঞান ও মৌলিক উদ্ভীবনী শক্তি ছার যে 
শিশুর সহজ আনন্দ লাভের ব্যাঘাত হয়, তাহা! অনুমান করা যাইতে পারে । 
লৌকিক ধাধা গুরুভাঁর নহে-_সেইজন্য স্বৃতির রাজ্যে ইহারা শরতের মেঘের 
মত ঘুরিয়। বেড়ায় ; ভারাক্রান্ত বলিয়া! নৃতন সাহিত্যিক ধাধ৷ স্থাণুর মত অচল 
হুইয়] পড়িয়া থাকে । 

কিন্ত কতকগুলি ধাঁধা আছে, ইহারা লৌকিক ও সাহিত্যিক ধাঁধার 
মধ্যবর্ভী- ধাধা-সম্পফ্িত লৌকিক জনশ্রুতি ৫১০51%৮ 6:591610)র ভিত্তির 
উপরই ইহার! রূচিত, তবে ইহার্দের বহিরঙ্গ নূতন করিয়া পুনর্গঠিত' হয়, তথাপি 
ইহার! লিখিত সাহিত্যের অন্তভূক্ত না হইয়া! মৌখিক ধারাই অনুসরণ করিয়। 
থাকে ; ইহাঁদিগকেও লোক-পাহিত্যের অন্তভূক্ত করাই সঙ্গত। রচনার দিক 
দিয়া ইহাদের মধ্যে একটি যুগোচিত পরিচ্ছন্নতা প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহার! 
নৃতন কোনও বিষ্স-বস্তর সন্ধান দেয় না, বরং তাহার পরিবর্তে লৌকিক ধাঁধার, 
বিষয়-বস্তই ইহাদের অবলম্বন হইয়া থাকে । আধুনিক যুগে বিশেষতঃ নাগরিক 
সমাজের মধ্যে ইহাদেরই নিদর্শন সর্বাধিক পাওয়! ষায়। কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিই-_ 

কৃষ্ণ বরণ দু'খানি চরণ। 
পেট কাটিলে নাই তার মরণ ॥ -_( পূর্ববঙ্গ ), বড় পিঁপড়া 


গার্হস্থ্য জীবন ৪৯৫ 


বলা বাহুল্য আমাদের পূর্ববোদ্ধাত একটি লৌকিক ধাধা অবলম্বন করিয়া ইহ! 
রচিত হইয়াছে, ধাঁধার বহির্ঙগগত গ্রাম্যতা দৃরীকরণই ইহাদের পুনর্গঠনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ; ধাধাটি এই-- 
লাল বরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাটে। -_(শ্রীহট্ট ), আমপিপড়া 
এই শ্রেণীর ধাধার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে-_ 
আহাধ্য নয় কিন্ত খায় সর্বজন । 
অনিচ্ছাতে বাধ্য হয় করিতে ভক্ষণ | 
বৃদ্ধাতে খাইলে তাহা করে হায় হায়। 
যুবকে খাইলে তাহা মরে ষে লজ্জায় ॥ 
বালকে খাইলে তাহা করে যে রোদন। 
এ হেন আশ্চর্য বস্ত ধরাতে কেমন ॥ _- (পূর্ববঙ্গ), আছাড় খাওয়! 
গায়েতে কণ্টকাকৃত সজারু মে নয়। 
মানুষে পাইলে গন্ধ তখনি ছেদ হয় ॥ -_-(এ&ঁ), কাঠাল 
তিন বীর বার শির বত্রিশ লোচন। 
ভূমিতে পড়িয়া বীর করে মহারণ ॥ (এ), পাশার ঘুটি 
চাই নাকো তবুখাই। 
খেয়ে প্রাণে মারা যাই ॥ _-( এ), মার খাওয়। 
হাতে আছে হাতে নাই। 
হাত বাড়ালে পেতে নাই ॥ --৫৪), কঙ্ছই 
অলি অলি পাখীগুলি গলি গলি যায়। 
সর্ব্ব অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখ খুবলে খায় ॥ __(&), ধোয়। 
সবাকার ধরে শিরে নাহি ধরে কেশে। 
হুস্ত নাই পদ নাই ধরে কিসে-_€ক সে? --(এ), মাথাধরা 
হাঁতী নয়, ঘোড়া নয় মোটা মোট] পা। 
তরু নয় লতা নয় ফুলে ভরা গা ॥ -_- (এ), পালস্ক 
_ উদ্ধৃত ধঁধাগুলির উত্তর হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহারা বাংল! 
ধাধার চিরস্তন বিষয়, প্রাচীনতম কাল হইতেই এই সকল বিষয় লইয়াই এ 
দেশে ধাধা রচিত হইতেছে, তবে ধাধাগুলির বহিরঙ্গে একটু আধুনিক সৌষ্ঠব 
দাঁন কর! হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহ! সত্বেও ইহার! পূর্বোদ্ধত সাহিত্যিক 


৪৯৬ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


ধাঁধার অন্ততৃক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; কারণ, সাহিত্যিক ধাধা 
সর্বদাই অভিনব বিষয়-বস্তর সন্ধান করিয়া থাকে ।* 


পড্রষ্টব্য £-্পমু্সী আবছুল করিম, “চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাধা", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1, 
১২ বর্ষ (১৩১২) প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, “কাচবিহারের হেঁয়ালী”, এ, ১৫ বর্ষ (১৩১৫); 
দেবেন্্রনারারণ রায়, “মুখিদাবাদে প্রচলিত কতিপয় হেয়ালী'ঃ &, ১৯ বর্ষ (১৩১৯) | পুর্ব বাংলায় 
প্রচলিত হেয়ালী?, আজাদ, (ঢাকা ), ২৫শে সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৫৫ (১৩৬২ সাল )। 
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বষ্ঠ অধ্যায় 


প্রবাদ 


প্রবাদ বা প্রবচন 'জাতির স্দীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম 
রসাভিব্যক্তি ; ইহা এক দ্বিক দিয়া! যেমন প্রাচীন, আবার তেমনই অন্য দিক 
দিয়া আধুনিক- ইহা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়। প্রাচীন, 
আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়৷ 
আধুনিক । বিভিন্নমুখী বাক্তি ও সমাজ-জীবনের বহু-পরীক্ষিত উপদেশ ও 
নীতি প্রচার করাই ইহার লক্ষ্য__রূপক ও বক্রোক্তি প্রধানত: ইহাঁর অবলম্বন । 
ইহা যেমন ব্যক্তি ও সমাঁজ-জীবনের কর্তব্য নির্দেশক, তেমনই সম্পাদিত 
কাধ্যাবলীরও রূঢ় সমালোচক । প্রবাদ-সম্পর্কে একটি ম্পেনদেশীয় উক্তি আছে 
যে, & 02০5৮92035৪, 91706 881066008 1)9৪9ণ ০00. 10116 9%:19971910082 
অর্থাৎ প্রবাদ দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। প্রবাদের ইহাই 
সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞ! বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে । 

প্রবাদের যে কি রূপে উৎপত্তি হয়, তাঁহ। কেহই বলিতে পারে না। একথা 
সত্য যে, ব্যক্তিবিশেষের জীবনের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা হইতে তাহার মনেই 
কোন সময় একটি তাতৎপধ্যমূলক. বাক্যের উদ্ভব হয়। সে তাহার নিজের 
ভাষায় তাহ! সমাজের মধ্যে ব্যক্ত করে। সমাজের দশজন তাহ] শুনিয়৷ যদি 
বুঝিতে পারে যে, অনুরূপ অভিজ্ঞতা তাহাদ্ধের জীবনেও কোনদিন সম্ভব 
হইয়াছিল, কিংব। হইতে পারে, তখন ব্যক্যটি তাহারাও গ্রহণ করে- তাহাদের 
দশজনের মুখে পড়িয়! বাক্যটির একটি স্থমাঁজ্জিত রসরূপ প্রকাশ পায়, অবশ্য 
এই রসরূপ যে দশজনই দিয়া থাঁকে, তাহা নহে-দশজনের মধ্য হইতে একটি 
বিদগ্ধ মনই ইহার এই রসরূপাটর পরিকল্পনা করিয়া থাঁকে ; কিন্তু ইহাতে সত্য 
এবং রসের যে আবেদন থাঁকে, তাহার জন্তই একজনের প্রদত্ত রসরূপটি দশজন 
সহজেই গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহার এই রলরূপটিই তখন সমাজের মধ্যে প্রচার 
লাভ করে, শ্রুতি-পরম্পরায় তাহাই সমাজের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া! যায়_- 
ইহাই প্রবাদ । 


৩২ 


৪৯৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


দার্শনিক সত্য ও প্রবাদের সত্যে পার্থক্য আছে । দার্শনিক সত্য পরম 
সত্য, ইংরেজিতে ইহাই 516120869 6086 5 কিন্ত প্রবাদের সত্য দশজনের 
অভিজ্ঞতামূলক সত্য । এই সম্পর্কে একটি স্থন্দর বাংল! প্রবাদ আছে, যেমন, 
দশজন রাঁজি যেখানে, খোঁদ! রাঁজি সেখানে? অর্থাৎ দশজন যে কথা সত্য বলিয়া 
স্বীকার করে, ঈশ্বরের নিকটও তাঁহাঁই সত্য । অতএব প্রবাদ দার্শনিক সুক্ত 
নহে-_ইহ। বাস্তব মাঁনব-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-স্থষ্ট ; এই গুণেই ইহ! 
সাহিত্য । এই সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নিম্নোদ্ধত প্রবাদগুলি 
উলেখযোগ্য-__ 
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তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক যে সত্যোঁপলব্ধি, তাহহি প্রবাদের সত্যোপলন্ধি। 
ব্যক্তি ও সামাজিক অভিজ্ঞতা মাত্রই আপেক্ষিক; কারণ সামাজিক অবস্থ! 
সর্বদাই পরিবর্তনশীল ; সেইজন্য বিশেষ কোন সময়ের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা 
হইতে ইহার সম্বন্ধে চূড়াস্ত কোন সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। 
অতএব বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়-সম্পর্কে অভিজ্ঞত। পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত- 
মুখীও হইতে পারে । এই বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতা হইতে যদি প্রবাদের স্যষ্টি 
হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহ কোন কোন সময় পরস্পর সম্পূর্ণ ধবিপরীতার্থও 
প্রকাশ করিতে পারে । সেইজন্য কোন বিষয়ের স্বপক্ষে যেমন প্রবাঁদ 
প্রচলিত আছে, আবার তাহার বিপক্ষেও তেমনই প্রবাদ প্রচলিত থাকিতে 
পারে। শ্যালক সম্পর্কে নিন্দাস্চেক এই প্রবাদটি শুনিতে পাওয়া যায়, 

সাপ, শাল, জমিদার । 
তিন নয় আপনার ॥ 
আবার তাহার প্রশংসাস্থছচক প্রবাদও আছে ; যেমন, 
কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা । 
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থাল। ॥ 


প্রবাদ 6৯% 


জীবনের প্রায় সকল অভিজ্ঞতারই স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে এমন বছ প্রবাদ 
উদ্ধত কর] যাইতে পারে। এই সম্পর্কে একজন ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন, 
40070597705 8৮9. 075৪6811590. 10:0228 01 17000878 9370877910095 900. 8৪ 
100700872830093191009 £1৮98 1700০ 092ি1169 ৪০106101) 6০ ৪, 10701016100, 
[27:০5 6:08 0০0০ 0.০ ৪০ 91619৮.১ অবশ্য ইহ দ্বারা একথ। প্রমাণিত হয় ন! 
যে, প্রবাদের মধ্যে পরস্পর বিপরীতার্থক উক্তিও শুনিতে পাওয়া! যায় বলিয়া, 
তাহা দ্বারা জীবনের কোন সমস্তারই সমাধান হয় না । বরং ইহার মধ্যে 
বিভিন্ন দিক হইতে জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকাশ পায়; 
সেইজন্য ইহাতে জীবনের বহু সমস্তাঁরই সমাধানের ইঙ্গিত থাকে, তবে কাহারও 
প্রকৃত সমাধান থাকে না। 

প্রবাদ সমাজ-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অকপট অভিব্যক্তি হওয়! সত্বেও 
একই দেশে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে যে অনেক সময় এই প্রকার পরম্পর- 
বিরোধী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে একজন ইতালীয় পণ্ডিত 
বলিয়াছেন, %159 ৮৪,1965 ০01 06108 5501981600898 ০1 1710190, 70000009278 
৪001) 6086 ভ11 69 85:091061070 0 9 19 100090791069,1 10010110193 
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মন্মার্থ এই-_মানব-জীবনের গভীরতম স্তরে কতকগুলি মৌলিক বিষয় আছে, 
সেখানে প্রত্যেক মান্নষেরই অভিজ্ঞতা অভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু ইহার উপরি-স্তরে 
যেখানে নিত্য মান্ধষের বিচিত্র ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটিতেছে, সেখানে তাহার 
অভিজ্ঞতার মধ্যে এ্রক্য নাই বরং অনেক সময় বৈপরীত্য দেখা যায় । অতএব 
জীবনের কোনও মৌলিক বিষয়-সম্প্কিত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষে মানুষে যেমন 
এক্য প্রকাশ পায়, তেমনই ইহার উপরি-স্তরের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনেক সময় 
প্রম্পরের মধ্যে বিরোধও দেখা দিতে পারে । অতএব যেখানে জীবনের একটি 
নিগুঢ় সত্য প্রকাশ পায়, সেখানে প্রবাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, কিন্ত 
জীবনের উপরি-স্তরের লঘু অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সর্বদাই বিরোধ দেখা দিয়া 
থাকে 3 কারণ, এই ক্ষেত্রে সকলের অভিজ্ঞতা এক নহে। মনে হয়, এই 
উক্কিটির একটু গুরুত্ব আছে। 


৫৩৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সাধারণ ভাঁবে বিবেচনা কৰিলে মনে হইতে পাবে যে, প্রবাদের মধ্য দিয়া 
যে ভাব ব্যক্ত হইয়! থাকে, তাহাতে বিশেষ কোঁনও জাতির বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা 
জাতিবর্ণ-নিব্বিশেষে একটি সর্বজনীন ভাবই প্রকাঁশ পায়। কিন্তু একথা সত্য 
যে, ইহার এই সর্বজনীন ভাব যেমন সর্বজনীন কোন ভাষার পরিবর্তে বিশেষ 
কোন জাতির নিজন্ব ভাষার ভিতর দিয়াই প্রকাঁশ পায়, তেমনই ইহার 
বহিরঙ্গেও সেই জাঁতিরই পরিচয় মূর্ত হইয়া থাকে । এই দিক দিয়া ইহ! 
সর্বজনীন হওয়া সত্বেও, কোনও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বঞ্জিত বলিয়া বিবেচনা করা 
যায় না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে সত্যের সন্ধান কর! হয়, দেশে দেশে তাহাতে 
এঁক্য আছে, কিন্ত সাহিত্যের রূপের মধ্যে দেশে দেশে এঁক্য নাই । অতএব 
ভাঁবের দিক দিয়! সাহিত্যের মধ্যে একটি সর্বজনীনত্ব থাকিলেও, ইহার বহিরঙ্গ 
রূপের জন্তই এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের সাহিত্য হইতে স্বত্ত্ব । প্রবাদ 
সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । অতএব একজন ফরাসী পণ্ডিত ঘে বলিয়াছেন-_ 
£] 000106 ছ0961)91 25 700%9709 2,8 670] 19/61008.» তাহার এই কথা 
স্বীকার করা যাঁয় ন। পাশ্চাত্য দার্শনিক বেকন বলিয়াছেন, 429 £670158, 
ছন105 820. 9101018০012, 10861010879. 01900591890 0৮ 1891) 1070৮ 9709. 

কেহ কেহ মনে করেন, প্রবাদসমূহের জাতীয় কিংবা ভৌগোলিক 
বিভাগের পরিবর্তে ইহাদের সম্পর্কে সাংস্কৃতিক বিভাগ নির্দেশ করাই কর্তব্য ; 
যেমন, পৃথিবীর সকল কৃষিজীবী সমাজের প্রবাদ এক এবং অভিন্ন । কিন্তু এই 
দাবিও সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ, প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর কৃষিকাঁষ্য 
নির্ভর করে; কিন্ত পৃথিবীর সর্বক্র প্রাকৃতিক অবস্থা এক নহে । অতএব এই 
বিষয়ক বিভিন্ন ভৌগোলিক+ সীমার মধ্যবর্তাঁ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা 
হওয়াই স্বাভাবিক | স্ৃতরাং ইহাদের প্রবাদের মধ্যেও এঁক্য থাঁকিবার কোনও 
কারণ নাই। বাংলার খনার বচনের মধ্যে আবহাওয়! সম্পকিত যে-সকল 
উক্তি প্রবাদের রূপ লাভ করিয়াছে, উত্তর প্রদেশ কিংবা পাঞ্জাবের কৃষকদিগের 
নিকট তাহারের কোনও ব্যবহারিক মূল্য নাই । মৌলিক জীবন-বোধ সম্পর্কে 
যে সকল অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রবাঁদের মধ্য দিয়! অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে, 
তাহাদের সত্যোপলবন্ধিতে কৃষিজীবী সমাজ, ম্বগয়াজীবী সমাজ ও নাগরিক 
সমাজে কোনও পার্থক্য নাই। অতএব সাংস্কৃতিক পরিচক্ম ছারা প্রবাদের 
বিভাগ নির্দেশ করা যায় না। 


প্রবাদ ৫৬৩৬ 


প্রবাদের মধ্য দিয়া কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রচারিত হয় না__সামাঁজিক 
জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয়ই ইহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয় 
মাত্র । অতএব, 
অহিংস! পরয় ধম্ম ॥ 
যথ| ধর্ম তথা জয় ॥ | 
এই সকল সদুক্তি প্রবাদ বলিয়! গ্রহণ করা যায় না । কারণ, ইহাদের 
মধ্য দিয়া বাস্তব জীবনের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে এক উচ্চ ধর্মীয় 
নীতির আদর্শই প্রচার করা হইয়াছে । যেজন্য ধর্মীয় কোন বিষয়-বস্ত 
লোক-সাহিত্যের অস্ততূক্ত হইতে পারে না বলিয়া পূর্বব নির্দেশ 'করিয়াছি, 
সেই জন্যই কোন ধর্মবিষয়ক তত্ব কিংব। মতও কিছুতেই প্রবাঁদের অস্ততুক্তি 
কর যায় না। 
উচ্চ সাঁধনা-লন্ধ আধ্যাত্মিকতা-বোধ কিংব! বিশিষ্ট ধর্মের কোন নৈতিক 
মতবাদ প্রবাদের বিষয়ীভূত না হইলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-লন্ধ সমাঁজ-নীতি 
সর্বদাই ইহার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ; যেমন, 
শঠে শাঠ্যং সমাচরেং ॥ 
সসর্পে গৃহে বাস ॥ 
কারণ, ইহ] ধন্মমূত নহে, বরং ইহ] লোঁক-সমাঁজের অস্ততূক্ত মানব মাত্রেরই 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল । কোন কোন সময় কোন প্রবাদের মধ্য দিয়া! লৌকিক 
দর্শনের সহজ-বোধ্য সত্য যে প্রকাশ না পায়, তাহাঁও নহে, যেমন-_ 
আস্তেও একা যেতেও একা । 
কার সঙ্গে কার দেখ। ॥ 
মহতের ধশ্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে ॥ 
মহতের বাত, হাতীর দাত পড়ে ত নড়ে না ॥ 
মানব-সমাঁজে সভ্যতার উন্মেষের সে সেই মৌখিকভাবে গ্রবাদের উৎপত্তি 
হইয়াছিল বলিয়! অন্ছমান করা যায়; লেখার প্রচলন হইবার সঙ্গে. সঙ্গে তাহা 
লিখিয়! রাখিবার প্রথাঁও প্রচলিত হয়। প্রাচীন মিশরের 79০০7% ০7 0৮ 
7822 নামক গ্রন্থে যে সকল প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা খুঃ পৃঃ ৩৭** অব 
মিশর দেশে প্রচলিত ছিল। আহ্ুমানিক খৃঃ পৃঃ ৩০০০ অন্দে 76817450650) 
তাহার প্রচারিত উপদেশাবলীর মধ্যে বহু প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 


৫*২ বাংলার লোঁক-সার্মহত্য 


গ্রীকৃ দার্শনিক এরিষ্ঠোটেল্ই প্রথম প্রবাদ-সংগ্রাহক বলিয়া পরিচিত । তাহার 
সংগৃহীত প্রবাদগুলি ছুই হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন গ্রীক দেশে প্রচলিত ছিল। 
এরিষ্টোটেল্‌ প্রবাদের সংজ্ঞ। নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে; ইহা 
€678,87092068 ০৮ 82 91997 ক80.0109 অর্থাৎ প্রাচীন সমাজের বুদ্ধিমতার 
ইহারা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরিচয় । 

লোক-সাহিত্যের অন্তান্ত সকল বিষয়ের তুলনায় প্রবাদ এক দেশ হইতে 
অন্য দেশে সর্বাপেক্ষা সহজে প্রচার লাভ করিতে পারে-_কারণ, ইহাদের 
আঁকার সংক্ষিপ্ততম এবং ইহাদের মধ্য দিয়! দেশকাঁল-নিরপেক্ষ শাশ্বত মাঁনব- 
জীবনের নিতাস্ত বান্তব তত্বই ব্যক্ত হইয়া থাঁকে। অবশ্ঠ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের প্রবাদের মধ্যে যে এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! যে কেবল এক দেশ 
হইতে অন্ত দেশে প্রচারের ফল, তাহা নহে । প্রবাদ মানব-জীবনের সাধারণ 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও রচিত হয়; অতএব একই বিষয়ক প্রবাদ বিভিন্ন দেশে 
প্রায় অভিন্নরূপেই শুনিতে পাওয়া যাঁয়। 670. 879 91] 002,909 ০01 6179 
92708 198,569, এই স্তরে মান্থুষ তাহার জীবন-সংগ্রামের পথে যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করে, তাহা সর্ধত্রই প্রায় অভিন্ন । প্রবাদের মধ্য দিয়া সেই অভিজ্ঞতার 
পরিচয়ই প্রকাশ পাঁয়। সেইজন্য একই বিষয় সম্পর্কে দেশ-দেশাস্তরের 'প্রবাদও 
প্রায় অভিন্ন হইয়া থাকে । নিম্নোদ্ধত দৃষ্টাস্তগুলি হইতে একথা কিছুতেই মনে 
হইতে পারে না যে, এত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকৃতির অধিবাপীর মধ্যে 
বিশেষ কোন জাতির একটি মাত্র প্রবাদ এইভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে, 
যেমন-__ রর 

মাছ আর অতিথি, দু'দিন পরেই বিষ। (বাংলা) 

77881) 291) 200 109 %৮-001009 6709865 80081] 177 61079990855. 

(77701557% ) 


09968 8৮00. 981) ব1]] ৪৪৮ 0190. 070. 6109 612170 09. 
(7758০750% ) 


40697 62059. 99,55 881 800. 2, £5.996 জ1)0 62,2195 199001008 ০091009 

( 02520% ) 
0389865 900. 091) 9611210 00. 6199 6101179. 09%5. €(:710769271%% ) 
1815 00. 009869 20 01099 9958 2:5 ৪6%]9. € 2) 


প্রবাদ ৫৬০৩ 


অবশ্য একথা কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, কোন কোঁন ইংরেজি 
প্রবাদ ইংরেজি ভাষার মাধামে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার লাভ করিতে পারে। 
কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক দেশের সাংস্কৃতিক উপকরণ অন্য দেশে 
সহজে গৃহীত হইতে পারে না। একজন ইংরেজ সমাজতত্ববিৎ বলিয়াছেন,__ 
188101197 901201610223 1980. 60 8170119/ 0010079.১ অতএব যে দেশে ইংরেজি 
কোন প্রবাদ প্রচার লাভ করিবে, সে দেশের সংস্কৃতি ইংরেজের সংস্কৃতির 
অন্করূপ হওয়] প্রয়োজন । এই সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রবাদ এই প্রকার__- 
৪ 6109 600067৮৪০৮1) 1১:09. (0677707) 
4৪ 61090901019 ৪০ $7.8 10:09:10. (9০০0%%£57% ) 

018 108,110 01 0209 62698 স1]] 7006 8,011979 60 6159 7089 01 

80061197799. (1719506) 

এক গাছের ছল কি আর গাছে লাগে? (বাংল) 

যদি ইহাই সত্য হয়, তবে ইংরেজ ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতি যে অভিন্ন, তাহা 

কেহই স্বীকার করিবেন না ; অতএব ইংরেজি প্রবাদ যে বাংল৷ কিংবা অন্ঠান্ 
হুদূর দেশে প্রচার লাভ করিতে পারিবে, তাহা নহে। স্থতরাঁং উপরে অতিথি 
সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির যে প্রবাদগুলি উদ্ধত কর! হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিই 
স্বাধীন উদ্ভবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, এক দেশ হইতে অন্য দেশে 
প্রচারের ফল নহে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কতকগুলি প্রবাদের মধ্যে 
কখনও কখনও চিত্র ও ভাবগত এমন এক্য দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, 
ইহাঁদিগকে প্রত্যেক দেশে ন্বাধীন ভাবে উদ্ভুত বলিয়া মনে করাও অত্যন্ত 
কঠিন। কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতে পারে, যেমন-_ 

পর্বতের মৃষিক প্রসব । (বাংলা ) 

[19 10 001268,10 19009) 800. ৪, 21910010058 7070096 19 1902, 

(79790 ) 

নেংটার বাটপাড়ে ভয় নাই । (বাংল) 

[159 700.07992 19878 130 1:0100970. (৮222257) 

খাটে খাটায় ছিগুণ পায় । (বাংলা) 

75 00096 7০5 0109 010561) ০৮19 6121255, 


17110709911 10086 95615921010. ০07 01৮9, 


৫০৪ বাংলার লোক-পাহিত্য 
বিষে বিষক্ষয়। (বাংলা) 


]018020 01595 ০06 1091902 (3/97567) 
কিন্তু তাহা সত্বেও এই প্রকার প্রবাদ যে প্রত্যেক দেশেই সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ভাঁবেই উদ্ভূত হইয়াছে, লোক শ্রুতিবিদ্গণ তাহাই মনে করিয়! থাকেন । মানব- 
চরিত্রের আভ্যন্তরিক কতকগুলি বুত্তিগত এঁক্যই ইহাদের শ্রীক্যের কারণ_- 
এক দেশ হইতে অন্ত দেশে প্রচারের ফলে ইহাদের মধ্যে এক্য হ্্টি হয় নাই। 
প্রবাদগুলির এই প্রকার এঁক্য হইতেই মানব-চরিত্রের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ষে এক 
অখণ্ড এঁক্য আছে, আমরা তাহাঁরই সন্ধান পাই । ইহার আরও একটি দৃষ্টাস্ত 
দিব। গাহ্স্থ্য জীবনে পৃথিবীর সর্বত্রই শাশুড়ী বধূর অবাঞ্থিত। শাশুড়ীর 
সম্পফ্কিত বধূর এই মনোভাবটি বিভিন্ন দেশের প্রবাদ্দের ভিতর দিয়া এই ভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে__ 
শাশুড়ী ম'ল সকালে । 

খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাঁদব আমি বিকালে । (বাঁল। ) 
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বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে মধ্যেও মানছষের আত্যন্তরিক চনিত্রগত যে 
এক অখণ্ড এক্য আছে, এই প্রবাদগুলির ভিতর দিয়! ভাহারই সম্ধান পাওয়! 
যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে তারতম্য থাকিলেও শাশ্বত মানবিক বুভ্তিগুলি 
সেই অনুযায়ী যে সর্ধজ্র সকল সময় নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না, ইহাদের মধ্য 
দিয় তাহাও প্রকাশ পায় । র 
উপরে ষে প্রবাদগুলি উদ্ধত করিলাম, তাহা সকলই বধূ ও শাশুড়ী বিষয়ক 
বলিয়া এই সম্পর্কে একটি কথা সহজেই মনে হইতে পারে ষে, নারী অধিকতর 
রক্ষণশীল; সেইজন্য পৃথিবীর সর্বত্র নারীর অস্তনিহিত চরিত্রগুণের মধ্যে কোনও 
পার্থক্য অনুভব ক্কনপ্ধতে পারা যায় না। একথা! অবশ্য কতকট। স্বীকার 
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করিতেই হয়; তথাপি কেবল মাত্র নারী-সম্পক্কিত প্রবাদের মধ্যেই ষে পৃথিবী 
ব্যাপিয়া এক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা নহে__পুরুব-সম্পফ্িত প্রবাদের 
মধ্যেও এই প্রকার একোর অভাব নাই। অতএব চিরস্তন পুরুষ এবং চিরস্তন 
নারীর মধ্যে যে-সকল সাধারণ বৃত্তির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের উপর ভিত্তি 
করিয়াই ইহারা রচিত হয়, সেইজন্তই ইহাদের চিত্র ও ভাঁবগত এক্য 
আমাদিগকে সময় সময় চমতরুত করে । 
মানব-চরিত্রের অন্তনিহিত ও ম্বভাঁব-স্থলভ সাধারণ বুত্তিগুলির পরিবর্তে 

যেখানে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের বহিরুপকরণ অবলম্বন করিয় প্রবাদ রচিত 
হইয়! থাকে, মেখানে বিভিন্ন দেশের প্রবাদের মধ্যে এই প্রকার এক্যের সন্ধান 
পাওয়া যাইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গরু সম্পফিত প্রবাদের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । গরু পৃথিবীর সব্ধত্রই গৃহপালিত জীব। নানাভাবে ইহ! 
পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির মধ্য স্থান লাভ করিয়াছে । বিভিন্ন জাতি 
ইহ দ্বারা বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সাধন করিতেছে; অতএব ইহার 
সম্পফ্িত প্রবাদ্গুলির ভিতর দিয়া কোনও মৌলিক এক্য গড়িয়া উঠিবার 
অবকাশ পাঁয় নাই । দৃষ্টীস্ত স্বরূপ বাংলার গরু-সম্পকিত কতকগুলি প্রবাদের 
সঙ্গে এই বিষয়ক পাশ্চাত্য কতকগুলি প্রবাদের তুলনা করা যাইতে পারে । 
ইহাদের মধ্যে যে অনৈক্য দেখিতে পাওয়! যায়, বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক 
অনৈক্যই ইহার মূল-_ 

গরু খেলে বাড়ে ছাগলে খেলে মুড়িয়ে যায় ॥ 

শরুতে না চিনে হাল, মানুষে না চিনে কাল ॥ 

গরু তোরে বেচ.ব ন|। 

এখানেও ঘাম-জল সেখানেও ঘাস-জল ॥ 

গরু না বিয়তে ঘিয়ের দর ॥ 

গরু বিকায় ঠাটে, কাপড় বিকায় পাটে ॥ 

গরু মর্বে ধর্বে তুলে, মানুষ মরবে ধরবে চেপে ॥ 

গরু মেরে গোলোকে বাস, গঙ্গা্ানে সর্বনাশ ॥ 

গরু মেরে জুতো দান ॥ 

গরু যার গোবর তার ॥ 

গরুর ইচ্ছায় হাল চয় না ॥ 
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গরুর দোষে গয়ল! নষ্ট ॥ 
গরুর পিরীত চেটে, মান্থষের পিরীত পেঁটে ॥ 
গরুর কাটে গোবর দেওয়া ॥ 
গরুহাল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার ॥ 
এক গোয়ালের গরু ॥ 
কাঁজীর গরু খোদা রাখাল ॥ 
কানা গন্ষ বামুনকে দান, বামুন বলে আন আন ॥ 
কান। বা কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ ॥ 
ছুধ দেয় গরুর লাথটিও ভাল ॥ ইত্যাদি 
পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত গরু-সম্পফিত নিয়োদ্ধত প্রবাদ 
গুলির সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত এতৎসম্পফিত প্রবাদের বিশেষ কোনও এঁক্য 
অনুভূত হইবে না। নিম্নোদ্ধত দৃষ্টান্তগুলি হইতে বুঝিতে পার] যাইবে, কত 
বিভিন্নমুখী ক্ষেত্র হইতে এই বিষয়ক প্রবাদ সমূহের উপকরণ সংগৃহীত 
হইয়াছে__ 
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বাংলায় গরু-সম্পকিত যে শতাধিক প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের 
প্রায় কোনটির সঙ্গেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে সংগৃহীত এই সম্পকিত 
প্রবাদের এক্য দেখিতে পাওয়া যায় না । অবশ্য এ”কথ। সত্য যে, গক্ু ব্যবহারিক 
জীবনের এত ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিয়া থাকে যে, সকল দেশেই ইহার 
সম্পকিত প্রত্যেকটি প্রবাদ সংগ্রহ কর! প্রায় অসম্ভব, তথাঁপি সংগৃহীত 
প্রবাদ গুলি সাধারণ ভাঁবে লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলাদেশে 
প্রচলিত এই বিষয়ক প্রবাদগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশীয় প্রবাঁদগুলির বিশেষ 
কোনও এঁক্য নাই। কিস্ত অতিথি ও শাশুড়ী সম্পফিত ষে প্রবাদগুলি পুর্ব্বে 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের সম্পর্কে ঞ্কথা বলিতে পার যায় না। কারণ, 
ইহাদের প্রেরণা এক একটি অস্তমু্বীন ও শাশ্বত মানবিক বৃত্তি হইতে জাত । 
একই দেশের বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে যখন কোন কোন সময় অর্থগত 
বিরোধ পাওয়া যাঁয়, তখন বিভিন্ন দেশের প্রবাদের মধ্যেও যে এই বিরোধ 
দেখ! যাইবে, তাহ] বলাই বাঁছল্য । অতএব বিভিন্ন দেশের এই প্রকার বহিমুখী 
জীবন-সম্পঞ্কিত প্রবাধের মধ্যে যে কেবল অনৈক্যই দেখা যায়, তাহা নহে-__ 
অনেক সময় সুস্পষ্ট বিরোধও দেখা যায়। ইহার কারণ, মানুষের ব্যবহারিক 
জীবনের অভিজ্ঞতার ফল কোন কোন সময় বিভিন্ন হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক । 
বাংল প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায়__ 
কালে! গরুর দুধ ভালো । 
কিন্তু একটি ইংরেজি প্রবাদে আছে-_ 


4 নি ০০৮ 81৮99 ০০০. 10111 


৫০৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


উপরি-উদ্ধত একটি বাংল প্রবাঁদে আছে যে,_্ছধ দেয় গরুর লাঁখটিও 
ভাল' ; একটি পাশ্চাত্য প্রবাদে তাহার পরিবর্তে শুনিতে পাওয়া যায়, “777৪6 
039 18 9 ০৮৮ 8109,6 81৮99 10191065 01 10711] 11 8109 1010105 6109 1081] 
০₹৪:?” পৃর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবনের কোন সমস্যারই যেমন কেহ সমাধান 
করিতে পারে নাই, প্রবাদের ভিতর দিয়াও তাহার কোন সমাধান পাওয়া 
যায় না। ইহাদের মধ্য দিয়া বিশিষ্ট এক একটি লোঁক-সমাজের ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রকাঁশ পায় মান । কিন্তু কোনও চরম সত্য প্রকাশ 
পায় না। 
কোন কোন প্রবাদ-রচনার মূলে ব্যক্তিবিশেষের নাম আরোপ করা হইয়া 
থাকে | পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্যে যেমন সোলোমন, সক্রেটিশ, প্লেটে! প্রভৃতির 
নামে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাংলাদেশেও খন, ডাক ও রাবণের নামে 
বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। বল বাহুল্য, ইহারা কেহই এখানে বিশেষ ব্যক্তি 
নহে, ইহার নিধিবশেষ চরিত্র মাত্র। লোক-সমাজে ইহাদের প্রত্যেকেরই 
পাণ্ডিত্য ও বহুদগ্রিতা সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতেই 
তাহাদের নাম প্রবাদগুলির সঙ্গে আসিয়। যুক্ত হইয়াছে । এই বিষয়ে পাশ্চাত্য 
জগতের সঙ্গে বাংল। দেশের একটু পার্থক্য অনুভব করিতে পার। যায়। 
পাশ্চাত্য দেশে ধাহাদের নাম প্রবাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া! থাকে, তাহারা সকলেই 
এতিহাপিক ব্যক্তি ; কিন্তু বাংলা প্রবাদের সঙ্গে যাহাদের নাম সাধারণতঃ যুক্ত 
হইয়া আছে, তাহাঁর। অনৈতিহাসিক জনশ্রতিমূলক চরিত্র মাত্র । পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, খন। কোন ব্যক্তিবিশ্েষের নাম নহে, ইহার অর্থ খাদা নাক। ডাক 
ও রাবণ অনৈতিহাঁসিক চরিত্র । অতএব বাংলা প্রবাদদের লঙ্গে ইহাদের নাম 
যুক্ত হইবার জন্য ইহাদের লোক-সা হিত্যগত মূল্য হাস পাইতে পারে নাই। 
তবে একথা সত্য যে, বাংল। সাহিত্যে “অন্নদা-মঙ্গল” রচয়িতা ভারতচন্দ্রের 
কতকগুলি পদ প্রবাঁদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে । যেমন, 
১। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ? 
২। বাপে ন1 জিজ্ঞাসে মায় ন৷ সম্ভাষে | 
৩। হাঁবাঁতে যগ্যপি চায় সাঁগর শুকায়ে যায়। 
৪1 বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির । 
৫ | খুঞ তাতি হ'য়ে দেহ তলসরেতে হাত। 
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৬। মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে। 
৭।| মন্তের সাধন কিংবা শরীর পতন । 
৮। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে বতন। 
৯। নীচ যদ্দি উচ্চ ভাষে স্থবুদ্ধি উড়ায় হেসে। 
১০ | তৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ? 
১১। গোড়ায় কাঁটিয়৷ মাথায় জল । 
১২। বড়র পিরীতি বালির বাধ । 
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥ 
১৩। যাঁর কর্ম তার সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাঁজে। 
১৪। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে । 
১৫। সয়া যদি নিম দেয় সেহ হয়চিনি। 
দুয়৷ যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥ ইত্যাদি 
অবশ্য এখানে বিচার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্রেেই কতকগুলি পদ 
প্রবাদ বাঁকে পরিণত হইয়াছে, ন। ভারতচন্্রই কতকগুলি লৌকিক প্রবাঁদ- 
বাক্যকে নিজে এক একটি সাহিত্যিক রূপ দিয়া তাহার কাব্যমধ্যে গ্রহণ 
করিয়াছেন । কারণ, মধ্যযুগের বাঁংলাপাঁহিত্যে ব্যবহৃত বহু প্রবাদ আধুনিক 
বাংলায় ইহাদের লৌকিক রূপ রক্ষা করিয়া চলিতে দেখ! যায়; অতএব 
ইহাঁদ্দিগকে লোক-মুখ হইতেই সংগ্রহ করিয়1 কাব্যে স্থান দেওয়া অসম্ভব নহে। 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। “রোগের শেষ, শত্রুর শেষ, খণের শেষ, এ'সবার 
শেষ বাখতে নেই ।*- আধুনিক বাংলায় প্রচলিত এই প্রবাদটি মধ্যযুগের 
কবিগণ এই ভাবে তাহাদের কাব্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন__ 
ব্যাধি-অগ্নি-রিপু-খণ একই সমান-_কাশীরাম 
রোগ-খণ-রিপু ন| রাখিব অবশেষে ।--ঘনরাম 
ব্যাধিশেষ শক্রশেষ রাখ! বিধি নয়।__মাণিকরাম. 

. ভারতচন্দ্রও কতকগুলি প্রচলিত প্রবাদ এই ভাবেই তাহার কাব্যে ব্যবহার 
করিয়াছেন কি না, তাহা,অনুসন্ধান না করিয়া এই বিষয়ে কিছুই বলিতে পারা 
যাইবে মা। তবে ভারতচন্দ্র যেসকল প্রবাদ তাহার কাব্যে ব্যবহার 
করিয়াছেন, তাহাদের কোনও আধুনিক লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া! যাক্স 
না, অতএব ইহার! তাহার মৌলিক রচনা হওয়! অসম্ভব নহে। 
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প্রবাদ মাত্রই সমাজ জীবনে অস্তনিবিষ্ট হইয়া! থাকে, সেইজন্য সমাজ- 
জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত বিষয়মূলক প্রবাঁদও পরিত্যক্ত হয়; 
কিন্ত তাহা পরিবন্তিত ও নৃতন সমাজের উপযোগী করিয়া কমই লওয়া হয় । 
হাজার বছরের প্রাচীন বাংল] ভাষায় রচিত চধ্যাঁপদে এই কয়টি বাংল প্রবাদ 
ব্যবহৃত হইয়াছিল, ষথা-_ 
১। আপনা মাসে হরিণ বৈরী । (ভূঙ্কু ) 


২। গুরু বোব সে সীসাকাল। (প্র) 

৩। বর স্থণ গোহালী কি সো ছুঠউ বলন্দে। (সরহ) 
৪ | হাঁথেরে কাক্ষণ মা লোউ দাঁপপ। (এ) 
৫ | ছুহিল দুধু কি বেন্টে সাঁমাঅ। ( ঢেগুন ) 


৬। হাঁড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী। (এ) 
৭. বাজসাপ দেখি জে! চমকাই তং কিং বোড়ো খাই । (ভূস্থকু) 
ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র নিম্নলিখিত প্রবাদগুলি আধুনিক বাংলায় এই 
ভাবে রক্ষ। পাইয়াছে-_ 
৩। ছুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল । 
৪1 হাতে শাখা দর্পণে দেখা । 
৫ | দোয়! ছুধ বাটে সামায় না। 
অন্যগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে । এক হাজার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর 
সমাঁজ জীবনের যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাই ইহাঁদের পরিবর্তনের কাঁরণ। 
এখানে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় আছে এই যে» যে-কয়টি প্রবাদ সহ বৎসর 
অতিক্রম করিয়। আধুনিক যুগ পধ্যস্ত পৌছিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি প্রাচীন 
প্রবাদদেরই আধুনিক বাংল। রূপ মাত্র, ইহাদের মধ্যে চিত্র কিংবা ভাবগত কোন 
পরিবর্তন হয় নাই । অতএব দেখ! যাইতেছে, পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনের 
নৃতন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোন প্রবাদই সংস্কার লাভ করিয়া আত্মরক্ষা 
করিবার প্রক্নাস পায় না; ইহারা লুপ্ত হইয়া গেলেও পরিবন্তিত হয় না, বরং 
তাহাদের পরিবর্তে নৃতন প্রবাদের উদ্ভব হইতে পারে । 
বাংলা ভাষায় এ পধ্যন্ত প্রায় দশ হাজার প্রবাদ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহার অর্থ এই নহে যে, এই দশ হাজার প্রবাঁদই আধুনিক চল্তি 
কিংবা সাধু ভাষায় প্রচলিত আছে । প্রীয় দশ হাজার প্রবাদ বংল প্রবাদ- 


প্রবাদ ৫১১ 


সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইলেও প্রকৃতপক্ষে চলিত কথা কিংবা লিখিত সাহিত্যে 
বর্তমানে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাঁহাদের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প 
এবং আধুনিক নাগরিক জীবন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ও লিখিত বাংলায় 
ইহাদের প্রয়োগ ক্রমাগতই ত্রাস লাহিজেছে। | সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে 
আলোচনা করিব । 
জীবনের গুরুতর দিকটির প্রতি প্রবাদের সর্ধদ1 লক্ষ্য থাকিলেও, অনেক 
সময় একটি নিতান্ত লঘু রস-পরিবেশের ভিতর দিয়! ইহার ভাব প্রকাশ করা 
হয়। তাহা না হইলে প্রবাদ সাহিত্যের পধ্যায়তুত্ত না হইয়! সমাজ-বিজ্ঞান ব 
দর্শনের পধ্যায়ে স্থান পাইত। অনেক সময় কোন চিত্র অতিরঞ্িত করিয়াও 
রসস্থগ্টি করিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়। যায় । অতএব উপদেশমূলক বাণী 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদের মধ্য দিয় রসস্থষ্টি করিবার দায়িত্বও স্থকৌশলে 
'পালন করা হইয়াছে । বাংল প্রবাদের ইহা একটি বিশিষ্ট ধশ্ম। কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়-__ 
আল ঘরে মশাল নেই ঢেকি শালে চাদোয়। ॥ 
আনুন মশায় বস্থন খাটে । 
পা ধোও গে গেড়ের ঘাটে, জল খাও গে মাঠে বাটে ॥ 
আললেন বাবু বসলেন ঘরে, প্রাণ গেল তোয়াজ করে ॥ 
আহলাদী যার মরতে, তিন ফুল যায় ধরতে । 
ও আহলাদী মরিস্নি, লোৌক-হাসাঁনে। করিস্নি ॥ 
আহলাদী লো ঝি, তোকে ঝোড়। ঢাকা দি? । 
তোকে উদ্‌ বেড়ালে খাউ, মোর মনের ছুঃখ যাউ ॥ 
আহলাদী লে। ঢেপের খই, এত আহ্লাদ পেলি কই॥ 
আহলাদে আট্খানা, লেজামুড়ে। দশখান। ॥ 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবাদের মধ্য দিয়া সামাজিক আচরণের সথকঠোর 
সমালোচন! কর1 হয়। সেই স্থত্রে জীতীয় জীবনের ক্রটিগুলির উপর তীব্র 
কটাক্ষই ইহাঁদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়, ইহার গুণ সম্পর্কে ইহাদের মধ্যে 
কোনও উল্লেখ থাকে না । অতএব কেবল মাত্র প্রবাদ-সংগ্রহ হইতে কোন 
জাতিসম্পর্কে যদি কোন ধাঁরণ। করা যায়, তবে ইহার ক্রটির দিকটাই প্রকাশ 
পাইবে, ইহার কোন গুণের পরিচয় প্রকাশ পাইবে না! । নিম্বোদ্ধত প্রবাদ- 
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গুলির মধ্য দিয়া মানব চরিত্রের ক্রটির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে, কাহারও কোন 
গুণের কথ প্রকাশ পায় নাই, যেমন-_ 

অকাঁজে বউড়ী দড়, লাউ কুটুতে খরতর ॥ 

অকালে থেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছু ॥ 

অকালে বাড়ে সকালে মর্তে ॥ 

অকেজে। নাপিতের বোঝাঁভরা ক্ষুর ॥ 

অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিদ্রা ক্রোধ দড় ॥ 

অঘটির ঘটি হলো, জল খেতে-খেতে প্রাণট। গেল ॥ 

অজাত পুত্রের নামকরণ ॥ 

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হ'লে মনস্তাপ ॥ 

অতিভক্তি চোরের লক্ষণ ॥ 

অনন্তের দাঁত হ"ল, কাঁমড় খেতে প্রাণট] গেল ॥ 

জাঁতির প্রবাদ-সংগ্রহ দ্বারা আধুনিক পাহিত্য-রসিকের প্রয়োজন অপেক্ষ। 

সমাঁজতত্ববিৎ ও নৃতত্তবিদের প্রয়োজন অধিক ; ভাঁষাতত্ববিদেরও ইহাতে 
প্রয়োজন অল্প নহে । এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে মনে হইবে 
যে, আধুনিক সাহিত্য-রসিকেরই ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অল্প। 
কারণ, ইহার দ্বারা তাহার কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আধুনিক 
পাশ্গত্ত্য কিংবা প্রাচ্য কোনও সাহিত্যিকই নিজেদের রচনায় প্রবাঁদ ব্যবহার 
করিবার জন্য ওত্স্থক্য প্রকাশ করেন না। কিন্ত প্রবাদ জাতিতত্ব ও নৃতত্ব- 
বিষয়ক আলোচনায় অতি মুল্যবান উপকরণ। প্রবাদের কোন নির্বাচিত 
সংগ্রহ ছারা নৃতত্ববিদের ক্কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না-_নির্ধিবচার সংগ্রহেই 
তাহার প্রয়োজন । কারণ, সমগ্র ভাবেই সমাজকে তাহার জানা আবশ্যক। 
সাহিত্য-রপসিকের নিকট কোন প্রবাদ “শীল” কিংবা অঙ্লীল” বিবেচিত হইতে 
পারে, কিস্ত নৃতত্ববিদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় সমাঁজের মধ্যে শ্রীল” কিংবা 
“অল্সীলঃ বলিয়া কিছুই নাই, তাহার নিকট সকলেরই মুল্য সমান । এই বিষয়ে 
একজন খ্যাতনামা নৃতত্ববিৎ উল্লেখ করিয়াছেন,___40. 9,0610:0100108196 18 ৪. 
91008 19110 190 009 ৪1000996859 10001) 21196 007 118 10111 117 
1080. 70:0597:0৪ ৪৪ ॥ঢ. 8০০৭. 07.98. ৮ 35 2806 101 10177 60 9261:8,0৮ 609 
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০৫ 180 & £1590. 1990019 8,0608115 ৪1১9805, 61710159 870 0911969. ২», 
1386 17:000 ৪, 01%1115290. 0০80৮ 01 ৮১৪7 ৪6925 027508১078৪: 00 712 
71806 860980, 10095 596 1002 608 1011 00920981390. 1১9 610৩ 91 00177- 
98588170801 6191 10900118,2 ৮26 8100. 19007). 

আধুনিক রুচি-সম্পন্ন কোন কোন সমালোচক বাংলার আধুনিকতম 
বিশিষ্ট কোন প্রবাদ-সংগ্রহের মধো 'অঙ্লীল' প্রবাদের স্থান দিবার জন্য নিন্দা 
করিয়াছেন ; কিন্তু যে সকল প্রবাদ লোক-সমাজ নিজেই সৃষ্টি এবং রক্ষা 
করিয়াছে, তাহাদের কুচি-সম্পকিত বিচার করিবার ভারও লোক-সমাজের 
নিজেরই উপর, ব্যক্তিবিশেষের উপর নহে। অতএব লৌক-সমাজের বহিভূত 
নাগরিক সমাজের রুচি দ্বারা ইহাদের রস-বিচার করা অসঙ্গত। উপরি-উদ্ধৃত 
পাশ্চান্তয নৃতত্ববিদের উক্তি হইতেও বুঝিতে পার! যাইবে যে, এই সকল 
আধুনিক করুচিসম্পন্ন সমালোচক ভ্রান্ত । সংগ্রহ যদি প্রামাণিক হয়, তবে 
নীতি কিংব! রুচির কোনও প্রশ্ন সেখানে আসিতে পারে না লোক-সমাজের 
সামগ্রিক পরিচয় লাভ করিবার জন্য ইহাদের নিব্বিচাঁর সংগ্রহেরই প্রয়োজন, 
নির্বাচিত কিংবা আংশিক সংগ্রহ ছারা কোনও বিজ্ঞান-সম্মত মীমাংসায় 
আসিয়। উপনীত.হইতে পারা যায় না। 

প্রবাদ লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত হইলেও উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতর বাংলা 
সাহিত্যে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গিয়াছিল। বাংলার সমাঁজ-জীবনের 
মধ্যে তখন পধ্যন্ত জাতীয় রসবোঁধের অভাব কিংব! নাগরিক জীবনের কুত্রিমতা 
এমন দূর প্রসারী হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর রস-চৈতন্তে তখনও ইহার স্থান 
ছিল। কোন বিষয় কিংবা অবস্থা প্রত্যক্ষ ও কাধ্যকরী (9£199819) করিয়। 
ব্যক্ত করিবার জন্য সেই যুগে শক্তিশালী লেখকগণও প্রবাদের সহায়তা গ্রহণ 
করিতেন। সেক্সপীয়র যেমন তাহার কোন কোন নাটকের নামকরণেও 
প্রবাদের ব্যবহীর করিয়াছেন, যথা: 77511 0৮০৫ 77795 7740 ইত্যাদি, 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! দেশেরও কয়েকজন প্রতিভাশালী নাট্যকার, ষেমন 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র প্রবাদ ছারাই তাহাদের কয়েকটি 
গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন, যেমন-_বুড়ে। শালিকের ঘাঁড়ে রে? “কুড়ে 
গৌরুর ভিন্ন গোঠ” ইত্যাঁদি। ইহাতে তাহাদের রচনার বক্তব্য বিষয়গুলি 
সাধারণ পাঠকের নিকট অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 


৩৩ 


৫১৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


বর্তমানে বাংলায় প্রবাদের ব্যবহার ঘষে অপ্রচলিত হুইয়! পড়িতেছে, তাহার 
জন্য কেহ কেহ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাগত রুচিবোধকে দায়ী করিয়াছেন । 
কিন্তু একটি কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে ঘষে, প্রবাদ লোক-সাহিত্যের 
অন্তান্ত বিষয়ের মতই লোক-সমাজের জীবনে অস্তনিবিষ্ হইয়৷ থাকে । লোক- 
সমাজের জীবন হইতেই ইহার উদ্ভব, লোক-সমাজের জীবনেই ইহার বিকাশ ও 
অবস্থান । লোক-সযাঁজের দেহ যতর্দিন অক্ষত থাকে, ততদিন ইহাঁরও বিনাশ 
নাই। কিন্তু এই লোক-লমাজের জীবনেই ঘদ্দি ভাঙ্গন দেখ হয়, তবে লোক- 
সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মত ইহা ন্বতাবতঃই বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। অতএব 
ইহার মুল অত্যন্ত গভীর । পাশ্চাত্য শিক্ষণ বিস্তারের ফলে নাগরিক জীবনে 
কচির পরিবর্তন হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্বেও বাংলার পলীজীবনের সংহতি 
যদ্দি বিনষ্ট না হইত, তবে ইহাদেরও প্রচলন কেহই রোধ করিতে পারিত না। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলার পল্লীজীবনের সংহতি অক্ষুণ্ন ছিল, 
দেইজন্য সে যুগের সাহিত্যে প্রবাদের যত প্রচলন ছিল, বিংশ শতাব্দীতেই তাহ! 
তেমন দের্বিতে পাওয়! যাইতেছে না। বর্তমান বাংলার সমাজ-জীবন ধে 
দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে, বাংলায় এ'পর্যযস্ত 
যে-সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা ব্যবহাঁরতঃ সম্পূণ অপ্রচলিত হইয়া! 
ধাইবে। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রবার্দের ব্যবহার যেমন সীমাবদ্ধ 
হইয়। আপিয়াছে, বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। অতএব ইহা 
সমগ্রভাবে লোঁক-সমাঁজের অন্তর ও বহিরঙ্গগত পরিবর্তনেরই ফল- নাগরিক 
সমাজের রুচি-পরিবর্তনও ইহ1 হইতেই আপিয়াছে । 

প্রবাদ লোক-সংস্কতির সরক্ষিপ্ততম বাহন; বিস্তৃত জীধনের বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার পরিচয় ইহাঁতে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সংহত হইয়া থাকে । 
সংক্ষিপ্ততা ও সর্বজনীন মানবিক ভিত্তির জন্তই ইহা! যেমন নিজন্ব সমাজের 
মধ্যে সহজেই ব্যাপক প্রচার লাভ করে, তেমনই দেশাস্তরেও ইহা সহজেই 
বিস্তার লাভ করিতে পারে। ইহাদের সংক্ষিপ্ততার গুণের জন্যই ইহার! 
নিরক্ষর লৌক-সমাজের স্থতির উপর কোনও অনাবশ্ঠক ভার-ম্বরূপ হইয়া 
দাড়াইতে পারে না। নিক্োদ্ধত প্রবাদগুলিই ইহার প্রমাণ__ 

অজগরের দাত] রাম ॥ 
অতি আশ সর্বনাশ ॥ 
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অতি দর্পে হতা লক্ক। ॥ 
অতি মস্থনে বিষ ওঠে ॥ 
অতি মেঘে অনা বৃষ্টি ॥ 
অতিলোভে তাঁতি নষ্ট ॥ 
অতি সাধ অতি বিষাদ ॥ 
অনটনের ছুনো ব্যয় ॥ 
অনাথের দৈব সখা ॥ 
অন্ন বিন! ছন্ন ছাড়া ॥ 
যে সয় সেরয়॥ 
অতি-সংক্ষিপ্ততার জন্ত ইহাদের অর্থবোধ কদাচ লুপ্ত হইতে দেখ যায় ন!। 
কারণ, ইহার! নিতাস্ত নিরাঁভরণ বলিয় ইহাদের অর্থ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ | 
কোন কোন সময় প্রবাদ কোন লৌকিক কাহিনীর কোন সংক্ষিপ্ত অংশও 
হইতে পারে । কাহিনীর যে অংশটুকুর মধ্যে ইহার ঘটন! কিংবা সংলাপ সকল 
দিক দিয় চরমোতকর্ষ লাভ করে, তাহাই প্রবাদরূপে প্রচলিত হইয়া যায়। 
দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পশ্চিম বঙ্গে একটি প্রবাঁদ প্রচলিত আছে,__এই 
রোগেই যে ঘোড়া মরে ।” ইহার সংগ্রিষ্ট কাহিনীটি এই-__এক ব্যক্তি তাহার 
ঘোড়াটি তাহার এক বন্ধুর নিকট রাঁখিয়৷ কোথাও বেড়াইতে গিয়াছিল । বন্ধুটি 
অসাধু প্রকৃতির লোক ছিল। সে ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়৷ ইহার অর্থ আত্মসাৎ 
করিয়! ফেলিল। বন্ধুটি ফিরিয়া আপিয়া যখন ঘোড়াটি চাহিল, তখন সে বলিল, 
ঘোড়াটি রোগ হইয়া মরিয়া গিয়াছে, ইহ! নে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়াছে । 
বন্ধুটি বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তখন অপর বন্ধুটি বলিল, চল ভাগাড়ে 
তোমার ঘোড়া তোমাকে দেখাইয়! দিই, তবেই আমার কথায় তোমার বিশ্বাস 
হইবে । বলিয়। বন্ধুকে লইয়া ভাঁগাড়ের দিকে যাত্রা করিল। ভাগাড়ে গিয়া 
একটি মৃত গরুর কঙ্কাল দেখাইয়। দিয়া! বলিল, “এই তোমর ঘোঁড়ার কঙ্কাল, 
ইহা চিনিয়া লও ।, ঘোড়ার মালিক জিজ্ঞাসা করিল, “ইহার শিং হইল কি 
করিয়া? তখন অপাধু বন্ধুটি বলিল, “এই রোগেই যে ঘোড়া মরে।, এই 
উক্তিটি বাংল৷ প্রবাঁদ রূপে পরিণত হইয়াছে । 
পূর্ববঙ্গ হইতেও এই শ্রেণীর একটি প্রবাদের উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতে 
পাঁরে। সেখানে একটি প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়-_“কিবা বিয়ার বিদ্া, আবার 
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চিৎ বাজ.ন1।” ইহার সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি এই-__বিবাহোপক্ষ্যে বাজনা বাজাইবার 
জন্য এক দল বাগ্তকর নিযুক্ত কর! হইল । বিবাহের সময় ঢোল বাঁজাইতে 
বাঁজাইতে ঢুলী হঠাৎ পা পিছ লাইয়া উঠাঁনের মধ্যে পড়িয়া! গেল, কিস্তু লোক- 
লজ্জার হাত হইতে রক্ষা! পাইবার জন্য মাটিতে চিৎ হইয়া পড়িয়াই ঢোল 
বাঁজাইয়! চলিল। বাগ্যকরের দলের এক ব্যক্তি এই বলিয়া প্রকৃত ব্যাপারটি 
গোপন করিল, “কিবা! বিয়ার বিয়া, আবার চিৎ বাজ না| ইহা হইতে সকলে 
বুঝিল যে, ঢোল বাজাইবার ইহা একটি ব্যয়সাধ্য প্রণালী । অনেক প্রবাদের 
মধ্যেই বহু বিস্তৃত কাহিনীর এই প্রকার অনেক অংশ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে । 
কাহিনীগুলি লোৌক-সমাজ যতই বিস্থৃত হইতেছে, প্রবার্দগুলি ততই অপ্রচলিত 
হইয়। যাইতেছে । 
এই প্রকার এঁতিহাঁসিক তথ্যের কোনও খণ্ডাংশ কিংব। অতীত সামাজিক 
জীবনের কোনও অস্পষ্ট চিত্র প্রবাদগুলির মধ্যে ধর] পড়ে ; যেমন, 
ধান ভান্তে মহীপাঁলের গীত ॥ 
নবাব সরফরাজ থা ॥ 
রতন বাবুর নাতি স্বর্গে দেবে বাতি ॥ 
লাগে টাক! দ্বিবে গৌরীসেন ॥ 
কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবাদের সংখ্যা বাংল! ভাষায় খুব অধিক নহে । কারণ, 
বিশেষ অপেক্ষা নিবিবশেষ বিষয়-বস্তই প্রবাদের অধিকতর লক্ষ্য । 
প্রবাদ যে পূর্বব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসে এবং সময়োপযোগী করিয়া 
আধুনিক কালে অল্পই রচিত কিংবা পরিবপ্তিত হয়, তাহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ 
প্রমাণ বাংলার প্রবাদে কড়ার হিসাব ও কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ। বহুকাল 
হইল, এদেশে ইহাদের প্রচলন লুপ্ত হইয়া গিয়া সেস্থলে পাই কিংব। পয়সার 
হিসাব প্রবন্তিত হইয়াছে ; কিন্ত তথাপি বাংল! প্রবাদে কড়ি ও কড়ার ষত 
উল্লেখ পাওয়া] যায়, টাক আনার তাহার একাংশেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
নিয়ে কড়৷ সম্পকিত কতকগুলি প্রবাদের উল্লেখ কর! গেল-_ 
আড়াই কড়ার কান্ন্দি, হাজার কাকের গোল ॥ 
এক কড়ার মুরোদ নাই, ভাত মারবার গৌঁসাই ॥ 
রাড ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়ার মূল ॥ 
গোববে ধুতুর] ফুল, হাটে নে গেলে তিন কড়া মূল ॥ 
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ঘরে নেই এক কড়া, তবু নাচে গায়ে-পড়া। ॥ 
ঘরে নেই ছু"কড়া, উঠোনময় কুঁকড়া ॥ 
চাচাই বল কাকাই বল কলাটি পাঁচ কড়া ॥ 
চাঁর কড়ার চড়ুই চশ্তীমণ্ডপে বাস ॥ 
চার কড়ার চেটাই নেই, চণ্তীমগ্ডপে বস! ॥ 
চার কড়ার পিটে খেয়ে বাপ. কে বলে শাল! ॥ 
দিতে তিন কড়া নিতে পাঁচ কড়া ॥ 
নাটানী যায় হাটে । 
চার কড়ার শিল্পি কিনে পথে পথে চাটে ॥ 
ষোল কড়াই কাঁনা ॥ 
হাতে নেই কড়াঁবট, প্রাণ করে ছট্ফট্‌ ॥ 
শেষোক্ত প্রবাদটিতে কেবল কড়াই নহে, মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত 
অন্যতম হিসাব বট-এরও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । প্রবাদোক্ত কোঁন বিষয়ের 
অপ্রচলনের জন্য যখন ক্রমে সেই প্রবাদ সমাজের মধ্যে দুর্বোধ্য হইয়া উঠে, 
তখন তাহা ব্যবহারতঃ লুপ্ত হইয়া! ঘায়। অতএব মনে হয়, সর্বশেষ প্রবাদটি 
সংগ্রহের মধ্যে স্থান পাইলেও, আধুনিক কালে ব্যবহারতঃ লুপ্ত হইয়৷ গিয়াছে ; 
কিন্ত কড়ার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া! গেলেও, ইহার অর্থ সমাজের মধ্যে হুস্পষ্টই 
রহিয়াছে এবং ঘতর্দিন ইহার অর্থ সম্বন্ধে কোন প্রকার দুর্ববোধ্যতার স্যস্টি না 
হইবে, ততদিন ইহা প্রচলিত থাকিবে । 
প্রবাদের সংজ্ঞ| নির্দেশ করিতে গিয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বক্রোক্তি 
ও রূপক ইহার প্রধান অবলশ্বন। প্রতাক্ষ ভাবে সমাঁজ-জীবনের কোন 
অভিজ্ঞতা বর্ণনার পরিবর্তে ইহার মধ্য দিয় বরং অপ্রত্যক্ষ (10179০ট৮ ) ভাবে 
তাহা ব্যক্ত হইয়া থাকে, ষেমন-_ 
অবাক করলে নাকের নথে। 
কাজ কি আমার কানবালাতে ॥ 
নাকের নথ কিংবা কানবালা এখানে বক্তব্য বিষয় নহে, এই ছুইটি বস্ত 
অবলম্বন করিয়া এখাঁনে যে বিষয়টি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ইহার মধ্যে অপ্রত্যক্ষ 
হইয়া আছে । এই উক্তির মধ্যে ব্যজের ভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে__ইহা৷ 
শ্লেষাতক। ইহাতে বঞ্চিতা নারীর অভিমানের স্ুরটি ইহার স্বাভাবিক রস 
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অক্ষুপ্ন রাখিয়া পরম কৌশলে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে । ইহার অর্থ সহজ ও 
সরল ভাষায় এই-- তোমার নিকট হইতে কিছুই পাই নাই, আর পাইব বলিয়া 
আশাও করি না। কিন্ত এখানে না পাওয়ার বেদন। মনের মধ্যে যে জালা 
সমষ্টি করিয়াছে, তাহাই মুখের ভাষায় সার্থক কূপ লাভ করিয়াছে । যে দিব দিব 
করিয়! কিছুই কোন দিন দেয় নাই, তাহার নিকট আর কিসের আশা করা 
যায়? ইহাই এই প্রবাদটির বক্তব্য । উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে এখানে যে প্রত্যক্ষ 
আঁঘাতটি কর। হইল, তাহ। বিশেষ কাধ্যকরী হইয়াছে । বক্তব্য বিষয়টি 
আকর্ষণীয় করিবার জন্য এই প্রকার অপ্রত্যক্ষ ভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। 
বাংল প্রবাদের ইহ। একটি সাধারণ বিশেষত্ব । 
কিন্ত প্রবাদের ভিতর দিয়] সর্বদাই যে এই প্রকার বক্রোক্তি কি দপকের 
আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়। থাকে, তাহা নহে--কোঁন কোন সময় সমাঁজ-জীবনের 
সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজ ও প্রত্যক্ষ ভাবেও বাক্ত হয়, যেমন-_ 
অগ্নি, ব্যাধি, খণ, তিনের রেখ না চিন। 
ত্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক ষে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাঁহাদেরও এক একটি 
প্রত্যক্ষ মূল্য আছে, যেমন, ৃ 
কানে কচু নাভিত তেল। 
কবিরাজ ফিরিয়া গেল ॥ 
ইহাদের মধ্যে যে বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তাহাদিগকে অপ্রত্যক্ষ ভাঁবে 
প্রকাশ করা হইলে, আই সকল প্রবাদের বাস্তব মূল্য হ্রাস পায়। সেইজন্য 
সাধারণতঃ এই শ্রেণীর প্রবাদের অর্থ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করা হইয়। থাকে-__ 
ইহাদ্দের মধ্যে রূপক কিংবাঁ বক্রোক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। 
আবহাওয়া ও কৃষিকাধ্য-বিষয়ক প্রবাদগুলি সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য ; 
কারণ, ইহাঁদেরও একটি বাস্তব মূল্য আছে। অতএব ইহাদের রচনায় 
প্রত্যক্ষতার গুণ খর্ব হইলে ইহ!দের বাঁনুব মূল্য ত্রাস পাঁয়। সেইজন্য ইহারাও 
প্রত্যক্ষ ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমন-_ 
পূর্ণ আষাঢ় দখিনা বায়, সেই বৎণর বন্যা! হয় ॥ 
প্রথম বছরে ঈশানে বায় । হবেই বর্ষা কয় খনায় ॥ 
কান্তিকের উনে। জলে । ছুনো৷ ধান খন বলে ॥ 
বৈশাখী বোনা আধাট়ী রোয়া। জায়গা হয় না ধান থোঁয়। ॥ ইত্যাদি 
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নিরবয়ব ভাব মাত্রই প্রত্যক্ষ দ্ূপের ভিতর.দ্িয়! প্রকাশ করা বাংল। প্রবাদের 
অন্যতম প্রধান লক্ষণ। যে যাহার কাজ করে-__এই ভাবটি বাংল! প্রবাদে 
এইবূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমন-- 
দায় করে দা'র কাজ। 
কুডুলে করে কুডুলের কাজ ॥ 
অনাশ্রিত একটি ভাব এখানে ছুইটি প্রত্যক্ষ বস্ত অবলম্বন করিয়। প্রকাঁশ 
পাইবার ফলে বক্তব্য বিষয়টি সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়! উঠিয়াছে। কোনও 
অস্পষ্ট ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বাংল! প্রবাদের 
বৈশিষ্ট্য । ইহাতে বিষয়টির যেমন প্রত্যক্ষতার গুণ প্রকাশ পায়, তেমনই 
রচনারও একটি রলরূপ দেখা দেয়। 
প্রবাদ লোক-সাহিত্য হইলেও ইহাতে রচনার কোনও শৈথিল্য অনুভব 
কর। যায় না, ইহ। সংক্ষিপ্ত ও অর্থ-সার মাত্র বলিয়া রচনাগত শৈথিল্য প্রকাশের 
ইহাতে বিশেষ অবকাঁশও নাই । ইহার পরিমিত অবস্মবের মধ্যে অনেক 
সময় পরিণত রচনা-গুণের পরিচয় পাঁওয়! যাঁয়। ভাব ও চিত্রগত বৈপরীত্য 
নির্দেশ করিয়! এই প্রকার প্রবাদ রচিত হইয়াছে, যেমন-_ 
অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হ'লে মনস্তাপ ॥ 
অজ্ঞানে বাপাস্ত করে, জ্ঞানবানে তাই কি ধরে ॥ 
অজ্ঞানের পাঁপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায় ॥ 
অতি পিরীত যেখানে, অতি-বিচ্ছেদ সেখানে ॥ 
অল্প বুষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদ হয় ! 
অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর ॥ 
আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত ॥ 
আগে তিতা, পাছে মিঠা ॥ 
আগে দাও কড়ি, পিছে দেব বড়ি ॥ 
আগে দেয় জলের ছিটা, পরে খায় লগির গুতা ॥ 
আজ আমীর, কাল ফকির ॥ 
আড়াই কড়ার কাহ্ছন্দি, হাজার কাকের গোল ॥ 
আনাড়ির ঘোঁড়। লয়ে, বুদ্ধিমানে চড়ে । 
ধনবানে কনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে ॥ 


৫২৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


আপন কর্মে বড় চাড়, পরের কশ্মে মন ভার ॥ 
আপন চোখে সোন। বর্ষে, পরের চোখে রূপা ॥ 
এক কিল দিয়ে, শ' কিল খাক্স ॥ 
ছ'চ চুরি কর্তে, কুড়ুল হারায় ॥ 
প্রবাদদে অনেক সময় শ্রতিস্থখকর অন্থপ্রাশের ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন- 
অকালে খেয়েছ কচু, মনে রেখ কিছু কিছ ॥ 
অন্র বিনা ছন্ন ছাড়া ॥ 
অবস্থা বুঝে ব্যবস্থ। ॥ 
অবাক করলি রাধা, অস্বলে দিলি আদা ॥ 
অবাক করলে নাকের নথে। 
কাজ কি আমার কানবালাতে ॥ 
অবোধের গোবধে আনন্দ ॥ 
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর ॥ 
আকুড়া বাকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি ॥ 
আড়াই আঙ্গুল দড়ি, স্থষ্টি জুড়ে বেড়ি ॥ 
আতি চোর পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর ॥ 
আতে তেতো দাঁতে ছুন, পেট ভরে তিন কোণ ॥ 
আদর বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না, ভাতার চায় ॥ 
আন কথায় কান ভার, ভেজাল কথায় মন বেজার ॥ 
আমায় না দিয়ে ননী, কত ধন বাঁধবে ধনী ॥ 
কড়ি দিয়ে কিন্ব দই, গয়লানী মোর কিসের সই ॥ 
কড়ি দিয়ে চিনি নাড়ী, নারী দিয়ে নর ॥ 
কথা, কড়া, কারসাজি, তিন ক'তে কবিরাজি ॥ 
কাকে এলে শেখাতে, কাঁচকলা দিয়ে কান বেধাতে ॥ 
অনেক সময় মিভ্রাক্ষর রচনার মধ্যেও ইহার চমকারিত্ব দেখ। যায়, ষেমন- 
অদৃষ্টের ফল, কে থগ্ডাবে বল ॥ 
অন্ধের নড়ি, কপণের কড়ি ॥ 
অন্ত দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি ॥ 
অন্বল কম্বল ডম্বল, তিন শীতের সম্বল ॥ 


প্রবাদ ২১ 


আগে পাছে লন, কাঁজের বেলায় ঠন্‌ ঠন্‌॥ 
আচার ভ্রষ্ট, সদ! কষ্ট ॥ 
আচারে কড়া, বিচারে এড়া ॥ 
আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট ॥ 
আজ মুচি, কাল শুচি ॥ 
আট নায়ের ঠাট বেশি ॥ 
আড়ে নেই ফাঁড়ে আছে ॥ 
আদ। আর কাচকলা, পাখী আর সাতনলা ॥ 
আন্‌ সতীনে নাড়ে-চাঁড়ে, বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে ॥ 
আপন হাত জগন্নাথ,.পরের হাত এটে। পাত ॥ 
আম শুনতে জাম শুনেছ, চাঁদ লিখ. তে ফাদ লিখেছ ॥ 
আশায় মরে চাষা ॥ 
আষাঢ় মাস, চাষার আশ ॥ 
আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে, কুলার বায়ে বালাই ওড়ে ॥ 
আহলাদী যায় মরতে, তিন কুল যায় ধরতে । 
ও আহলাদী মরিস্‌ নি, লোক হাসানে। করিস্‌ নি ॥ 
ইষ্ট যেই কিট সেই, ছুয়ে কিছু ভেদ নেই ॥ 
উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শাকের ছা, মাছের মা । 
উঠল বাই তকটকযাই॥ 
উন ভাতে দুনো বল, অতি ভাতে রসাতল ॥ 
কড়ি পেলে হরি মেলে ॥ 
কোনও একটি শব্দের পুনরুক্তি দ্বার ইহাদের উদ্দিষ্ট অর্থের উপর যেমন 
জোর দেওয়া হয়, তেমনই তাহাতে শ্রুতিমাধুধ্যেরও স্য্টি হয়, যেমন__ 
অন্নচিস্তা চমৎকার, বস্ত্রচিস্তা নৈরাকার | 
তার থেকে অধিক চিন্তা, তামাক নাই যাঁর ॥ 
অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে। 
ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে ॥ 
অমানুষ মানুষ নিন্দে, বদন! নিন্দে ঝারি। 
জোনাকি পোকাক়্ স্ুধ্য নিন্দে, করুয়া নিন্দে কারি ॥ 


৫২২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ। 

স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছাঁলে বন্দী গাছ ॥ 

আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেল । 

এক পাগলে রক্ষা নাই, তিন পাগলের মেলা ॥ 

এক ঠগ ছুই ঠগ তিন ঠগের মেল।। 

ঠগের গুরু যজ্ঞেশ্বর, রামচন্দ্র তার চেল ॥ 

অনেক সময় বিশেষ কোনও একটি ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্তে একাধিক 

সমধম্মী চিত্রের সহায়তা গ্রহণ কর হইয়া থাকে, ইংরেজিতে ইহাকে 
10981191517) বলে ; যেমন, 

আক্কেলে সকল বন্দী, জালে বন্দী মাছ । 

স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী ছালে বন্দী গাছ ॥ 

নিম তেতে।, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খর । 

তার চেয়ে অধিক তেতো বোন্-সতীনের ঘর ॥ 

মায়ে রাধে যেমন তেমন, বোনে রাধে পানি । 

ওই অভাগী রাধে যেন চিনি পরমান্রি ॥ 

মাষ নাশে ঘন চাষে, কুলবধূ নাশে প্রবাসে । 

আদর নাশে নিত্য গমনে জে] নাঁশে ঘন পবনে ॥ 

মেয়ে চিনি হাসে, মুক্ত। চিনি ভাসে । 

হাতী চিনি দাতে, মরদ চিনি বাতে ॥ 

প্রবাদ সর্বদাই যে মিত্রাক্ষরযুক্ত কিংব। পগ্যের আকারে রচিত হইবে, তাহ 

নহে ১ অন্যান্ত ভাষার মত বাংল ভাঁষায়ও যে সকল প্রবাদ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের 
এক বৃহৎ অংশই সাধারণ গছ্যে রচিত। ভাব প্রকাখই ইহাঁর মুল লক্ষ্য, রস- 
স্ষ্টির দাবি ইহাতে গৌপ। অতএব সহজ গছ্যে রচিত এই সকল বাংল। 
প্রবাদের এদেশে বহুল প্রচলন আছে, যেমন, 

অদৃষ্টের কিল পুতেও কিলোয়। 

অধিবাসের গু তো! সামলালে বিয়ে কর। ত অল্প কথা । 

অনভ্যাসের ফোঁট। কপাল চড় চড় করে। 

অনেক গঞ্জনে ফোটা বুটি । 

. অনেক নন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট । 


প্রবাদ ৫২৩ 


অপার নদী কোথায় আছে? 
আকাট। নায়ের সাজ বেশি । 
আক্কাড়। চালের মাঝের দোকান । 
পাটিওয়াল পাট্রিতে শোয় না। 
রোগ, খণ আর শক্রর শেষ রাখ তে নেই। 
তবে একথা ত্য যে, স্মরণ রাপিবার পক্ষে সহায়ক বলিয়। মিত্রাক্ষরযুক্ত 
প্রবাদ-রচনারই প্রবণতা সর্ধন্র দেখিতে পাওয়। যাঁয়। তথাপি মিভ্রাক্ষরযুক্ত 
পদই ঘে ইহার একমাজ্র বৈশিষ্ট্য নহে, উপরের দৃষ্টান্তগুলি তাহার প্রমাণ 
প্রত্যেক দেশের প্রবাদ-সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য । 
সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক কতকগুলি প্রবাদ সকল দেশেই প্রচলিত আছে। 
কোনও জটিল বোগ-সম্পকিত সুচিক্তিত পরামর্শ ইহাদের মধ্য দিয়া কোথাও 
দেওয়া হয় নাই, বরং তাহার পরিবর্তে সাধারণ ভাবে নীরোগ জীবন যাপন 
করিবার মত সহজ পালনীয় কতক গুলি উপদেশই ইহাদের ভিতর দিয়া ব্যক্ত 
হয়। ইহাদের মধ্য দিয়! লোক-সমাজের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতারই 
পরিচয় প্রকাশ পায়, চিকিৎসা-সম্পফিত ব্যক্তিবিশেষের গবেষণার কোনও 
সুগভীর ফলাফল ব্যক্ত হয় না-__ 
আঁতে তেতো, ঈাতে হুন, পেট খালি এক কোণ। 
এ বেলা ও বেল শৌচে ধায়, তার কড়ি কি বৈছ্ধে খায় ॥ 
আলো-হাওয়া বেধোনা, রোগে-ভোগে সেধো না॥ 
যার দাত সাফ নয়, তার আত সাফ নয় ॥ 
সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়ি না বৈদ্য লুটে ॥ 
বেড়াঁও যর্দি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বাল! ॥ 
কানে কচু নাভিত তেল, কবিরাজ ফিরিয়। গেল ॥ 
মাংসে মাংস বুদ্ধি ঘ্বতে বৃদ্ধি বল। 
ছুধে বীধ্যবুদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল ॥ 
শাক, অস্বল, পাস্তা । তিন ওষুধের হস্ত] ॥ 
স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রবাদের মতই আঁবহাঁওয়! বিষয়ক কতকগুলি প্রবাদও সকল 
দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে যেমন আছে, 715:0759010098 28 
11159 ৪ 1102. ৪95৭ £০৪৪ ০০ 11759 ৪, 18019, বাংলাতেও শুনিতে পাওয়। যায়, 
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মাঘের শীত বাঘের গায়, ক্ষীণের শীত সর্বদায় ॥ 
পূর্ব-আষাঢ় দখিনা বায় । মেই বৎসর বন্যা হয় ॥ 
মাঘে মেঘে একই বীত, যত্র বাক্স তত্র শীত ॥ 
বামুন, বাদল, বান । দক্ষিণ! পেলেই যান ॥ 
যদি বর্ষে আঘনে। রাজ। ধায় মাগনে ॥ 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রবাদের মধ্যে কৃষিকাধ্য সম্পর্কে স্থম্পষ্ট উপদেশ 
শুনিতে পাওয়া! যায়, তাহা সাধারণতঃ বাংলায় খনার বচন নামে পরিচিত । 
ইহাদের যে একটি ব্যবহারিক মূল্য আছে, তাহ রুষিজীবী সমাজের পক্ষে পরম 
প্রয়োজনীয় ; সেইজন্য ইহার! বাংলার জনশ্রুতিতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে । 
ইহাদের বিষয় প্রথম অধ্যায়ে বিভৃত আলোচিত হইয়াছে, এখানে তাহার 
পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । 
কতকগুলি প্রবাদের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে 
সাবধানতা-হ্ুছচক বাণী উচ্চারিত হয়; যেমন, 
অতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি-বোকাঁর পায়ে বেড়ি ॥ 
অতি দর্পে হতা লঙ্কা ॥ 
অতিদানে বলির পাঁতালে হইল ঠাই ॥ 
অতিপিরীত যেখানে অতিবিচ্ছেদ সেখানে ॥ 
অতিপিরীত যেখানে কীন্তি ঘটে সেখানে ॥ 
অতি বাঁড় বেড়ে না, ঝড়েতে উড়াবে। 
অতি-নিন্থ হয়ে এনা, ছাগলে মুড়াবে ॥ 
অতি মন্থনে বিষ ওঠে ॥ 
অতি লোভে তাতী নষ্ট ॥ 
যত হাসি তত কান্না । 
বিভিন্ন দেশ হইতেও.অনুব্ূপ বু প্রবাদ্দ'ংগৃহীত হইয়াছে । 
ইংরেজিতে এক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত রচনা আছে, তাহাকে 9718:%০ বলে । 
ইহা যেমন সরল, তেমনই প্রত্যক্ষ । ইহার কোন কোন বিষয়ের সঙ্গে প্রবাদের 
সামঞ্জস্য থাকিলেও, সমগ্রভাবে বিবেচনা করিতে গেলে, ইহ1 এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর 
রচনা-ইহ। প্রবাদের অন্ততভূক্ত নহে। ইহার একটি অংশকে মধ্যযুগের 
ইংরেজিতে 77279 বলিত ; ইহাতে কতকগুলি বিপরীতধন্দ্ী বিষয় ও চিন্র 
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লি ৭ 


একই বাক্যের ভিতর আনিয়া! স্ছচতুরভাবে বিন্যাস করা হইত। বাংলাঁতেও 
অচ্ছরূপ রচনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, ঘেমন-- 
বাকি, বাক্য, বাটপাঁড়ি, এই তিন নিয়ে দোকানদারি । 
বামুন, বাঁকশ, বাঁশ, তিনে বাস্ত নাশ ॥ 
গুরু, গরু, আগুন, পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ ॥ 
জন, জামাই, ভাগ না, তিন নয় আপন] ॥ 
নারী, কাগজ, না” তিনের বৈরী বা» ॥ 
আম, আমড়া, কুঁজড়। ধান, এই তিনে বর্ধমান ॥ 
মশা, মোলা, শাখা, এই তিনে ঢাকা ॥ 
ষাঁড়, রাড়, সন্ত্যাসী, এই তিন নিয়ে হল কাশী ॥ 
প্রবাদের ঘেমন উপদেশ প্রচারই লক্ষ্য, তাহার পরিবর্তে রস-স্টিই ইহাদের 
প্রধান লক্ষ্য ; এই রস-স্যটি করিতে গিয়া ইহাতে যে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা৷ 
হইয়া থাকে, তাহার মূল্য ইহাতে সর্বদা প্রত্যক্ষ ও হুদূরপ্রসারী নহে । তবে 
আংশিক সত্য ইহাদের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়া! থাকে | অন্তনিহিত উদ্দেশ্যের 
দিক দিয় ইহাদের সঙ্গে প্রবাঁদের পার্থক্য থাকিলেও, বহিরঙ্গ রচনার দিক দিয়া 
ইহাদের সঙ্গে প্রবাঁদের বিশেষ পার্থক্য নাই-_সেইজন্য ইহার! বাংলায় প্রবাঁদ- 
সংগ্রহের মধ্যেই স্থান লাভ করিয়া থাঁকে। | 
অনেক সময় এই শ্রেণীর রচন। স্যত্রের মত সংক্ষিপ্ত হয় বলিয়া, ইহারা যে 
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহ! অতিক্রম করিয়া গেলে ইহাদের অর্থ 
পরিগ্রহ কর] ছুঃসাধ্য হইয়া উঠে । ঢাঁকা বিক্রমপুর অঞ্চলে এই প্রবাঁদটি 
প্রচলিত আছে-_ 
সাপ, স্বপন, পোনা । 
এই তিন একজনা ॥ 
ইহাঁর অর্থ এই যে, সাপ, স্বপ্ল এবং পোন। মাছ দেখিয়। ষে ব্যক্তি মে কথা 
গোপন রাখিতে পারে, সে প্রকৃতই মানুষ । বল! বাহুল্য, এই ব্যাখ্য। জনশ্রুতি 
হইতে গৃহীত, উদ্ধত রচনাঁটি হইতে স্বাধীনভাবে এই অর্থ অন্ুমানও করিতে 
পারা যাঁয় ন।। অতএব ইহার সম্পফিত জনশ্রুতি লুপ্ত হইয়া! যাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
এই উক্কিগুলিও ছুর্ববোধ্য এবং অপ্রচলিত হইয়া যায়। 
প্রচলিত উপকথার কোনও নীতি ব! উপদেশ সংক্ষিপগ্তাকারে প্রবাদর্ূপে 
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গৃহীত হইতে পারে । যেমন, “দসর্পে গৃহে বাস”। সংস্কৃত উপকথার এই 
উপদেশ বাক্যটি হইতে ইহ! গৃহীত হইয়াছে, ষথা-_ রি 
ছুষ্টা ভাধ্য1 শঠৎ মিত্রং ভূত্যশ্চোত্তর-দায়কঃ। 
সসর্পে চ গৃহে বাসো ম্বৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ 

সমগ্র শ্লোকটির ঘে অংশটি মাত্র সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের ব্যাপকতম 
অভিজ্ঞতার অস্তভূ-ক্ত, তাহাই এদেশের প্রবাদরূপে প্রচলিত হইবার যোগ্যত। 
লাভ করিয়াছে, অন্তান্ত অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে । সংস্কৃত ভাষার মধ্যস্থতায় 
যদিও এই নীতিকথা ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচার লাভ করিয়াছিল, তথাপি 
অনুরূপ প্রবাদ আর কোনও অঞ্চল হইতে এ পধ্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। হিন্দী 
ভাষায় অনুরূপ অবস্থায় এই প্রবাঁদটি ব্যবহৃত হইয়! থাকে, যেমন-_ 

আন্তিন কা সাপ। 

অনেক সময় এই প্রকার সংস্কত শ্লোকাংশের অর্থ পরিবপ্তিতও হইয়। যাইতে 
পারে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, “অগ্য ভক্ষ্যো ধন্ুগুণঃ একটি 
স্থপরিচিত সংস্কৃত উপকথা হইতে গৃহীত শ্লোকের অংশ ; ইহার অর্থ অদ্য ধঙ্গুগুণ 
'ক্ষ্য, কিন্তু বর্তমানে যে অর্থে ইহা বাংল প্রবাদরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা 
এই অর্থ নহে, বরং “দিন আনি দিন খাই, ইহাই এখন ইহার অর্থ হইয়। 
দাড়াইয়ছে $ ঘেমন, আমার অগ্ভ ভক্ষ্য ধনু অবস্থা । অগ্য এবং ভক্ষ্য এই 
কথ। দুইটির উপর এখানে অনাবশ্টক জোর পড়িয়। যাওয়ার ফলে এই শ্লোকাংশ 
এখন ইহার মৌলিক অর্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে । 

প্রত্যেক ভাষায় এমন কতকগুলি বাগ ভঙ্গি আছে, তাহ! কতকট' প্রবাদেরই 
অনুরূপ, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁহ। প্রবাদ নহে। ইংরেজিতে ইহার্দিগকে 
10:0591918,] 001778,5৪ ও বাংলায় প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বল হয়। যেমন, 
“তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠ1% কোমর বেধে কীজে লাগা? ইত্যাদি । প্রবাদ ঘাব। 
যেষন একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়, এই প্রকার বাক্যাংশ দ্বারা তেমন কোনও 
সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না; ইহা বাঁক্যের ভাব বা! অর্থ প্রকাশের সহায়ক মাত্র, 
কিন্ত কোনও স্বাধীন বাক্য নহে ; সেইজন্যই ইহাদিগকে বাক্যাংশ বলা হুইয়াছে। 
প্রবাদের মধ্য দিয়া অর্থ প্রকাঁশ করিবার যেমন একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, 
ইহার মধ্যেও বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার সহায়ক তেমনই একটি প্রচলিত 
ভঙ্গি আছে। স্থনিদ্দিষ্ট একটি ভঙ্গি থাকিবার জন্যই ইহারা প্রবাদ বলিয়! 
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ভ্রমোৎপাদন্ন করে । সেইজন্য বাংল। প্রবাদের নিরিবচার সংগ্রহে ইহারাঁও 
স্থান লাভ করিয়া! থাকে । কিন্ত অতি-আধুনিক পাশ্চাত্য প্রবাদ সংগ্রাহকগণ 
নিজেদের সংগ্রহের মধ্য হইতে ইহাদ্িগকে সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করিবারই 
পক্ষপাতী । 

এমন কি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ ব্যতীতও কতকগুলি প্রচলিত সাধারণোক্তি 
(০০295907) 71899 £5হ38:)ও বহু প্রবাদ-সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। ইংরেজি 
দুইটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ-সংগ্রহে এই উক্তিগুলিও প্রবাদরূপে গৃহীত হইয়াছে১__ 


০10) 03017, ] 6০910 5০০. ৪০. 
17970 91)9989. ৪8115 13111. 
[008 7১০19, 70029 1৮519. 981001019 19$00020, 
19715 171001250. [ 08১17৯3 41], 


* এই সম্পর্কে একজন অতি-আধুনিক ইংরেজ সমালোচক বপিয়াছেন-__ 
62200365915 709 ০৮৮:০৪৪ 60৪৮ 671939 ৪79 006 10:05৮92709 ৪6 
৪115 1006 9100191 61269, 90102000101)18,08 191709,2105. 101797:9 8১2:9.0709,0 
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আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই; সেইজন্য প্রবাদ বলিতে জনশ্রতিমূলক উক্ভি 
(85916101051 9958728) মাজই গৃহীত হইয়া থাকে । * 
কোন কোন প্রবাদ বাহিরের দিক দিয়া সময়োপধষোগী করিয়া সামান্য 
রূপাস্তরিত করা হইলেও, ইহাদের মুল উদ্দেশ্ট কিংবা! বক্তব্য বিষয়ের কোন 
পরিবর্তন সাধন করা হয় না। ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্মের কেন্দ্রদূপে যখন 
রে।'ম নগর প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তখন এই প্রবাদটির উত্তব হইয়াছিল, 
যেমন, ৮005709879৮ 1800095 6175 70188 01511561970, অথবা ৭029 
10929 6109 -70109, 61305 ৮৮০759 00101901920,+ খরীষ্টান্‌ জগতে রোমের 
প্রাধান্য লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদটি বাহিরের দিক দিয়! এই প্রকার 
সামান্য পরিবর্তিত হইয়। ব্যবহৃত হুইতেছে, যেমন, “7051098979৮ 6039 
07301) 619 £8,61790 1700 000. কিন্তু ইহাঁতে অর্থের কোনও পরিবর্তন 
হয় নাই। বাংলাতেও কিছু কিছু প্রবাদ এই প্রকার বাহিরের দিক হইতে , 
সময়োপযোগী সামান্য পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়। অন্থভব কর! যায়। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যতদিন এদেশে কড়ির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক 
ছিল, ততর্দিন অর্থ সম্পকিত সকল প্রবাদেই কডির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যাইত ; কড়ির ব্যবহার অপ্রচলিত হুইবাঁর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
সময় কড়ির স্থলে পয়স। কিংব। টাকা শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে । নিষ্নোদ্ধত 
প্রবাদগুলির কড়ি শব্দের পরিবর্তে বর্তমানে টাঁক। শব্দই ব্যবহৃত হয়, যেমন, 
কড়ি তোমার, ভোগ আমার । 
কড়ি থাকলে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়। 
না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও নয় ॥ 
কড়ি থাকলে মেড়াকাস্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমস্ত ॥১ 
কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য অর্থের কোন তারতম্য হইতেছে না। ইহা 
হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রবাদের অর্থই লক্ষ্য, ূপ ইহার লক্ষ্য নহে। 
মূল অর্থগত উদ্দেশ্তের কোন পরিবর্তন না করিয়! বাহিরের দিক হইতে 
কোন কোন প্রবাদ সামান্ত পরিবন্তিত হইতে পারে-__এই পরিবর্তন শবগত 
মাত্র, অর্থগত নহে । শব্ষগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কোন প্রবাদ যদি 


৯ সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ ( ১৩৫৯ ) পৃঃ ১৯৯, ৩৮৭ পাদটীকা] তষ্টব্য | 
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লোক-সমাজের মধ্যে প্রচলিত থাকে, তবে তাহাও প্রামাণিক বলিয়াই গ্রহণ 
করিতে হইবে__-ইহার মৌলিক বপটির সন্ধান করিয়া প্রচলিত বূপগুলি প্রবাদ- 
সংগ্রহ হইতে প্রত্যাহার করিতে পারা যায় না । অর্থাৎ, 'অঘটির ঘটি হ'লো, জল 
খেতে-খেতে প্রাণট। গেল+__এই প্রবাদটির যষেআর একটি বূপ, যথা,*আদেখ.লের 
ঘটি হ'লো, জল খেতে খেতে প্রাণট। গেল” সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উভয়ই 
প্রামাণিক । একটিকে মৌলিক বলিয়! গ্রহণ করিয়! আর একটি এখানে পরিত্যাগ 
কর] যাঁয় না । কারণ, এই উভয় পাঠই সমাজের প্রচলন হইতেই গৃহীত হইয়াছে 
এবং লোকমুখে ইহার বহিরঙ্গগত যে সামান্য পরিবর্তন সাধন কর] হইয়াছে, 
তাহার একটি বিশেষ সার্থকতা আঁছে। মুল্যের দিক দিয়াও উভয়ই সমান £ 
কারণ, ব্যক্তিবিশেষের রুচি ও রস-বিচারের উপর কোন প্রবাদের মূল্য নির্ভর 
করে না, সমাজই ইহার যথার্থ মূল্য-নির্ধারক; অতএব সমাঁজ যাহার প্রচলন 
" রক্ষা করিয়াছে, তাহার মূল্য তাহাকে সমাজই দিয়াছে, এই বিষয়ে ব্যক্তি- 
বিশেষের বিচারের কোনও মূল্য নাই । এই সকল প্রবাদ কখনও কখনও একই 
প্রবাদের বিভিন্ন পাঠাস্তরও ফেমন হইতে পারে, তেমনই স্বাধীনভাবে উদ্ভূত 
স্বতন্ প্রবাদও হইতে পারে । যেমন, 'নাচ তে না জান্লে উঠানের দোঁষ+। ও 
নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা” এই ছইটি প্রবাদ একটি আর একটির পাঠাস্তর 
বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভীবিক, কিন্তু পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত 
নিয়ে নিজের হাঁড়ি ভরি” এবং “পোড়া মন পাসরে মরি” পরের থালার ভাত 
আঁপন থালায় ভরি” এই ছুইটি প্রবাঁদ পরস্পর স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত বলিয়াও মনে 
হইতে পারে । কারণ, অনুরূপ সামাজিক পরিবেশে এবং অভিন্ন অভিজ্ঞতায় 
অন্বূপ প্রবাদদের উদ্ভব হওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নাই । 
সমাঁজ-জীবনের অপ্রচলিত কোনও প্রথা অবলম্বন করিয়া রচিত কোনও 
প্রবাদ লেোক-শ্রতিতে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা! করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে দেখ! 
যাঁয়, কিন্তু ইহাদের তাঁৎপধ্য উপলব্ধি করা কঠিন হয় বলিয়', ইহাদের প্রচলন 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়! পড়ে । একটি ইংরেজি প্রবাদে শুনিতে পাওয়া যায়, 
4০০নএ ০8779779908. 20০. 0091). ইহার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন প্রথার 
উল্লেখ রহিয়াছে । প্রাচীন কালে ইংলশ্ডে প্রত্যেক মদের দোকানের সম্মুখে 
একটি ওক্‌ বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা ঝুলাইয়া রাখিবার রীতি প্রচলিত ছিল; এই শাখা 
দেখিয়াই জনসাধারণ বুঝিতে পারিত যে, ইহা মদের দোকান । বর্তমানে শ্বই 
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রীতি লুপ্ত হুইয়! গিয়াছে; কিন্তু ইংরেজি প্রবাদের মধ্যে ইহার এই উল্লেখটি 
রহিয়া গিয়াছে । বাংলাঁতেও এই প্রকার কয়েকটি প্রবাদের সন্ধান পাঁওয়। 
যায়। সতীদাহ প্রথা অবলম্বন করিয়! রচিত এই ছুইটি প্রবাদ বাংলার প্রবাদ- 
গ্রহে ধৃত হইয়াছে-_ 
মেয়ে যেন আমের ভাল ধরেছে ॥ 
কার আগ্তনে কেবা মরে আমি জাতে কলু। 
মা আমার কি পুণ্যবতী, বল্ছে-__দে উলু ॥ 
প্রথম প্রবাদটির উৎপত্তি হইয়াছে, “সহমরণোগ্যতা সতীর একটি আমের 
ডাল ধরিয়! ঈ্াড়াইয়৷ নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপনের প্রথা হইতে । দ্বিতীয়টির 
উত্তব হইয়াছে, “ভূল করিয়া কোন কলু বউকে অন্যের চিতায় দাহ করিবার 
উপলক্ষ্যে ।?৯ 
প্রবাদ সাধারণতঃ নারীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । নারীই প্রধানতঃ ইহার 
রচয়িক্রী । ইহার মধ্য দিয়! নারীর নিজস্ব মুখভঙ্গিটির পধ্যস্ত পরিচয় পাওয়! 
যায়। নারীর পারিবারিক ও গাহ্‌স্থ্য জীবনই ইহার লক্ষ্য । কিন্তু দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, প্রবাদ নারীচরিত্রের অত্যন্ত নিশ্মম সমালোচক; কারণ, নারীর 
মত নাঁরীচরিত্রের এমন তীক্ষ সমালোচক পুরুষ নহে। নারীচরিত্রের গুণ 
অপেক্ষা ক্রটিই প্রবাদের আলোচ্য । বধৃ-সম্পকিত কতকগুলি প্রবাদ এখানে 
উল্লেখ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে, 
আদুরে বউ নেংট। হঃয়ে নাচে ॥ 
একে বউ নাচনী, তায় খেম্টার বাজনি ॥ 
কলির বউ ঘর ভাঙানি ॥ 
কাজ নেই বউয়ে কাজ করে। 
নিকামা! বউ কি কাম করে ॥ 
কোন্‌ কালে বউ রূপসী । 
জাড়কালে বউয়ের জার কাটা, গরম কালে ঘামাচি ॥ 
ক্ষুদ গলে না বউয়ের ভরে, বেবাক ক্ষ্দই উলে পড়ে ॥ 
ঝারি চোখ, উনান ঘর, বাদী চোর, বউ মুখর ॥ 


১ হুশীলকুমার দেঃ এ, পৃঃ ৮৬ 
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ঝি জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে ॥ 

দাদ] ক'রেছে পেয়াদাগিরি, সেই দেমাকে বউ গ্যাদারি ॥ 
দিন গেল হেসে খেলে, রাত হলে বউ কাপাস ডলে ॥ 
ননদিলী রায়বাধিনী, দাড়িয়ে আছে ঠিক সোজা । 
কলিতে বউ রোজা ॥ 

পিটে পিটে করেন বউ । 

এক পিটে তিন বউ, আর ত খেতে নারেন বউ ॥ 

বউ উঠ.তে ঠাঁই পায় না, উঠান-জোড়া দাসী ॥ 

বউ গিক্নী হ'লে তার বড় ফরফরানি । 

মেঘভাঙা রোদ্দ,র হ'লে বড় চড়চড়ানি ॥ 

বউটি ভাঁল বটে, টোকৃন। খেয়ে বাটন বাটে ॥ 

বউ নয় তহীরে। 

কাল দিয়েছি পাটের শাড়ি, আজ দিয়েছে ছিড়ে ॥ 

বউ না বোবা, বউ ন। বাবা ॥ 

বউ নারে বউ না, গরল ডাকিনী । 

দিন হ'লে মানুষের ছা, রাত হ"'লে বাঘিনী ॥ 

বউ বড় রাজী, তার আবার ঠাকুরঝি ॥ 

বউ বিয়ল বেটা, গাই বিয়ল নই । 

প্রাণ ধ'রে একথা কি কারেও বলি সই ॥ 

বউ ভাঙ্গলে সরা গেল পাড়া-পাড়। । 

গিন্নী ভাঙ্গলে নাদা, ও কিছু নম্র দাদা ॥ 

বউয়ের চলন-০ফরন কেমন, তুকণ ঘোড়া, যেমন । 
বউযের গলার স্বর কেমন, শালিক কেঁকায় যেমন ॥ 
বউয়ের পাঁঞ্ত ভারি পা গোদা, বউকে কিছু বলে। না, দাদ! ॥ 
বউয়ের রাগ বেরালের উপর, বেরাঁলের রাঁগ বেড়ার উপর ॥ 
বড় বউ বড়ালেন্র ঝি, কোণে বসে কর কি। 

মেজ বউ মেজের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আটি। 
€সজ বউ সেঁজুনী, সব কাজেতে এগুনী । 

সস” বউ নত্তা, সকল ঘরের কতা । 


৫৩২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


নতুন বউ নথনী, শেওড়া গাছে পেত্বী। 

ছোঁট বউ আতরের শিশি, ছোট্ঠাকুরপোর গৌফে ঘসি ॥ 

শুনে গেলাম বউ দেখ তে, বউ চায় আমায় ধরে খেতে ॥ 

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মানব-চরিত্বের ক্রটিগুলির সমালোচন। 'প্রবাদের 
যেমন লক্ষ্য, ইহার গুণাবলীর উপলব্ধি তেমন লক্ষ্য নহে। সেই স্যত্রেই 
বধূচরিত্রের ত্রুটি গুলিই এখানে নিশ্মম ব্াজের বিষয় হইয়াছে । উদ্ধৃত প্রবাদ- 
গুলির মধ্যে বধূচরিত্রের যে সকল বিভিন্ন দিকের প্রতি কটাক্ষপাঁত করা 
হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই পুরুষের লক্ষ্যগোচর হইতে পারে না। একদিন 
যে স্বয়ং বধূরূপে নিজের শাশুড়ীর নিকট হইতে সহাঙ্গভূত্িহীন আচরণ লাভ 
করিয়াছিল, দেই আজ শাশুড়ীরূপে তাহার নিজের পুত্রবধূর উপর অশ্নবূপ 
আচরণ করিতেছে । উদ্ধত প্রবাদগুলি এই প্রকার পরিণত-বয়স্কা নারীর 
জীবনাভিজ্ঞতার পরিচাঁয়ক-_ইহাদের মধ্য দিয়। প্র নারীর অতৃপ্ত জীবন- 
তৃষ্ণ। বিচিত্র রসরূপ লাভ করিয়াছে ; পুরুষের বহিমু্থী জীবনের সঙ্গে ইহাদের 
সম্পর্ক নাই। তবে নারীর অনুকরণে পুরুষ তাহার নিজন্ব বহিমুর্থী জীবনের 
কোন কোন অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রবাদের ভিতর দিয়া যে ব্যক্ত করে নাই, 
তাঁহা নহে। তবে তাহাদের সংখ্য। নিতান্ত নগণ্য বলিয়াই মনে হয়। 
যে সকল বিষয় বাংল প্রবাদের উপজীব্য রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের 

উপর ভিত্তি করিয়া বাংল! প্রবাঁদকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ কর যাইতে পারে; 
যেমন, প্রকৃতি, নারী ও চারিত্র-নীতি। যদিও নারী-সম্পফিত প্রবাদগুলি 
নারীচরিত্রের কতকগুলি বিভিন্ন দ্িকই প্রকাশ করিয়াছে, তথাপি উপরের 
আলোচন; হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে ষে, ইহাঁর! একদেশদশাঁ অর্থাৎ নারীর 
দৃষ্টিতে নারীচরিত্রই এখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহা ছাড়াও নারীর একটি 
পরিচয় আছে, তাহা পুরুষের দৃষ্টিতে নারী-_তাহার কোনও পরিচয় বাংলা 
প্রবাদ গুলির মধ্য দিয়! প্রকাশ পায় নাই। এমন কি, নারীর দৃষ্টিতে পুরুষের 
পরিচয়ও যে ইহাঁদের মধ্য দিয়! খুব স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাঁও নহে । নারী 
যেমন প্রবাদের রচয়িত্রী, 'নারীই ইহার প্রধান উপজীব্য ; বাংল প্রবাদের জগতে 
নারীকে অতিক্রম করিয়া নারী অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই । সেইজন্য 
বলিতেছিলাম, প্রবাদ নারীচরিত্রের একদেশদশী মাত্র, বাঙ্গালী নারীর পূর্ণাঙ্গ 
পরিচয় ইহাদের মধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারা যাইবে না। চারিজ্রনীতি 


প্রবাদ ৫৩৩ 


বলিয়া বাংলা প্রবাদের ঘে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দেশ করা যাইতে পারে, 
তাহাতে ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সমাঁজ-জীবনের সম্পর্ক নানা দিক হইতে পরীক্ষা 
করিয়া দেখা হইয়াছে । প্রবাদের এই বিভাগেই পরিণত সমাজ-মনের বন্ধ 
পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার ফল ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা আহ্ষপূর্িবক নারীর রচনা! নহে, 
এই অংশে পুরুষের পরিণত বুদ্ধি ও বিভিন্নমুখী জীবনাভিজ্ঞতাঁর পরিচয় পাওয়া 
যাইবে | বিশেষতঃ ডাকের বচন বলিয়া পরিচিত প্রবাঁদগুলি ইহারই অস্তভু-ক্ত। 
খনার বচন, স্বাস্থ্যা-বিষয়ক প্রবাদ প্রভৃতি প্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদের অন্ততভূক্ত 
বলিয়া দাবি করা যায়। যদিও জনশ্রুতি অন্সাঁরে খনা নারী, তথাপি খনার 
বচন বলিয়। পরিচিত প্রবাদ গুলি কৃষিকাধ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত পুরুষেরই 
রচন। হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্ত এখানে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, মাতৃতান্ত্রিক কষিজীবী সমাজে প্রত্যক্ষ কৃষিকাধ্যে নাবী পুরুষ অপেক্ষা 
কম দক্ষ নহে-__অতএব খনার বচনগুলির উদ্ভবের মূলে মাতৃতান্ত্রিক কৃষিজীবী 
সমাজের মৌলিক প্রেরণার অস্তিত্ব থাকিতে পারে; সেই স্ত্রেই খনার বচন- 
গুলিও মূলতঃ নারীর রচন] হওয়া সম্ভব । 

প্রকৃতি, নারী ও চারিত্র-নীতি বিষয়ক প্রবাঁদগুলি এখাঁনে স্বতন্ত্রভাবে 
আঁলোচন। করিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না কারণ, 
বাংল! প্রবাদের সাধারণ €বশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা করিলাম, তাহ! 
হইতেই ইহাদ্দের বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট অনুভূত হইতে পারিবে । তবে ইহাদের 
সম্পর্কে এখানে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথ! বলিতে পারা যায় | 

প্রকৃতি-বিষয়ক প্রবাদ গুলির মধ্যে প্রকৃতির বহিরঙ্গ ব্ধপের কোনও রস- 
পরিচয় পাওয়া ায় না বরং তাহার পরিবর্তে প্রকৃতির ষে একটি ব্যবহারিক 
(9:5০61081) দিক আছে, তাহারই পরিচয় প্রকাঁশ পায়। ধাঁধার প্রকৃতির 
সঙ্গে প্রবাদের প্রকৃতির এখানেই পার্থক্য । এই দিক দিয়া বিচার করিতে 
গেলে ধাধা কবিতা, প্রবাদ দর্শন । 


জ্যচে শুখ। আষাটে ধারা, 
শস্যের ভার সয় না ধর! । 
্যেষ্টে থরে আবাঁট়ে ঝরে । 
কেটে মেড়ে গোল! ভরে ॥ 
এই প্রবাদ ছুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠের রুদ্র এবং আবষাঁটঢ়ের সজল প্ররুতি-রূপের 


৫৩৪ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


কোন সরস পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, ধরিত্রীর তপস্যা! ও ধারান্নানের সঙ্গে 
এখানে কোনও সম্পর্ক নাই । এখানে গ্রীষ্ম এবং বর্ধার ব্যবহারিক তাখপধ্যের 
উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র! ইহা কৃষকের দৃষ্টি--কবির দৃষ্টি নহে। খাতু- 
পবিবর্তনের ঘষে একট ব্যবহারিক দিক আছে, তাহ। সরল কৃষকের মুখে সহজ 
ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে । এই প্ররুতিবোধই সর্ধত্র প্রবাদগুলির মধ্য দিয়! 
প্রকাশ পাইয়াছে । ছড়া ও ধাঁধার প্ররূতি ইহা! হইতে স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে । 

নারী-বিষয়ক প্রবাদগুলির মধ্যে জননীর স্থান সর্বেবাচ্চ__ 

চি'ড়ে বল মুড়ি বল ভাতের বাড়। নাই । 
পিসি বল মাসি বল মায়ের বাড়া নাই ॥ 

কিন্তু অকৃতজ্ঞ সন্তানের হাতে পড়িলে এই মায়েরও লাঞগ্চনার সীমা থাঁকে 
না। বিশেষতঃ বিবাহ করিয়! বধূ গৃহে আনিলে স্বভাবতঃই সম্ভানের মাতৃভক্তি 
পত্বী-প্রেমে রূপাস্তর লাভ করে--এই লইয়! বধূর প্রতি জননীর বিদ্বেবোধ 
জাগিয়া৷ উঠে। পুত্রবধূর প্রতি শাশুড়ীর এই বিদ্েষবোধ অসংখ্য প্রবাদের 
জনক | এই বিদ্বেষের অগ্নিতে ননদের। ইন্ধন যোগায়, কিন্ত ননদ ত আর 
বেশিদিন ননদ থাঁকে না অল্পদিনের মধ্যে নিজেও বধূ হইয়া শাশুড়ীর বিছ্ছেষ- 
দৃষ্টির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য স্থকঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দেই জন্য ননদের 
স্থান প্রবাদ সুস্পষ্ট হইলেও স্থবিস্তত নহে । বরং ননদের পরিবর্তে জা"র 
সঙ্গেই বধূকে বাস করিতে হয়, সেইজন্য প্রবাদে জা”র একটি বিশিষ্ট স্বান আছে। 
প্রবাদগুলির রচয়িত্রী প্রধানত: প্রৌঢ়বুদ্ধি শাশুড়ী স্বয়ং ; সেইজন্ত তাহার নিন্দা 
ইহাদের মধ্যে সামান্য স্থান অপিকার করিয়াছে মাত্র) কিন্তু স্থান সামান্য 
হইলেও বিছেষের তীব্রতাঁর দিক দিয়া ইহা কোন অংশেই ন্যুন নহে। 

বহুবিবাহপ্রথা-পীড়িত এই সমাজে যে একদিন সতীনের জ্বাল! কতদূর তীব্র 
ছিল, তাহা কোনও কোনও প্রবাদের ভিতর দিয় প্রকাশ পাইয়াছে। 
বিষয়বুদ্ধিহীন ও অপদার্থ স্বামী লইয়া! বাংলার নারীগণ ঘষে ছুঃসহ জীবন যাঁপন 
করিয়া থাকে, তাহার বেদনাও বাংলার প্রবাদের ভিতর দিয় রূপ পাইয়াছে। 
পূর্ববেও বলিয়াছি, নারীর দৃষ্টিতে নারীর জীবন যতখানি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, 
বাংল প্রবাদগুলির ভিতর দিয়! তাহা প্রকাঁশ পাইয়াছে। 

চারিত্রনীতি বিষয়ক প্রবাদগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের মধ্য 
দিয়া মানব-চরিত্রের ক্রটির দ্িকটাই নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহার যে একটি 
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মহত্তর দ্দিক আছে, তাহ! অনুভূত হয় নাই । অতএব মানবিক চরিত্রের পৃর্ণাঞ্ 
পরিচয় ইহাদের মধ্যে নাই । তবে ক্রটিগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! 
মাছধকে সতর্ক করিয়! দেওয়াই ইহাদের লক্ষ্য-_ কেবল মাত্র মানব-চরিজ্রের 
নিন্দাই ইহাদের লক্ষ্য নহে ; ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষাত্মক মনোভাব ইহাদের মধ্যে 
থাকিলেও এই শুভবুদ্ধিটুকুর জন্য ইহার সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে । কিন্তু 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানব-জীবনের বহু রহস্তই যেমন অমীমাংসিত রহিয় 
গিয়াছে, প্রবাদোক্ত চারিত্রনীতি প্রচার ছারাঁও তাহাদের কোন কিছুর সম্পর্কেই 
চুড়ান্ত মীমাংসার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অতএব এই নীতিবোধ 
আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল । 

কিছুকাঁল যাবৎ বিশেষতঃ কলিকাতা সহর প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহারই 
মধ্যস্থতায় ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সঙ্গে বাংল! দেশের যে যোগাযোগ আরভ 
হইয়াছে, তাহার ফলে অন্যান্ত প্রদেশের কিছু কিছু প্রবাদ বাঁংল। ভাষায় গৃহীত 
হইতেছে, যেমন, 

মরদ কা বাত, হাথী কা দাত ॥ 
মার ত হাথিয়ার লুঠত ভাগার ॥ 

যে ভাঁষ! বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্বোধ্য নহে, সেই ভাষা হইতেই ইহাঁদিগকে 
গ্রহণ করা হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, ইহাঁদের লৌকিক রূপ যে সর্বদাই বক্ষা 
পায়, তাহ! নহে-_বরং ইহার! ক্রমে বাংল! ভাষার মধ্য দিয়! স্বাঙ্গীকৃত হইতে 
থাকে। যে সকল প্রবাদ বাঙ্গালী জীবনের অনুকূল নহে, তাহারা কদাচ 
ইহাদের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না।* 


* এই অধ্যায়ে উদ্ধত প্রায় সকল বাংলা প্রবাদের জন্য হুশীলকুমার দে সম্পাদিত বাংলা 
প্রবাদ (১৩৫৯) এবং ইংকেজি ও ইংরেজি ভাষায় অনুদিত অন্যান্য প্রবাদের জন্য 9* 3ে* 
05810791070 220507 72৮০5518 (,0002020, 1999 ) ন্‌, 70853005, 4 17০৮00 27509547 
০7 2৮706763000 70978277০৮৮ 77275055965 ( ওজ্ৰ ১0:05, 1946 ), দ্রষ্টব্য । 


সপ্তম অধ্যায় 
পুরাকাহিনী 


সৃষ্টির দুর্ভেগ্য রৃহস্ত ভেদ করিবার কৌতৃহল লইয়া অপরিণত-বুদ্ধি মানব 
একদিন যে-সকল অলৌকিক কাহিনী রচনা করিয়াছিল, ইংরেজিতে 
তাহাদিগকে 1০5৮: বলে- বাংলায় তাহা লৌকিক পুরাণ অথবা পুরাকাহিনী 
বলিয়া! অন্গবাদ কর! যায়। কিন্তু লৌকিক পুরাণের পুরাণ কথাটি কাহারও 
মনে ভ্রান্ত ধারণার স্যট্টি করিতে পারে ; কারণ, পুরাণ শব্দ দ্বারা অহুবূপ 
সংস্কৃত রচন! বুঝায়; অতএব এই শ্রেণীর বাংলা রচন৷ পুরাণ সংজ্ঞা! দ্বারা 
অভিহিত না! করিয়া একটি স্বতন্ত্র শব্ধ দ্বারা অভিহিত করাই সঙ্গত--এই 
সম্পর্কে পুরাঁকাহিনী শব্টি বাংলায় ব্যবহার করা যাইতে পারে । পুরাকাহিনী 
শব্দটির আর একটু সুবিধা আছে; ইংরেজি 1)5617)-এর সঙ্গে 192907 কথাটি 
প্রায়ই যুক্ত হইয়। থাঁকে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে অর্থের খুব বেশি পার্থক্য 
নাই- সামান্ত পার্থক্য আছে মাত্র । পুরাঁকাহিনী শবটি দ্বারা ইংরেজি 1056 
এবং ইতিকথ! শব্দটির দ্বারা ইংরেজি 19297 শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতে 
পারে; কারণ, 705৮ শব্দের পুরাণত্ব ঘেমন পুর। কথাটির ভিতর দিয়! ব্যক্ত 
হইবে, তেমনই 15979. কথাটিরও অর্থ কথ! শব্দটির মধ্য দিয়া প্রকাশ 
পাইবে ৃ্‌ | 

পুরাকাঁহিনী যতই প্রাচীন এবং অবিশ্বীস্ত হউক না কেন, ইহার ঘটনারাশি 
পুরাঁকালে প্ররূতই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া আদিম ও লোক-সমাঁজ বিশ্বাস 
করিয়। থাকে । ইহার মধ্যে সৃষ্টির কি ভাঁবে উদ্ভব হইল, কি ভাবে জীবের জন্ম 
হইল, দেবদেবীগণই বা কি ভাবে উদ্ভূত হইলেন, ধর্মবিশ্বীসেরই বা কি ভাবে 
স্থষ্টি হইল, তাহাই কাহিনীর আকারে বর্ণনা করা হয় । অলৌকিক চরিত্রই এই 
সকল কাহিনীর নায়ক নায়িকা, অলৌকিক আচরণ তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ; 
স্বর্গ, অস্তরীক্ষ, মর্ত্য, পাতাল ইহার ঘটনা-স্থান । ইহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একজন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ইহারা “129 8916098 0 ৪, 1378-50100010 
৪8৪. অর্থাৎ ইহা প্রাগ বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান । ইহার অর্থ এই যে, মানুষের 
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বিচার-বুদ্ধি যখন পধ্যস্ত পরিণতি কিংব! পরিপন্কত! লাভ করিতে পাঁরে নাই, 
তখন সে যে-ভাবে বিশ্বব্ষ্টির রহম উদঘাটন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, 
তাহাঁরই পরিচয় কাহিনীগুলির মধ্য দিয়। প্রকাশ পাইয়াছে। যে প্রেরণা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিককে বিশ্বস্থষ্টির বিবিধ রহস্য উদঘাটন করিবার জন্য উদ্বন্ধ 
করিয়াছে, সেই প্রেরণ। আদিম মানবের মধ্যেও যে বর্তমান ছিল, পুরাকাঁহিনী 
তাহারই প্রমাণ। অলোৌকিকতাঁয় ও এ্রন্দ্রজালিক শক্তিতে বিশ্বাশী আদিম 
সমাজের সঙ্গে আধুনিক বুদ্ধিবাদী সমাজের বিপুল পার্থক্য স্থষ্টি হইয়াছে; 
সেইজন্য একদিন যে-সকল কাহিনী আদিম ও লোঁক-সমাজের পক্ষে নিভাঁস্ত 
স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হইত, আজ তাহাই নিতান্ত উদ্ভট বলিয়া বিবেচিত 
হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যেমন মানুষের শারীর গঠন বিশ্লেষণ করিয়া তাহার 
জন্ম-রহস্য উদঘাটন করিয়াছে, আদিম সমাজ কেবল মাত্র নিজম্ব অপরিণত 
কল্পনা-শক্তির সহায়তায় মানবের এই জন্মরহন্তেরই উদঘাটন করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছে । উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণা এক-_কেবল মাত্র শক্তির তাঁরতম্যের জন্য 
ইহার ফল বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রাচীন কাহিনী মাত্রই যে পুরাঁকাহিনী (2:5৮) বলিয়া পরিচিত হইতে 
পারে, তাহা নহে--অলোৌকিক দেবদেবীই পুরাঁকাহিনীর নায়ক-নায়িক? হইতে 
পারেন, অন্য কোন চরিত্র ইহার নায়ক-নায়িকার স্থান অধিকার করিতে পারে 
না। এই দিক দিয়! বিচাঁর করিলে পুরাকাহিনী মাজ্রেরই ধশ্মবোধের উপর ভিত্তি 
স্থাপিত হইয়! থাকে ; ইহাদের আবেদন মূলতঃ ধন্মীয়। যখন দেবদেবীর পরিবর্তে 
মানব-মানবী নায়ক-নায়িকার স্থান গ্রহণ করে, তখনই পুরাকাহিনী লোক- 
কথার স্তরে নামিয়া আসে । সে কথা পরে বিশ্ুত ভাবে আলোচিত হইবে । 

এখানে একটি বিষয় হ্স্পষ্টভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে যে, যদি পুরা- 
কাহিনীর সঙ্গে অলৌকিক দেবদেবীরই সম্পর্ক থাকে এবং একমাত্র ধর্মবোধই 
ইহার ভিতি হয়, তবে ইহা লোক-পাহিত্যের অন্তভুক্ত ন৷ হইয়া ধন্য 
(89০6০1%) সাহিত্যের অস্তভূক্ত হওয়া সঙ্গত কি না! সংস্কৃত পুরাণের যেমন 
উচ্চতর কিংবা! লোক-সাহিত্যগত কোঁনও দাবি নাই, তেমনই পুরাকাহিনী 
যদি তাহারই অনুরূপ রচন হয়, তবে ইহার লৌক-সাঁহিত্যের মধ্যে আলোচনার 
সার্থকতা কি? বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনা-যোগ্য, তবে এখানে বথাসম্ভব 
সংক্ষেপে ইহার বিচার করা যাইবে । 


€৩৮ ংলার লোক-লাহিত্য 


একথা সত্য যে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়া আদিম সমাজে সাহিত্য, ধন্ম ও 
আচারে (6581)-র মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই । তাহাতে কোন কোন বিশেষ 
আচার অনুষ্ঠান করিবার সময়ই পুরাকাহিনী সমূহ আবৃত্তি ও সঙ্গীত গীত হুয়। 
লোক-কাহিনীর মধ্যেও পুরাকাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে, অর্থাৎ 
লোক-সমাজেও যখন কোনও ধন্মীয় আচার পালন করা হয়, তখনই পুরাকাহিনী 
আবৃত্তি কর! হইয়া থাকে, এতদ্বাতীত ইহাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। 
বাংলা দেশেও যে সকল পুরাকাহিনী প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশই 
ধঙ্মীয় আচার পালন করিবার সময়ই আবৃত্তি কিংবা গীত হইয়া থাকে । তবে 
ধশ্মাচার-নিরপেক্ষ ম্বাধীন পুরাঁকাহিনী যে এদেশে নাই, তাহা নহে-_সে*কথ। 
পরে দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা! করিব। কিন্তু ধশ্মাচাঁর অবলম্বন করিয়। পুরাঁকাহিনীর 
বিকাশ হইলেও ইহার একটি বহিরঙ্গগত পরিচয় আছে, তাহার মধ্য দিয়! 
লোক-সাহিত্যের আবেদন যে একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যাঁয় 
না। অর্থাৎ পুরাঁকাহিনী সাঁপের কিংবা অন্য কোনও এন্দ্রজালিক মন্ত্রের মত 
নহে-_যেহেতু ইহ। কাহিনী, অতএব ইহাতে একটি কাহিনীগত ওৎস্থক্যও আছে। 
অতএব ইহার বহিরঙ্গগত সাহিত্যরূপ ও কাহিনীগত আবেদন ইহার সাহিত্যিক 
দাবি ষে কতকটা সার্থক করিয়াছে, তাহ! বলিতে পারা যায়। বলা বালা, 
আধুনিক নাগরিক কুচি-সম্পন্ন সাহিত্যবোধের কথা এখানে আমি বলিতেছি 
না, যে সমাজে পুরাকাহিনীগুলি সর্বপ্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সমাজের 
কথাই আমি এখানে বলিতেছি। কাব্যের মধ্যে কল্পনার যে স্থান আছে, লোক- 
কাহিনীর মধ্যে কল্পনা তদধিক স্থান অধিকার করে সত্য, কিন্তু, তথাপি যে 
যুগের সমাজ কল্পনার দিক দিয়া কোনও শাঁসন স্বীকার করিত না, পুরাকাহিনীর 
পরিকল্পনায় তাহার কল্পনাবোধ কদাঁচ পীড়িত হইত না; অতএব তাহার নিকট 
ইহার রসাবেদন ব্যর্থ হইবার কোনও কারণ ছিল না। বিশ্বস্যষ্টির উদ্তবের 
রহস্ত ভেদ করিতে গিয়। প্রাচীন বাংলার লোক-সমাজ একদ্দিন অনুভব 
করিয়াছিল-_ 

নহি রেখ নহি রূপ নহি ছিল বন্নচিন্‌। 
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতিদিন ॥ 
নহি ছিল জলস্থল নহি ছিল আকাশ । 
মেরুমন্দার নহি ছিল ন ছিল কৈলাস ॥ 


পুরাকাহিনী ৫৩৪ 


নহি ছিল স্যষ্টি আর ন ছিল চলাঁচল। 

দেহার] দেউল নহি পর্বত সকল ॥ 

দেবতা! দেহার ন ছিল পৃজিবাক দেহ। 

মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥ 

খধি যে তপন্বী নহি নহিক ত্রাহ্গণ | 

পাহাঁড় পর্বত নহি নহিক স্থাবর-জঙগম ॥ 

পুণ্যস্থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল। 

সাগর-সঙগম নহি দেবতা সকল ॥ 

নহি স্থষ্টি ছিল আর নহি স্থর নর । 

ব্রশ্মাবিষুণ ন ছিল ন ছিল আবর ॥৯ 

ইহার যেমন বহিরঙ্গগত একটি রস-পরিচয় আছে, তেমনই কল্পনাঁরও একটি 

সার্থক আবেদন আছে । এই গুণেই ইহ1 লোক-সাহিত্যগত দাবি পূর্ণ করিতে 
সক্ষম । পুরাণের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই ঘে, পুরাণ অপ্রচলিত ভাষায় রচিত, 
সেইজন্য লোক-সাহিত্যের দিক হইতে তাহার ভাষাগত আবেদন নাই। পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্য নিজন্ব ভাবায় রচিত হয়; অতএব 
পুরাণের মধ্যে কোন কোন স্থলে সাহিত্যিক আবেদন সার্থক হইলেও, পুরা- 
কাহিনীর সাহিত্যিক আবেদন ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষ । তারপর 
কাহিনী মাজ্রেরই একটি লৌকিক আবেদন আছে; এই আবেদন রসেরই 
আবেদন | পূর্বেই বলিয়াছি, যে সমাজ কল্পনার কোন শালন ম্বীকাঁর করিত 
না, কোন অলৌকিক ঘটনাই মেই সমাজের রসবোৌধ পীড়িত করিতে পারিত 
না। অতএব এই সকল কাহিনীর মধ্যে যতই অসম্ভব উপাদান থাকুক, ইহ? 
উদ্দিই সমাজের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইয়াছে । রূপকথার 
অলৌকিক পরিবেশের মধ্যে কল্পিত মানব-মাঁনবীর চরিত্র ঘে অবাস্তব আচরণ 
করিয়া থাকে, পুরাকাহিনীর দেবচরিত্রের আচরণ তদপেক্ষা অধিক অলৌকিক 
বলিয়! স্বীকার করা ঘায় না; সেইজন্য বূপকথা পুরাকাহিনীর ক্রমপরিণতির 
ফল বলিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন । অতএব রূপকথার মধ্য হইতে একদিন 
সমাজ যে রসাশ্বাদন করিয়াছে, পুরাঁকাহিনীর মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে তাহা! যে 


শুহ্যপুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ( ১৩৩৬ ), পৃঃ ১-৩ 


৫৪০ বাংলার লোক-পাহিত্য 


আম্বাদন করিতে পারিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি এ কথা সত্য ষে, 
পুরাকাহিনীই লোক-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্প লৌকিক উপাদানে 
গঠিত। পাশ্চাত্য সমালোচকগণও সমগ্ধ লৌক-সাহিত্যের মধ্যে ইহাকেই 
৭168, 10010218,7 বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

পাশ্চাত্য লোক-শ্রুতিবিদগণ কিছুকাল যাবৎ যে নৃতন দৃষ্টিভর্গি দ্বারা 
পুরাকাহিনীর আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ফলে ইহার ভিতর হইতে 
কতকগুলি মূলাবান্‌ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়বছে। পূর্বে কেহ কেহ মনে 
করিতেন, পুরাকাহিনীর মধ্যে কোন কোন বিচ্ছিন্ন এতিহাসিক তথ্যের সন্ধান 
পাওয়া! যায়, কেহ বা ইহার মধ্য হইতে রূপকের অনুসন্ধান করিয়াছেন । 
ম্যঝ্সমূলর প্রমুখ পণ্ডিতগণ এক কালে মনে করিতেন, পুরাঁকীহিনীর মধ্য দিয়া 
রবূপকের আকারে আঁকাঁশস্ক গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে । 
আবার কেহ মনে করিতেন, পুরাঁকাহিনী অবসর-বিনোদনের সহায় মাত্র ইহার 
অন্য কোনও উদ্দেম্ত নাই। আধুনিক অন্সন্ধীনকারিগণ এই সকল মতের 
অপারতা প্রতিপন্ন করিয়া নূতন নৃতন পিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । তাহাদের 
মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের কথ! এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
যাইতে পারে। 

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করিয়াছেন যে, পুরাকাহিনীর সঙ্গে 
এন্্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক ছিল, বর্তমীনে কোন কোন আদিম কিংবা লোঁক- 
সনাঁজ হইতে এন্দ্রজালিক ক্রিয়াসমৃহ লুপ্ত হইয়া গেলেও পুরাঁকাহিনীসমূহ 
তাহাতে প্রচলিত রহিয়! গিয়াছে | %09:9100012198 0166 919 ০০৮ ৮51)119 
70561)9 8107৮15%9১ 8,0. 01009 9 ৪979 1916 6০0 1209 6105 টা 09761200105 
12070. 605 11516 0056৯ বাংলা দেশে যে সকল পুরাঁকাহিনী এখন পর্যন্ত 
গ্রচলিত আঁছে, তাহাঁদের সঙ্গে এন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ভাবে আর 
কোনও সম্পর্ক নাই, তথাপি কোঁন কোন পুরাকাহিনীর সঙ্গে মূলতঃ যে 
প্রন্্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক ছিল, তাহা। অন্থমান করিতে পারা যায়। ক্যষ্টি- 
পত্রনের যে কাহিনী পূর্ব উদ্ধত করিয়াছি, তাহা ধশ্মঠীকুবের বিশেষ পূজাহুষ্ঠান 
বা বারমতি উপলক্ষ্যে আবৃত্তি কর! হইত, বাংল! দেশের অধিকাংশ মেয়েলী 
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ব্রতের মত ধন্মঠাকুরের বিশেষ পূজাহষ্টানের সঙ্গেও ্রন্দ্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক 
রহিয়াছে । ধশ্মঠাকুর সুর্ধ্যদেবতার প্রতীকৃ। হুধ্য হইতে স্থষ্টির উত্তুব; সেইজন্য 
সুর্য্যের বিষুব রেখায় আগমন হইলে এন্দ্রজাঁলিক ক্রিয়া দ্বারা তাহার গতিপথে 
নৃতন শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য কতকগুলি এ্রন্দ্রজালিক আচার পালন করা 
হয়__-সেই উপলক্ষ্যেই স্থগ্িপত্তনের কাহিনী আবুত্তি কর! হইয়। থাঁকে । অতএব 
স্থষ্টিপত্তনের এই কাহিনীর সঙ্গে যথার্থই মূলতঃ এন্দ্রজালিক ক্রিয়ার যোগ ছিল 
বলিয়। অন্থভব করা যায়। কিন্তু এন্্রজালিক ক্রিয়াসমূহ এখন ধন্মীয় আচার 
(21৮5৪1)-এর বূপ ধারণ করিয়া! কোন রূপে সমাজে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে, 
ইহাদের মৌলিক তাৎপর্য সমাজ বর্তমানে প্রাঁয় সম্পূর্ণ বিস্থৃত হইয়াছে । 

বাংল] দেশে অধিকাংশ পুরাকাহিনীই এখন পধ্যস্তও কোন না কোন 
আচাঁর, বিশেষতঃ ব্রতাচারের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত,_ -পূর্ব্বে ষে স্ষ্টিপত্তনের কাহিনী 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যেমন ধশ্মগাকুর বা লৌকিক স্ুখ্যদেবতার বিশেষ 
পূজানুষ্ঠানের আচারভুত্ত, তেমনই পশুপক্ষীর জন্মবৃত্তান্ত-মূলক সাধারণ লৌকিক 
কাহিনীগুলি পধ্যস্ত এমন কোন ন। কোন মেয়েলী ব্রতাচারের সঙ্গে জড়িত। 
নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি । পূর্ধ্ববঙ্গে বিশেষতঃ পুর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে 
কাউয়। (কাক) পীরের ব্রত নামক এক মেয়েলী ব্রত আছে । রবি ও বৃহস্পতিবারে 
আতপ চাউলের ভাত রণাধিয়। শাক ও অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য ছার নৈবেছ্য প্রস্তত 
করিয়া একটি আডটু পাতে তাহ। কাউয়। পীরকে নিবেদন করিতে হয়। ছুই 
চোখে যত পাখী দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন কাক, কোকিল, ঘুঘু, পায়রা, 
শলিখ প্রভৃতিকে এই ব্রতের প্রসাঁদ খাইতে দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি 
পাখীরই জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাক ও বাছুড়ের জন্ম 
কাহিনী এখাঁনে উল্লেখ করা যাইতেছে,__এক ব্রাঙ্গণ ও তাহার ত্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণ 
অত্যন্ত ধান্মিক প্রকৃতির লোক, কিন্তু ব্রাক্মণী অত্যন্ত নীচাশয়া। একদিন 
তাহাঁদেব্ গৃহে এক অতিথির আগমন হইল । ব্রাহ্ষণ ব্রাহ্মণীকে পঞ্চব্যঞ্জন রান্না 
করিয়া পরিতোষ সহকারে অতিথিকে ভোজন করাইবার জন্য বলিল। দুইজন 
ভোঁজনে উপবেশন করিল, ব্রান্মণী তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল । 
কিন্তু ব্রাহ্মণী উত্তম দ্রব্যসমূহ নিজের স্বামীকে এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যসমূহ অতিথিকে 
পরিবেশন করিতে লাগিল । ব্রাহ্মণ কিছুই না বলিয়া আহার করিয়া যাইতে 
লাগিল; কিন্তু অতিথি এই আচরণে বিরক্ত হইয়া আহার অসমাপ্ত রাঁখিয়াই 


৫৪২ বাংলার লোক-লাহিত্য 


আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেল, মুখে কাহাকেও কিছু বলিল ন!। 
যাইবার সময় এই বলিয়। অভিশাপ দিয়া গেল যে, নীচ সংসর্গে বান করিবার 
জন্য ব্রাঙ্গণ নীচ-প্রাণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে; ত্রাক্ষশীকেও এই বলিয়া 
অভিশাপ দিল যে, সেও তেমনই নীচালক্ত জীব হইয়া! জন্ম লাঁভ করিবে । 
বলিব মাত্র ব্রাঙ্গণ কাঁক ও ব্রাঙ্গণী বাছুড় হইয়া! উড়িয়। গেল । এইভাবে কাঁক 
ও বাছুড়ের জন্স হইল । 

এই প্রকার অনেক পুরাকাহিনী বর্তমানে ব্রতাচারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হইতে 
মুক্ত হইয়া আসিয়া ন্বাধীন কাহিনী বূপেও প্রচার লাভ করিতেছে । দৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ ইষ্টিকুটুম, বউ কথা কও, চোখ গেল প্রভৃতি পাখীর জন্মকাহিনীর দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহাদের জন্ন সম্পর্কে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
কাহিনী শুনিতে পাওয়] যায় । এই সকল কাহিনী এখন অধিকাংশই কোন 
ব্রতাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে। তবে পূর্ধব মৈমনসিংহের কাউয়। পীরের ব্রতকথায় 
ইহাদের জন্মকাহিনী এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাহ] হইতেই মনে হয়, 
বাংলার বিভিগ্ন অঞ্চলে এই সকল পাখী সম্পর্কেও ষে সকল কাহিনী প্রচলিত 
আছে, তাহা সকলই একদিন কোনও ব্রতানুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই উদ্ভূত 
হুইয়াছিল। ব্রতের সম্পর্ক এখন ঘুচিয়৷ গিয়। কাহিনীগুলিই মাত্র জনশ্রুতির 
পথ বাহিয়! অগ্রসর হইয়া যাইতেছে । অধিকাংশ ব্রতাহুষ্ঠানই এন্দ্রজালিক 
(258819%1) ক্রিয়ার প্রভাব-জাত । অতএব উক্ত পুরাকাহিনী কিংবা ব্রত- 
কথাগুলির সঙ্গে যে গৌণত এ্রন্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহ! 
অন্বীকাঁর করিতে পারা যায় না & কেবল মাত্র বাংলা দেশেই নহে, বাংলার 
বাহিরে উপজাতীয় অঞ্চলেও পুরাঁকাহিনী প্রধানতঃ ধশ্মীয় আচারের সঙ্গেই 
সম্পৃক্ত দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়। ছোঁটনাগপুরের করমোৎসব উপলক্ষ্যে করম 
রাজার কাহিনী আবৃত্তি করা হইয়া থাঁকে, বৈগাঁজাতির “লারুকাঁজ+ অনুষ্ঠান 
উপলক্ষ্যে স্থষ্টিপত্তনের কাহিনী বর্ণনা কর! হয় ; এমন কি, তাড়ী সংগ্রহ করিবার 
পূর্বে মারিয়া! জাতি তাল বা! চাউগাছের নীচে যে পুজার অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকে, তাহাতে তাল বা চাউগাছের জন্মবৃত্তীস্ত বর্ণনা কর। হয় । ইহাদের 
প্রত্যেকের মূলেই এন্দ্রজালিক ক্রিয়ার প্রেরণ! প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। অতএব 
দেখা যাইতেছে, পুরাকাহিনীর সঙ্গে এক্্রজালিক ক্রিয়ার সম্পর্ক বিষয়ে ষে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হুইক়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত । সুতরাং আদিম লমাজ 


পুরাকাহিনী ৫৪৩ 


এন্দ্রজালিক ক্রিয়া নিষ্পপ্ন করিবার কালে যে সকল অলৌকিক কাহিনী বর্ণন! 
করিত, তাহারই সুত্র ধরিয়া লোক-কাহিনীসমৃহ বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া 
মনে করিতে পারা যায়। অতএব পুরাঁকাহিনী আদিম কিংবা! লোঁক-সমাজের 
যে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করিত, বর্তমান নাগরিক কিংবা শিথিল- 
বদ্ধ পল্লীলমাজে সে উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না । 

পুরাঁকাহিনীর উদ্তবের যূলে পারিপাশ্বিক ও বাহিক কারণের পরিবর্তে 
অন্তনিহিত মনস্তাত্বিক কারণের উপরও কেহ কেহ অত্যন্ত জোর দিয়! থাকেন। 
তাহাদের এই অভিমত যে, আদিম সমাজভুক্ত মানবের অন্তন্নিহিত কতকগুলি 
স্বাভাবিক ধশ্ম হইতেই পুরাঁকাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে প্রধান 
প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা । বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ যতদিন পর্ধ্যস্ত 
প্রাকৃতিক নিয়মের কোনও সন্ধান লাভ করিতে পারে নাই, ততদিন ষে ভাবে 
সে এই প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় পুরাকাহিনীর মধ্য দিয়! 
প্রকাশ পাইয়াছে। মানব-মন তাহার নিতান্ত আদিম, "অসভ্য ও বর্বর, 
অবস্থায়ও যে নিক্িয় হইয়! থাকিত না, পুরাঁকাহিনীগুলি তাহাঁরই প্রমাণ। 
যখন কোন বিষয় সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞানই ছিল না, তখনও সে স্যষ্টি ও 
জীবনের জটিলতম রহস্তয উত্তেদ করিতে চাহিত। এই বৃত্তি যি মানুষের মধ্যে 
না থাকিত, তবে মানুষে ও পশ্ততে কোনও পার্থক্য থাকিত না। অতএব 
মানবিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের পথে পুরাকাহিনীর যে একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে, তাহ! স্বীকার করিতেই হয়। সেইজন্। নৃতত্ববিদগণ ইহ। তাহাদের 
আলোচনার একটি অপরিহাঁধ্য বিষয় বলিয়াই মনে করিয়া! থাকেন। 

অজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের স্বাভাবিক একটি অভিমান-বোঁধ অর্থাৎ 
নিজের অজ্ঞতা অকপটে স্বীকার ন৷ করিবার প্রবৃত্তিও পুরাকাহিনীর উদ্ভবেক 
অন্যতম কাঁরণ। একজন ইংরেজ লোকশ্রতিবিৎ লিখিয়াছেন,__এ ৪1707010 
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17811069110 6109 906107 01 61091 010017190161008 ৪9৪ 61) 19991068 8100 
80170017886988 ০£ 6০-০৪%১.৯ পুত্রের নিকট পিতা সর্বদাই নিজের অজ্ঞতা! 
গোপন করিয়া পিতৃত্বের অভিমান অক্ষুপ্ন রাখিতে প্রয়াস পান। মেইজন্ত 
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শিশুপুত্র যখন তাহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবিধ প্রারুতিক বস্তসমূহের উৎপত্তির কারণ 
সম্পর্কে পিতাকে প্রশ্ন করিত, তখন অজ্ঞ পিতা নিজের পুত্রের নিকট নিজের 
মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যে-সকল অসম্ভব কাহিনী বর্ণনা করিতেন, তাহাঁও 
ক্রমে পুরাকাহিনীর মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে । আধুনিক পরিবারের মধ্যে 
পিত। কিংব। মাতার যে স্থান, আদিম কিংবা লোক-সমাজের মধ্যে ওঝা ব! 
পুরোহিতেরও সেই স্থান ছিল। অজ্ঞ পিতা যে-ভাবে পুরাকাহিনী রচনা 
করিয়াছে, অজ্ঞ ওঝ। বা পুরোহিত সেই ভাবেই অসংখ্য পুরাকাহিনী রচন। 
করিয়াছে । পুরোহিতের পদ-মর্ধযাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান হইতে যেমন 
ইহ।দের প্রেরণ। আপিয়াছে, পুরোহিতের মুখ হইতে উচ্চারিত বলিয়াই আদিম 
ও লোক-সমাজে তাহ। ব্যাপক প্রচারেরও তেমনই সহায়ক হইয়াছে । মেইজন্ 
পুরাকাহিনী এখনও ধশ্মীচারের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত দেখিতে পায়] যায় । অতএব 
অজ্ঞতার মত অজ্ঞতাকে গোপন করিবার প্রবুত্তিও পুরাঁকাহিনীর উতৎপ্ভতির 
অন্যতম কারণ । 

অজ্ঞতা-প্রস্থুত ভয়ও পুরাঁকাহিনী রচনার অন্যতম মৌলিক কারণ। 
দুধ্যোগের রাত্রে অরণ্য কিংব। পর্বত-শিখরে যখন বাতাস শো শো শব্দ করিত, 
তখন গুহাঁবাপী মানুষ আতঙ্কে শিহরিয়। ভাবিত, কোনও অনিষ্টকাঁরী শক্তি 
কলিত দৈত্যদাঁনবের রূপ ধরিয়। প্রকৃতির ধ্বংসের আয়োজন করিতেছে । 
পরদিন দুধ্যোগ ঘখন কাটিয়। যাইত, তখন তাহারা গিয়) দেখিত, পব্বক্গাত্র 
ধবপিয়া পড়িয়াছে, বিরাঁট মহীরুহ মুলোত্পাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া 
আছে-_তাঁহ! হইতেই তাহার! প্লেত্যদানবের কলিত শক্তি-সম্পর্কে নানা কাহিনী 
রচনা করিত। এই সকল কাহিনী সম্পর্কে কাহারও কোনও তর্ক তুলিবার 
সামর্থ্য ছিল ন। বলিয়াই তাহ। অবাধে সমীজে প্রচার লাভ করিত । পরে বিশেষ 
কোনও কাহিনী বংশ-পরম্পরায় পুরোহিত কিংবা ওঝার স্মৃতিপথ বাহিয় 
সমাজে বিস্তার লাভ করিত । অতএব অজ্ঞতা-প্রস্থুত ভয় পুরাঁকাঁহিনী রচনার 
অন্যতম কারণ বলিস! স্বীকার করিতে পার! যায় । 

ভয়ের সঙ্গে আদিম জাতির শিশুস্থলভ বিস্ময়বোধও পুরাকাহিনী রচনার 
কারণ । এই বিস্ময়বোধকে 4106 7758 9198109706 25 6159 8,001 0153 61012. 01 
811 107০.719085 বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে । কৌতুহল মানব-মনের একটি 
স্বাভাবিক বৃত্তি । জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিণত-বুদ্ধি মানবের মনে ক্রমে ক্রমে 
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এই কৌতুহুল-বোধ দূর হইয়! যাঁয়। কিস্তজ্ঞানহীন শিশুর মনে যেমন অনস্ত 
*কৌতুহলের পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়, তেমনই জ্ঞানলেশহীন আদিম সমাজের মধ্যেও 
ইহার ব্যাপক পরিচয় লাভ কর। যায় । বিশ্বপ্রকতি-সম্পর্কে আদিম সমাজের 
এই বিস্ময় ও কৌতৃহলবোধ হইতেও পুরাঁকাহিনীর উতদ্তব হইয়াছে বলিয়া মনে 
করা হয়। বিম্ময় ও কৌতুহলবোধ হইতেই জ্ঞানলাঁভের স্ত্রপাঁত হইয়াছে, 
এই স্যত্রে পুরাঁকাঁহিনী মানব-জ্ঞানের প্রথম সোপান । আকাশের দিকে চাহিয়া 
মানুষ দেখিয়াঁছে, কতকগুলি নক্ষত্র ঘ্দি কল্পনার সুত্র দ্বার সংলগ্ন করা যায়, 
তবে ইহারা এক একটি পশুর রূপ লাভ করে; তাহা হইতেই মেষ, বৃষ, মিথুন, 
কর্কট প্রভৃতি রাশির পরিকল্পনার উদ্ভব হইয়াছে ; তারপর মেষ, বৃষ, মিথুন, 
কর্কট প্রভৃতি কেন যে মন্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া আকাশে আরোহণ করিয়াছে, 
সেই সম্পর্কেও কাহিনী পরিকল্পিত হইয়াছে । এই ভাবে গ্রহনক্ষত্র-সম্পর্চিত 
পুরাকাহিনী সমূহের উদ্ভব হইয়াছে । গ্রহনক্ষত্রের যেমন সীম। নাই, এই 
সম্পকিত পুরাকাহিনীরও তেমনই সংখ্যা নাই । 

উপরোক্ত কারণ সমূহের সঙ্গে আরও কয়েকটি মনস্তত্বমূলক কারণ পুরা- 
কাহিনীর উদ্তবের মূল বলিয়। অন্মান করা হয়; যেমন, একটি বস্তর সঙ্গে আৰ 
একটি বস্তর সামগ্ুস্ত কল্পনা । মাহুষ জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়-_ইহ। 
হইতেই আদিম সমাজ মনে করিত, বিশ্বপ্রক্তিও একদিন এমনই ভাবে জন্মলাভ 
করিয়াছে । পক্ষী ডিম্ব প্রসব করে, ডিম্ব হইতেই ইহার শাবক জন্মগ্রহণ করে ঃ 
অতএব কোনও জাতির পুরাঁকাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়, ভি্ব হইতে 
বিশ্বহ্ুটির উদ্ভব হইয়াছে । স্থতরাং একটি বস্ত কিংবা অবস্থার সঙ্গে আর একটি: 
বস্ত কিংব। অবস্থার তুলন। করিবার প্রবৃত্তি হইতেও পুরাকাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে 
বলিয়৷ মনে করা! হইয়] থাকে । 

মানব-মনের স্বাভাবিক ভয় হইতে যেমন কোন কোন পুরাকাহিনী মূলতঃ 
রচিত হইয়া থাঁকে বলিয়। মনে কর হয়, তেমনই মানব-মনের মধ্যে স্বাভাবিক 
সাহসিকতারও যে একটি স্থান আছে, তাহা হইতেও কোন কোন পুরাকাহিনী 
উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়। মনে করা হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মত ভয়ও ষদ্দি মানুষকে 
জয় করিতে পারিত, তাহ। হইলে মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে এক পদও 
অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্ত ভয়ের পার্থে ই তাহার লাহসিকতার একটি 
বৃতিও প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে । স্থযোগ পাঁইলেই তাহা আত্মপ্রকাশ করে ; 
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তাহার ফলেই মানুষ দেশ হুইতে দেশাস্তর, ছ্বীপ হইতে হছ্বীপাস্তরের পথে 
নিরুদ্দেশ ষাত্রা করিতে পারিয়াছে। সেইজন্য পৃথিবীর সর্বত্র আজ মাঁনব-বসতি 
বিস্তার লাভ করিয়াছে । মানব-মনের এই স্বাভাবিক সাহসিকতার বৃত্তি হইতে 
সকল দেশেই বহু পুরাঁকাহিনীর উত্তব হুইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাকাহিনীর একটি বিশিষ্ট কাহিনী-গুণ আছে। তাহা 
পরিণত-মনের রসপিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম না হইলেও, যে-যুগের সমাঁজে 
ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, সে যুগের সমাজের কাহিনী শুনিবার পিপাস। চরিতার্থ 
করিতে সক্ষম হইত। গল্প শুনিবার প্রবৃত্তি যেমন মাঁছ্ষের পক্ষে নিতাস্ত 
স্বাভাবিক, গল্প উদ্ভাবন করিবার প্রবৃতিও মানুষের তেমনই একটি স্বাভাবিক 
বৃতি মাত্র। অতএব এই বৃত্তি যতই অপরিপুষ্ট হউক, ইহা সর্ধদাঁই নূতন 
নূতন কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং গল্প শুনিবার স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে মানব-. 
সমাজ চিরদিনই সেই কাহিনী গ্রহণ করিয়! আসিতেছে । এইভাবে পুরা- 
কাহিনীর ধারা সমাজের মধ্য দিয়া! অব্যাহত ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

পৃর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইংরেজিতে 225৮1-এর সঙ্গে 19899 কথাটি 
প্রায় সর্বদাই যুক্ত হইয়া থাকে । 2256) শব্দটিকে বাংলায় ষদ্দি পুরাকাহিনী 
বলিয়া অন্বাদ করা যায়, তবে 16£9৭ কথাটিকে ইতিকথা বলিয়া উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । 1455-এর সঙ্গে 19299এ-এর পার্থক্য সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে 
আলোচনা কর! হইয়াছে । 

কেহ কেহ লোঁক-কথার সঙ্গে পুরাঁকাহিনীর সম্পর্ক আছে বলিয়া! বিবেচনা 
করেন। একদিক দিয়! বিচাক্টঁকরিতে গেলে পুরাঁকাহিনী, কাহিনী ও কথ। 
(£০17551০)র মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ইহাদের চরিব্রগুলির গুণগত পার্থক্য 
মাত্র । পুরাঁকাহিনীর চরিত্র দেবতা, কাহিনীর চরিত্র অতি-মাঁনব এবং কথার 
চরিত্র মানব-_-এতদ্যতীত ইহাদের মধ্যে আর কোনও পার্থক্য নাই। সেইজন্য 
লোক-কথাকে কেহ কেহ 10:০890. 9০স্াাও। 106178+ বলিয়াও উল্লেখ 
করিয়াছেন; অর্থাৎ তাহাদের মতে পুরাকাহিনী লৌকিক প্রয়োজনীয়তায় 
তব সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া মানবিক সম্পর্ক লইয়া পুনর্গঠিত হইতে পারে-__ 
পুরাকাহিনীর ভিত্তির উপর লোক-কথা রচিত হয়। 

একথা সত্য যে, লোক-কথায় বিশেষতঃ রূপকথা ও ব্রতকথায় পুরাঁকাহিনীর 
বহু উপাদ্দান আছে । কাঁক ও বাছুড়ের জন্ম-সম্পফ্িত যে পুরাঁকাহিনী পূর্বে 
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উল্লেখ করিয়াছি, তাহা। কাউয়া৷ (কাক ) পীরের ব্রতকথা। পূর্বে ব্রতকথ! 
সম্পর্কে ঘে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, বহু ব্রতকথ 
রূপকথায় এবং বূপকথা ব্রতকথায় পরিণত হইয়াছে । অতএব পুরাঁকাহিনী, 
ব্রতকথা ও রূপকথা প্রত্যেকেরই গল্প বলাই যখন লক্ষ্য, তখন প্রত্যেকেই 
প্রত্যেকের নিকট হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে__-তবে তাহ! সত্বেও ইহাদের 
নিজেদের পরম্পর মৌলিক বৈশিষ্ট্যও রক্ষা পাইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলায় 
দেবমাহাত্মযস্থচক ধত আখ্যায়িক-কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই 
সুচনায় স্থষ্টির উত্তব-কাহিনী বণিত হইয়াছে এবং এই পুরাকাহিনীর স্ত্র 
ধরিয়াই অলৌকিক ও মানবচরিত্র সমূহের অবতাঁরণ! কর! হইয়াছে । অতএব 
ইহাদের মধ্য দিয়া যে একটি পরস্পর যোঁগন্ত্র আছে, তাহা অস্বীকার করিতে 
পার] যায় না। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করিয়াঁছেন,--96০:19৪ 
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10110068198 0070691101706 90010 9০03-163 100999989 ৪, 9975 £79806 81261015165, 
07৮ 97910097915 ৮৪] ০010. 70561910828] 01090090105 ৪, 91899 01 
10099:12165,৯ বাংলার অধিকাঁশ রূপকথাই এই প্রকার পুরাকাঁহিনীর 
ভিত্তির উপর রচিত । ৰা 

কি কারণে পুরাকাহিনী লোক-কথায় রূপান্তরিত হয়, এখন তাহাই 
আলোচন! করিতে হইবে | মানবের চিন্তাধার। যতই ক্রমবিকাঁশের পথে অগ্রসর 
হয়, ততই তাহা যুগোঁচিত পরিবন্তিত হয় । হে সমাজ প্রকৃতির নিকট হইতে 
সর্ব] নিশ্মম আচরণ লাভ করিয়াছে, সেই সমাজ যখন প্রাকতিক নিয়ম-সম্পর্কে 
জ্ঞান অজ্জন করিয়া মেই প্রকৃতিকেই নিজের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে, 
'তখন প্রকৃতি সম্পক্কিত জ্ঞান যে তাহার ক্রমপরিবন্তিত হইবে, তাহাতে বিস্মিত 
হইবার কিছুই নাই। এই ক্রম্পরিবর্তনন অনু্ণ্ী তাঁহার পুরাকাঁহিনীও 
স্বভাবতই পরিবপ্তিত হইবে । যেসকল উপকরণের নৃতন পরিবেশের মধ্যে 
যৌগ স্থাপন করিয়া পরিবর্তন করা সম্ভব, তাহারা সেই অনুযায়ী নৃতন রূপ 
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৫৪৮ বাংলার লোক-দাহিত্য 


লাভ করিবে ; যাহা পরিবন্তিত হওয়া সম্তব নহে, তাহ। ক্রমবিকাশের ধারা 
হইতে বিচ্যুত হইয়! প্রাণহীন জড় পদার্থের মত এক পার্থ পড়িয়া থাঁকিয়। 
কালক্রমে লোপ পাইবে । পুরাঁকাহিনীর এই ক্রমবিকাশের ধারা অন্থসরণ 
করিয়াই লৌক-কথার উদ্ভব হইয়াছে । পুরাকাহিনীর যে সকল উপকরণ এই 
ধারার অন্তভূক্ত হইতে পারে না, তাহা এন্দ্রজালিক ক্রিয়া কিংবা সামাজিক 
আচারের (26581 ) রূপ লাভ করিয়া নিজাঁব জড় পদার্থের মত ক্রমে 
ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রের বাহিরে চলিয়া যায়। বাহিরের দিক হইতে 
কোনও ধশ্ম যখন লুপ্ত হইয়া! যায়, তখন ইহার সম্পফিত পুরাঁকাহিনী ও 
আচারসমৃহ সমাজের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে, ইহার এই 
প্রচ্ছন্ন উপকরণগুলি তখন ক্রমে ধন্মের সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইয়া এন্দ্রজাঁলিক 
ক্রিয়া ও লোক-কথার মধ্য দিয়! নৃতন পরিচয় লাভ করে মাত্র । : 
একজন ইংরেজ লোকশ্রতিবিৎ এই কথাটি প্রতি সহজ ভাষায় প্রকাশ 
করিয়াছেন,--:০1) 619 012018,] 9:9700396 ০01,8, 79116101036 12795 001361009 
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অতএব কত বিস্বত জাতির বিলুপ্ত পুরাকাহিনীর বিচিত্র ভিত্তির উপর ষে 
ংলার লোঁক-কথাসমূহ রচিত হইয়াছে, তাহা আজ নির্ণয় করা কঠিন 
হইয়া পড়িয়াছে। 
ইহা হইতে দেখা যাঁইবে যে পুরাকাহিনী মাত্রই অত্যন্ত প্রাচীন এবং 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার সম্ম্ধীন হইয়া ইহার! রূপাস্তরিত হইতেছে । 
লোক-সাহিত্যের স্বাভাবিক ধর্মের মতই ইহাও ব্ূপাস্তরিত হইতে গিয়া কখনও 
এন্দ্রজালিক ক্রিয়া অবনমিত এবং কখনও লোক-কথায় উন্নীত হইতেছে । 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত পুরাকাহিনীতে 
বিম্ময়কর এঁক্য দেখিতে পাঁওয়। যায় । এমন কি যে সকল অঞ্চলে সমুদ্র কিংব। 
বৃহৎ জলাশয় সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেই সকল অঞ্চলেও অনস্ত জলরাশি হইতেই 
যে স্যঠির উদ্ভব হইয়াছে, এমন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ 
সম্পর্কে ছুইটি মতই প্রচলিত আছে-_প্রথমতঃ সাধারণ মানবিক চিত্ত-বৃত্তি 
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পুবাকাহিনী €৪8৯ 
হইতেই এই পরিকল্পনার পরস্পর স্বাধীন উত্তব ১ দ্বিতীয়ত: এক অঞ্চল হইতে 
অন্য অঞ্চলে ইহার বিস্তার । তবে ধাহার।1 শেষোক্ত মতাবলম্বী, তাহারা একথা 
হ্বীকাঁর করেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে ইহা এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে 
বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; বরং তীাহাঁর। মনে করেন, “511 98998 
৪170010 190 23:9,001779ণ0 00. 61091 10015107551 7208116৪.১ এই সম্পর্কে ষে 
কোনও সাধারণ নিয়ম মানিয়া লইতে পার। যায় না, তাহা সত্য । 
পুরাঁকাহিনীকে বিষয়াঙ্গসাঁরে কতকগুলি বিভাগে ভাঁগকর। যাইতে পারে। 
তাহাদের মধ্যে প্রথমেই শ্যস্তির কাহিনী উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে বিশ্ব 
প্রকৃতি এবং প্রধান দেবদেবীগণ কি ভাবে সৃষ্ট হইল, তাহাদের কথাই মুখ্যতঃ 
বণিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গেই পৃথিবীতে কি ভাবে বসতি স্থাপিত হইল, 
তাহাঁও উল্লেখিত হইয়াছে । স্থষ্টির পুর্ববে কি অবস্থা ছিল, কি অবস্থায় কি 
রূপের ভিতর হইতে প্রথম ত্যষ্টির উন্মেষ হইল-_-আদিম সমাজের প্রারূতিক 
জ্ঞানের এই সকল বিচিত্র পরিচয় ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্ব 
স্ষ্টির পরই জীবজন্মের বুত্তাস্ত পুরাকা হিনীতে প্রাধান্য লাঁত করিয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে মান্ষ, পশুপক্ষী ও অন্যান্ত জীবের উৎপত্তির বিবরণ বসিত হইয়াছে । 
কিন্তু পুরাকাহিনীতে স্থষ্টিতত্বের মত ব্যাপক বর্ণনা আর কোন বিষয়ের নাই। 
বিভিন্ন প্রকৃতির পুরাকাহিনীর নিম্নে কিছু পরিচয় দেওয়া যাইবে । 
বুদ্ধির উন্সেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বিশ্বন্থপ্টির রহস্য সন্ধান করিবার কাধ্যে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, আঁজ পধ্যস্তও তাহার সেই অহ্থসন্ধানের বিরাম নাই । 
তবে আদিম সমাজ যে উপায় অবলম্বন করিয়া! এই অনুসন্ধানের কাধ্যে ব্যাপৃত 
হইয়াছিল, আধুনিক সমাজ তাহা পরিত্যাগ করিয়৷ নৃতন উপায় অবলম্বন 
করিয়াছে মাত্র; কিন্ত ইহাদের উভয়ের মৌলিক প্রেরণার মধ্যে কোনও 
পার্থক্য নাই । খগ্থেদের প্রাচীন খধি অনুভব করিয়াছিলেন__ 
নাসদাসীনো। সদালীত্দানীং 
নাসীদ্রজে। নে। ব্যোম। পরো যত্ঘ। 
কিমাবরীবঃ কুহু কম্থ শর্মন্‌ 
নভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরম্‌ ॥ ১॥ 
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তহি 
ন রাত্র্য অন্ধ আপীৎ গ্রকেতঃ। 
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আনীদবাতং স্বধয়া তর্দেকং 
তম্মাদ্ধান্ল্পন পরং কিংচ নাস ॥ ২ ॥ 
তম আঁপীত্মসা গৃডমগ্রে 
ইপ্রকেতং সলিলৎ সর্ববম]! ইদম্‌। 
তুচ্ছ্যেনাভ পিহিতং যদাসীৎ 
তপসম্ভন্‌ মহিনা জায়তৈকন্‌ ॥ ৩॥--১০, ১২৯ 
“ততৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা! আছে তাহাঁও ছিল না। 
পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন 
কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? ছুর্গম ও গভীর জল কি 
তখন ছিল? ।১। 
তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না, 
কেবল সেই একমাত্র বস্ত বাষুর সহকারিত1 ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে 
নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া! জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই 
ছিল না। ২। 
সর্ধবপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল । সমস্তই চিহৃবঞ্জিত ও 
চতুর্দিক জলমগ্র ছিল। অবিগ্যমান বস্ত দ্বার! সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। 
তপন্যার প্রভাবে সেই এক বস্ত জন্মিলেন। ৩।”_রমেশচন্দ্র দত্তের অ্টবাদ । 
বাংলা দ্রেশের লৌকিক পুরাকাহিনীতেও প্রায় অন্গরূপ স্ষ্টিতত্বের বিবরণ 
শুনিতে পাওয়। যায়__ 
নহি রেখ নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্‌। 
রবিশশী নহি ছিষ্ল নহি রাতিদিন ॥ 
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ । 
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥ 
ন ছিল হ্যট্টি আর ন ছিল চলাচল। 
দেহার1 দেউল নহি পর্বত সকল ॥ 
দেবতা দেহার৷ ন ছিল পুজিবাক দেহ। 
মহাশূন্ত মধ্যে পরভূর আর আছে কেহ ॥ 
খধি যে তপসী নছি নহিক ব্রাঙ্ধণ। 
পাহাড় পর্বত নহি নহিক স্থাবর জঙগম ॥ 


পুরাকাহিনী ৫৫১ 


পুণ্যস্থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল। 
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥ 
নহি স্যষ্টি ছিল আর নহি সুর নর। 
ব্রন্মাবিষু ন ছিল ন ছিল আবর ॥ 
বার বরত নহি ছিল খষি যে তপসী। 
তীর্থস্থল নহি ছিল গঙ্গা-বারাণলী ॥ 
পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার । 
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুস্ধুকার ॥ 
দশ পিকপাল নহি মেঘ-তারাগণ। 
আয়ু-মৃত্যু নহি ছিল ঘমের তাঁড়ন ॥ 
চারিবেদ নহি ছিল শাস্ত্র বিচাঁর। 
গুপত বেদ করিলেম্ত পরভূ করতার ॥ 
জীবজন্ত নহি ছিল ন ছিল বিশ্বপাত। 
দেব-থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ ।১ 
এক অখণ্ড মহাশৃন্ততার মধ্যে শুন্যে ভর করিয়া স্থষ্টিকর্তী তখন নিঃসঙ্গ ভ্রমণ 

করিতেছিলেন, তারপর ক্রমে এই ভাবে স্ষ্টির উদ্ভব হইল-__ 
শুন্যত ভরমন পরভূর শৃন্যে করি ভর । 
কাহারে জন্মাব পরত ভাবে মায়াধর ॥ 
মহাঁশূন্য মধ্যে পরভূর জনমিল পবন । 
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন ॥ 
অনিল হইতে পরভূর হয়ে গেল দয়! । 
ঠাকুরের পারিষদ হইল কত মায়1 ॥ 
আনন ছাঁড়িয়! পরসূ বৈসেন চুমুক২ উপরে । 
পরতুর আনন বিশ্বু সহিতে ন! পারে ॥ 
ভাঙ্গিল জলের বিন্বু হইল ভাগ ভাগ। 
শৃন্যেত বেড়াওন পরভু কাউর নহি পান লাগ ॥ 


পাপ পপ 


১ শূম্পুরাণ, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ( ১৩৩৬), পৃ ১-৪, সহজ অর্থোপলব্ধির জন্ত 
বানাশ বথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়। লওয়। হুইয়াছে। 
২ জলবিশ্ব 
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স্থখেত বেড়াওন পরভূ লাগাল না পাইয়। ৷ 
তথা হইতে রহিলেস্ত আসন করিয়া ॥ 
বিশার৯ উপরে পরভূর উপজিল দয়া । 
আপনি সিরজিল পরভূ আপনার কায়া ॥ 
দয়ার সাগর পরতু হয়ে গেল থিত । 
দেহ হইতে পুনর্জন্ম জন্মে আচন্বিত ॥ 
জনমিল পুরুষ তাঁর নহি হাত পাও । 
রজোবীজে জনম তার নহিক বাঁপ মাও ॥ 
জনমিল পুরুষ তার নহিক ছুটি আখি । 
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি ॥ 
দেহেত জনমিল পরভুবর নাম নিরঞ্জন । 
পরত সঙ্গতি কেহ নহ একজন ॥২ 
স্থষ্টিকর্তী নিরগুন ধশ্ম (হ্্য ) অবশেষে নিজের আপনে উপবেশন করিলেন, 
চৌদ্দ যুগ একাসনে বপিয়া তপস্তায় কাটি! গেল; যখন তাহার তপস্তা 
ভঙ্গ হইল, তখন তিনি তাহার দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এক 
হাই তুলিলেন, তাহার সেই হাই হইতে উল্ল,কের জন্ম হইল। জন্মলাভ করিয়া 
উল্ল,ক পক্ষী উড়িয়া যাইতে লাগিল, ধশ্ম তাহা দেখিতে পাইলেন । তিনি 
উল্ল,ক, উল্ল.ক বলিয়া উচ্চৈংস্বরে ডাকিতে ল!গিলেন। তাঁহার ভাঁকে উল্ল,ক 
আর চলিতে পারিল না, উড়িয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আমিল। উল্ল.ক 
তাহাকে প্রণাম করিয়। তাহ]ুর কি আদেশ জানিতে চাহিল ॥ তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কোথা হইতে আঁগিলে ?” উল্ল:ক বলিল, “এই মাত্র তোমার 
হাই হইতে আমার জন্ম হইল । শুনিয়। নিরঞ্জন ধশ্ম তাহাকে আশীর্বাদ 
করিয়। বলিলেন, 
“আইস, আইল, ওরে বাঁছ] উল্ল,ক, থাক মোর দৃষ্টে। 
তিলেক বিরাম আন্দি করি তব পৃষ্ঠে ॥ 
ধেয়ানেত শুনিল পক্ষে ( পক্ষী ) পরভূর বচন । 
পিঠ! পেতে দিল পক্ষ করিতে আসন ॥ 


৯ বিশ্বের ; শুহ্যপুরাণ, এ, পৃঃ ৪-৭ 


পুরাকাহিনী ৫৫৩ 


উল্ল.কের পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিয়া নিরঞ্জন ধশ্দ যোগসাধনা করিতে 
লাগিলেন। চৌদ্দ যুগ এই ভাবে কাটিয়া গেল। ক্ষুধাতৃষণয় উল্ল,ক কাতর 
হইয়! পড়িল । অবশেষে বলিল, “আর সহ করিতে পারিতেছি না, ক্ষুধায় 
আমার প্রাণ ক্ঠাগত হইয়াছে | ধ্যাঁনস্থ থাঁকিয়াই ধন্ম উল্ল,কের মনের কথা 
জানিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, “কোথাও কিছু নাই, তোমাকে কি 
খাইতে দিব? উল্ল,ক বলিল, “তোমার মুখের অমুত দিয়া আমার প্রাণরক্ষা 
কর। আমি যতদিন বাচিয়! থাকিব, ততদিন তোমাকেই পৃষ্ঠে বহন করিব । 


ধেয়ান্বেতে শুনিলেম্ত পরতু উল্ল,ক-বচন। 
মুখের অমৃত পর দিলেস্ত ততখন ॥ 
মুখ পাতি উল্লক আহার খায় স্থখে। 
বদনের লাল দিল উল্ল,কের মুখে ॥ 
প্রভুর মুখাম্ৃত উল্ল,ক কিছু আহার করিল, কিছু শূন্যে পড়িয়! গেল; থে 
ংশ শুন্যে পড়িল, তাহা হইতে জলের স্থ্টি হইল । উল্লকের উপর আসন 
করিয়া নিরঞ্জন ধন্ম সেই নিশ্মল জলের উপর ভাঁসিতে লাগিলেন । উল্ল.ক 
তাহার ভার সহিতে পারিল না_-রসাঁতলে ডুূবিয়া যাইতে লাগিল, জলের 
আঘাতে তাহার বীরপক্ষ খসিয়! পড়িল, তাহাতে হংসের জন্ম হইল। হংস 
কিছুক্ষণ শূন্যে ভ্রমণ করিয়া ধশ্মের আহ্বানে তাহার নিকট আদিল । তাহাকে 
প্রণাষ করিয়। তীহাঁর কি অভিপ্রায় জানিতে চাহিল। ধন্ম জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“তোমার কি করিয়া জন্ম হইল বল।” হংস বলিল, “উলকের বীরপক্ষ হইতে 
এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিলাম-তুমিই আমার মাঁতাপিত, তুমিই আমার 
প্রভু ।, 
এত শুনি নিরঞ্জন আনন্দিত মন । 
সেরে চাহিয়া কিছু বলস্তি তখন ॥ 
জীঅ জীঅ হংস বাছা হও রে চিরাই। 
জলের হিল্লোলে আমি বহু কিলেশ পাই ॥ 
আইস বাছ। পরমহংস থাক মোর দিঠে। 
তিলেক বিরাম আদ্দি করি তব পিঠে ॥* 
ধেয়ানেতে জানিল হংস পরভুর বচন । 
পিঠ পেতে দিল। হংস করিবা আসন ॥ 
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ংসের পিঠেত পরভূ জলেত বসিল। 
ধেয়ানেতে বসি পরভূর কত যুগ গেল ॥ 
হংসের ক্রমে অসহা হইয়া উঠিল, ধর্মঠাকুরের ভার আর সহা করিতে পারিল 
না__তাহাকে ফেলিয়! শূন্যে পলাইয়া গেল। প্রভ্‌ জলের উপর আঁপনি ভাঁসিতে 
লাগিলেন, জলে প্রলয়ের উচ্ছাস দেখা দিল। তিনি জলের উপর তাহার 
পদ্মহত্ত স্থাপন করিলেন, তাহাতে কৃন্মের জন্ম হইল । জন্মমাত্র কৃষ্ম পলাইয়! 
যাইতে লাগিল, ধশ্ম তাহাকে ভাকিয়া ফিরাইলেন । কুম্ম আসিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিয়া তাহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি কোথা হইতে আপিলে খুলিয়া! বল।, কৃম্ম বলিল, “তোমার পদ্মহন্তের 
স্পর্শে আমি এই মাত্র জন্মলাভ করিলাম ।” শুনিয়া নিরঞগুন ধশ্ন তাহাকে 
বলিলেন, 
“জীও জীও কুম্ম বাছা হওরে চিরাই | 
জলের হিলোলে আন্দি বড় ছঃখ পাই ॥ 
আইস বাছ। কুর্মবাজ থাক আমার দিঠে । 
তিলেক বিশ্রাম আদ্দি করি তুঙ্ষার পিঠে ॥, 
শুনিয়। কৃষ্মরাঁজ পিঠ পাতিয়া দিল, ধশ্ম নিরঞ্জন জলের উপর কৃম্মপৃষ্টে 
আপন করিয়া বসিলেন। তিনি পুনরায় ধ্যান আরম্ভ করিলেন । ক্রমে কৃম্ম 
ভারে কাতর হইয়া পড়িল, অবশেষে তাহাকে পৃষ্ঠ হইতে নিক্ষেপ করিয়। 
পলাইয়! গেল, তিনি পুনরায় জলের উপর ভাসিতে লাগিলেন । তখন উল্ল,ক 
পরামর্শ দিল, “দেবতা হইয়! জলের উপর আর কত ভাঁপিয়! বেড়াইবে ? বরং 
জলের উপর স্থ্টি পত্তন কর ।, ধশ্ম বলিলেন, “কোথাও স্থল নাই, কি ভাবে 
স্ষ্টির পত্তন হইবে 1, উল্ল,ক বলিল, তামার কনক পৈতী ছি'ড়িয়া জলে 
ফেলিয়। দাও, তাহাতেই স্থষ্টির উপায় হইবে ।? 
উল্ল,কের বাক্য শুনি পরতু নিরঞ্জন । 
কনক পৈতা৷ খুলিয়া লইল ততখন ॥ 
ছি'ড়িয়া ফেলেম্ত জলে কনক পৈতা।। 
জনমিল বাহুকি নাগ সহশ্রেক মাথা ॥ 
জন্স মাত্র বাহ্কি ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িল, ধর্মঠাকুর ও উল্ল.ককেই খাইয়া 
ফেলিতে চাহিল। ছুইজনে পলাইয়! বাঁচিলেন । ঠাঁকুর ভাবিলেন, “নাগের 
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আহার কোথা হইতে যোগাইব?” তখন উল্ল,ক বলিল, “তোমার কানের কুগুলটি 
,জলে ফেলিয়া দাও ।” ঠাকুর তাহাই করিলেন, তাহা হইতে ভেকের জন্ম হইল, 
'বাহুকি আহার করিয়] শাস্ত হইল, তারপর ঠাকুরের মাথার উপর ফণা বিস্তার 
করিয়া দাড়াইল । ঠাকুর নিজের গলায় পদ্মহন্ত স্থাপন করিলেন, সেখান হইতে 
তিলেক পরিমাণ ময়ল! লইয়া বাঁহুকির মাথায় রাখিলেন, তাহ! হইতে বস্থমতীর 
স্যপ্তি হইল ।১ ক্রমে বাস্থকির মাথায় বহ্ুমতী বাড়িয়া চলিতে লাগিল; দেখিয়া 
ধশ্মঠাকুর ও উল্লকের মনে আনন্দ আর ধরে না। ঠাঁকুর তখন বন্থমতীকে 
বলিলেন, “আমি ধাহার জন্ম দিব, তাহাকে তুমি তোমার মধ্যে স্থান দিও । 
শুনিয়। বস্থমতী আনন্দের সঙ্গে তাহ! স্বীকার করিলেন । জল ছাড়িয়। ঠাকুর 
উল্ল,ককে লইয়! তীরে উঠিলেন, তারপর “উল্ল.ক আসন টৈলেন প্রভূ নারায়ণ।, 
নি পৃথিবীর জন্ম হইল । পৃথিবী ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, ঠাকুর ও উল্ল,ক 
*ধতখন পৃথিবীর সীম। নিরূপণ করিবার জন্ত বাহির হইয়া পড়িলেন।__ 

ভরমিতে ভরমিতে ছুহে চলে ঠাঁঞিও ঠাঞ্রি। 

বেগেতে বাট়িয়া চলে দেবী বন্থুমাই ॥ 

পৃথিবী ভরমিয়া ছুহে পরিসরম হইঞ] । 

অদ্ধ অঙ্গের ঘাম পরত ফেলিল মুছিঞা ॥ 

তাহে আগ্যাঁশক্তির জন্ম হইল আচম্বিত। 

ঘামেতে জনমিল শক্তি চলিল তুরিত ॥ 

উল্ল,ক ধশন্ম ঠাকুরকে বলিল, “আমরা কেন ঘুরিয়৷ মরিতেছি? এইৰার 

পৃথিবীতে জীবস্ষ্টি কর। জগতন্রষ্ট বলিয়। তোমার নাম প্রচার লাভ করুক ।' 
এদিকে আগ্যাশক্তি জন্মলাভ করিক্ব! দেখিলেন, কোথাও কেহ নাঁই-_কেবল ধর্ম 
ও উল্ল,ক সম্মখের দ্রিকে ছুটিয়া যাইতেছে । আগ্যাশক্তি তাহাদের পিছু ছটিলেন। 
অবশেষে তিনি উভয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন । ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি কে? তোমার কি ভাবে জন্ম হইয়াছে, বল।” আগ্যাশক্তি বলিলেন, 


১ শ্রষ্টার গায়ের ময়লা (০1:৮) হইতে পৃথিবীর স্থষ্টি হইবার কথা উড়িস্তার আদিবাসী 
অঞ্চলেও শুনিতে পাওয়া যায়; দ্রষ্টব্য ড5৮::36৮ 21170) 75590028679 07 05588 
(9০%52%, 2954 ), 00. ৪, &১ 489. ভারতীর অন্যান্য আদ্দিবাসী অঞ্চলেও ইহার অনুরূপ 


পুরাকাহিশী প্রচলিত আছে। 


এ, 


৫৫৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


“তোমার অর্ধাঙ্গের ঘাম হইতে এইমাঁজ আমার জন্ম হইল, আমার আর কোন 
মাতাপিতা নাই |, 
এত্বাক্য শুনি তথা হাসিল নিরঞ্জন । 
ঝিয়ারি বলিয়া! তাঁক করিল সম্ভাষণ ॥ 
ছইজনা যুক্তি করি বোলে ছইজন। 
আগ্যাশক্তি বোলে নাম রাখিল তখন ॥ 
ঠাকুর উল্ল,ক দোহে বাজিল যে কথ।। 
ডিল্ল.ক তো্গার খুড়া, আন্ি তোমার পিতা ॥ 
উল্ল,ক ঠাকুরকে বলিল, এখন আগগ্যাশক্তিকে একাকী রাখিয়া! কোথায় 
যাইবে?” তিনি বলিলেন, “আগ্ঠাকে ঘরে রাখিয়া তপস্যা করিতে যাইব ।ঃ 
শুনিয়া আগ্যাশক্তি বলিলেন, “তপক্তায় গিয়া আমাকে তুলিয়া থাকিও না! 
ঠাকুর বলিলেন, “তোমাকে ছাড়া এক তিল আমি কোথাও থাকিব নান” 
তখন আছ্যাকে গৃহে রাখিয়া ধর্মঠীকুর ও উল্ল.ক উভয়েই বল্গুকা নধী ক্ষ 
করিবার জন্য গেলেন । বন্ধুক1 নদী স্যষ্টি করিয়! ঠাকুর তাহার তীরে তপস্যা 
করিতে বসিলেন। চৌদ্দ যুগ তপস্তায় কাটিয়া গেল। এদিকে আদ্যাশক্তি 
যৌবন প্রাপ্ত হইলেন । নিঃসঙ্গ জীবন তাহার ক্রমে দুঃসহ হইয়] উঠিল । তাহার 
স্বদয়ের কামনা হইতে কামদেবের জন্ম হইল । কামদেব জন্ম মাজ্র জোড়হাত 
করিয়! বলিলেন, “কি করিতে হইবে, আদেশ কর । তিনি তাহাকে বলিলেন, 
“সত্র বন্ধুকায় গিয়া আমার পিতাকে আমার সংবাদ দাও ।' কামদেব বল্লুকাতীর 
গেল? তপকস্তায় মগ্ন ধন্মঠাকুরের তপোভঙ্গ করিল । ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলের্ন৫ 
কে আমার তপস্তা ভঙ্গ করিল ?” উল্ল,ক তখন সকল বৃত্তাস্ত খুলিয়া বলিল। 
ঠাকুর কামদেবকে একটি মুতপাত্রে বন্দী করিয়া রাখিয়া গৃহে চলিলেন। সেই 
সুৎপাত্র মধ্যে কালকুট বিষের জন্ম হইল । গৃহে আসিয়। ধশ্মঠাকুর আছ্যার 
যৌবন দেখিয়। চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন। তারপর তাহাকে বলিলেন, “তুমি 
আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি বন্বুকায় তোমার পাজ্রের সন্ধান করিতে 
যাইতেছি। আছ্যা বলিলেন, “আমার জন্য কি রাখিয়। যাইতেছ ?” . ঠাকুর 
বলিলেন, “এক পাত্রে বিষ ও আর এক পাত্রে মধু রাখিয়া যাইতেছি-_-ইহা 
লইয়া যাহা ইচ্ছা করিও ।, বলিয়া উল্ল,ককে সঙ্গে করিয়া পুনরায় বলুকা 
তীরে আসিলেন। কিন্তু আগ্ভার বর কোথায় পাইবেন ? এমনই দিন যাইতে 


পুরাঁকাহিনী ৫৫৭: 


ক্লাগিল। এদিকে আগ্ঠা যৌবনভার সহিতে পারিতেছেন না; মনে করিলেন, 
বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ভাবিয়! পাত্র হইতে বিষ লইয়। পান 
করিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল না বরং তাহার পরিবর্তে তিনি গর্ভবতী 
হইলেন। ধর্ম বলগুকা নদীর তীরে তপস্তায় মগ্র-তিনি এই বিষয় কিছুই 
জানেন না । আগ্যার গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হইল। তাহারা 
সকলেই জন্মান্ধ হইলেন এবং জন্ম মাত্র তিনজনই তপস্যা করিবার জন্য চলিয়া 
গেলেন। নিরঞ্জন ধশ্ম তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ছূর্ণন্ধ শবরূপে 
ভাসিতে ভাসিতে তাহাদের সম্মুখে চলিলেন। প্রথমতঃ তিনি ব্রহ্মার সম্মুখে 
গেলেন ; দুর্গন্ধ পাইয়া ব্রহ্ধা তিন অঞ্জলি জল দিয়া মড়া ভাসাইয়। দিলেন । 
তারপর তিনি বিষ্ণুর সম্মুখে গেলেন। দুর্গন্ধ পাইয়া বিষুণও তিন অঞ্জলি জল 
ঈয়। তাহা ভাসাইয়! দিলেন । ৃ 
ভাঁপিয়৷ ভাসিয়৷ পরতু করিল গমন । 
শিবের নিকট গিয়! ভাসে নারায়ণ ॥ 
হুর্গন্ধ পাইয়া শিব ভাবে মনে মন । 
কোথ কারে। জন্ম নাহি মরিল কোনজন ॥ 
ধেয়ানেত জানিল এহি পরভু নারায়ণ । 
বুঝিতে তিন জনার মন আসিল সনাতন ॥ 
. ছু'হাতে ধরিয়! মড়া তুলিয়া! লইল। 
দুর্গদ্ধিত শব ল"য়ে শিব নাঁচিতে লাগিল ॥ 
“পচাঁগন্ধ মড়া হয়ে আইল! নারায়ণ। 
চিনিতে নারিল আন্ধার ভাই ছুইজন ॥” 
ধশ্মঠীকুর বলিলেন, "তুমিই কেবল আমাকে চিনিলে, অতএব তোমার ছ্ই 
চক্ষু অন্ধ ছিল, আমি তোমার দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন তিন চক্ষু দান করিলাম ।” . 
চক্ষদান পাইয়! শিব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন; তারপর বলিলেন, 
"আমার ছুই ভাই অন্ধ, তাহাদ্রিগকেও তোমার চক্ষৃদান দিতে হইবে ।, 
এত শুনি পরা্পর বোলে ত্রিলোচনে । 
'তব মুখাম্বতে চক্ষু পাইব ছুহিজনে ॥” 
মুখর অস্ত দিয়! দুহার চক্ষু দিল। 
অমৃত পাইয়া দুহার দিব্য চক্ষু হইল | 


৫৫৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


এইবার তিন ভাই আগ্যাশক্তির কুটারে গিয়! উপস্থিত হইলেন | ধর্মঠাঁকুর+ 
ব্রহ্ধাকে ্ষ্টি উৎপাদন করিবার জন্য বলিলেন, বিষুণকে স্টি পালন করিবার 
'আদেশ দিলেন এবং ত্রিলোচনের উপর ত্যন্ি সংহারের ভার অর্পণ করিলেন ; 
তাঁরপর আছ্ভাঁশক্তিকে বলিলেন, 
নিরলোকের জনম হেতু তুদ্দি দেহ মন। 
তুঙ্ধা হইতে হয় যেন সৃষ্টির পত্তন |, 
আগ্যাশক্কতি বোলে, “পরতু শুন মায়াধর । 
কেমনে করিব স্যন্তি সংসার ভিতর ॥ 
অযোনিসম্ভবা ভোঁগ নাহিক আন্বার। 
কেমন উপায় করি কহ করতার ॥ 
মহাপরভূ বলে, শুন, আক্ষার বচন । 
যে রূপে করিব তুদ্দি স্যষ্টির সজন ॥ 
যোনিরূপা হএ তু্গি সর্ধবজীবে রবে । 
মানব আদি জীবজস্ত গর্ভেত জনমিবে ॥ 
এহিরূপে কর স্থ্টি কহি যে তোমারে । 
মহেশ করিবে বিভা জন্ম-জন্মাস্তরে ॥? 
নিরঞ্জন ধশ্মঠাকুরের উপদেশ মত আগছ্াশক্তি বারবার জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া 
অবশেষে শিবকে বিবাহ করিলেন-_ভাহাদের মিলনের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই? 
পৃথিবীতে নরনাঁরী জন্মগ্রহণ করিল । | 
শৃষ্টিতত্বের যে কাহির্নী উপরে আলোচন! করা গেল, 'তাহা পশ্চিম বঙ্গ ও 
উত্তর বঙ্গের লোক-সাহিত্যে প্রায় অভিন্ন, তবে উত্তর বঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত 
আছে, তাহ! উপরি-উদ্ধত পশ্চিম বঙ্গ বা রাঁঢ়ের কাহিনী হইতে অনেক 
- সংক্ষিপ্ত । পূর্ববঙ্গ বিশেষতঃ চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ন্ষ্টিতত্বের যে 
কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা উদ্ধৃত কাহিনী অপেক্ষা যে কেবল সংক্ষিণুই 
তাহা নহে, তাহার মধ্যে অনেক নৃতন তথ্যের সন্ধান পাঁওয়া যাঁয়। নানা 
কারণে তাহা আন্ুপূর্ধিবিক উদ্ধৃত করিবার যোগ্য ; ইহার সহিত উপরি-উদ্ভৃত 
কাহিনীর তুলন1] করা যাইতে পারে__ 
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞুন | 
যাহার লীলায় হৈল এ তিন ভুবন ॥ 
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ন] ছিল স্বর্গ মর্ত্য না ছিল পাতাঁল। 
জল মধ্যে ভাসে প্রভূ সেই দীনদয়াল ॥ 
নাহি ছিল হুতাশন আছিল ত পানী । 
নাহি ছিল গুরুশিস্য ভাটি আর উজানী ॥ 
নাহি ছিল চন্দ্ন্থষ্য না আছিল শিষ। 
সর্পের মুখে না আছিল কালকুট বিষ ॥ 
হুঙ্কারে না হইল সব স্থান টনরাকার । 

না আছিল জল স্ছল ঘোর অন্ধকার ॥ 
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদি হইল মন। 
শক্তি বিনে কিরূপেতে করিবে স্মজন ॥ 
নিদ্রা ভাঙ্গি মহাপ্রতু হইল চেতন । 
চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ ॥ 
“কোথা ঠহতে আইলা তুমি কি নাম তোমার |” 
এই বলিয়! ধরিবারে মনে ঠকল। সার ॥ 
লড়াঁলড়ি করি প্রভু যায় ধরিবারে । 
চতুর্দিকে ঘাক্স প্রভু নারে ধরিবারে ॥ 
তুরমান গিয়া প্রভু তাহাকে ধরিল। 
অতিক্রোধে তার পরে চাঁপিয়া বপসিল ॥ 
জান্ুপদ দিয়া প্রভূ করিল আসন । 

নখে বিদারিতে প্রতভু ভাঁবিলেক মন ॥ 
শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক ঝাঁরা। 
শূন্য মধ্যে জন্মিলেক লক্ষ লক্ষ তারা ॥ 
উদরে ন। বহে বীধ্য মুখেতে আসিল । 
সেই বীধ্যে স্ধ্যদেব তখনে হইল ॥ 
সেই বীধ্যে চন্দ্র জন্ম হেল তখন । 
জন্মিয়া থে চন্দ্রদদেব উঠিল গগন ॥ 

আছ্য কথা কহি আমি শুন হে বিচার । 
বকার স্থাপনা এই শুন কহি সার ॥ 


বাংলার লোক-সাহিত্য 


€চতন্থ পাইয়। পুনি করে নিরক্ষণ। 
সহিতে ন। পারি বেগ হল অচেতন ॥ 
€বকার স্থাপন। এই সক্ষিতি অবতার । 
পুথিবী স্থাপিতে প্রভু মনে কল সার ॥ 
€চতন্য পাইয্সা পুনি কহিতে লাগিল । 
আপনার দেখা পুনি আপনে পাইল ॥ 
ভাবুক ভাবিনী যর্দ ভাবেতে দেখিল । 
ভাবিতে ভাবিতে প্রভু বিমঘি পাইল ॥ 
হুক্ষীরে জন্মিল ধশ্ম বিষুত হইল মুখে । 
আপনে আপন কায়। রাখিল সম্মুখে ॥ 
আদি অনাদি ছুই করি নিরীক্ষণ । 
ভাবের আনলে ঘশম্ম হইল তখন ॥ 

সেই ঘন্মে পরমাত্ম। হইলেক যেই । 

০সই ঘশ্মে জম্মিলেক আশ্তম। সেই। 
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ঘম্মেতে জশ্মিল। 
এই সকল একে একে আপনে জশস্মিল ॥ 
জলস্থল ভরি আছে এ তিন ভুবন । 
সেই ঘম্মে জম্মিলেক ষথ জীবগণ ॥ 

যোগ পরিচয় হেতু করিল কারণ। 
আদি অনাপি স্বষি করিল তখন ॥ 
আকাশ পাতাল মত্ত্য স্থজন কিয়া । 
আগছ্যাাদেবী আছেলেক অনাদির ক্রিয়। ॥ 
অনাদিক্সে বলে, “আদি, তোমারে বুঝাই । 
উৎপত্তি প্রলয় সমপিলুম তোমার ঠাই ॥, 
আদি বোলে, €তাম। সপি আমি আছি ভিন। 
তোমার আমার জান এক অংশ চিন ॥, 
আদি বলে, “কহি দেও সক্সালের স্থিতি । 
কেমন সংষোগে হইল কাহার উৎপত্তি ॥ 
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কোথ। ৫হতে আইলে সেই কোথা চলি যাঁয়। 

দেই সব বিবরণ কহিতে জুয়ায় ॥, 

আছ্য অনাগ্ঘরূপে করে নিরক্ষণ। 

ভাবেকে আপনা ঘশ্ম জশ্মিল তখন ॥ 

সেই ঘন্মে জন্ম হেল! আগদ্য সর্বজন | 

আনল বরুণ ভাবি স্থির কৈল৷ তঙ্ ॥ 

একে একে সর্বজন হ্থজন করিল] । 

সেই ঘশ্মে মহামুনি সকল জন্মিল। ॥ 

সেই ঘশ্মে মহামুনি হইলেন স্থাপন । 

সেই ঘর্শে হইলেন পৃথিবী উৎ্পন ॥ 

আকাশ-পাতাল-মন্ত্য স্থজন করিল।। 

সংসারের যথ কিছু সকল শ্থজিল। ॥৯ 

উপরি-উদ্ধৃত স্যগ্রিতত্বের কাহিনীগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে, ইহাদের মধ্যে ঘটনার পারম্পধ্য ও তাহার স্থস্পষ্ট বিন্তাস নাই । এই 
বিষয়ে কতকগুলি অপরিস্ফুট কল্পন। নমাঁজ-মনে উদ্দিত হইয়া এই রচনাগুলির 
মধ্য দিয়া তাহাদের অস্পষ্ট ছাস। বিস্তর করিয়াছে মাত্রব_কোঁন স্থপরিণত 
ভাব ও রস-পরিকল্পনা ইহাদের মধ্য দিয় প্রকাশ পায় নাই । পৃথিবীর 
সকল দেশের পুরাঁকাহিনীতেই স্ষ্টিতত্বের অনুরূপ বণন! পাওয়। যায় _ইহাদের 
ভাব ও চিত্রের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য বড় দেখা যায় না। পৃথিবীর 
সকল দেশের পুরাঁকাহিনীতেই অনস্ত জলরাশি স্থির প্রথম উদ্ভব-স্থল বলিয়! 
গণ্য হইয়াছে; এই পুরাকাহিনীর পথেই বৈজ্ঞানিক সত্যেরও সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছে । 
এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে, যদিও স্ষ্টিতত্বের বর্ণন! 

সংস্কৃত পুরাণ মাত্রেই অন্যতম প্রধান লক্ষণ, তথাপি বাংল! লোক-সাহিত্য 
হইতে যে স্যগ্রিতত্বের বর্ণনা উপরে উদ্ধৃত কর গেল, তাহার সঙ্গে সংস্কৃত 
পুরাঁণোক্ত স্ষ্টিতত্বের কাহিনী অপেক্ষা বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চলের অধিবাসী 
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৫৬২ বাংলার লোক-সাছিত্য 


উপজাতীয় লোক-সাছিত্যের অন্তর্গত স্যপ্টিতত্বের কাহিনীর অধিকতর সামগ্ুস্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে মধ্যভারতের গড়জাতির মধ্যে যে হ্যষ্টি- 
তত্বের কাহিনী শুনিতে পাঁওয়। যায়, তাহা এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 
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উড়িষ্যার পার্বত্য ভূইঞা জাতির মধ্যেও এইরূপ স্ষ্টিতত্বের কাহিনী 
শুনিতে পাওয়া যাঁয__ 
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পঞ্চভূতময় বিশ্বস্যটির পরই দেবদেবীর জন্মকাহিনীর কথ! উল্লেখ করিতে 
হয়। ইহাঁও পুরাকাহিনীর একটি বিস্তৃত অংশ অধিকার 'করিয়! রহিয়াছে । 
উপরে বিশ্বস্টটির যে কাহিনী উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখিতে 
পাওয়! যাইবে, বিশ্বপ্রকতির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান কয়েকজন দেবতা, যেমন 
স্প্টিকর্তা, সৃষ্টির পালক ও ইহার সংহার-কর্তীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং 
বিশ্বজননী বা আগ্যাশক্তিরও জন্ম হইয়াছে । অতএব এখানে দেবদেবীর 
জন্মকাহিনী বলিতে অপ্রধান দেবদেবীর কথাই বলা হইতেছে । সংস্কৃত 
পুরাণে “তেত্রিশ কোটি? হিন্দু দেবদেবীর বিচিত্র জন্মবৃত্তাস্ত বণিত হইয়াছে। 
কিন্তু বাংল দেশের নিজন্ব প্রকৃতি হইতে ষে সকল দেবদেবীর উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহাদের জন্মবিবরণ সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে নাই, বাংলার লোক- 
সাহিত্যেই আছে। তাহাদের মধ্যে মনসা, নেতা, শীতলা, এই তিন জনের 
জন্নকাহিনী এখানে উল্লেখ করিতে পারি--বাঁংলার লৌকিক দেবতাদিগের 
মধ্যে ইহাদের সকলেরই বিশেষ স্থান আছে । মনসার জন্ম-সম্পর্কে প্রায় সকল 
মনসা-মঙ্গলকাব্যেই শুনিতে পাঁওয়! যায়, শিব-বীধ্য পদ্মের মৃণাল বাহিয়া 
পাঁতালে নাগলোকে চলিয়া! গেল, তাহা হইতে সেখানেই মনসার জন্ম হইল। 
অলৌকিক দেবতার জন্ম সর্বদাই অলোৌকিকত৷ দ্বারা সম্ভব হইয়! থাকে । 
সেইজন্য প্রত্যেক দেবদেবীর জন্মকাঁহিনী এমনই অলৌকিক । মনসার সহচরী 
নেতার জন্ম-সম্পর্কেও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চণ্ডীর বাক্যে শিব মনসাঁকে 
বনবান দিয়া আসিতে গেলেন । বনবাসে তীহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া যখন 
তিনি স্বগৃহে ফিরিলেন, তখন-_ 

ভাঁবিতে ভাবিতে শিবের ঘন্ম যে হইল । 
অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ঘর্মেতে জন্মিল ॥ 


১.9. 0. 9১০১, 776 75807 7077%865 (25002, 1928)? 0,262. বাংলার পশ্চিম 
সীমা হইতে আরস্ত করিয়া গুজরাটের ভীলজাতি অধ্যুবিত অঞ্চল পধ্যস্ত বিস্তৃত আদিবাসীর 
লোক-সাহিত্যে বণিভ সৃষ্টিতত্বের কাহিনীর জন্য ০5 অঃ 2465 ০7 2৫82016 
77250 (8০125, 1949)) 29. 3-26 এবং 77557 24808 ০) 07৫৬5 (8০হ5০5* 2964), 
০, ৪-28 দ্রষ্টব্য । | 
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কন্ত। দেখি শিব বলে, “কোথা তব ধাম। 

সত্য করি বল মোরে কিবা তব নাম ॥ 

শিববাক্য শুনি কন্ঠ! কহিতে লাগিল । 

“তব ঘন্মে পিতা মম জনম হইল ॥ 

নেতা দিয়! ঘন্ম তুমি মুছিয়া ফেলিলা। 

নেতের ঘশ্মেতে পিতা মোর জন্ম দ্রিল। ॥, 

নিজ কন্তা বলি শিব খন জানিল। 

নেতের ঘন্মে জন্ম বলি নেতা নাম দিল ॥ 

বস্ত্র মধ্যে জন্ম বলি বস্ত্রকাধ্য দিল। 

শিব-বাক্যে নেতা ম্বর্গ-রজকিনী হইল ॥৯ 

বসন্ত রোগের অধিষ্াত্রী দেবী শীতলার জন্ম-সম্পর্কেও বাংলাদেশে অন্থরূপ 

অলৌকিক একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাই অবলম্বন করিয়। 
শীতলা-মঙ্গল? কাব্যে বণিত হইয়া] থাকে, 

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাঁজন্‌। 

কত মুনিখষি আইল কে করে গণন ॥ 

নিবিদ্বে করিয়া ষজ্ঞ দ্িলেক আহৃতি। 

হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শাস্তমতি | 

যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল। 

তাহে জনমিল এক কন্ত! সমুজ্জল ॥ 

মন্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা। 

দেখি প্রজাপতি তারে যত্তে স্থধাইল! ॥ 

“কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী । 

কি হেতু অগ্রনিতে ছিলা কহ পে কাহিনী ॥” 

দেবী কন, “অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হইল । 

কোথ। যাই কি করিব পরাণ বিকল ॥' 

শ্রবণ করিয়। ব্রহ্মা! কহিল1 বচন। 

“্জ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম ॥ 


১ মনসা-মঙ্গল, বিজন গুপ্ত, প্যান্নীমোহন দাশগুপ্ত সম্পার্দিত (কলিকাতা, ১৩৩৭), পৃঃ ৫৪ 


পুরাকাহিনী ক 


সেহেতু শীতল। নাম তোমার হইল । 
মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল” ॥৯ 
বাংলা দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া! বোস্বাই প্রদেশ পধ্যস্ত উত্তর ভারতের 
প্রায় সর্বত্র শীতলার পূজা প্রচলিত আছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
এই দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী শুনিতে পাওয়! যাঁয়। 
লৌকিক দেবদেবীর উৎপত্তি-সম্পক্কিত কাহিনী গুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
এই যে, ইহাতে দেবদেবীগণ ঘষে নামে পরিচিত, সেই নামের একটি ব্যাখ্যা 
দিবার প্রয়াস দেখ যায়। ব্যাখ্যাগুলি যে অত্যন্ত কষ্টকল্পিত, তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা যায় । ইহার অর্থ এই-__ফেবব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া লৌকিক 
দেবদেবীর নাঁমগুলি মূলতঃ উদ্ভৃত হইয়াছিল, তাহ! লুপ্ত হইয়। গিয়াছে; তারপর 
ইহাদের সম্বন্ধে একটি কষ্টকল্লিত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! ইহাঁদের উৎপত্তি 
" নির্দেশ করা হইয়াছে । 
কেবল মাত্র দেবদেবীই নহে, কোন কোন লৌকিক ধর্মমাচারে বিভিন্ন 
জীবস্থষ্টি ও দেবদেবীর পুজার উপকরণ সমূহের উৎপত্তির বৃত্তান্ত বণিত হইয়া 
থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পাঁরা যায় ঘে, মালদহের শিবের গাঁজন ব! 
আছর গম্ভীরায় পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত জন্মকথার পর জীব, কপিল ধেনু, পুজার 
ঘট-ধুব চি, ঢাঁক, ঢাকের কাঠি ইত্যাদির স্থষ্টিকাহিনী পথ্যস্ত বণিত হইয়াছে ।২ 
তাহাতে মৃত্তিকা ও জীবস্থ্টির কাহিনী এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়__ 
মাটি মাটি মাটি শ্থজন করিল কে। 
্রন্ম! বিষণ মহেশ্বর তিনে মাটি স্বজন করিল ষে॥ 
মে কাঁল কামার ব্যাঁট। গড়িয়! দিল দ1। 
আগ! পাছা বুঝে তার মাছে দিল ছ্যা ॥ 
আগে বসে ত্রঙ্গা তার পাছে বসে বিষণ তাঁর মাঝে বসে শিব । 
যেখানে শিবের ছাদশ থাঁকে সেখানে বন্থৃক জীব ॥ 
তারপর পূজার ঘট ও ধুব.চির জন্মকথা এই-__ 
মাটি মাটি মাটি স্থজন করিল কে। 
্রন্ধা বিষণ মহেশ তিনে মাটি স্থজন করিল যে ॥ 


১ আশুতোব ভষ্টাচার্ধ্য, বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (কলিকাতা! ১৯৫০) পৃঃ ৬৫৮ 
২ হরিদাস পালিত, আছ্ছের গম্ভীর] (মালদহ, ১৯৩৯৯ ), পৃঃ ৯৮০৩০ 
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সে কালকুমার বলে গৌসাই মনে পড়িল । 
কাল কুমার ব্যাট] ছিল ছু'তিন ভাই । 
মাটি কাটিয়া তারা করিল ঠাই ঠাই ॥ 
মাটি কাটিয়ে তার চড়িয়ে দিল চাকে। 
ঘট ধুব.চির ডঙ্কের পাতিল গড়াল আড়াই পাকে ॥ 
রবি শুকাইয়া দিল ব্রহ্মা পোড়ায়! দিল 
ত্রিশ কোটি দেবত। দিল বর। 
ঘট ধুব চির জন্মকথ। বলিলাম সভার ভিতর ॥ 
এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঘট ধুবচির জন্মকথাঁর মধ্যে কোন 
অলৌকিকতা নাই । রবি অর্থাৎ সুর্য শুকাইয়া দিল এবং ব্রহ্গা অর্থাৎ-অগ্নি 
পোঁড়াইল দিল বলিয়! যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা মৃৎপাত্র তৈরী করিবার 
কোনও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে । কিন্ত এই প্রকার জন্মবুত্তান্ত-বর্ণনার 
দৃষ্টাস্ত দেবতা কিংবা দেবপৃজা-সম্পকিত পুরাঁকাহিনীতে নাই বলিলেই চলে । 
ধন্ম ঠাঁকুরের পৃজাঁয় যে ছাঁগ বলি হয়, তাহারও এক অলৌকিক জন্মবৃত্তাস্ত 
বর্ণনা করিয়া শৃন্তপুরাঁণে” একটি কাহিনী রচিত হইয়াছে ।৯ পুবাঁকাহিনী কেবল 
মাত্র ঘে পৃজাচাঁর (65৪1 ) পালন সম্পর্কেই বধিত হয়, তাহা নহে-__-লৌকিক 
আচার পালনের মধ্যেও অনেক সময় পুরাঁকাহিনী শুনিতে পাওয়া ষায়। 
পূর্ববঙ্গের মেয়েলী বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যে বিবাহের স্ত্রীআচাঁর-তুক্ত কোন কোন 
উপকরণের এই প্রকার জন্মকাহিনী বণিত হইয়। থাকে -__ 
রজনী প্রভাত কালে মহারাজা হুকুম করে 
হলুদ আন্তে হবে, 
হলুদ রে, তোর জনম কোন খানে ? 
আমার জনম জান্তে পার বাঁণিয়ার দোকানে ॥ 
সিন্দুর রে, তোর জনম কোন খানে ? 
আমার জনম জান্তে পার গেরন্তের পালানে ॥ 
এইভাবে বরণ কুলা, বেশর, মুকুট, মেহদী প্রভৃতির জন্মবৃত্তাস্ত এই 
গাঁনটিতে আলোচিত হইয়াছে । দেবতা-সম্পকিত জন্সবৃত্তীস্ত হইলে তাহা যেমন 


১ শৃহ্পুরাণ+ পৃঃ ২২৯-৩৬ 


পুরাঁকাহিনী ৬৭ 


অলৌকিক ঘটন৷ ছার! ভাঁরাক্রাস্ত হয়, প্রত্যক্ষ ভাবে দেবতা-সম্পফিত কাহিনী 
না হইলে তাহা অলৌকিকতা৷ ঘ্বার৷ তেমন ভারাক্রান্ত হয় না। পৃথিবীর জন্ম 
কেহ কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নাই, অতএব কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর 
করিয়া ইহাদের সম্পকিত কাহিনী রচিত হয়; কিন্ত মাটির ঘট কিংবা খুব চিটি 
কি ভাবে গড়। হয়, অথবা হলুদ কি ভাবে উৎপন্ন হয়, তাহ? সকলেই প্রত্যক্ষ 
করিবার স্ৃযোগ পায়; অতএব ইহাদের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে কাহারও 
অলোৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের 
অভিজ্ঞতাটিই তাহাদের মধ্য দিয়! ব্যক্ত হয় মান্র। তবে এ*কথা সত্য, এই 
শ্রেণীর পুরাকাহিনী সংখ্যার দিক দিয়া যেমন নগণ্য, রচনার দিক দিয়াও 
তেমনই বৈচিত্র্য হীন । 

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াও লোক-সমাঁজে 
স্বাধীন পুরাকাহিনী রচিত হইয়! থাকে ; এই সকল কাহিনী ধশ্ম ও লোকাচাব- 
মুক্ত হয়, ইহারা লোৌক-কথার স্বধন্্শ । তবে ইহাদের মধ্যে দেবচরিজ্রের উল্লেখ 
থাঁকে বলিয়া শ্বভাবতঃই অলৌকিক বৃত্তান্ত আসিয়! যায়। কয়েকটি 
দৃষ্টাম্ত দেওয়া যাউক । জনক রাজাকে শিব একটি ধন্থুক দিয়াছিলেন; জনক 
রাজ! তাহ। তাহার পুজার ঘরে রাখিয়! দিলেন । পুজার ঘর যাহারা প্রত্যহ 
মার্জনা করিত, তাহারা কেহই ধন্থকটি তুলিয়া ইহার নীচ ভাগ মাজ্জন। 
করিতে পাঁরিত না ইহার চারিদিক ঘিরিয়। মার্জনা করিয়া রাখিত মাত্র । 
একদিন রাজা জনক কন্তা সীতাকে ঘরটি মার্জনা করিবার আদেশ দিলেন । 
সীতা ধহ্ুকটি বাম হাতে তুলিয়! ধরিয়! ডান হাত দিয়া ইহার নীচ ভাগ মাঞ্জনা 
করিয়া দিয়া চলিয়া! আসিলেন। তারপর জনক রাজ। পূজা করিবার সময় 
যখন নেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, ধন্থকের নীচ ভাগটিও 
সেদিন মাজ্জনা কর! হইয়াছে । জনক রাজা বিস্মিত হইয়া! সীতাকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞানা করিয়। জানিতে পাইলেন, তিনিই ধন্ুকটি বাম হাতে তুলিয়! ইহার 
নীচ ভাগ মাঞ্জন1] করিয়াছেন । শুনিয়। জনক বাজ। প্রতিজ্ঞ। করিলেন, যে এই 
ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে পারিবে, তাহার নিকটই তাহার কন্তা সীতার 
বিবাহ দিবেন । 

লবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশের কি করিয়া জন্ম হইল, এই বিষয়েও পূ 
ইমমনপিংহের মেয়েলী কথায় এই বৃত্তাস্তটি শুনিতে পাওয়া ষাঁয়। সীতা 
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তাহার একমাত্র শিশুপুত্র লবকে লইয়! বাল্গসীকির আশ্রমে বাস করিতে- 
ছিলেন ;$ একদিন তিনি নদীতে জল আনিতে যাইবার কালে লবকে বাল্মীকির 
নিকট রাখিয়া বলিলেন, “আমি নদী হইতে জল আনিতে যাইতেছি, লবকে 
আপনি একটু দেখিবেন_ে যেন একাকী আমার পিছন পিছন চলিয়া ন৷ 
আসে। বাল্ীকি বলিলেন, “তুমি যাও, আমি লবকে দেখিব |, বলিয়া লবকে 
কাছে বলাইলেন। তিনি তখন রাযায়ণ-রচনায় মগ্র ছিলেন; মুহূর্তের মধ্যে 
লবের কথ বিশ্বত হইয়। পুনরায় রামায়ণ-রচনায় মনোঘোগী হইলেন । এদিকে 
লব বৃদ্ধ কবির নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া যে পথে জননী নদীর 
দিকে গিকাছেন, একাকী মেই পথে হাটিতে হাটিতে একেবারে ঘাটে গিয়। 
উপস্থিত হইল । সীত। সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়। 
কুটীরের পথে রওয়ানা হইলেন । এদিকে লব নিরুদ্দেশ হইয়া! যাইব। মাত্র বুদ্ধ 
কবির চৈতন্যোদয় হইল । তিনি লবকে দেখিতে না পাইয়া! আশঙ্কা করিলেন, 
সে নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে। সীতাকে এখন কি বলিয়! প্রবোধ দে ওয়! যায়? 
তিনি যে লবের সকল দায়িত্ব নিজের উপর লইয়। তাহাকে নিশ্চিন্ত মনে ঘাঁটে 
যাইবার অনুমতি দিয়াছেন ! এখনই ত সীত1 ফিরিয়। আসিয়! জিজ্ঞাসা করিবে, 
“বব, লব কোথায় ? তিনি তখন কি উপায় করিবেন? বুদ্ধ বালীকি আর 
কাঁলবিলম্ব না করিয়া যজ্ঞকুশ দ্বারা লবের অনুরূপ একটি শিশুর পুশুলিক। 
নিম্বাণ করিলেন এবং তাহাতে প্রাণ-সঞ্ধার করিলেন । তারপর শিশুটিকে 
লইয়। সীতাঁর ফিরিবার প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন । লব সীতার সঙ্গে ফিরিয়। 
আসিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া গেলেন। এখন তিনি এই 
নবজাত শিশুটিকে লইয়াই ব্ কি করিবেন? সীতা নিকটে আপিয়। জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “এই ছেলেটি কোথায় পাইলেন, বাব। ? বাশ্মীকি সকল কথা খুলিয়া 
বলিলেন ; ভারপর সীতাঁকে বলিলেন, “ইহাকে তোমার দ্বিতীয় পুত্ররূপে পালন 
কর। কুশ ছার ইহাকে নিশ্মাণ করিয়াছি, অতএব ইহার নাম রাখিলাম কুশ |, 
সীতা নাগ্রহে শিশুটিকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে 
লাগিলেন । এইভাবে কুশের জন্ম হইল । 

দেব সেনাপতি কার্তিক (কান্তিকেয় ) কেন চিরকুমার এই বিষয়েও 
একটি পুরাকাহিনী শুনিতে পাওয়] যায়। উধার সঙ্গে কান্তিকের বিবাহ 
স্থির হইয়াছিল । বর-সম্ভ্রায় সজ্জিত হইয়া তিনি বরধাত্রী সহ বিবাহের 
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উদ্দেশ্টে বাড়ী হইতে যাত্রা! করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, কিছুদূর আসিয়া 
মনে হইল, তাহার হাতের দর্পণটি তিনি বাঁড়ীতে ফেলিয়া আপিয়াছেন। 
দর্পণটি লইবার জন্য কাপ্ডিক বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, পার্বতী কুলে! আড়াল দিয়া চারিটি মহিষের পোঁড়া মাংদ সহ 
বায়ান্ন আড়! চাউলের ভাত খাইতেছেন। কাত্তিক দেখিয়া স্তস্তিত হইয়! 
গিয়া জননীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্বতী বলিলেন, “আজ 
বাদে কাল ঘরে বউ আসিবে, তখন পাঁচখানি জিনিস বাঁধিয়া! একখানি 
জিনিস খাইতে প্িবে_-কোনদিন তাহাঁও হয়ত দিবে না। সেইজন্য আজ 
জন্মের সাধ খাইয়া লইতেছি। শুনিয়। কান্তিক বলিলেন, "মা, আমি বিবাহ 
করিয়া বধূ ঘরে আনিলে যদি তোমার ছুঃখ হয়, তবে জন্মে আমি বিবাহ 
করিব না।, এই বলিয়া! তিনি চিরকুমার রৃহিয়। গেলেন। 

এই প্রকার আরও বহু পুরাকাহিনী বাংলার স্ত্রীসমাজের সব্ধত্র প্রচলিত 
আছে; ইহাদের মধ্যে লোক-কথার উপকরণ থাঁকিলেও ইহার! পর্ণাগ 
লোক-কথ! বলিয়া গ্রহণ কর] যায় না, ইহার! পুরাকাহিনীরই অস্ততুক্ত। 
কারণ, দেবতা কিংবা পৌরাণিক চরিত্র ইহাদের অবলম্বন । তথাপি পৌর ণিক 
দেবচপিজ্রকে এখানে নিতান্ত বাশ্ুব গাহৃস্থ্য জীবনের পরিবেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করা হয় বলিয়! ইহাদের সাহিত/যরসপ অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিরা অস্গভব 
করা যায়। 

পশুপক্ষীর আকৃতি- ও প্রকৃতিগত টেশিষ্ট্য সম্পেণ অনেক সময় পুরা- 
কাহিনী রচিত হুইয়! থাকে । এই সকল কাহিনীর সঙ্গে ধশ্মাচারের কোনও 
সম্পর্ক নাই। যেমন, সাপের জিহ্বাগ্র দ্বিখণ্ডিত কেন, এই বিষয়ে একটি 
কাহিনী বাংলার প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে । কাহিনীটি এখানে উল্লেখ 
করিতে পারি । সমুদ্র-মস্থনের পর দেবতাগণ কুশাসনে বপিয়। অস্ত পান 
করিলেন ; তাঁরপর অহ্থরদিগকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহার] ঘখন 
অমৃতভাগ্ড লইয়া! সে স্থান হইতে পলাইয়। গেলেন, তখন নাগগণ সেখানে 
আসিয়৷ উপস্থিত হইল । তাহার! দেখিল, অমৃত পান করিবার আর কোনও 
আশা নাই; তাহার। নিরুপায় হুইয়। দেবতাগণ যে সকল কুশাঁপনে উপবেশন 
করিয়াছিলেন, তাহাই জিহ্বা গ্র বাবা লেহন করিতে লাগিল। কুশের তীক্ষ 
ধারে তাহাদের জিহ্বাগ্র ঘিখণ্ডিত হইয়া! গেল। সেই হইতেই সর্পজাতি 


৫৭০ বাংলার লোক-সাঁহিত্য 


দ্বিজিহব | এই প্রকার আরও বহু কাহিনী, ঘেমন ঢেড়াঁসাপের বিষ নাই কেন, 
কুহ্থম পক্ষী হুলুদবর্ণ কেন, টিক্টিকির লেজ খসিয়! পড়ে কেন, অশ্বখ গাছের ফল 
এত ছোট কেন, ফন্ধনদীর বক্ষ বালিতে আচ্ছন্ন কেন ইত্যার্দি বাংলার সর্বত্রই 
শুনিতে পাওয়! যায় । এই সকল কাহিনীর মধ্য দিয়া অপরিণত-বুদ্ধি মানবের 
শিশুহ্ৃলভ অনুসদ্ধিংসারই পরিচয় পাওয়া যায় । লোঁক-সাহিতায রূপে ইহাদের 
ষে মূল্যই থাকুক না কেন, মান্নষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাঁশের ইতিহাসে 
ইহাদের স্থান আছে । লেইজন্যই পাশ্চাত্য লোকশ্রতিবিদ্গণ প্রত্যেক জাতির 
মধ্য হইতেই এই শ্রেণীর কাহিনী সংগ্রহ কগিতে অপরিসীম ধৈধ্য ও অধ্যবসায়ের 
পরিচয় দিয়া থাকেন । 

একটি কাহিনীর মধ্যেই ঢেশড়া সাপ কেন নিবিষ হইল এবং ভীমরুল, 
বোল্তা, কাকড়া-বিছা', বিষপ্পিপড়া ইত্যাদি কোথা হইতে বিষ পাইল, তাহ! 
বণিত হইয়াছে । কাহিনীটি মালদহ জিলা হইতে সংগৃহীত; ইহা উত্তর 
বিহারেও শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, সর্পদেবী মনসা ঢোঁড়া। 
সাঁপকেই সর্পাপেক্ষ। বিষাক্ত করিয়! স্থষ্টি করিয়াছিলেন । সেইজন্য লৌহবাপরে 
লখীন্দরকে যখন দংশন করাইবার প্রয়োজন হইল, তখন তিনি ইহাকেই এই 
কাধ্যে নিয়েজিত করিলেন । ঢোড়। সাপ দেবীর আদেশ পালন করিবার 
সকল দার্িত্ব লইয়। লৌহবাপরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল । পথিমধ্যে যখন সে 
গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হয়, তখন গঙ্গাদেবী লখীন্দরকে রক্ষা! করিবার জন্য ঢোড়ার 
সম্মুখে এক কৌশল স্থাপন করিলেন । গঙ্গাদেবী জানিতেন, ঢেড়া পরম 
বিষাক্ত হইলেও ইহার এক বিষয়ে একটি অত্যন্ত ছুর্বলত। আছে-সে আহাধ্য 
সম্মুখে পাইলে তাহ পরিত্যাঁগ করিয়। যাইতে পারে না। তাহাই মনে করিয়! 
গঙ্গাদেবী ঢোড়ার সম্মুথে এক ঝাঁক মায়া-মহস্থয স্থষ্টি করিলেন । তোড়া তাহার 
দায়িত্বের কথ! মুহূর্তের মধ্যে বিস্বত হইয়! গেল । সে তাহার দাতের বিষ একটি 
কচুপাতায় রাখিয়া মায়া-মতম্তের পিছনে ছুটিতে লাগিল । বহু দূর গিয়। মায়া- 
মৎস অনৃশ্ত হইয়া গেল ; তারপর যখন দে কচুবন হইতে তাহার বিষ ফিপ্সিয়। 
লইতে গেল, তখন দেখিতে পাইল, তাহা ভীমরুল, বোল্তা, কাকড়া-বিছা ও 
বিষ পিপড়ায় লুটিয়।৷ লইয়া ষাইতেছে। ঢেঁড়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। দেবীর 
নিকট ফিব্িয়। গেল । সকল কথা শুনিয়া দেবী তাহাকে অভিশাপ দিলেন, 
“সপ হইয়াও তুমি নিবিষ হইবে-_যে মাচ্ছষ তোমাকে দেখিলে একদিন প্রাণভয়ে 
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পলাইয়! যাইত, সে তোমাকে পায়ে মাঁড়াইবে।' ঢেশড়া দেবীর পা ধরিয়া 
কাঁদিতে লাগিল ; বলিল, “এই অপমান আমি কেমন করিয়া সহা করিব ? 
অবশেষে দেবীর কিঞ্চিৎ দয়া হইল; তিনি বলিলেন, “কেবল মাত্র শনি ও 
মঙ্গলবারে তোমার বিষ কাধ্যকরী হইবে, অন্য দিন কাধ্যকরী হইবে ন1।” 
সাধারণের বিশ্বাস একমাত্র শনি কিংবা মঙ্গলবারে যদ্দি টেড়া কাঁহাকেও দংশন 
করে, তবে তাহার প্রাণ রক্ষা পায় না--অন্য কোন দিন তাহার দংশনে 
কোনও অনিষ্ট হয় না। 

ইষ্টিকুটুম পাখীর কি ভাবে জন্ম হইল, কেন ইহা হলুদ বর্ণ হইল এবং ইহা 
“ইষ্টিকুটুম, ইষ্টিকুটুম” বলিয়া সর্বদা কেন ডাকে, এসম্পর্কে পূর্ব মৈমননিংহ 
অঞ্চলে এই কাহিনীটি শুনিতে পাঁওয়। যাঁয়_-এক গৃহস্থের বাড়ীতে কুটুম্ব 
আসিয়াছিল। শাশুড়ী বধূকে ভাল করিয়া রাঁব্ন/ করিতে বলিল। কিন্তু বধূর 
রান্নায় তেমন দক্ষতা ছিল না; সে ব্যঞ্জনে বেশি পরিমাণ হলুদ দিয়! ফেলিল, 
কিছুতেই হলুদের রং আর ফিরাঁইতে পারিল না । অবশেষে বিরক্ত হইয়া সেই 
ব্যগ্রন শুদ্ধ হাড়িটি নিজের মাথায় ভাঙ্গিয়া দিল। ততক্ষণাৎ সে সর্বাঙ্গ 
হলুদবর্ণরঞ্জিত এক পাখীর রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া! গেল। হাঁড়ির তলায় 
যে কালি ছিল, তাহা তাহার মাথায় লাঁগিয়াছিল বলিয়া তাহার মাথাটি কালো 
রং ধারণ করিল। কুটুশ্বের জন্যই তাহার পাখী রূপে জন্মিতে হইল বলিষা 
কুটুন্বের কথা সে আর ভুলিতে পারিল না, সেইজন্য কেবলই ইষ্টিকুটুম, 
ইষ্টিকুটুম বলিয়া ভাকিতে লাগিল। আজ পধ্যস্ত তাহার মে ডাকের 
বিরাম নাই। 

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উপাঁসিত লৌকিক দেবতা সম্পর্কে বিভিন্ন 
পুরাঁকাহিনী শুনিতে পাঁওয়া যায়; কয়ে কটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে__ 

বর্ধমান জিলাঁর পশ্চিম প্রীস্তবর্তী বরাকর নামক স্থানের নিকটে 
কল্যাণেশ্বরী নামে এক দেবী আছেন। তীহাঁর কোনও প্রতিমা নাই, 
বস্তাচ্ছাদিত একখপ্ড প্রশ্তরে তাহার পূজা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, দেবী 
বিষুখী হইয়াছেন, তাহার কারণ সম্পর্কে এই কাহিনীটি শুনিতে পাওয়া যায়। 
প্রত্যহ অস্ততঃ একটি পশু বলি দিয়া কল্যাণেশ্বরীর পূজা করিতে হইত। 
একদিন বলির জন্ঠ কোনও পণ্ড কেহ লইয়! আসিল না । বিন! পশুবলিতেই 
সেদিন পুরোহিত পূজা নির্বাহ করিল-_দেবীর রক্তপিপাসা সে দিন মিটিল ন|। 
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দেবীর পুরোহিত সপরিবারে ' মন্দিরের প্রাঙ্গণেই বাণ করিতে,ন তাহার আট 
বৎসর বয়স্ক! একটি সুস্থ সবল কন্য। ছিল । সেদিন ছ্বিপ্রহরে যখন মন্দিরের ভিতর 
আর কেহই ছিল না, তখন কন্তাটি নিয়মিত প্রলাদ খাইবার জন্য মন্দিরের মধ্যে 
প্রবেশ করিল, তাহার নধর কান্তি দেহটি দেখিয়] দেবীর ক্ষুপ। বাড়িয়া গেল-_ 
কিছুতেই লোভ দমন করিতে ন। পারিয়া তাহাকে গিলিয়া ফেলিলেন। 
দ্বিপ্রহর অতীত হইতে চলিল, কন্তাটির কোনও সন্ধান না পাইয়া পুরোহিত 
মন্দিরের মধ্যে আসিয়! প্রবেশ করিলেন ; দেখিলেন, তাহার কন্তার শাড়ীর 
অগ্রভাগটি দেবী-প্রতিমার মুখে লাগিয়া রহিয়াছে । পুরোহিতের কিছুই আর 
বুঝিতে বাকী রহিল ন।। দেবী লজ্জায় তংক্ষণা মুখ ফিরাইয়! লইলেন, 
তদবধি সেই ভাবেই আছেন । 

মানভূম জিলা'র পুঞ্চ1 থানার অধীন পাকৃবিড়ড়ার নামে এক গ্রাম আছে। 
তাহাতে একটি পরিত্যক্ত জৈন মন্দিরে অস্ততঃ আট ফুট উচ্চ একটি মহাবীরের 
প্রশ্তর নিশ্মিত মুন্তি দেখিতে পাঁওয়। যায়। গ্রীমবানী ইহার নাম দিয়াছে 
কালভৈরব। তিনি ক্ষেত্ররক্ষক। কিন্ত তিনি অত্যন্ত অলস প্রকৃতির দেবতা । 
তাহাকে পুজা ধিলে তাহা তিনি গ্রহণ করিবার পরিবর্তে অন্য দেবতার] লুটিয়া 
খায়। বুগ্ির সময় তাহার পায়ে কাদার দাগ দেখা যায়, তিনি কৃষকের 
ধানক্ষেত পাহার। দিয়। রাত্রিস্বোগে নগ্নপদে ঘুরিয়। বেড়ান । €সইজন্য দিনের 
বেলায় তাহার পায় কাদার দাগ লাগিয়া খাকে। মৌকুড়। গ্রামে যে ধর্শের 
গাঁজন হয়, তাহা তিনি ন্বগ্রাম হইতেই মাথা উচু করিয়! দেখিয়া থাকেন, কষ্ট 
করিয়৷ সেই গ্রাম পর্যন্ত হাটিয়। যান ন1। 

উপরে যে সকল কাহিনীর উল্লেখ কর] গেল, তাহা ব্যত্তীতও চন্দ্রন্য্য- 
তারকা, জাতীয় বীরচরিত্র, সামাজিক প্রথার উদ্ভব, পরলোক, আত্মা প্রভৃতি 
বিষম্ন অবলম্বন করিয়াও পুরাকাহিনী রচিত হইয়া থাকে । কোন কোন বস্ত ও 
বিষয়-পম্পর্কে ষে বাধানিষেধ (৮৬০০০) মানিয়া চল হয়, তাহার উতৎপ্তি 
সম্পর্কেও পুরাকাহিনী শুনিতে পাঁওয়। যায়। যেমন, বিশেষ কোন কোন 
মাছ বা মাংস কোন কোন জাতির লোঁকের পক্ষে কেন যে অভক্ষ্য, তাহা বর্ণনা 
করিয়া! বহু পুরাঁকাহিনী রচিত হইয়াছে । ইহারা বাংলার লৌকিক পুরাণের 
অন্তর্গত বলিয়! বিবেচনা করা যায়। তবে এই সকল কাহিনীর সাহিত্যিক 
দাবী নিতান্ত গৌণ। 
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বাংলার আধুনিক বহু ব্রতকথ পুরাকাহিনীরই অস্তগত। কারণ, ইহাদের 
অধিকাংশেরই মধ্যে কোন্‌ দেবতার কি ভাবে জন্ম হইল, কোন্‌ দেবতার প্রতি 
অশ্রদ্ধা দেখাইবার ফলে কাহার পশুপক্ষী, বুক্ষ বা প্রস্তররূপে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইল, এই সকল কাহিনী বণিত হইয়াছে। ব্রতকথা মাত্রই ব্রত উপলক্ষ্যে 
আহুষ্ঠীনিক ভাবে আবৃত্তি কর! হয় ; প্রত্যেক শ্রোতা এবং শ্রোত্তী হাঁতে একটি 
করিয়া ফুল লইয়া প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত কাহিনী শুনিয়! যায়। আংশিক 
কোন কাহিনী শুনিয়। পূজাস্থান কেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। 
অতএব দেখা যাইতেছে, বাংল! দেশে এখন পধ্যস্ত যে সকল পুরাকাহিনী 
প্রচলিত আছে, তাহার এক প্রধান অংশ ধন্মাচারেরই- (16581) অস্তপিবিষ্ট 
হইয়া আছে । উপজাতীয় অঞ্চলের লোক-কাহিনীর সঙ্গে ইহার ধশ্মাচারের 
এত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব নাই । বাংলা দেশেও সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে এমন ছিল না, 
ধর্মাচারের ক্ষেত্র ব্যতীতও একদিন এদেশের সমাজ পুরাঁকাহিনীর মধ্য দিয়! 
সাহিত্য রস সন্ধান করিতে পারিত। 

এখন বাংল। পুরাকাহিনীর সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণের কি পার্থক্য এঞবিষয়ের 
আলোচন। করিয়াই এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। পূর্বে একবার উল্লেখ 
করিয়াছি যে, বাংল। পুরাকাহিনী প্রচলিত ভাষায় রচিত এবং সংস্কৃত পুরাণ 
অপ্রচলিত ভাষায় রচিত ; অতএব সংস্কৃত পুরাণের লোৌক-সাহিত্যগত দাবি. 
কিছু মাত্র নাই। এতঘ্যতীতও ইহাদের মধ্যে আরও যে সকল পার্থক্য আছে, 
তাঁহ! এখানে নির্দেশ করির । 

ংস্কৃত পুরাণের কাহিনী দৈব ও অলৌকিক বৃত্তান্ত বারা! যতখানি ভারাক্রাস্ত, 

বাংল। পুরাকাহিনী ইহাদের ঘ্বার! তত ভারাক্রান্ত বলিয়া! বোধ হইবে ন। 
ইহার কারণ, পুরাণ প্রত্যক্ষ সামাজিক পরিবেশ যতদূর উপেক্ষা করিয়াছে, 
পুরাকাহিনী তাহা৷ ততদূর উপেক্ষ। করিতে পারে নাই । পুরাকাহিনীর অন্তর্গত 
একমাত্র স্প্টিতত্বের বিবরণ বাঁদ দিলে, ইহার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাস্তব ও 
গারস্থা পরিবেশের স্বকোমল স্পর্শ সর্বদাই অন্থভব করা! যায়। কুশের জন্ম 
সম্পর্কে যে বাংলা পুরাকাহিনীটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে সামান্য একটু 
অলোৌকিকতা৷ থাকিলেও ইহার প্রত্যক্ষ ও বান্তব গাহ্‌স্থ্য পরিবেশটি ইহার 
অলৌকিকতাঁর ভাবটি আচ্ছন্ন করিয়া দিতে যে সক্ষম হইয়াছে, তাহা 
সকলেই অনুভব করিতে পাঁরিবেন। ইহার মধ্যে শিশু-সস্তানের প্রতি জননীর 
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সতর্কতা, বৃদ্ধ অভিভাবকের কর্তব্যবোধ, শিশুর চঞ্চলতা--মানব-চরিত্রের এই 
সকল বাস্তব দিকই এমন মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে যে, ইহার মধ্যে কুশ দ্বার! 
মানব-শিশু নিশ্মীণ করিয়া তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিবার অলৌকিক বৃতান্তটি 
নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়িক্সাছে। ইষ্টিকুটুম ব। কুক্ম পক্ষীর জন্মবৃত্তাস্ত 
এবং কাত্তিকের চিরকৌমাধ্য সম্পর্কেও এই কথাই বলিতে পারা যায়। 
ইহাদের মধ্যেও শাশুড়ী-বধূর চিরস্তন মানবিক সম্পর্কের পরিচয় এত প্রত্যক্ষ 
হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা দ্বারা কাহিনীর অলৌকিক অংশটুকু নিতান্ত গৌণ 
হুইয়। পড়িক্সাছে । কিন্তু সংস্কৃত পুরাণের মধ্যে বাস্তব মানবিক সম্পরকের 
কোনও সহজ পরিচয় লাভ করিতে পার৷ যায় নাঃ প্রত্যক্ষ সমাজের 
পটভূমিকায় ইহারা রচিত নহে । পুরাঁকাহিনীতে যেমন লৌকিক চরিত্রেরও 
স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি ইহার দেবদেবী কিংব! রামায়ণ- 
মহাঁভারতোজ্ঞ চরিত্রও ঘেমন প্রধানতঃ লৌকিক আচরণই করিয়! থাকে, 
সংস্কৃত পুরাণে তেমন নহে। সংস্কৃত পুরাণে কোনও লৌকিক চরিত্র নাই, 
ছুই একটির উল্লেখ থাকিলেও ইহারা পুরাকাহিনীর চরিত্রের মত কদাচ 
লৌকিক আচরণ করিতে দেখা যাঁয় না; এই সকল কারণেই পুরাঁকাহিনী ও 
পুরাণের পার্থক্য সর্বদাই স্ম্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়; এই পার্থক্যের জন্যই 
পুরাকাহিনী লোক-সাহিত্য, পুরাণ ধন্মীয় রচন। মাত্র । 

যে সকল ধশ্মীচার অবলম্বন করিয়া বাংলায় এখনও পুরাকাহিনী সমূহ 
আত্মরক্ষা করিয়া আছে, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
পুরাকাহিনীর শেষ নিদর্শন সমুহও বিলুপ্ত হইয়। যাইবে-__-এই বিলুপ্তির সম্ভাবনা 
ইতিমধ্যেই দেখ দিয়াছে । " 


অষ্টম অধ্যায় 
ইতিকথা 


পাশ্চাত্য লোকশ্রুতিবিদ্গণ 7587 বা পুরাকাহিনী হইতে 18593 
কথাটিকে সর্বদাই স্বতন্ত্র বলিয়া! অন্থভব করেন। তাহাদের প্রদত্ত 72১৮৮ বা 
পুরাকাহিনীর সংজ্ঞ। লইয়! পূর্বববস্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি, 
এইবার 1989:,7 কথাটির সংজ্ঞা ও প্রতিশব্দ লইয়। আলোচনা করিতে হয়। 
পাশ্চাত্ত্য লোকশ্রুতিবিদ্গণ 16662 কথাটির এই সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়া 
থাকেন, 05152108115 9010096171106 60106 69,0৪0 291101009 ৪9১৮199 ০৮ 
৪৮ 1779818, 050.911% ৪, 8,106%3 07 00072981119. অতএব দেখা 
যাইতেছে, 19890 সাধারণতঃ জাতির কোনও বীর কিংবা সাধক চরিত্র 
অবলম্বন করিয়া রচিত ইতিবৃত্ত । ইহাকে লৌকিক ইতিবৃত্ত বা সংক্ষেপে 
ইতিকথা বলিয়। নির্দেশ করিতে পারা যাঁয়। পুরাকাহিনী কিংবা 77৮৮-এর 
সঙ্গে ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে, দেব-দেবী ও অন্তান্ত অলৌকিক চরিত্র 
অবলম্বন করিয়া পুরাকাঁহিনী রচিত হয়, কিন্তু লৌকিক কিংবা এতিহাসিক 
চরিত্র অবলম্বন করিয়া 15897, বা ইতিকথ! রচিত হয়। অতীত সমাঁজ- 
জীবনের অন্ততুক্তি কোঁনও বীর কিংবা সাধকের চরিত্র অবলম্বন করিয়া মুখে 
মুখে ইহা রচিত হয়, মুখে মুখেই কীত্তিত হয়, তারপর যতদিন পধ্যস্ত সমাজ 
তাহাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া চলে, ততদিন পধ্যস্ত তাহাদের 
সম্পকিত কাহিনীগুলিও স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করে। কালক্রমে সমাজ তাহাদের 
জীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া! পড়িলে, সমাজের স্থতি হইতে ইহারা লুপ্ত 
হইয়া যায়। ইতিকথাই কোন কোন সময় জাতির উচ্চতর সাহিত্যের 
অন্ততুক্তি হইয়৷ “এপিকঃ সংজ্ঞ! লাভ করিয়। থাকে। 

পুরাকাহিনী (2056 )-র সঙ্গে ইতিকথা (19890 )-র অন্যতম প্রধান 
পার্থক্য এই যে, পুরাকাহিনীর চরিক্রগুলি নিব্বিশেষ, কিন্ত ইতিকথার চরিত্রগুলি 
এক একটি বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়! থাকে । ইতিকথার চরিত্রগুলি একদিন 
যে এই সমাজেরই মধ্যে আবিভূতত হইয়া সমাজের দশজন লোকের মতই 
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আচরণ করিতে গিয়৷ অসাধারণত্ব দেখাইয়া গিয়াছে, সমাঁজ-মন তাহা সুস্পষ্ট 
অনুভব করিতে পারে, তাহাদের চরিত্রের মধ্য দিয়া যে অতি-মানবত্ের 
(৪009৮-02% ) ভাঁবই প্রকাশ পাক না কেন, তাহা ষে একদিন সমাজের 
প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছিল, তাহ! ইতিকথাঁর মধ্য দিয়া স্পষ্ট হইয়! উঠে । 
পুরাকাহিনী ও ইতিকথার মধ্যে আর একটি স্ক্ম পার্থক্য এই যে, 
পুরাকাহিনীর মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যাখ্যা (33810 6670056600 )-ই 
শুনিতে পাওয়া যায়, স্থতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের বিশ্লেষণই ইহার প্রধান 
উদ্দেশ্ট, কিন্তু ইতিকথার উদ্দেশ তাহা নহে-_ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক চরিক্ত্র- 
মহিমা কিংবা! জাতির কোনও বীরত্বমূলক কাহিনী বর্ণনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্টা ॥ 
পুরাকাহিনী ও ইতিকথার এই যে পার্থকোর কথ। বলিলাম, তাহা যে সর্বদাই 
খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়, তাঁহা! নহে । পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ একথ। 
উপলব্ধি করিয়াছেন যে,_[09 1109 7096৮ 5910. 17756 800 1695620. $৪ 
01657 ₹৪৫৮.০.১ কিন্ত বাহির হইতে ইহা যতই অস্পষ্ট হউক, ইহাঁদের উভয়ের 
আভ্যন্তরীণ মৌলিক পার্থক্যের বিষয় কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না । 
পূর্বববস্তী এক অধ্যায়ে বাংলার গোপীষ্ঠাদ-ময়নামতী-মাণিকচন্্র ও 
গোরক্ষনাথ-মীননাথের বৃত্তান্তকে গীতিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । ইহাদের 
মধ্যে যে ইতিকথ। বা 198978-এর উপকরণ আছে, তাহ! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই; তথাপি একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের মধ্যে 
গীতিকার উপাদানেরও অভাব নাই। ব্যক্তিবিশেষের কশ্নম ও সাধন। 
ইতিকথার উপজীব্য হইয়া? থাকে বলিয়। ইতিকথ। সাধারণতঃ এক-চরিত্র- 
প্রধান রচন। হইয়া থাকে-_হইঁহার একটি মাত্র চরিত্রের পার্থ অন্যান্য চরিব্রগুলি 
নিষ্পরভ হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত গোপীাদ-ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র কিংব। 
গোরক্ষনাথ-মীননাথের বৃত্তাস্তকে এক-চরিত্র-প্রধান রচন। বলিয়া! উল্লেখ করিতে 
পারা যাঁয় না। বিভিন্ন চরিত্রের মিলিত আচরণের ভিতর দিয়! তাহাদের 
মধ্যে কাহিনী রস-নিবিড়ত1 লাভ করিয়াছে, এই দ্দিক দিয়া ইহারা ইতিবুত্তের 
উপকরণ ছারা রচিত হইয়াও গীতিকারই লক্ষণাক্রাস্ত হুইয়াছে। ইতিকথ৷ 
অপেক্ষ। গীতিকার কাহিনীগুণ অধিক। গীতিকার কাহিনী অধিকতর 
মানবিকগুণ-সমৃদ্ধ। সমাজ কর্তৃক ইতিকথার নায়ক-চরিআজ অতি-মাঁনব 
(৪59:-008) কিংবা অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন বলিয়া! কল্পিত হয়, সুতরাং অভি 


ইতিকথা ৫৭৭ 


সহজেই তাহার মধ্যে পুরাকাহিনী-হুলভ অলৌকিকতা প্রশ্রয় লাভ করে; 
গীতিকার কাহিনীর মধ্যে এই ক্রটি প্রকাশ পাইবাঁর কোনও সুযোগ থাকে না। 
গোপীচন্দ্র-মাণিকচন্দ্র-ময়নামতী কিংবা গোরক্ষনাথ-মীননাঁথ কাহিনীর মধ্যে 
মানবিকতাবোধ অলৌকিকতাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এই গুণে ইহারা 
ইতিকথার বিষয় হইয়াও সার্থক গীতিকার পরিচয় লাভ করিয়াছে । এইভাবে 
অনেক সময় ইতিকথার বিষয় গীতিকার অঙ্গীভূত হইতে পারে। উক্ত কাহিনী 
দুইটি সম্পর্কে তাহাই হইয়াছে । কিন্ত তথাপি কেহ কেহ মনে করিতে 
গারেন যে, গোপী্টাদকে যদ্দি সমীজের বীর (০৪৮০) চরিত্র কিংবা! গোরক্ষনাথকে 
যদি সাধক (৪৪১৮৮ ) চরিত্র বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি, তবে যে কাহিনী 
তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া! রচিত হইয়াছে, তাহা কেন ইতিকথার অস্তভূ-্ত 
করিতে পারা যাইবে না? পূর্বেই বলিয়াছি, ইতিকথা হইতে গীতিকার 
কাহিনীগুণ অথব! সাহিত্য গুণ অধিক । সাহিত্যগ্তণের দিক দিয়া যে সকল 
ইতিকথা যথার্থ রূলোত্তীণ হইয়াছে, তাহাদিগকে ইতিকথা বলিয়া উল্লেখ 
করিলে তাহাদের যথার্থ মধ্যাদ। প্রকাশ পায় না। তাহাদের মধ্য হইতে 
যথার্থ গীতিকার গুপ বিকাশ লাভ করিলে তাহাদিগকে গীতিক বলিয়াই 
উল্লেখ করা সঙ্গত । এখানে আরও কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হুইবে। 
লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞায় যাহাকে “বীর” কিংবা! 1:৪:০ বলিয়। নির্দেশ করিতে 
পার! যায়, গোপীচন্দ্র সেই শ্রেণীর চরিত্র নহে। তাহার জীবনে রাজৈশ্বধ্য 
ত্যাগ করিয়া, সন্নয।স-জীবনের ছুঃখ বরণ করিবার যে কথ! আছে, তাহার 
প্রেরণ! তাহার নিজন্ব অন্তর হইতে আসে নাই_-জননীর কঠিন আদেশব্ধপেই 
আসিয়াছে এবং সেই আদেশ অমান্য করিবার দে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়। 
ব্যর্থকাঁম হইয়াছে । স্থতরাঁং তাহার সন্্যাস-গ্রহণে 2861০] 7797০ বা জাতির 
কোনও স্থমহাঁন্‌ চরিজ্রের আত্মোৎ্সর্গের কোনও পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে 
নাই। অতএব তাহার চরিত্রের মধ্যে ষে এতিহাপিৰক উপাদানই থাকুক না 
কেন, কেবল মাত্র তাহাই তাহাঁকে জাতির বীর কিংবা ত্যাগীর মধ্যাদা দিতে 
পারে না। গোরক্ষনাথের কাহিনী সম্পর্কেও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারা! 
যায় ষে, তাহার এ্রতিহাঁপসিক পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্ট, তাহ। একান্ত অলৌকিকতা৷ 
লক্ষাণীক্রান্ত। কিন্তু ইতিকথার এঁতিহাপিক পরিচয় এত অস্পষ্ট হইবার 
উপায় নাই। সেইজন্ভই নাখ-সাহিত্যের অন্ততুক্ত কোনও কাঁছিনীই 
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ইতিকথার পর্যায়ে স্থান পাইতে পারে না। তাহা হইলে বাঁংলার লোঁক- 
সমাজে প্রচলিত এমন কি বিষয় আছে যে, তাহা ইংরেজি 15890-এর সংজ্ঞা 
অন্যায়ী ইতিকথা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যাইতে পারে? 

ব্যক্তি-বিশেষের বিশিষ্ট জীবন-সাঁধনার প্রতি সমাজের শ্রদ্ধাবোধ ষতদিন 
বর্তমান থাকে, ততদিন পধ্যস্তই তাহার সম্পকিত বিবরণ সমূহ সমাজে প্রচলিত 
থাকে । কিন্তু সমাজ-জীবন চিরপরিবর্তনশীল। ইহা কোথাও স্থির হইয়া 
ঈাড়াইয়! থাকিতে পারে না। স্বতরাঁং এই পরিবর্তনশীল সমাজ-জীবনের সম্মুখে 
কোনও দিনই বিশেষ কালাশ্রিত বিশেষ একজন ব্যক্তির জীবন-সাধন! ঞ্ব 
নক্ষত্রের মত চিরদিনই স্থির আদর্শ রূপে গণ্য হইতে পারে না। আদিম সমাজ- 
জীবন গোঁীবদ্ধভাবে (০০19107)91]5) উদযাপিত হইত, তখন গোষ্ঠী-সংগ্রামের 
(০0100707010165 ৪:৪৪) মধ্যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়। যাহারা গোষীর শ্বার্থ 
রক্ষা করিত, তাহাদের জীবন সমাজের আদর্শ ছিল--তাহাঁরাই গোষ্ঠীর “বীর, 
নামে পরিচিত হইত, তাহাদের অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী লইয়া তখন 
সমাজের ইতিকথ। রচিত এবং কীন্তিত হইত । কিন্ত বর্তমান সমাজ ।জীবনের 
সম্মূধে এই বীরত্বের আদর্শ অর্থহীন হইয়। পড়িয়াছে। এখন গোষ্ঠী-সংগ্রাম 
সমাজ-জীবনের নিয়মিত আচার-আচরণের আর অস্তভূক্ত নহে; এমন কি, 
সাম্প্রদায়িক কিংবা জাতিগত (59151) কলহও অসামাজিক আচরণ বলিয়া! 
ইহাদের মধ্য দিয়াও যে সকল তথাকথিত “বীরত্বের পরিচয় প্রকাঁশ পায়, 
তাহাকেও সমাজ কোনও দিক দিয়াই অভিনন্দন জানায় না। মধ্যযুগের 
সামস্ততন্ত্রের আমলে সামস্তরাজদিগের শীমান্ত রক্ষা কিংবা প্রতিবেশী রাজ্য 
আক্রমণ সম্পর্কিত যে সকল বীরত্ব প্রকাশ পাইত, তাহাদে'র সঙ্গেও এদেশের 
সাধারণ সমাজের যোগ যে খুব নিবিড় ছিল, তাহা মনে হইতে পারে না। 
সেইজন্য সে যুগের বাঙ্গালীর বীরত্বের কোনও কাহিনী ব্যাপকভাবে ইতিকথার 
উপজীব্য হইতে পারে নাই। 

খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস তাহার “চৈতন্য ভাগবতে; 
উল্লেখ করিয়াছেন, 

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত । 
ইহ] শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত ॥ 
ইহা! হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে বৌদ্ধ পালরাঁজদিগের রাজত্ব বাংলা 
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দেশে খুষ্ীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই অবসান হইয়া! গিয়াছিল, তাহাদের 
সম্পকিত কাহিনী তখনও সমাজের মধ্যে ব্যাপক লোক-প্রিয়ত৷ রক্ষা করিয়া 
চলিয়াছিল। ইহাদের কোনও পরিচয় পাওয়া না গেলেও বুঝিতে পারা যায় 
যে, ইহারাই বাংলার প্রাচীনতম ইতিকথা । পালরাঁজগণ কেবল মাত্র শৌধ্য 
বীধ্যেই সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন নাই-_তাহাদের এই সকল গুণের সঙ্গে 
সাধারণ বাঙ্গালীর পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহা মনে হয় না বরং তাহারা 
তাহাদের বৌদ্ধধর্্-স্থলভ দাঁনশীলতাঁর জন্য সাধারণ সমাজের নিকট স্থায়ী 
শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তুকাঁ আক্রমণের পর নৃতন রাষ্ট্র 
ব্যবস্থার সন্মুধীন বাংলার সমাজের মধ্য হইতে পাঁলরাজদ্দিগের শোধ্যবীর্ধ্য ও 
দানশীলতার আদর্শ ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতে আসিতে স্বাভাবিক নিয়মেই 
লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে । কিন্ত খুষ্টায় একাদশ শতাবীতে আবিভূত পাল বংশের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা মহীপাঁল সম্পর্কিত গীতি-কাহিনী সমাজের মধ্যে দীর্ঘতম 
কাল স্থায়ী ছিল। ধান ভান্তে মহীপালের গীত” এই বাংল! প্রবচনটি 
হইতে এই গীতি-কাহিনীর ব্যাপকতার কিছু আভাস পাওয়া! যাইতে পারে। 
রংপুরের বিশীল মহীপালের দীঘি এখনও তাহার বদান্যতার প্রত্যক্ষ নিদর্শন 
রূপে বর্তমান রহিয়াছে । কিন্ত মহীপাঁলের গীতের কি বিষয়-বস্ত ছিল, তাহ 
জানিবার এখন আর কোনও উপায় নাই। সমাজের উপর পাঁলরাজদিগের 
প্রভাব লুপ্ত হয়৷ যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সম্পকিত ইতিকথাগুলিও 
ক্রমে লুপ্ত হুইয়! গিয়াছে । -তবে রাঁজা মহীপাল সম্পকিত জনশ্রুতি ঘে কোন 
কারণেই হউক, সমাজের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া ইহা 
সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে বহুকাল অতিবাহিত হইয়! গিয়াছিল। দীর্ঘতমকাল ব্যাঁপিয়া 
ইহা সমাজে প্রচলিত থাকিবার ফলে রাজা মহীপালের মৌলিক এঁতিহাপিক 
আচরণের মধ্যে ইহাতে বিবিধ অনৈতিহাসিক উপাদান প্রবেশ লাত 
করিয়াছে ; তাহার ফলে তাহার সম্পকফিত কাহিনী অধিকাংশই ইতিকথারক্ষেত&র 
অতিক্রম করিয়া গিয়া! অনৈতিহাসিক জনশ্রুতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে । 

মহীপাল সম্পকিত একটি জনস্রতিমূলক কাহিনী কলিকাতা বিশ্ববিষ্যাঁলয় 
প্রকাঁশিত 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা"র চতুর্থ খণ্ড, ছিতীয় সংখ্যায় মহীপালের গান" 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে ।৯ বলাই বাহুল্য যে, ইহা! বৃন্দাবন দাঁস কর্তৃক 
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উল্লেখিত পূর্ব্বোদ্ধত “মহীপাঁলের গীত” নছে। ইহা! মাত্র ২৬টি পদে সম্পূর্ণ__ 
ইহার কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পাঁল সম্রাট মহীপালের 
শোর্য্যবীধ্য কিংবা দানশীলতার কোনও পরিচয়ের পবিবর্তে তাহ! কর্তৃক 
নারীহরণের এক বৃত্বাস্ত বণিত হইয়াছে । এই কাহিনীর এতিহাঁসিকত! 
প্রমাণ করিতে গিয়। স্বগাঁয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন, “মহীপাল 
নামে পালবংশে আরও একজন রাজা ১০৭ খুষ্টাব্বে রাজত্ব করেন। তিনি 
দ্বিতীয় মহীপাল। তাহার অত্যাচার-অনাচারেই পাঁল বংশের পতন হয় এবং 
ভীম নামে একজন €কবর্ত কিছুদিনের জন্য পালরাজাদের দিংহাসনচ্যুত করিয়া 
বাঙ্গাল।র সর্ষে সর্বা হন। পালরাজাদেরই কয়েকটি তাশ্রশাঁসনে এই দ্বিতীয় 
মহীপালের উৎপীড়ন কাহিনী ক্ষোদ্দিত আছে । আমাদের ছোট পালাটির 
নায়ক কি এই দ্বিতীয় মহীপ!ল?”১ কিন্তু এই বিষয়ে প্রকৃত কথ! এই যে, 
উচ্চ চারিত্রগুণই সমাঁজকে ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে ইতিকথা রচনায় উদ্ব,দ্ধ 
করিতে পারে- কোনও অত্যাচারীর প্রাণহীন অতাচারের বৃত্তান্ত সমাজকে 
মৌখিক সাহিত্য স্থষ্টি করিতে প্রেরণা দিতে পারে না। অবশ্য এই 
অত্যাচারের প্রণালীর মধ্যে যদি যথার্থ বীরত্ব ও ছুংসাহসিকতার স্পর্শ থাকে, 
তবে আর একদিক দিয়া] তাহা সমাজের হৃদয় অধিকার করিতে পারে। 
এইজন্য দুঃসাহসিক ভাকাঁতি এমন কি উপস্থিত বুদ্ধিভিত্তিক চোরের কাঁহিনীও 
লোক-সাহিত্যের অস্ততুক্ত হইতে দেখা যায়। কিস্তু নারীহরণের মধ্যে 
অপহরণকারীর যে চারিত্রিক নীচতার পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা কোনদিনই 
জাতীয় এতিহ্মূলক সাহিত্যের ভিত্তি হইতে পারে না; কারণ, আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইতিকর্থী 05893) 'এপিকে*র ভিত্তি । স্ৃতরাং মৌখিক 
সাহিত্যের যে পরিচয়ের মধ্যে এএপিকে*র বীজ নিহিত থাকে, তাহ! সর্বদাই 
উচ্চ আদর্শমূলক হইতে বাধ্য । অতএব একদিক দিয়! যে কাহিনীর মধ্যে 
নারীহরণের মত একটি অসামাজিক বৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে, তাহ! যেমন 
ইতিকথাঁর বিষয় নয়, তেমনই অন্য্দিক দিয় ঘে চরিত্র জাতির প্রথম ইতিকথ 
রচনার প্রেরণ। দিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গেও তাহা সম্পর্কযুক্ত হইতে 
পাঁরে না। তবে এই মহীপাঁলের গানটি ছার! একটি বিষয় প্রমাণিত হয়__ তাহা। 


এ, পৃঃ 


ইতিকথা ৫৮১ 


এই যে, পাল সম্রাট মহীপাল সম্পকিত ইতিকথ। এদেশের সমাজে দীর্ঘতম কাল 
স্থায়ী হইয়াছিল, তাহার ফলে কালক্রমে তাহার সম্পর্কিত অনৈতিহাঁনিক 
জনশ্রুতি সমাজে বিপুল সংখ্যায় প্রচার লাভ করিয়াছিল । তারপর কালক্রমে 
সমাজ ঘখন নৈতিক অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়। আপিক়াছিল, স্বাধীন পাল 
সম্রাটুদিগের উচ্চ চারিত্র আদর্শ যখন ইহার সম্মুখ হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত 
হইয়। গিয়াছিল--সমাজে ঘখন কেবল মাত্র চার অক্ষর যুক্ত মহীপালের নামটি 
ব্যতীত তাহার চারিজ্র মহিমার আর কোনও স্বৃতিই অবশিষ্ট ছিল না, 
তখন এদেশের সমাঁজ কেবল মাজ্র তাহার নামটি অবলম্বন করিয্সাই এই 
কাহিনীটির ভিতর দিয়! নিজন্ব সমপাময়িক অধংপতিত মনোভাবেরই পরিচয় 
প্রকাশ করিয়াছে । যে সমাজের মধ্য হইতে ইতিকথার বিষয়গুলি জন্মলাভ 
করে, সেই সমাজ-ব্যবস্থা ও তাহার ধ্যানধারণ। পরিবন্তিত হইয়া! গেলে, তাহার 
নিকট সেই ইতিকথাগুলিরও আর োনও মূল্য থাকে না-তখন সমাজের 
নৃতন আদর্শ অন্থষায়ী সমাজে নৃতন ইতিকথার জন্ম হয়। অনেক সময় ইহাদের 
মধ্যে প্রাচীন সংস্কার কিছু কিছু থাকিয়া যায়, সেই স্ত্রেই একটি স্বৃণিত 
নাবীহরণের বৃত্তান্তের মধ্যে বৌদ্ধ পাল সমাট্‌ মহীপালের নামটি আসিয়া যুক্ত 
হইয়। পড়িয়াছে। 
নিযে কাহিনীটি আগ্যোপাস্ত উদ্ধত কর! গেল__ 

চুয়। চুন্নে বাট্যারে লীল! বাসর কোটার ভরে । 

আমলা মতি ঝাটযারে লীল। আবের কোটেরা ভরে ॥ 

€তোলা পানিতে নায়ারে বাপজান মাথ। হয়েছে আটা। 

মহীপাঁল রাজা কেটেছে দীঘি আমি সেই দীঘিতে যাঁব ॥* 

“কলঙ্ষিনী লীলারে তুমি যেয়োনা দীঘির ঘাটে । 

কলক্কিনী লীলারে তুমি যেয়োন। দীঘির ঘাটে |” 

বাপের মান। না শুনে লীলা চল্‌্লো। দীঘির ঘাটে । 

মায়েরে! মানা না শুনে লীল। চল্‌লো দীঘির ঘাটে ॥ 

আগে পাছে দাসী বান্দী মধ্যে চললো লীল! । 

আগে পাছে গোলাম নফর মধ্যে চললে1 লীল] ॥ 

হাটু পানিতে নাম্যারে লীলা! হাঁটু মঞ্জন করে । 

মাজা পানিতে নাম্যারে লীল! গাঁও মঞ্জন করে ॥ 


৫৮হ বাংলার লোক-সাঁহিত্য 


বুক পানিতে নাম্যারে লীল! বুক বঞ্জন করে। 
খবুর্যার আগে খবর গেল মহীপাল রাজার কাছে ॥ 
“যে লীলার জন্তে রে মহীপাল তুমি ছয়মাস ভাশ্যাছ নীয়ার । 
যে লীলার জন্যে রে মহীপাল তুমি ছয়মান ভাঙ্গাছো রোদ । 
লীলার মাথার কেশরে মহীপাল দীঘির পানি ছাপিয়ে পড়েছে ॥ 
কেশে বাঁজা। উঠছেরে মহীপাঁল কত রুই কাতলা । 
যে লীলার জন্যে রে মহীপাঁল ভাঙ্গযাছিল নীয়াঁর ॥ 
সেই লীলা! আঁইছেরে মহীপাঁল তোমার সরোবরে । 
এক দীঘির ঘাঁটেরে মহীপাল সাঁতরে বাঁপরে ফেরে । 
বারে বারে ঘুর্যারে মহীপাল রাজায় চুল ধরিয়! রাখিল ॥ 
“কে ধরিল কে ধরিল আমার চুলের ছুখে মল্যাম। 
বাপের মান না শুন্ত! আমি দীঘির ঘাটে মল্যাম ॥ 
কলক্ষিনী লীল। গো আমি কলঙ্কিনী হলাম । 
মায়ের মানা ন। শুন্য! আমার সকল সম্মান গেল ॥ 
কাহিনীটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে স্বর্গগত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় 
বলিয়াছেন, “প্রথম ছত্রের “বানর” কথাটি এবং পিতামাতার আদেশের বিরুদ্ধে 
নায়িকরি স্বেচ্ছাচারিতাঁর বিবরণ হইতে বোঁঝা যায়, রাজার ফাঁদে ইচ্ছা 
করিয়া ধর! পড়িবার গোপন-বাসনা নায়িকার মনে মনে ছিল। দূতের কথা 
হইতে ও রাঁজা ঘষে এই মেয়েটির জন্য অনেক ছুংখ ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার 
আভাস পাওয়া যায়। রাজু! ও লীলার নামে গোড়া হইতে একট] অপবাদ 
ছিল; ইহাঁও লীলার মাতাঁপিতার বার বার দীঘিতে যাইতে নিষেধ করা হইতে 
বোঝা যায়। এই অবস্থায় যে পাখী নিজে হইতে ফাদে ধর পড়িতে উৎস্থক, 
তাহাঁকে বন্দী করায় রাজার বোধ হয়, বিশেষ কেন দোষ হ্বীকার করা যায় 
না।” এই ব্যাখ্য। যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, অতএব এই কাহিনীটির মধ্যে 
একটুকু গীতিকার ধর্শ আছে, কিন্ত ইতিকথার ধন্ম নাই £ কারণ, এঁতিহাসিক 
চরিত্রের ইতিহাসোল্লেখিত আঁচরণকে ভিত্তি করিয়াই ইতিকথা রচিত হয়, 
কেবলমাত্র এ্রতিহাসিক কোনও নামের যথেচ্ছ ও লৌকিক আচরণের উপর 
ভিত্তি করিয়। ইতিকথ। রচিত হয় না । রাজার নামটি মাত্র এখানে এতিহাপসিক 
হইলেও তাহার আচরণটি এখানে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। 


পূর্ববোল্লেখিত পূর্ববঙ্গ সীতিকা' চেতুর্ণ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা )য় সক্ষলিত 'রাজা 
রঘুর পালা”টি আদর্শ ইতিকথার লক্ষণাক্রাস্ত-_-ইহা গীতিক1 বা %11%9-এর 
লক্ষণাক্রাস্ত নহে। রাজা রঘু এঁতিহাপিক ব্যক্তি। তিনি থুষ্টায় সপ্তদশ 
শতাকীতে মৈমনপিংহ জিলার উত্তর সীমায় অবস্থিত স্থুসঙ্গ অঞ্চলের স্বাধীন 
রাজা ছিলেন । পূর্ব মমৈমনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর অধিবাঁপী বাংলার বার ভূইঞাঁর 
অন্যতম ঈশা খ। মস্নদ আলীর সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দিতার বছ বিবরণ এখন 
পর্য্যস্তও এঁ অঞ্চলের লোকমুখে শুনিতে পাওয়া! যায়। এক রাত্রির মধ্যে রাজা 
রঘুর গারে! প্রজাগণ ধনাই নদী হইতে জঙ্গলবাড়ী পর্যস্ত তিন ক্রোশ দীর্ঘ 
একটি খাল কাটিয়া ঈশা! খা কর্তৃক বন্দী রাজ! রঘুকে সেই পথে উদ্ধার করিয়া 
লইয়। গিয়া যে বীরত্ব ও সাহপিকতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহাঁরই এঁতিহাসিক 
বিবরণ এই পালাটির ভিতর দিয়। বণিত হইয়াছে । রাঁজা রঘুর নামে সেই 
খালটি এখনও “রঘুখালি* নামে পরিচিত । অতএব কাহিনীটির এতিহাসিক 
পরিচয় এখনও সমাজে অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই_-ইহার মধ্যে বীরত্ব, 
ছুঃসাহসিকতা ও আত্মত্যাগের কথ। আছে । স্বতরাং ইতিকথাঁর প্রায় 
প্রত্যেকটি উপকরণ দ্বারা রচনাঁটি সমুজ্জল হইয়। উঠিয়াছে। কাহিনীটি 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর ধাইতেছে-_ 
স্ুসঙ্গ রাজের মহিষী কমলার মৃত্যুর পর রাজ পত্বীশোকে উন্মাদের মত 
হইয়া গেলেন-_রাজকার্যে আর কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারেন না। 
সোনার অঙ্গ পুইড়া যেমুন রে__ 
আরে রাজার অঙ্গ ছালি অইছে। 
রাণীর লাগিয়া রাজার রে 
আরে রাজার আধা হাল অইছে ॥ 
রাজার নিজের জন্য যত না হউক, শিশু রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্ত। করিয়া 
তিনি বাকুল হইয়। উঠিলেন-__ 
দুধের বাচ্চ। থইয়! গেছে গো রাণী 
কিছ্যা পালি তারে। 
রাজাকে নানা দুশ্শিস্তাগ্রন্ত হইতে দেখিয়া! একদিন রাণী স্বপ্রে আবিভূ্তি 
হইয়া আশ্বাস দিলেন ঘে তিনিও পুত্রের মায় কাটাইয়! যাইতে পারিতেছেন 
না; সৃতরাঁং তিনি স্থির করিয়াছেন, অনৃশ্ট থাকিয়াই তিনি তাহার প্রতি 
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লক্ষ্য রাখিবেন । তাহার লালন পালন বিষয়ে তিনি নিজেই দায়িত্ব লইবেন 
--তবে একটি নিজ্জন কুটারে শিশু রাজপুত্রকে আনিয়া রাখিয়া! যাইতে হইবে, 
তিনি সেখানে আসিয়৷ তাহাকে অন্যের অলক্ষিতে স্তন্য দান করিয়া! যাইবেন। 
রাজ সেই ব্যবস্থাই করিলেন-__ 
' ঘর ন] বান্ধিয় দিলরে 
আরে ঘর সায়াবের কিনারে । 
তাঁর মধ্যে ছাঁওয়াল পুতের রে 
আরে ভাল বিছানা যে করে ! 
নিশি রাইতের মাধ্যে সগলরে 
আরে ভাল নিভূতি হইলে । 
কমলা সায়র তনে রে 
আরে রাণী আইয়ে ঘরের মাধ্যে। 
ঘরের মাধ্যে আইয়1 রাণীরে 
আরে রাণী দুগ্ধ দেয়কুমার রে॥ 
এইভাবে দিন ধাইতে থাকে । অনৃশ্ঠ জননীর ত্তন্যপুষ্ট হইয়া রাজপুত্র দিন 
দিন শশিকলার মত বাড়িতে থাকে । কিন্তু রাজা নিজের কৌতুহল আর 
কিছুতেই দমন করিয়া রাখিতে পারেন না! । তিনি মনে করিলেন, একদিন 
নিশীথ রাত্রে যখন রাণী কমল। সায়র হইতে উঠিয়। আলিয়া রাঁজপুন্রকে স্তন্যদান 
করিতে থাকিবেন, তখন তিনি গোপনে সেই গৃহমধ্যে গিয়া! উপস্থিত হইবেন । 
সার! নিশি পোঁধাইবাম রে 
আরে ভালা রাণীর লাগিয়া। 
দেখবাম কেমনে রাণী আইয়ারে 
আরে.ভালা যায় দুগ্ধ দিয়া ॥ 
কমল! সায়রের তীরে এক নিভৃত স্থানে রাজা রাণীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । সহসা দেখিতে পাইলেন, কমলা সায়রের জল যেন চন্দ্রালোকে 
জ্বলিয়৷ উঠিল-_মথিত সমুদ্র-বক্ষ হইতে যেমন লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, 
তেমনই কমলারাণী কমল! সায়রের জলরাশি হইতে উখিত হইয়া! ধীর 
পাদক্ষেপে রাজপুত্রের গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । গৃহে প্রবেশ 
করিয়! তাহাকে “অমৃত পান করাইয়! যখন ফিরিয়া আমসিতেছিলেন, তখন 
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রাজ। তাহার আচলটি ধরিয়। ফেলিলেন ; কিন্তু তাহা৷ কিছুতেই ধরিয়া! রাখিতে 
পারিলেন নারাণী কমল! সায়রের জলে মিশিয়া গেলেন, আর কোনও দিন 
উঠিয়া! আসিলেন নাঁ_নিদাঁরুণ মন্ীহত হইয়া রাজা অল্পদিনের মধ্যেই মৃত্যু 
বরণ করিলেন। 

ঈশ। খা] মস্নদ আলি সঙ্গ রাজের একজন প্রতিদ্বন্ছী ছিলেন । কি ভাবে 
কখন তিনি স্থসঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিতে পারেন, কেবল সেই স্থযোগেরই 
সন্ধান করিতেছিলেন। স্থলজরাজের মৃত্যুলংবাদ শুনিতে পাইয়া তিনি সসৈন্যে 
আসিয়। স্থুসঙ্গের রাজধানী আক্রমণ করিয়। তাহ1 অবরোধ করিয়া! ফেলিলেন। 
রাজপুজ্র রঘুনাথের বয়স মাত্র তখন পাঁচ বৎসর | তিন মাস রাজধানী অবরোধ 
করিয়া রাখিয়। অবশেষে ঈশা খা! রাজপ্রাসাদ অধিকার করিলেন। শিশু 
রাজপুত্র রঘুনাথকে বন্দী করিয়া লইয়া! তিনি নিজের রাজধানী জঙ্গলবাড়ী 
ফিরিয়া আসিলেন । 

গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারোগণ হুসঙ্গ রাজের প্রজা ছিল। তাহারা 
এই সংবাদ শুনিয়! দলে দলে রাজধানীতে নামিয়! আসিয়] তাহাদের রাজাকে 
উদ্ধার করিবার সঙ্গল্প গ্রহণ করিল । তারপব অগনিত গারে। নানা অস্-শস্ত্ে 
স্থনজ্জিত হইয়া! দশ দিক উচ্চকিত করিয়। জঙ্গলবাড়ীর পথে যাত্র। করিল। 
ঈশ1 খার রাজধানী জঙ্গলবাড়ী সহর ঘিরিয়। গভীর পরিখ। কাট। ছিল,. 
ছিপ্রহর রাতে গারে। সৈম্ভদল সেই পরিখার তীরে আসিয়। উপস্থিত হইল । 
কিন্তু পরিথ। উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া নগর আক্রমণ কর! সহজ সাধ্য ছিল না, কি 
ভাবে কাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে, সকলে মিলিয়। পরামর্শ করিতে লাগিল । 
তাহাদের বৃদ্ধ সর্দার বলিল, 

তিন কোশ দূরাত আছে ধনাইয়ের ঢালা। 
গাঙ্গিনা আর তার মধ্যে কাট্যা আন নালা ॥ 

তিন ক্রোশ দূরে যে নদী আছে, তাহা হইতে খাল কাটিয়া এই পরিখার 
সঙ্গে ষোগ করিয়! দিতে পারিলে সেখান হইতে সৈন্যবাহী নৌক] লইয়া জঙ্গল- 
বাড়ী সহর আক্রমণ কর! যাইতে পারে । “বাইশ কাহন”' গারো তৎক্ষণাৎ 
খাল কাটিয়। পথ করিয়া ফেলিল__-তারপর নৌকা লইয়া জঙ্গলবাড়ী সহরে 
উপস্থিত হইল। স্থসঙ্গের রাজপুত্রকে বন্দী করিয়! লইয়া আনিয়াছেন, এই 
আনন্দে ঈশা খা নগরে বিজয়োৎসব পালন করিতেছিলেন। গারোর! গিয়া! 
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রাজার কারাগারে প্রবেশ কন্িল ; দেখিল, তাহাদের রাজাকে সেখানে “পাধাঁণ- 
চাঁপা” দিয়া রাখা হইয়াছে । তাহার] বন্দী রাজার পাষাণ মোচন করিয়। 
দিল, তারপর তাহাকে লইয়া কারাগুহের বাহিরে চলিয়। আসিল । ঈশ৷ খাঁর 
নিজের ভাওয়াইল্যা ব। পান্পি নৌকা ঘাটেই বাধা ছিল-_গারোর। 
তাহাদের রাজাকে তাহাতেই তুলিয়া লইল। তারপর 
ভাওয়াল্যায় উঠিয়। তবে দাড়ে মাইল টান। 
শৃন্যে উড়। করে যেমুন পবন সমান ॥ 
তিন দিনের পথ যায় পরেকেতে বাইয়। । 
ঈশ]1 খ1! লাগাল পায় আর কেমুন করিয়া ॥ 
পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এক রাত্রির মধ্যে গারোঁর। যে খালটি কাটিয়। 
রাজ। রঘুকে উদ্ধার করিয়! লইয়া! গিয়াছিল, তাহ। এখনও তাহারই নামে 
“ঘুখালি” নামে পরিচিত । 
এই বৃত্বীস্তটির মধ্যে ইতিহাঁন ও কথ] বা কাহিনী এক সঙ্গে জড়িত হুইয়! 
রহিয়াছে, অতএব ইহ একটি সার্থক ইতিকথা (19899 )। পূর্বেই 
বলিয়াছি, জাতির কোনও বীর কিংব৷ সাধক চরিত্র অবলম্বন করিয়।ই ইতিকথ। 
রচিত হইয়। থাকে । উপরে যে কয়টি ইতিকথা উলেখ করিলাম, তাহাদের 
প্রত্যেকটিই বীরচরিত্র-মূলক | নিম্নে আর একটি ইতিকথা উল্লেখ করিতেছি, 
তাহা কোনও জাতীয় বীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া! রচিত নাই, ইহাঁতে যে 
চরিত্রটির একটি অপূর্ব আত্মত্যাগের বৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে, তাহার কোনও 
বিশিষ্ট অভিজাত পরিচয় নই, সে সাধারণ নমংশূত্র জাতির সন্তান, তবে সে 
অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিল বলিয়া! সমাজ বিশ্বান করিত, এই দিক দিয়! 
সাধারণ সমাজের বিচারে তাহাকে সাধকও বল] যাইতে পারে । কিন্ত সে যে 
স্তরের লোকই হউক, সমাজের কল্যাণের জন্য সে তে ভাবে জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়াই তাহার চরিত্রের লোকোত্তর মহিমা প্রকাশ 
পাইয়াছে_-এই স্মহান্‌ আত্মোৎ্নর্গের জন্য উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞানহীন 
সাধারণ সমাজের নিকট আজও তাহার স্থৃতি পবিত্র বলিয়। বিবেচিত হইয়। 
থাকে । তাহার সম্পকিত কাহিনীটি এই-- 
নমঃশুত্র সন্তান জৈত্যা একজন হিরালি১ অর্থাৎ লে মন্ত্র দ্বার মেঘের 


পুর্বে হিরালির উল্লেখ কর! হইয়াছে, পৃঃ ১৪১-৪২ দ্রষ্টব্য 
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গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে পাঁরে বলিয়! কৃষকগণ বিশ্বান করে। এ্রন্দরজালিক 
মন্ত্রোচ্চারণ দ্বার! শিপাবুষ্টি নিরোধ করিয়া! কৃষকের পাকা বোরে! ধান 
ংস হুইতে রক্ষা! কর তাহার প্রধান কাজ। এই কার্যে তাহার 
বিশেষ দক্ষতা! আছে বলিয়া সকলে মনে করিয়া! থাকে । সেপ্বার বৈশাখ 
মাসের বার তারিখ সন্ধ্যার পূর্বে আঁকাঁশে কাঁলবৈশাখীর মেঘ দেখা দিল-__ 
কৃষকের পাকা বোরো ধান তখনও কাঁটিয়। ঘরে তোলা হয় নাই । আকাশের 
দিকে তাঁকাইয়] কৃষকিগের প্রাণ উড়িয়া গেল ; কারণ, মেঘের রঙ. দেখিলেই 
তাহার] বুঝিতে পারে, কোন মেঘে কেবল ধার! বর্ণ হইবে, আর কোন 
মেঘে শিল1 বর্ষণ হইবে । সেদিন আকাশে মেঘের রঙ দেখিয়া সকলেই 
বুঝিতে পারিল, তাহাতে মুষল-ধারায় শিলাবৃষ্টি হইবে, তাঁহার ফলে এক মুষ্টি 
ধানও ক্ষেতে অবশিষ্ট থাকিবে না। 
বারই বৈশাখের বেল! হৈল তিন প্রহর | 
সাজিল বিষম দেওয়! মাথার উপর ॥ 
হাইরা কোনায় গুড়, গুড়, ডাকে মাড়ি মিত্তিক! লড়ে । 
আস্মান হইয়াছে কাঁল৷ হিল নাকি পড়ে ॥ 
গুড় গুড় গুড় হিলের গড় পশুপক্ষী কান্দে । 
আন্ধার হল দেশ কেউর ন! পরাণ বাদ্ধে ॥ 
হাওরে চাহিয়া দেখ্য। মাথাত দিয়। হাত । 
সক্কলের এক চিস্ত) কি করে বরাত ॥ 
সকলে বুঝিতে পারিল, জৈত্য! হিরালি ব্যতীত এই বিপদ হইতে আর 
কেহ তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না, তখন সকলে গিয়া তাহার 
দ্বারস্থ হইল । এই বিপদ হইতে তাহাঁদ্দিগকে পরিআঁপ করিবার জন্য তাহার 
নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইল-_ 
জৈত্যার দুয়ারে আইজ জাইতের ভেদ নাই। 
তুমি যদ্দি ধান বাচাও আমর] বাচ্যা যাই ॥ 
তুমি জৈত্য। মন্ত্র জান জান হিলের চাইল। 
গুরুর সাধন ভজন জান শিল তুফানের ভাইল ॥ 
আইজের হিলে বন্ধ যদি যায়। 
চাইর দ্দিকে জুড়িয়। লাগবে হায় রে হায় হায় ॥ 
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জব্বর হিরাঁলি তুমি বয়স সত্তর আশী। 

আইজ বন্ধ রাইখ্য। তুমি দেখাও সাঁধাসী ॥ 

লক্ষ মানুষের পরাণ বাচাও মুখের ভাত দিয়] । 

দেখাও হিরালির গুণ হিল খেদাইয়। ॥ 

জৈত্য। বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছিল, বয়স সত্তর আশী-_তথাপি শত শত গ্রাম- 

বাণীর প্রার্থনা সে অপূর্ণ রাখিবে কেমন করিয়! ? সে ঘর হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়! আকাশের দিকে চাঁহিল-- 

বাইরে খাড়া হৈয়। জৈত্যা আস্মানেতে চায় । 

আইজের হিলে বন্ধ রাখন হৈব জবর দায় ॥ 

রাড়ীৎ পুৎ ভূতরা১ আইজ নিজ মৃত্তি লইয়া! । 

জালিয়ার হাওরে আইল ঘমদূত হৈয়া ॥ 

কিন্ত বৃদ্ধ জৈত্যা ইহাতে পশ্চাৎপদ হইল না প্রয়োজন হইলে সে তাহার 

নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া গ্রামবাসীকে অনাহার হইতে বাচাইবার সক্কল্প 
গ্রহণ করিল-_ 

পূজার ঘরে গিয়! জৈত্যা! উভা বান্ধে চুল। 

কপালে সিন্দুর দরিয়া হাতে লৈল ত্রিশূল ॥ 

রুদ্রাক্ষের গুরুদত্ত মাল! গলায় লৈয়া। 

রক্ত বস্ত্র পিশ্ধ্যা জৈত্যা খাড়াইল আপিয়। ॥ 

্্ীপুত্র আইয়! তারে পরণাম করিল। 

ছোট্র ছাওযটুল রামচন্দ্রেরে একবার চুমা দিল | 

আসমান চাহিয়া ঠকৈল জয় গুরুর জয়। 

এই হিল খেদাইয়! কর জালিয়!২ নির্ভয় ॥ 

শিঙ্গ! লইল কান্ধে তুইল্য৷ জোড় হাত করি। 

উল্তাদেরে প্রণাম জানাইয়া চল্ল তড়াতড়ি ॥ 

লম্বা লম্ব! পায় হাটে বাতান যেমন যায়। 

ছয় হাত লম্ব। যোক্সান খাজুর গাছের প্রায় ॥ 


১ রড়ীর পুৎ ভুত্র1__ভুত্রা নামক মেঘ, সে বিধবার সন্তান এই অর্থ । 
২ হাওরের নাধ, হাওরেই শ্রীষ্মকালে বোরো ধান জন্মায় । 


ইতিকথা ৫৮৯ 


এদিকে আকাশে দুর্যোগ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মেঘের উপর মেঘ সঞ্চার 
করিয়া কালবৈশাখী তাগুব নৃত্যের আয়োজন করিতেছে-__পশুপক্ষী আর্তনাদ 
করিয়া যে যাহার আশ্রয়স্থানের দিকে ছুটিয়া উঠিয়াছে, গৃহের মধ্যে থাঁকিয়! 
মানুষ বার বার আতঙ্কে শিহরিয়া৷ উঠিতেছে। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে ক্ষেতের আল 
ধরিয়া অবিচলিত পদক্ষেপে বৃদ্ধ হিরালি বোরো ধাঁন ক্ষেতের দিকে অগ্রসর 
হইয়া! যাইতেছে । বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোথাও একটি মাত্র ঘদি বজপাঁত হয়, 
তাহা হইলে জেত্যার দীর্ঘ দেহ তাহা আকর্ষণ করিয়া লইবে এবং মুহূর্তের 
মধ্যেই সেই বজাগ্রিতে দগ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু তথাপি নির্ভীক 
বুদ্ধ হিরাঁলি পরম আত্মবিশ্বীসে তাহার কর্তব্য পালন করিবার জন্য অগ্রসর 
হইয়। যাইতে লাগিল । 
দশ দিকে আদন্ধাইর কৈর! দৈত্যি যেমন আইসে। 
পূণিমার চান্দে যেমন রাঁহুরে গরাসে ॥ 
দেওয়ার ভাঁক গুরু গুর্‌ গুরু _জৈত্য। ভাকে আয়। 
জালিয়ার হাওরের দ্রিকে ভাক শোন! যায় ॥ 
গঞ্জিয়। উঠিল দেওয়া! জিল্কি ঠাড। পড়ে । 
জৈত্যার শিঙ্গাটি বাজে জাল্যার হাওরে ॥ 
ঘন ঘন জিল্কি দেয় বিষম ঠাঁড1 পড়ে । 
ঘরে রৈয়। গিরস্থেরা শিব শিব করে ॥ 
আয় আয় ডাকে জৈত্যা তন্ত্র মন্্ব কয়। 
ঘরে থ।ক্য। লোকে ভাবে কি হয় কি হয়॥ 
নির্ভীক জৈত্য। উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ ধ্রাড়াইয়া তাহার শিঙ্গায় ফু 
দিতে লাঁগিল। মেঘ গঞঙ্জনের মধ্যে তাহার শিঙ্গার ধ্বনি মিশিয়া গেল, নিজের 
কনেই নিজের শব্দ সে শুনিতে পাইল না। এমন সময় সহসা 
আশমানের যত হিল ( শিল ) একত্র হইয়া! । 
জৈত্যার উপর পড়ে আশমান ভাঙ্গিয়] ॥ 
সাধারণ বুদ্ধিতে আমর! বুঝিতে পারি, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে দাড়াইয়! 
থাঁকিবার জন্য বজ্রপাতের ফলে জৈত্যাঁর মৃত্যু হইল। কৃষক সমাজ বিশ্বাস 
করিল, আকাশের সমস্ত শিল1 সে মন্ত্রত্বার]৷ নিজের দেহের দিকে আকর্ষণ করিয়া 
লইল, তাহাতে তাহার দেহের প্রতিটি অস্থি চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল, এই ভাবেই 
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সে নিজে মৃত্যু বরণ করিয়া গ্রামবাসীকে অনাহার হইতে রক্ষা করিল, 
কারণ, দেখিতে পাঁওয়া গেল, ক্ষেতের একটি ধানও সেদিন নষ্ট হয় নাই। 
এক ছড়া ধান নষ্ট নাই রইল সকল ধান। 
জৈত্যা বাচাইল দেশ দিয়। নিজের পরাণ ॥ 
ধন্য হইল বঙ্গদেশের নমংশৃদ্র জাতি । 
ধন্য হইল জাল্যার পাড়ের মান্য যত ইতি ॥ 
আসমান €হলরে সাফ সুরুজ দেখ যাঁয়। 
হাজার মান্য ভাঙ্গয। পড়ে জৈত্যাঁর জায়গায় ॥ 
কিন্ত সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, কেবল বুদ্ধের চূর্ণারুত 
অস্থিগুলি ভশ্মরাশির মত ্ত,.পীকৃত হইয়৷ পড়িয়াছিল। পরম শ্রদ্ধাভরে কষকগণ 
সেই অস্থিচূর্ণগুলি সংগ্রহ করিল, নিজেদের বোরো ক্ষেতে তাহা পুতিয় রাঁখিল, 
মনে করিল, ইহার এরন্দ্রজালিক শক্তি ছারাই তাহাদের বোরো ক্ষেত শিলাবুষ্টি 
হইতে চিরদিন রক্ষ। পাইবে । এই অস্থিচূর্ণ এখনও এই সমাজে “জৈত্যার হাঁড়” 
নামে পরিচিত । টজত্য। হিরালির এই অপূর্বব আত্মত্যাগের কাহিনী ইতিকথার 
আকারে পূর্ব মৈমনপিংহের কৃষক সমাঁজে ব্যাপক প্রচার লাত করিল । 
এখানে স্মরণ বাঁখিতে হইবে যে, যাহা আন্ুপূর্বিক ইতিহাস তাহা 
ইতিহাসই, ইতিকথা বা 19899 নহে__যাঁহা ইতিহাস এবং কল্পনা উভয়েরই 
মিশ্র উপাদানে রচিত তাহাই ইতিকথা বা 19890. আনুপুব্বিক এতিহাসিক 
তথ্য অবলম্বন করিয়া! রচিত বৃত্তান্ত বাংলার মৌখিক সাহিত্যে খুব বেশী নাই, 
কারণ, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহ্টসবোধ এ জাতির কোন কালেই ছিল না_সেইজন্য 
এদেশে মধ্য যুগে ইতিহাসের নামেও ইতিকথাই রচিত হইয়াছে। 'পূর্বববঙ্গ- 
গীতিকা” সংগ্রহে আরও কয়েকটি এমনই ইতিকথার সন্ধান পাঁওয়! যাঁয়। 
মঙ্গলকাব্য বর্তমানে লিখিত সাহিত্যের অস্তভূক্ত হইলেও ইহার কোন কোন 
বিষয়ের আদি রূপ ইতিকথামূল ক ছিল-ইহাঁদের মধ্যে ধর্শমঙ্গল বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কিন্ত লিখিত সাহিত্যের অস্তভূক্ত হইবার পর ধশ্মমঙ্গল 
বৃত্তাস্তের মৌখিক পরিচয় লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। মৌখিক সাহিত্যের অস্তভূক্তি 
ইতিকথাঁর এখন আর বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। 





সালিশে 


পরিশিষ্ট (ক) 
বাংল! লোক-গীতির স্থুর-বিচার 


(১) 
কোন গানেরই আলোচন। সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্ধস্ত না সাহিত্যিক বিচার- 

০5 সংগে যুক্ত হয়, তাঁর সাঙ্গীতিক গঠন-বৈশিষ্ট্যরও আলোচনা । কেন 
না] গানের কথায় কাব্যের প্রকাশ যতটুকুই থাঁকুক না 
কেন, স্থরসংযোগেই তাহার শিল্প সম্পূর্ণ তা লাভ কৰে । 
এই কথ! জানতেন ব'লে কোন আধুনিক সমালোচক 'গীতাঞ্লি'র আলোচনা 
থেকে বিরত হয়েছিলেন । 

কথা ও স্থরের এই অবিচ্ছেগ্য সম্পর্ক কেবল সত্যিকারের গানেই সম্ভব, 
তবে অনেক সময় কোন কোন গানকে যেমন আমরা কবিতার মত আবৃত্তি 
ক'রে থাকি, তেমনি অনেক কবিতাঁকেও গানের স্থরে গাওয়া হয়। বল! 
বাহুল্য, এমন অবস্থায় গানের স্থর একটা প্রথ। বা “ফম্ম” মাত্র ; যেমন, এক সময় 
প্রথা ছিল, যে-কোন বিষয়কে কাব্যের আকারে বলা। 

পলীগীতির আলোচনায় আমর] এই ছু'টে ব্যাপারই দেখতে পাব; অর্থাৎ 
সত্যিকারের লিরিক-ধর্মী গান, স্থুর ছাড়া শুধু কথায় যার গতি পংগু, যেমন 
ভাটিয়ালী, বাউল ইত্যাঁদ্দি ; এবং এমন সব গাঁন, যাঁকে কেবল গান নয়, কবিতা 
বলতেও অনেকের বীধবে, যথা ভাটের গান। এই শেষোক্ত প্রকারের গানে 
স্থরের প্রয়োগ ষে কেবল অপপ্রয়োগ, এমন কথা বললে বেশি বল! হবে; কেন 
না, এই ধরণের এঁতিহাসিক বা অর্ধ-ধ্ঁতিহাপিক তথ্যগুলি সবরের মধ্য দিয়ে 
সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে, নীরস তথ্যবহুল কথা তা" না হ'লে শ্রোতার 
বিরক্তির কাঁরণ হ'তে পারত | প্রসংগত ব'লে রাখা চলে যে, এই সব গানে 
স্বর যেমন সরল, সংক্ষিপ্ত ও স্থনির্দিষ্ট ছকে ফেলা, তেমনি নেই এর স্থরের মধ্যে 
স্বাধীন ম্বত:স্ফ,তঁ বলিষ্ঠতা। এই সব প্রায় আবৃত্তিমূলক এবং অনেকট। নকল 
স্থরের সাঙ্গীতিক মূল্য যাই হোক, এই ধরণের ছোটখাট সবরের বাধাধরা নক্ঝা 
বা প্যাটার্নের মধ্যে আমরা বৃহত্তর ও প্রধান প্রধান পল্পীগীতিগুলির ছাঁয়৷ ও 
প্রভাব লক্ষ্য করতে পারব । 

৩৮ 


কথা ও সুর 


৫৯৪ বাংলার লোঁক-সাহিত্য 


(২). 

খাঁটি শিল্পত্যগ্টির পেছনে রয়েছে ভাবাবেগের অকৃত্রিমত।, গভীব আত্ম- 
প্রত্যয়েই যার উত্তব। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেদের মনের গঠন 
সরলই হোক, আর জটিলই হোক, হোক না তাদের জ্ঞানের 
পরিধি সীমায়িত, এমন কি ত্রুটিপূর্ণ, শিক্ষিত সহুরে 
ভদ্রলোকের হুশ্ম-বিচারকুশল জ্ঞানাভিমানী মাজিত বুদ্ধিকে হয়ত তারা 
ভীতিমিশ্রিত সন্তরমের চোঁখেই দেখে থাকে; তবুও এ*্টুকু বোধ হয় জোর 
করেই বলা যায় যে, সামান্য ও সংকীণ জ্ঞানকে বিচারবিহীন সরল বিশ্বাসে 
আত্মসাৎ করা তার্দের পক্ষে যত সহজ, শিক্ষিত লোকের পক্ষে তত নয়; 
বহুমত-কণ্টকিত ক্রমবদ্ধমান জ্ঞান-অরণ্যে দিশাহারা হয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে 
তাই কেউ হ'য়ে পড়েন সন্দেহবাদী, কেউ ব৷ একরোখা কোন মতবাদের পেছনে 
বিকারগ্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করেন | ফলে স্বদেশ ও স্বজাতির যে বিশিষ্ট ভাবধার', 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট চিস্তা ও ধারণ! রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত রয়েছে, 
তাকে স্বীকার ক'রে, ভালবেসে ও বিশ্বাস ক'রে দেশকালের সীমার মধ্যেই যে 
প্রবল আত্মশক্তির স্ফুরণ ঘটে, বাক্যে কর্মে ব্যবহারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে 
যার সুনিদিষ্ট পরিচয় গাথা হয়ে থাকে, শিক্ষিতের ভাগ্যে সেই শক্তিলাভ 
অনেক সময়েই ঘটে উঠে না। ধারা সাহিত্য আলোচনা করেন, গত শতকের 
সাহিত্যিক ধুরন্ধরদের জীবনে ও তাদের শিল্পস্থট্টিতে তারা এই শক্তির অমোঘ 
রূপ দেখে চমত্রুত হয়েছেন, আবার আধুনিক যুগের আত্মভ্ষ্ট স্বজাতিচ্যুত 
দ্িগভ্রাস্ত বাংগালীর ছুর্কুল অনির্দিষ্ট মনের ক্ষ্যাপামির পরিচয়ও আজ 
চাঁরদিকেই দেখা যাচ্ছে । এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অশিক্ষিত লোকেরা 
নিজেদের সরল বিশ্বাস ও বুদ্ধিতে বিশিষ্ট, সামাজিক রীতিনীতি, ধন্ম ও 
সংস্কারকে অস্থিমজ্জায় গ্রহণ করেছে ব'লে শিক্ষিতের বিচারে ক্রটিযুক্ত হয়েও 
এক অতি বিশিষ্ট মানস-চেতনার অধিকারী হয়েছে--এই চেতনার মধ্যেই 
জাতির একটি অতি নিশ্চিত পরিচয় বিশ্বাসের একনিষ্তায় সুদৃঢ় ও শক্তিমান্‌ 
হয়ে তাদ্দের সকল প্রকার চিস্তায় ও কর্মে প্রকাশিত হচ্ছে। তাই এই 
অশিক্ষিত জনসাধারণের রচিত শিল্পে ও সংগীতে এমন একটি জিনিষ পাওয়া 
যাচ্ছে, যা” মহৎ না হ'লেও খাটি। 

জাতিগত বৈশিষ্ট্যের এই অক্ুত্রিম পরিচয়কে বুঝবার জন্যে এই গ্রাম্য শিল্পি- 


পলীবাসীর শিল্প-মানস 


পরিশিষ্ট--ক ৫৯৫ 


রচিত সংগীত-সাহিত্যের গতি-প্ররুতি নির্ণয় করা প্রয়োজন । সাহিত্যের দিক 
দিয়ে এই বিচার আজ পর্ধস্ত মন্দ হয় নি, সংগ্রহও অনেক হয়েছে, তবে সংগীতের 
জা দিক দিয়ে এর বিচার বা সংগ্রহ কোনটাই আশানুরূপ 
সাহিত্যিক পরিচয়ের হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক লোক-সঙগীত সংগ্রহ 
চিন করেছিলেন, তার রচিত গানেও এই বাংলাদেশী লোক- 
সঙ্গীতের প্রভাব স্পষ্ট । কিস্ত এই সব গানের মধ্যে স্র- 
রচনার কৌশল বা নিয়ম-নীতির কোন পরিচয় আছে কি না, এ সম্বন্ধে শিক্ষিত 
মহলে প্রায় কোন আলোচনাই হয় নি, গানের কথা অংশটুকু সংগ্রহ ও বিচার 
ক'রেই তারা সাহিত্যিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন । অথচ সঙ্গীত সম্বন্ধে ধাদের 
কিছুমাত্র অন্ুসদ্ধিৎসা আছে, তারাই হয়ত লক্ষ্য করেছেন, বাংলার পল্লীগীতির 
মধ্যে কেমন ক”রে যেন মিশে আছে বাংলার আকাশ বাতাস নদী বনপ্রাস্তরের 
সৌন্দর্য, বাঙ্গালীর মনের মর্মকথা । কবি, এতিহাপিক ও সাহিত্য-সমালোচকগণ 
এই বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনোভাবের পরিচয় নানাভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন; 
কেবল সঙ্গীতের মধ্য দিয়েও তা? যে কেমন স্পষ্ট ও নিশ্চিত, সেইদিকেই দৃষ্টি 
দেওয়ার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন নি। শুধু নিরাকার তত্ববিলাস 
নয়, রসোজ্জল রূপ ছাড়া বাঙ্গালীর মন যে তৃষ্ণ হয় না, এর পরিচয় 
নানাভাবেই অনেকে দেখিয়েছেন । শাক্ত-বৈষ্ণব ধর্মতত্বের . 
বাঙ্গালীর শিল্পিমনের 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য. বিচারেও এর অনেক প্রমাণ মিলবে । কিন্তু একথা আমর! 
এখনও -ভাঁল ক'রে বিচার ক'রে দেখিনি, কি ভাবে 
বাংগালীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্প কীর্তনের মধ্যে কথা, সুর ও "তালের এক অপরূপ 
মিশ্রণ ঘটেছে, যেখানে প্রতে)কের মধ্যে বিস্তারের অপূর্ব সম্ভবনা থাকা সত্বেও 
সকলে একসঙ্গে চলাটা কত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, কেমন ক'রে একদিন 
বাইরে থেকে আসা রাগসঙ্গীত আপন মাহাত্ম্য বিস্বাত হয়ে কীর্ভনের রসে 
এমন বেমালুম হারিয়ে গেছে যে, আজ আর তাঁকে খুঁজে বের করা! মুস্কিল । 
কঠিন রাঁগসঙ্গীতকে হজম ক'রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে রাখাতে বাঙ্গালীর 
শিল্পিমনের এই সবল পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে, এবং যখন দেখি এই কীর্তনের 
পেছনেই শক্তিন্ূপে রয়েছে লোৌক-সঙ্গীতের ধারা, তখন সাধারণ শিক্ষিত 
লোক হিসেবে এর বিচার ন! ক'রে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলাবস্ত হিসেবে একে 

অবহেলার চোখে দেখে আমরা জাতিগত অপরাধ করেছি। 


৫৯৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


সেই অপরাধ-ক্ষালণের কিছুট। চেষ্টা মাত্র এখানে করা হচ্ছে। বলা! বাহুল্য, 
এ কাজ একদিনের নয় ব একজনেরও নয, জনলাধারণের উপেক্ষা ও শৈথিল্যে 
ও তছুপরি রাজনৈতিক নানা ঘটনা] ও সমস্ায় কর্তব্য সম্পাদন ক্রমশঃই ছুরূহু 
হয়ে উঠেছে । তবে আমাদের ভরসা এই যে, এখনও পলী-সঙ্গীতের অপমৃত্যু 
ঘটেনি । পাশ্চাত্য দেশে লোক-সঙ্গীতের রূপ খুঁজতে গেলে নাকি আজকাল 
সহরে আসতে হয়। আমাদের তেমন অবস্থা নয় ; কেবল ভাগ্যদোঁষে যা, 
আমাদের বনু প্রাচীন বঙ্গ, মুসলমান আমলের “বঙ্গালহ+ ও আধুনিক পূর্বব- 
পাকিস্তান, সেইখানেই মেঘনার বুকে ও হ্থর্মা উপত্যকায় লোঁক-সঙ্গীতের 
একটি অতি বিশিষ্ট রূপ ভাটিয়ালীর জন্মভূমি হওয়ায় সন্ধানী পাঠকের আগ্রহে 
কিঞ্চিৎ ভাট] পড়বার কারণ উপস্থিত হয়েছে । 


ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৯* জন গ্রামে থাকেন ব'লে দেশের একট] বৃহৎ 
শক্তি সেখানেই সংহত হ'য়ে আছে ? সেই শক্তি একদিকে সমাজ ও অন্য দিকে 
জনসাধারণের মনোভূমি আশ্রয় ক'রে নান! ভাঁবে বিকখিত 
ভাক্সতের বিশেষত 

বাংলার জনসাধারণের হচ্ছে । এর মূল রয়েছে বহুদিনাগত ধর্শ-সংস্কার, রীতিনীতি 
শীবনকথা্পল্গী-. ও নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে । এইজন্েই বিনা চেষ্টাতেই 
|] ভাবতবর্ধীয় সভ্যতায় তার ধ্যান-ধারণার চিন্তা! ভাবনার 
মূল হুত্রগুলি অতি সহজেই সাধারণ লোকের মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আর তাই 
অন্যদিকে না হ'লেও এই জাতির ভাঁব-জগতের মধ্যে একটি সম্পূর্ণতার আভান 
রয়েছে । এর সাক্ষাৎ ফর্ল হোলো জীবনের সর্বিকে স্থষ্টিমূলক প্রয়াস 
সাহিত্যে, সঙ্গীতে. অন্যান্ত শিল্পকলায়, জন্মম্ৃত্যু-বিবাহ, ইহকাল ও 

পরকালের পর্ববিধ চিন্তায়। 
পলীগীতিকে আশ্রয় ক'রে এক বাংল! দেশেই যে বিচিত্র সঙ্গীত ও 
বিচিত্রতর প্রকার ভেদের স্থষ্টি হয়েছে, .তার পেছনে রয়েছে এই ধরণের সবল 
সক্রিয় সমাঁজ ও জনমন । তাই বাংলার লোক-সঙ্গীত কেবল চাষীর গান নয়, 
এই গাঁন সমগ্র জনসাধারণের বিভিন্ন কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, তার 
উৎসবে ব্যসনে অন্নচিস্তায় ও ধর্মচিস্তায়, স্থথে দুঃখের নানা অভিব্যক্তিতে রচিত 
হয়েছে এই গান। এই বিভিন্ন দিকের সম্মিলিত সমগ্র রূপেই পল্ীজীবনের 


পরিশিষ্ট - ক ৪৯৭ 


যথার্থ পরিচয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে এই পরম এ্ক্যের সন্ধান পেয়ে একদা 
একজন বিদেশী সঙ্গীতান্রাগী বিশ্মিত হয়েছিলেন । বাংলা দেশের কোন এক 
গ্রামে নৌকা বেঁধে রেভারেগ্ড পপ লী সাহেব চারদিক থেকে বিভিন্ন প্রকারের 
সঙ্গীত শুনতে পেলেন-__%]5.97:9 ৪৪ 1006101776 019007058,076 870 16 ৪11 
01595090 606961397 27260 9, 101988106 19:000105. বহুকাল ধ'রে একসঙে 
বাস ক'রে এনেছে বাংলার ধনিদপিদ্র, চাঁধী ও জমিদার, হিন্দু-মুসলমান । 
বাইরের বিভেদ যে অন্তরের এক্যান্ুভূতির অন্তরায় হয়নি, তার প্রমাঁণ এই 
বিভিন্রমুখী পল্লীগীতির ভিতরকার এ্রক্যস্ত্রটি। আজও বাইরের নানা ঘাত্‌- 
প্রতিঘাঁতে বাংলার বহিজাঁবনে ও অস্তর্জীবনে নান! বিক্ষোভের ত্য্টি হওয়া 
সত্বেও, এই স্মত্রটি ছিন্ন হয়নি ব'লেই মনে হচ্ছে। 
আরও একটু কথা আছে । বাংল! দেশে আধুনিক-পূর্ব্ব যুগ পধ্যস্ত সহরে ও 
গ্রামে তফাৎট। তত স্পষ্ট ছিল না; যতটা ছিল ও এখনও আছে, ভারতবর্ষের 
বাংলায় লাগরিক অন্যান্য প্রাদেশে ৷ দিলী, আগ্রা, লক্ষৌর মত বড় বড় সহর 
জীবন ও পল্লীজীবনে এক কোলকাতা ছাড়া বাংল দেশে ছিল না, আর 
হি কোলকাতাও তো! সেদিনের বৃটিশ আমলের কিছু আগে 
থেকে সহর হ'বার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। হয়ত অনেকটা এই কারণেই বাংল! 
দেশে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ও বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ গোড়। থেকেই অব্যাহত ছিল। তাই চাঁধীদের গান কেবল 
চাঁধীদের শোঁনবার জন্তে নয়, আর শিক্ষিতদ্দের সঙ্গীত কেবল নিজেদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা উৎসবে পুজাপার্বণে বাংলার সমস্ত শ্রেণীর জন- 
সাধারণই একযোগে আনন্দ উপভোগ ক'রে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকারের 
গীতকে সকলেই সমভাবে তাদের অন্তরের সামগ্রী ক'রে তুলেছে। 
এর ফলে শিল্পসঙ্গীতের (৪৮ 705881০) একটি ধারা যা সমগ্র ভারতীয় বিশিষ্ট 
সংগীত-চিস্তার সংগে যুক্ত, তা” অতি সহজেই বাংলার সবখানেই সঞ্চারিত হ'য়ে 
বহিরাগত সঙ্গীতের পড়েছে। বাংল! দেশের প্রাণকেন্দ্রে তার আপন পরিচয় 
উপাদান ও বাংলার যর্দি যথেষ্ট গভীর না হোতো, সমগ্র জাতি যদি তার নিজন্ব 
সাত সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত না থাকতো, তবে এর মধ্যে দিয়েই তার 
সর্বনাশ ঘটতে পারতো । কিন্ত তা হয়নি । তাই শুদ্ধাচারী প্রবলপরাক্রাস্ত 
রাঁগসংগীত বাংলার জনসাধারণের সংগে মিশতে গিয়ে নিজের বাজকীয় 


৫৯৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পোষাকটি ছেড়ে এসেছেন ; বাংলাদেশও তার চেহারায়. এমন কিছু বৈশিষ্ট্য 
এনে দিয়েছে যা'তে স্পষ্টই বুঝা যাঁয়, একে আঁর বাংলাদেশের বাইরে দেখতে 
পাওয়া যাবে না । এমনি ক'রে বাইরের সংস্কৃতিকে আত্মশক্তির মধ্যে শুষে 
নিয়ে বাংলার শিল্প সমৃদ্ধতর হয়েছে । জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আত্মীকরণের 
ব্যাপার সকলের জানা আছে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার যে ব্যতিক্রম হয় নি, 
সেইটাই কেবল আমাদের বলবার কথা । 

এই সংষোগের ফলে বাংলার লোক-গীতির মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যানুগত হয়েও 
স্থরে ও ছন্দের যে বৈচিত্র্য দেখ! দিয়েছে, তাঁর সামান্য একটু উদাহরণ দেওয়া 
পল্লীগীতিতে প্রযোজ্য যাক। পৃথিবীর ষাঁবতীয় পলী-গীতিতে সাধারণতঃ পাঁচ 

কবরের সংখ্যা স্বরের খেলাই দেখতে পাওয়া যায়, বিশেবজ্ঞদের এই মত। 
এই 70976860010 ৪০৪19 বা পঞ্চস্বারিক গ্রামের পরিচয় ষে বাংলার পল্লী-সঙ্গীতে 
নেই, তা” নয়; তবে সেগুলো সাধারণত দেখতে পাঁওয়। যায়, বাংলার সীমান্ত 
প্রদেশে, যথা সীওতালদের গানে, _যাদের সঙ্গে বাংল৷ দেশের সাংস্কৃতিক যোগ 
তত স্পষ্ট নয়, অথবা যাঁরা নিজেদের সাংস্কতিক পরিচয়কে সযত্বে বাইরের 
প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছে । এ ছাড়া খাস বাংলার মধ্যেও 
যেখানে এই পাঁচম্বারিক গ্রামের চিহু আছে, বুঝতে হবে সেগুলে। গান নামে 
চ'লে গেলেও আসলে আবৃত্তি-ধশ্ী, আর সেইজন্তই স্থরকে সেখানে নিতাস্তই 
সরল ও সংক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রবেশ করতে হয়েছে ; যথা, ভাটের গান । এই ধরণের 
কয়েকটি উদাহরণ বাঁদ দ্দিলে দেখ! যাবে, বাংল! দেশের সাধারণ সঙ্গীতের মধ্যে 
পাচ স্বর" নয়, সাতম্বরেরইঃপ্রয়োগ রয়েছে এবং তাদের মধে শিল্পসঙগীতস্থলভ 
জটিলতা! না থাঁকলেও, পলী-সঙ্গীতের মধ্যে যতটুকু অলংকার তার স্বাভাবিক 
সৌন্দর্কে আঘাঁত না ক'রেও টিকে থাকতে পারে, তাও রয়েছে । কোনও 
যুগে এই পলী-সঙ্গীতও পাচন্বরমূলকই ছিল কি না* তা আজ আর বলবার 
উপায় নেই; আজ কেবল এই কথাই বলব, বাংলার লোক-গীতি অন্যান্য 
যাবতীয় লোক-সঙদগীত থেকে আলাদা হ'ক্সে দাঁড়িয়েছে 
কেবল নিজের বিশিষ্ট রূপভঙ্গীতে নয়, সাত ম্বরের বিশেষ 
এ্রশ্বর্ধ নিয়েও। আর কেবল স্থরের দিক দিয়েই নয়, ছন্দের দিক ধিয়েও এর 
মধ্যে নানা! বৈচিত্র্যের উত্তব হয়েছে । এর পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে রাগসঙ্গীত বা 
শিল্পসঙগীত সম্বন্ধে কিছুটা চেতন! জাগ্রত রয়েছে বলেই হয়ত স্থরে ও তালে 


সুর ও ছলো বৈচিত্র্য 
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এই বৈচিত্র্যের স্থষ্টি সম্ভব হ'য়েছে। অবশ্ত মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত 
ব্যাপারটিই পল্লী-সঙ্গীতের আপন সত্তার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে ঘষে, গান 
শুনতে শুনতে সহসা এ সব কথ কারও মনে হবে না, যদি না সে আগে থেকে 
তার বিল্লেষণী বুদ্ধিটি শানিয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকে । 
সকল দেশের পলী-সঙ্গীতের মধ্যেই কতকগুলে। সাধারণ লক্ষণ রয়েছে, 
দেশকাঁল-অনুগত বিশেষ ভঙ্গিমাটি ছাড়াও । ভাষার মত সঙ্গীতও একট বিশেষ 
পললীগীতির সাধারণ ভাঁব-কল্পনাকেই প্রকাশ করে, উপযুক্ত পদবিন্তাসেই 
লক্ষণ (0009169] 19177%৪95) তার সম্পূর্ণত। । এই কথার ব্যাখ্যা 
ক'রে টার্পার সাহেব বলেছেন-__“একটা কথা স্পষ্ট ক'রে বলে দিতে চাই যে, 
সঙ্গীতের মধ্যে ভাষা নয়, সাঙ্গীতিক ভাবকল্পনা বা তার অঙ্গগত পদের সম্পূর্ণতাই 
প্রয়োজন | তিনি হয়ত এখানে এই কথাই বলতে চেয়েছেন, পল্লীসঙ্গীতের 
মধ্যে ভাষার সম্পূর্ণতা নয়, সুরের নক্মাগত সম্পূর্ণতারই প্রয়োজন বেশী ; কেন 
না, এই বিশেষ নক্সাগুলে। বা পদগুলো! (0799108] 1137:8,89৪) সমগ্র গানের মধ্যে 
বারবার আবুত্ত হ'তে দেখা! যাঁয়। এই দিক দিয়ে অর্থাৎ স্থরের দিক দিয়ে 
পল্লী-সঙ্গীতের মধ্যে একটি অত্যন্ত সরল বাঁধুনী রয়েছে, অল্প কয়েকটি 
পদমিশ্রণে তার সুসম্পূর্ণ রূপটি ফুটে উঠে। এই পদাস্তর্গত স্বরগুলি সরলভাকে 
কিংবা! জটিলভাবে সজ্জিত থাকতে পারে, যেমন বাংল! দেশের অনেক লোক- 
গীতিতেই তা” দেখিতে পাওয়া যাঁবে, ছন্দ ও স্থুর উভয় দিক দিয়েই ; কিন্তু 
সবগুলে। পদ নিয়ে ষে সমগ্র গঠনভঙ্গীটি তৈরী হোলো, তা; সরস ও সংক্ষিপ্ত । 
শিল্পসঙ্গীতের যধ্যে যে ব্যাপ্তি ও জটিলত৷ সুর ও তালকে আশ্রয় ক'রে আছে, 
এখানে তার অভাব । 
পলী-সঙ্গীতের আর একটি লক্ষণ হোলো, সে ন্বয়ংসম্পূর্ণ_যে পরিবেশে 
যেমন ভাবে এই গান গীত হ'য়ে থাকে, সেখানেই তার পৃ ব্পটি পুরোপুরি 
প্রকাশিত হয়,_-সেই বিশেষ প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, নিজেদের হাতে তৈরী 
একতারা দোতার] জাতীয় ছু, একটি যন্ত্র, এমন কি গায়কদের বাগ. ভঙ্গীর নেই 
অসাধু উচ্চারণ-_-এ সব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে এলে পল্লী-সঙ্গীতের অঙ্গহানি 
হ'তে বাধ্য ; এমন কি, সভ্য জগতের বিচিত্র মধুরধ্বনিবিশিষ্ট যস্ত্-সংযোগে গীত 
হ'লেও তার এই অভাবপুরণ আর কিছুতেই হয় না। এই ধরণের একটি 
ব্যাপারকেই লক্ষ্য ক'রে বোধ হয় পূর্বোক্ত টার্ণার সাহেব লিখছেন__“এই 
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অজ্ঞাত গ্রাম্য রচয়িতাদের রচনা মূলতঃ €মলডি” জাতীয় (0০51005) হ'লেও 
এদের মধ্যে স্বর-সঙ্গতির 0৪:2০:১৮) জৌলুস আনতে গিয়ে পরবর্তী সঙ্গীতজ্ঞগণ 
বারবার ব্যর্থ হ'য়ে কেবল এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে, তাঁদের নিজেদের 
সাংঙ্গীতিক জ্ঞান এই অজ্ঞাত শিল্পীদের কাছে নিতান্তই হীন।” মূলতঃ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত সম্বন্ধে বল! হ'লেও বাংলার লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এর কিছুট] সমর্থন 
পাওয়া ঘাবে। নানা প্রতিষ্ঠানের তাগাদায় আজকাল ওস্তাদি বা আধুনিক 
মনেোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বাংলার কোনও কোনও পলী-গীতির সংস্কার বা 
উন্নতি-বিধাঁনের যে হাস্যকর চেষ্টা করছেন, তার মধ্যেই এর প্রমাঁণ মিলতে 
পারে। 
লোক-সঙগীতের আলোচনায় যতই অগ্রসর হব, ততই দেখতে পাব যে, এর 
স্ষ্টি অশিক্ষিত মস্তিষ্কের খামখেয়ালীতে নয়, এর মধ্যেও রয়েছে সমস্ত সার্থক 
লোক-সঙ্গীতের শিল্পসম্মত নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলা, যুক্তি দিয়ে যাঁর বিচার 
নিদিষ্ট প্রণালী চলে; গ্রাম্য গায়ক জেনে হোক, না জেনে হোক, অত্যস্ত 
কঠোর ভাবেই তা" পালন ক'রে থাকে । এমনি কি, রাগসঙ্গীতের লক্ষণ 
নির্দেশ করতে গিয়ে প্রাচীন শাস্্কার যে সমস্ত নিয়মের উল্লেখ করেছেন এবং 
আধুনিক রাগসঙ্গীত চর্চায় ঘা” প্রায়ই উপেক্ষিত হয়, তারই ছু'একটাকে কঠোর 
নিষ্ঠার সঙ্গে এই লোক-সঙ্গীতে অন্ুহ্যত হ'তে দেখে এই কথাই মনে হয়, রাগ- 
সঙ্গীতের জন্ম-ইতিহাসের পেছনে আছে যে এই লোক-সঙ্গীতই, তা” বোধ হয় 
মিথ্যা নয়। তাই লোক-সঙ্গীতের অস্তনিহিত লক্ষণগুলে। অস্ততঃ রাঁগ-সঙ্গীতের 
প্রথমাবস্থায় বর্তমান ছিল, প্লটরে নিতে পারি । পরে অবশ্ঠ ক্রমবিবর্তনের পথে 
অগ্রসর হ'তে হ'তে সে পুরাণো নিয়মকে বর্জন ক'রে নৃতন নিয়ম গড়ে 
তুলেছে । তবু রাগ-সঙ্গীতের সেই প্রাচীন পদ্ধতিগুলো এখনও কোথাও 
কোথাও দেখতে পাওয়। যায়। আমর "গ্রহ অংশ ন্যাপ নামে শাস্ত্রীয় 
স্যক্সান্গযায়ী কোন রাগের ঘে বিশেষ স্বরে আরম্ভ, বিশেষ স্বরপন্দর্ভে স্থিতি, 
এমনি আর এক বিশেষ শ্বরে বিরতির নির্দেশ পাই, তারই কথা এখানে উল্লেখ 
করতে পারি। কিন্ত এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে । এখানে কেবল এইটুকু বলতে 
চাই যে, সঙ্গীতের বৈয়াকরণের! বোধ হয় লোক-সঙ্গীতের কোন নিক্মম-নিষ্ঠ। 
থাকতে পারে, একথা বিশ্বাস করেন না; তা না হ'লে, সব সময় কানের কাছে 
শুনতে পেয়েও কি ক'রে তার] এ সম্বদ্দে একেবারে নিবিকার আছেন ? 
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(৪) 
বাঙ্গালী জীবনের নানাদিকের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে, বাংলার লোক- 
নঙীত। দৈনন্দিন জীবনের সহস্র খুটিনাটি থেকে উচ্চ আধ্যাত্মিক কল্পন। 
পর্যাস্ত স্বন্র স্থর জুগিয়েছে এই লোক-গীতি। 
নদীমাতৃক বাংল। দেশ । জলের সংগে তার একটা বিশেষ সম্পক রয়েছে । 
একদিকে ঘেমন সে অন্ন যোগায়, অন্যদিকে বন্যাঁয় তার অন্ন ঘুচিয়েও দিয়ে যায় । 
চিরাচ্রাদাতে এই নদীর ধারে ও বুকের উপর বাস ক'রে যে সমস্ত চাষী ও 
ও শ্রেঠত্ব মাঝি, নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এর সংগে তাদের 
প্রাণের যোগ স্থাপন ক'রেছে, ভাটিয়ালী তাদেরই আনন্দ- 
বেদনায় নিবিড় হয়ে উঠেছে । ভাটিয়ালী এই আনন্দ-বেদনাঁরই রলরূপ 3 এর 
মধ্যে দিয়েই নিরক্ষর চাষী ও মাঝির স্থখছুঃখের প্রেমভক্তি-ভালবাসার নান! 
কথা সরল লৌন্দর্ধে ফুটে উঠে । এইসব গানের মধ্যে সাধারণ মানুষের মনের 
কথাই ব্যক্ত । হ'তে পারে বাউলের তত্বগভীর বাক্যের কাব্যশৌন্দর্য এখানে 
নেই, তবুও একথ] সহজেই বল! চলে যে, তত্বকথার চেয়ে মান্থষের স্থখছুঃখট! 
প্রাচীনতর। তত্বকথ। বলতে গেলে মনের প্রবীণতার প্রয়োজন হয় ; এই কথা 
মনে রেখে এবং বাংল! দেশের এই বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কথ! চিন্ত 
ক”'রে আমরা বলতে পারি, ভাটিয়ালীর স্থষ্টি বাউলের অনেক আগেই হয়েছে । 
তাই এখান থেকেই আমাদের আলোচনা স্থরু করা যাক্‌। 
আমরা পল্ী-সঙ্গীতকে ছুই ভাগে ভাগ করতে পারি--এক, যে সমস্ত গান 
ঘরের মধ্যে বা প্রাঙ্গণে অনেকের সংগে একযোগে গাওয়। হয় ; আর এক 
“বাইরের” গানও প্রকারের গান, ঘা” গাওয়া হয় ঘরের বাইরে উন্মুক্ত প্রীস্তরে 
“হকের” গান বা শূন্য নদীর বুকে । ভাটিয়ালী এই শেষোক্ত শ্রেণীর গাঁন 
এবং বোঁধ হয় সকল প্রকার বাংলা লোকগীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কেবল তাই নয়, 
এর অনামান্ত প্রভাব নানা গীতের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করছে, 
বাউলও বাদ যায় না। এইদ্দিক থেকে ভাটিয়ালীকে বাংলা পলীগীতির 
ভিত্তি-স্বরূপই বলা চলে। আমর] অবশ্য ভাটিয়ালীর স্থরের দিক দিয়েই এই 
কথা বলছি । 
প্রথমেই বলে রাখা ভাল, রেকর্ড ও চলচ্চিত্র মারফত ঘে ভাটিয়ালীর সঙ্গে 
আমাদের পরিচয়, আলল ভাটিয়ালীর চেহার। সেরকম নম্ম। বিভিন্ন যন্ত্র ও 
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তাল সহযোগে জাঁকজযকের সঙ্গে গীত ভাটিয়ালী শুনেই আমর অভ্যন্ত ; 
কিন্তু মেঘনার বুকে বা হূর্মা নদীর উপত্যকা ও তৎসংলগ্ন হাঁওর অঞ্চল যেখানে 
এই সঙ্গীতের খাঁস জন্মস্থান, সেখানে এই ভাটিয়ালী শুনতে পাওয়া যাবে না। 
কারণ, আনল ভাটিয়ালীর সঙ্গে কোন যস্ত্রই বাজে না, তার গতিও স্বচ্ছন্দ 
অর্থাৎ তাল বা ছন্দোহীন।, অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবু এতে অবাক্‌ 
হ'বারও কিছু নেই। 

ভাটিয়ালী গায় একজনে, শোনেও বোধ হয় একজনেই । হাতে কোন 
কাজ নেই, পাল তু*লে দিয়ে হাল ধরেছে নৌকার মাঝি, এই অবসরটুকু 
ভ'রে তুলবার জন্যে সে গান ধরেচে-_-আমি ন্বপ্রে দেখি"** 
828 ”5 নর্দীর জলের সঙ্গে, উন্মুক্ত প্রাস্তরের সঙ্গে 
এ'র স্থুর বাধা । উপরে অনস্ত নীলাকাশ স্তন্ধ হয়ে রয়েছে নীচে তার বহুদিনের 
চেনাশোনা নদী নিতান্তই জানা স্থরে একটান। গান গেয়ে চলেছে, চারদিকে 
দৃষ্টি কোথাঁও বাধা মানে না,__এই দিগন্ত প্রসারিত শুন্ততার মাঝখানে একলা 
মাঝি । সে জানে এই প্রশাস্ত গম্ভীর বিস্তৃতিকে কোন্‌ সুরের মন্ত্রে ভরে 
দেওয়া যায়, কর্মহীন অবসরে নদীর সঙ্গে মুখোমুখী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই 
কথ] তার মনে পণ্ড়ে ষায়। এই নিঃসঙ্গ নির্জমতার মধ্যে মনের হুয়ার 
আপনিই খুলে যায়। কিন্তু পরকে শোনাবার তাগিদ নেই, তাড়াহুড়ে। 
করবার কোনও প্রয়োজন নেই--তাই তার ক থেকে যে গান বেরোয়, সে 
গান ছন্দের বন্ধনে স্থরকে চঞ্চল করে তুলে না, সর তার স্বচ্ছন্দগতিতে মাঝির 
মনের কথার ছু'একটিক্লে মাত্র একেক বারে সঙ্গে নিয়ে লম্বা একটানা পথে 
ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তে পাঁড়ি জমায় |. এমন পরিবেশে সাধারণ শিক্ষিত 
লোক হয়ত দার্শনিক হয়ে পড়বেন, কিন্তু আমাদের মাঝির চোখ বুজে দর্শন- 
চিন্তা করার সময় নেই, কোনও একটা পদ্দাংশের মাঝখানে স্থরকে ছাড়ান দিয়ে 
সে হয়ত বড় জোর হু'কোয় ছুটে টান লাগিয়ে নিচ্ছে এবং তারপরে বাকী 
পদটুকু পূরণ ক'রে দেওয়ায় মাঝখানের এই বিবৃতিতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকত্ব 
ধরা পড়ছে না। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে ভাটিয়ালীর এই নিবিড় অস্তরঙ্গতা 
এক পরম বিন্ময়ের ব্যাপার । প্রকৃতির ঠিক মাঝখানে থেকে তার মর্মবাণীর 
সন্ধান ষেন এর! পেয়েছে, তাই এদের কঠের স্থরের আকুতিকে আকাশ নদী 
বন ও প্রাস্তর যেন সর্বাঙগ দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে ধরে । তার নিরাভরণ 


ভাটিয়ালীর থাটিরূপ 


পরিশিষ্_ক ৬৩৩ 


ছন্দোবন্ধনহীন কণটস্বর প্ররুতি নিজের হাতে পূর্ণ ক'রে তোলে। শুদ্ধমাত্র 
কম্বরের মধ্যে দিয়ে যে এই অপরূপ সৌন্দধের স্থষ্টি হয়, তাকে স্থন্দরতর 
করবার ক্ষমতা কোন যন্ত্রের নেই। 
পূর্বোক্ত অঞ্চলে অনুসন্ধিৎস্থ শ্রোতা হয়তো এমনি কোন এক মাঝির 
গান শুনতে পাবেন, নয়তে। দেখবেন গরু-যোৌবগুলোকে চরাতে দিয়ে নিশ্চিস্তে 
গাছতলায় শুয়ে আছে কোন রাখাল, তারও চারদিকে দ্িগন্তবিস্তৃত মাঠ,__ 
সবুজের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আকাশ মাটির শেষ সীমাস্ত পর্যস্ত ছড়িয়ে আছে 
হঠাঁৎ শুনবেন, সেই পূর্বশ্রুত ভাটিয়ালী সরে আর কোন নতুন গানের কলি। 
এই রাখাল কোন ছন্দোবদ্ধ কাজে ব্যস্ত নয়, সেই মাঝিও ছিল না; এদের 
চারদিকে প্রকৃতির মধ্যেও কোনও চঞ্চল ছন্দম্পন্দন অনুভূত হচ্ছে না__তাই 
বলেই যে ভাটিয়ালী ছন্দোহীন, এমন মনে হ'তে পারে । আরও মনে হয়, 
এই প্ররুতির ছুলালের। যে মুহূর্তে কাজকর্মের ফাঁকে একটু হীফ ছেড়ে প্রকৃতি 
মায়ের কাছটিতে এসে বসে, সেই মুহূর্তেই সে তাদের অস্তরের মধ্যিখানে প্রবেশ 
ক'রে তাদের কস্বরের বাঁশীটিকে বাজিয়ে তোলে । এই অপরূপ একাকীত্ব, 
বাইরের প্রকৃতির এই বিশাল বদ্ধনহীন বিস্তার, এই মধুর কর্মহীনতা-এই 
সবই যেন একযোগে এই পরমাশ্চ্য গীতধারাকে স্থহজন করেছে । 
সুদূর পলীঅঞ্চলের ভাটিয়ালীকে তার বিশিষ্ট পরিবেশ থেকে সহরে টেনে 
এনে সর্বসাধারণের গোচর ক'রে একদিকে যেমন ভাল কাজই কর] হচ্ছে, 
তেমনি "একে সুরে কচির উপযোগী ক'রে তুল্তে গিয়ে এর 
আসল রূপটিই ঢেকে ফেল! হচ্ছে । এ সম্বন্ধে এখনও 
সাবধান হওয়। প্রয়োজন । কেন না, এমনি ক'রেই অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পড়ে 
ইউরোপের অধিকাংশ ভাল লোক-সঙ্গীত বর্তমানে এমন ভত্র অর্থাৎ বিরুত রূপ 
নিয়েছে যে, তাদের আসল রূপ গবেষণার বিষয় হ'য়ে দাড়িয়েছে | হারমোনাই- 
জেশন, বা স্বর-সঙ্গতির যৌথ কাঁরবারের চাঁপে পড়ে ইউরোপীয় লোক- 
ংগীতের চেহার1 এমন ভাবে পাণ্টে গেছে যে, তাঁকে চেনা তো ছুষ্করই, পলী- 
অঞ্চলে আর তাকে খু'জেও পাওয়। যাঁয় না, বরং পাওয়া যাঁয় কোন সহরবাসীর 
সংগৃহীত কৌতৃহলোদ্দীপক দুর্গত সামগ্রী রূপে । 
ভাটিয়ালীর এই স্বভাব সম্পূর্ণতা, যন্ত্র ও ছন্দের সাহাষ্য ব্যতিরেকেই তার 
রূপের যে এই পূর্ণ গ্রকাঁশ, সে সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচশামত কারণ নির্দেশ 


সহুরে ভাটিয়ালী 


৬০৪ বাংলার লোক-সাহিত্য 


ক"রে এইবার ভাটিয়ালীর অন্তান্ত ছু'একটি লক্ষণ সম্বদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা 
যাঁক। ভাটিয়ালীর গঠনভঙ্গীর মধ্যে আর একটি প্রধাঁন বিশেষত্ব এই যে, 
এতে ছু”তিনটি শব নিয়ে এক একটি শব্বগরচ্ছ এক একবারে 
টির উড উচ্চারিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ থাকে এই উচ্চারণের 
পরেই লম্বা! একটান1! বা আন্দোলনযুক্ত একটি স্থরের কাজ। সাধারণতঃ, 
দেখ। যাবে, শব্দগুচ্ছের শেষ বর্ণটি যে ম্বরে গিয়ে দীড়ায়, সেই শ্বরটিই দীর্ঘ হয়ে 
উঠে। এই স্বরের দৈর্ঘ্য কতটুকু হ'বে তাঁর কোন বীধাধর। মাপকাঠি নেই, তা 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে গায়কের নিজন্ব মেজাজ ও রুচিবৌধের উপর । শ্বরপ্রয়োগের 
দিক দিয়ে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়--আরম্ভেই ভাটিয়ালী সাধারণতঃ 
চড়ার স্থরের দ্রিকে চলে যায় এবং তারপরেই ধীরে ধীরে কখনও বা দ্রতবেগে 
নেমে আসে খাদের দিকে, সেইখানে ক্রমেই গান যেন বিশ্রাম লাভ করে। 
এ যেন প্রাণের কোন গভীর কথাকে দিগ দিগন্তে শুনিয়ে দিয়ে আবাঁর নিজের 
প্রাণের গভীর খাদেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা । এ ছাঁড়। ভাটিয়ালীতে সাতম্বরের 
প্রয়োগ তো হয়ই, অনেক সময় এর গানের গতি ছুই সপ্তক পর্বস্ত ব্যাপ্ত হয়ে 
থাকে । এই ব্যাপারে রাগ-সঙ্গীতের কোন প্রচ্ছন্ন হাত আছে কি না, কিংবা 
রাগ-সঙ্গীতের কোন গীতরীতির সঙ্গে এর কোথাও সাদৃশ্ত আছে কি না, সে 
সব বিচার একটু পরে করা হবে । “বাইরের; গান হিসাবে ভাটিয়ালীর এই 
বর্ণনার পরেই মনে হবে, আর একটি পলীগীতির কথা, “বাইরের” গান হয়েও যা? 
ভাটিয়ালীর স্বভাবের একাস্তই বিপরীত । 
আমরা সারি গানের কথা বলছি । ভাটিয়ালী ছন্দোহীন মন্থরগতি, সারি 
গান ঠাঁসবুননে। ছন্দে ত্রতগতিতে এগিয়ে চলে। ছুই প্রকার গানই সেই 
মাঝিরাই গেয়ে থাকে, কিন্তু তবু ছুইয়ে কী ক'রে এই 
পার্থক্য সম্ভবপর হোলো, তাঁর বিচার করতে গেলে দেখতে 
পাঁব যে, এমন ব্যাপার ঘটেছে পরিবেশের তফাতের জন্যেই । ভাটিয়ালী 
একজনের গান ব'লেই এবং পরিবেশের এই নির্জন উদার বিস্তৃতির জন্তেই স্থরের 
মধ্যে এই নিলিপ্ত ধ্যান-গভীরতা রয়েছে, ছন্দের ঠোকাঠুকিতে যাঁকে উদ্ধান্ত 
ক'রে তোলা হয় না। আর সারিগান বহু জনের সম্মিলিত কণসঙ্গীত বলেই 
এবং বিশেষ ছন্দোবন্ধ কাঁজের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই এর মধ্যে তাল কেবল 
'পরিহার্ধই নয়, বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ । ভাটিয়ালীকে ঘদি রাগ-সঙ্গীতে ধীর-গভীর 


সারি বনাম ভাটিয়ালী 


পরিশিষ্ট--ক ৬০৫ 


আলাপের চালের সঙ্গে তুলনা করি, তবে সারিগানে রয়েছে যেন ভ্রতগতি 
গতের চাল । | 

সারিগানের সময় ও উপলক্ষ্য হচ্ছে বৈঠার সাহায্যে নৌকা চালানো-_ 
ছোট পীচসাত হাত লম্বা নৌকা থেকে আরম্ভ ক'রে ষাঁটজনের উপযোগী 
ছিপের নৌকা একযোগে তালে তালে যখন ভ্রুতগতিতে চালানো হয়, তখনকার 
গান এই সারিগান, এই ৪০৮:০০-এর মধ্যে সে গেয়--বিশেষ একই প্রকাঁর 
কাঁজের একঘেয়েমিকে দূর ক'রে তাকে সুন্দর গতি দেবার জন্যে, ছন্দ তাই 
আপনিই এসে পড়ে । ভাটিয়ালীতে এই ৪&০6:০-এর ও উদ্দেশ্টের একাস্ত অভাঁক 
বলেই তার মধ্যে শিল্পগত সৌন্দর্য আরও গভীরতর হ'য়ে উঠেছে । সকলের 

ংগে মিলে গায়ের জোরে তালে তালে বৈঠ1 চালানোতে শরীর ও মনে ষে 

ছন্দস্কতি জাগে, দাড় ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকায় ঠিক তার উল্টো ব্যাপার 
ঘ'টে থাকে । এ ছাঁড়। সারি কথাট] যদ্দি শ্রেণী অর্থে ধরা যায়, তা” হ'লেও 
একটা অর্থবোধ হ”তে পারে, কেন ন1; শ্রেণী থাকলেই শৃঙ্খল! থাঁকবে, তা নইলে 
তার গতির মধ্যে সৌন্দর্য জাগে না, আর ছন্দ তে। শৃঙ্খলিত তালমাত্রাই। 

একসংগে কাজ করার মধ্যে এই ছন্দের আবির্ভাব আমরা নানাভাবেই 
দেখে থাকি। কোনও একট! ভারী জিনিষ তোলবার বা ঠেলবার সময়, 
ছাদ পেটাবার সময় এবং এমনি দৈনন্দিন নানা ব্যাপনকে, 
সকলেই হয়ত দেখেছেন যে, একট] ছন্দে কাঁজ হচ্ছে এবং 
সেই ছন্দকে রক্ষা করিবার জন্যে একট ছড়ার মতন কি 
যেন আবৃত্তি কর! হচ্ছে । এই ছড়াই বোধ হয় সারি বা তাঁর অন্গরূপ গানের 
প্রাথমিক ভিত্তি । ভ্রমোন্নতি হ'তে হ'তে একদিন হয়ত এতে স্বর যোজনা। 
করা হয়েছে এবং অর্থহীন ছড়াগুলিও ধীরে ধীরে লোক-সাহিত্যের পধায়ে এসে 
পৌছেছে । কেবল তাই নয়, তার মধ্যে বিশিষ্ট ছন্দের আমদানি ক'রে তাঁকে 
স্থন্দর তালে পরিণত করা হয়েছে । 

শুধু নৌকা চালানোর ব্যাপারেই সারিগান সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই 
বহুলোক একসঙ্গে একই ধরণের কাজে নিযুক্ত, সেখানেই 
আমরা এই ধরণের গান শুনতে পাই । ছাদ পেটার গান» 
ধান কাঁটার গান ইত্যাদি, নান। নাম থাকলেও, আসলে 
এগুলো সারিজাতীয় গানই। কাজের পার্থক্য অনুসারে কথার বিভিন্নতা 


সারিগানের 
প্রয়োগ ক্ষেত্রে 


সারি পধ্যায়ের 
অন্যান গান 


৬০৩৬ ংলার লোক-সাহিত্য 


থাকলেও, স্থরের রচনা-কৌশল প্রায় সর্বত্রই এক। সুরের দিক দিয়ে এই 
সমন্ত গান ভাটিয়ালীর কাছে খখণী। এমন কি, কথার দিক দিয়েও সারিগান 
অনেকটা ভাটিয়ালীর মতই । কাজেই তফাৎটা বেশির ভাগ নির্ভর করছে 
গাইবার' ভংগীর মধ্যে, ছন্দ থাঁকায় ও ন! থাকায়। 
বাংলার পল্লী-সংগীতে ভাঁটিয়ালীর প্রভাব যে কত ব্যাপক ও গভীর, তার 
স্থরের নক্মাট(কে একটু হেরফের ক'রে যে কত ভাবে বিভিন্ন লোঁক-গীতিতে 
যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আগে আমাদের 
একটি ফেলে আসা আলোচনা আরম্ভ ক'রে দেওয়। যাক । ভাটিয়ালীর স্থরের 
এই নক্সাটির আরও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন এবং তার সংগে রাঁগ-সংগীতের 
কোন ষোগাষোগ রয়েছে কি না, তাও দেখাবার চেষ্টা কর। দরকার । 
পল্ী-সঙ্গীতে যে নিয়মতন্ত্বের অভাব নেই এবং রাগসঙ্গীতের সঙ্গে তার 
কিছুটা! সম্পর্ক থাক ঘষে একেবারে বিচিত্র নয়, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে 
গিয়ে একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি । বি'ঝি'ট 
০ সঙ্গে বাংল! দেশে এত জনপ্রিয় রাগ কেন, এমন কি অনেকের 
কাছে স্বর্গায় আখ্যা পেয়ে এসেছে কেন, এর কাঁরণ নির্দেশ 
করতে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, প্রায় সমন্ত পলী-সঙ্গীত ও এমন কি 
কীর্তনের মধ্যেও এই রাগেরই স্বরগ্রাম বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । এই রাগ 
খাত্বাজ ঠাটের অন্তর্গত । আমর! দেখব, এমন অনেক গান আছে, যাতে মূলতঃ 
ভীমপলাপী রাগ বা কাফি ঠাঁটের স্বর লাগলেও কোথাও কোথাও এই খাম্বাজ 
ঠাটের ম্বরও যুক্ত হয়েছে । এইখানে ব'লে রাখা ভাল ঘষে, পূর্বভারতীয় সঙ্গীতে 
ঝিঝিটের ছুই রূপ বীর্কৃত,__এক, যা খাদের পঞ্চম পযন্ত নেমে আসে, এবং 
অন্যটি যা খাদের ধৈবত পর্যস্ত গিয়েই থেমে যায় । রাগপসঙ্গীতে এই শেষোক্ত 
প্রকার ঝিঝিটের নাম কসৌলী বি'ঝিটি। এই নামটি আমাদের জেনে 
রাখা দ্রকার- অধিকাংশ পলী-সঙ্গীতের পেছনে রয়েছে এই কসৌলী 
বিঝিটি। সাধারণ ঝিঝিটের বা তথাকথিত পাহাড়ী ঝি'ঝি'টের স্বরর্প 
হচ্ছেঃ_স রম পমগবসণধপনু পধসরগমগ,ধসহ আর 
পলীগীতির ঝি'ঝিট বা এই কসৌলী ঝি'ঝিটের স্বরূপ এই রকম £_-স রম 
মপমগরসণধনধসসরগ, রগসহ এখানে একথা বললে নিশ্চয়ই 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না, আমাদের মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রকার ঝি'ঝি'টের 


পরিশিই্- ক ৬৬৭ 


মূল রয়েছে এই পলী-সঙ্গীতের মধ্যেই । উল্লিখিত স্বররূপের মধ্যে কেবল 
ভাটিয়ালী নয়, অন্যান্ত লোৌকগীতিরও সাধারণ রূপ প্রত্যক্ষ করছি বলেই এই 
সিদ্ধাত্ত করার যৌক্তিকতা অনুভব করছি। অনেক রাগের মূল যে এই পল্লীর 
সবরের মধ্যেই, সেই কথার প্রমাণও যেন এই প্রসজে কিছুট। পাচ্ছি। 
এদিকে গানের মধ্যে কথার পরিবেশনের নিয়ম আলোচনা করলে দেখা 
যাবে, শিল্প-সঙ্গীতের টপ, নামক গীতরীতির সঙ্গে এ বিষয়ে ভাটিয়ালীর বেশ 
রর না মিল রয়েছে । এখানে হিন্দুস্থানী টপপা নয়, বাংলা 
ভাটিয়ালী টপপার কথাই বলা হচ্ছে। টপ.পা গোড়ায় হিন্দুস্থানী 
রীতিতে গীত হলেও বাংল। দেশে এসে সে নবরূপ ধারণ 
করেছে, তাঁর মধ্যে বাংলার নিজন্ব রুচি ও মেজাজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । 
হিন্দুস্থানী টপ-পায় অত্যন্ত দ্রুত তালের যে তাড়া আছে, বাংলা টপপায় তা, 
নেই-_ এখানে তালগুলির গতি মন্থর । কেবল তাই নয়, এই সব তালে 
মোটামুটি ভাবে তালের হিসেব থাকলেও মাত্রা গুণ তির হিসেব নেই, অর্থাৎ 
স্থর মাত্রার সঙ্গে লাফালাফি ক'রে অগ্রসর হয় না__ছন্দ এখানে গা ঢাকা দিয়ে 
পিছনে সরে আছে। ভাটিয়াশ'র মত এর কথাগুলোও এক এক গোছ। ক'রে 
গায়কের মুখে উচ্চারিত হয়, আর তার পরেই কথার হাঁল থেকে ছাড়ান পেয়ে 
স্বর “জমজমা” নামক তালের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করে । তফাত দাড়াল এই, . 
ভাঁটিয়ালীতে একটান! স্বরের যা কাঁজ, টপ পার বেলায় 'জমজমা” তালের কাঁজও 
তাই। যদি বল। যায়, বাংল৷ টপপায় ভাটিয়ালীর প্রভাব আছে, তা” হ'লে 
বোধ হয় খুব মিথ্যা কথা বলা হবে না। বাংলার নিজন্ব সঙ্গীত-চেতন! সর্বত্র 
সঞ্চারিত হ'য়ে রয়েছে বলেই টপপার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে গেছে 
বলে মনে করতে পারি। এই টপপা বাংলার কেবল পল্লী-সঙ্গীত নয়, গত 
শতকের নানা প্রকারের গীত থেকে আরম্ভ ক'রে এ যুগের ববীন্দ্র-সঙ্গীত 
পর্বস্ত তার প্রভাব বিস্তার করেছে। 
রাগসঙ্গীত-হ্থলভ নিয়মতান্ত্রিক আলোচনায় আমরা আরও কিছু দূর 
অগ্রসর হচ্ছি । রামায়ণ গাঁন বা পুরাণ গান ইত্যাদি গ্রাস 
গানের কলি বা "তুক" 
আবৃতিমূলক গানের কথা বাদ দিলে বাউল, ভাটিগ়্ালী, 
দেহতত্ব প্রভৃতি প্রায় ষাবতীয় লোৌক-সঙ্গীতে রাগসঙ্গীতের আস্থায়ী ও অস্তরায় 
মত ছুটি ভাগ পাই, অবশ্ত ধুপদে বা আধুনিক বাংল! গানে যে বাকী ছুটে! 


৬০৮ বাংলার লোক-সাহিত্য 


তুক্‌ সঞ্চারী ও আতোগের পরিচয়ও পাই, পল্লীগীতিতে প্রায় কোথাও তা, 
নেই। এই শেষ তুক্‌ দুইটির প্রয়োগে শিল্পসঙ্গীত জটিলতর ও সম্ৃদ্ধতর হ'য়ে 
উঠেছে । কবিগানে জুরিরা ঘষে অত্যন্ত চড়ান্থরে গান ধ'রে থাকে, তার মধ্যে 
আস্থায়ী অন্তর ভাগ থাকার কথ। নয়, তবে 'কবি'র নিজের গানের সঙ্গে 
তুলনায় এই চড়া সুরের কাজে সমস্ত গানটির মধ্যে সামপ্রস্য বিধানের চেষ্টা রয়েছে 
মনে করতে পারি । পুরাঁণ গান ইত্যাদিতে পাঠক সাধারণতঃ চার লাইন এক 
সঙ্গে উচ্চারণ করেন এবং তাদের মধ্যে স্থরের তফাৎ বড় একট! থাকে না; 
কোথাও কোথাও এই চার পংক্তিতে চার রকম স্থরই ব্যবহৃত হয়। তাকে 
আস্থায়ী অন্তরার ভাগে ভাগ কর। যায় না, যদিও এই ভাগ চাঁরটির কথা 
একেবারে উপেক্ষাও করতে পারি না। অস্ততঃ একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাবার 
জন্যেও এই স্থরের তফাৎ দরকার । এই চাঁর পংক্তি 
গাইবার পরেই সম্মিলিত কণ্ঠে একটু উচু স্থরে গাঁওয়৷ হয় 
দিশ] বা ঘোষা। প্রসংগতঃ বল! চলে, বইয়ের মূল গানের স্থরকে এইখানে 
উন্নততর করার চেষ্ট। রয়েছে, পলীর গায়কের। এতে পাল্লা দিয়ে নৃতন ও বন্দর 
সর যোজনা করে। এমনি ভাটের গান ব৷ কবিতাতে প্রথম ছুই পংক্তির 
স্থরই সর্বত্র গাওয়া হয় বলে আস্থায়ী অন্তরার প্রশ্ন উঠে না, আগেই 
বল। হয়েছে । 
আমর এতক্ষণ বাউল সম্বন্ধে কিছুই বলিনি । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বাউলের 
সরে ও কথার গভীর অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনায় যে কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার 
চিড় প্রমাণ ডলার সংগৃহীত লোক-সঙ্গীতে, তার রচিত গানে । 
বাউল, দেহতত্ব, মারফতি,শরিয়তি, হকিয়তি, মাইঝভাগারি 
ইত্যাদি সবগুলিই প্রায় সমগোত্রীয় ব'লেই শুধু একটিরই আলোচনা করা হচ্ছে। 
হিন্দুস্থানীতে 'বাউরা” মানে পাগল | বাঁউল মানেও পাগল হওয়। বিচিত্র নয়। 
গুরুতত্ব, দেহতত্ব, ষোগতত্ব, এই সব তত্বের কথ! কাব্যের রূপকে বাউলের মধ্যে 
পাই । বাউল সংসার বিরাগী যোগী, তার চিন্তাধারা কর্মধারা সাধারণ মালুষের 
দৃষ্টিতে খাপছাড়া অন্বাভাবিক-__তাই মে পাগল বৈকি। আর বাউলের কোন 
সম্প্রদায় নেই, “বাউল সম্প্রদায়” কথাঁট1 বোঁধ হয় শব্দের অপপ্রয়োগ । তাই 
দেখি আত্মতত্ব বা দেহতত্বের আলোচনায় সাম্প্রদায়িকতা নেই-_-এখানে স্থফী 
ফকিরের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে, জাতিভেদের কথাও সুতরাং এখানে উঠে না। 


দিশা বা ঘোষ! 


পরিশি্--ক ৬০৯ 


এই সেদিন “খ্যাঁপা” লাম দিয়ে যে বাউল গাঁন রচনা ক'রে গেলেন, সেগুলে। 
গাওয়া হয় সাধারণতঃ ফিকিরাদ ফকিরের রচিত সুরে । শ্যামা-সঙীতে 
'রামপ্রসাদী” ঘেমন বিশেষ এক ধরণের স্থর, বাউলের বেলায় “ফিকিরটাদি”ও 
সেই রকম এক বিশিষ্ট স্থর। পলীগীতিতে শিল্পসঙ্গীতের মতন ঞ্রুপদ খেক্পাল 
জাতীয় গীত-রীতির নাম নেই, কিন্তু গীত-রীতি আছে; “ফিকিরচাঁদি” এই 
রকম এক গীতরীতি । 
এই “ফিকিরচাঁদি*র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলা চলে। আঁমরা পূর্বে পল্লী- 
সঙ্গীতে এক ধরণের ঝি'ঝি'ট রাগ ও খাশ্বাজ ঠাঁটের উল্লেখ করেছি। 
থাশ্বাজ ও বিলাবল “ফিকিরঠাদি'র বূপটি একটু আলাদা । কলৌলি ঝি'ঝি'ট 
ঠাটের প্রাধান্ত ঘা” ভাটিয়ালীতে খুব বেশী প্রচলিত তাঁর রূপটি হচ্ছে,__ 
সরম, পমগধসণধ,ধস-সরগ, রগসনু এর সঙ্গে ফিকিরচাদি'র 
তুলনা করা যাক £_াাসাসরাগপ-্যধন-যধসসমনধপাপম 
গয-গরমহরগমনা গর সন --্ুখুবস্স্মবিচার না ক'রেও বল চলে, 
এতে বিলাবল পধায়ের রাগের প্রভাবই বেশি । এই প্রসঙ্গে একথা ব'লে 
রাখছি ষে, বিলাবল আমাঁদের যাবতীয় দেবস্তৃতি ও তত্বমূলক সঙ্গীতে সর্বাপেক্ষা 
উপযোগী স্কর। অধিকাংশ সংস্কৃত স্তোঁত্র বিলাবলের শুদ্ধ স্বর সাহায্যে গাইলে 
ভাল শোনায়__গান্ভীর্য রক্ষার পক্ষে এই ধরণের স্থরই ভাঁল__-এট। অনেকেই 
স্বীকার করবেন। তবে এক কারণে বৈঠকী সঙ্গীত হিসেবে এই গাস্ভী্ধ 
বাউলে রক্ষিত হয়নি-_সেটি. হচ্ছে বাউলের ছন্দোবাঁহুল্য, তারও কারণ, বাউল 
গান গাইবার সময় নাঁচে । বলা বাহুল্য, এ পাগলের নাচ নয়। সাধারণের 
দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক জীবন যাঁপন করলেও বাউলের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খল৷ ও 
নিয়মাহ্ুবন্তিতা রয়েছে__এ নৃত্য তাই বেপরোয়! মাতাঁমাতি নয়, তাই বাউলের 
নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁলেও বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাল 
ফের্ুতা আছে । এক হিসেবে বাউল গান শুধু কানে শোনবার নয়, চোখে 
দেখবারও বস্ত। বাউলের একতারা, নৃত্যের ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই সামনে 
থেকে দেখে শু”নে তবে বুঝতে হয়; এ সম্পর্কে নন্দলালের আঁকা বাউলের 
চিত্রটি মনে কর। যেতে পারে। এখানে শ্রাব্যের সঙ্গে দৃষ্টসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ 
সমন্বয় ঘটেছে । 
এই বাউল গানে একটু আগেই দেখতে পেয়েছি যে, বিলাঁবল অঙ্গীয় রাগের 


৩৭৯ 


৬১ বাংলার লোক-সাহিত্য 


প্রভাব রয়েছে । তা ছাড় একথা বলাও হয়েছে ষে, বাংলার লোক-সঙ্গীতে 
ঝিঝি'টের প্রভাবটাই সবচেয়ে ব্যাপক । বাংলা দেশে বিভাদের এক বিশেষ 
রূপ চলতি আঁছে-_এটিও বিলাবল অঙ্গের এবং এই সুরেও অনেক পল্লীসঙ্গীত 
আছে, তবে এই সব পল্লীসঙ্গীতে মাঝে মাঝে একটু কোমল নিখাদ ব্যবহার 
করার দিকে ঝোঁক রয়েছে, আর তা” করলেই কিছুটা! ঝি'ঝিটের সঙ্গে সম্পর্ক 
জন্মে যেতে পারে। 
বাংল! লোক-সঙ্গীতের আরও কতকগুলে। বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইখানে আলোচন। 
করা যাঁকৃ। কবিজাতীয় গাঁন ছাড়া অধিকাংশ পল্লীগীতির গঠনরীতির মূল 
স্বর-প্রয়োগগত ভঙ্গিমাটুকু থাঁকে পূর্বাঙ্গে, অতএব বিভিন্ন স্থরের মধ্যে 
বিশ্লেষণ পার্থক্যের পরিচয় সেখানেই বিশেষভাবে রয়েছে । এদিক 
দিয়ে এই সঙ্গীতকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি £- (১) যে 
সব স্থর "পরমপ” এমনি করে আরোহণ করে, €২) যেগুলো দসগমপ' 
ক'রে তে) যেগুলো সর গপ?ক'রে ও ৫৪) যে সবস্ুর “সর গম প” এমনি 
ক'রে পঞ্চম পর্যস্ত সোজান্থজি সরলভাঁবে আরোহণ ক'রে যাঁয়। এই চাঁরটি 
প্রকারের প্রথমটি দেখা যাচ্ছে গ” বাদ, দ্বিতীয়টিতে 'র' বাদ, তৃতীয়ে “ম” বাদ ও 
শেষটিতে পূর্বাঙ্গের কোন স্বরই আরোহণে বাদ যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটি 
বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করতে বলছি এই জন্তে যে, লোৌকসঙগীতে উপরি-উক্ত 
নিয়মগুলো! এমন কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হঃয়ে থাকে, যা" কেবল রাঁগ- 
সঙ্গীতেই দেখা যাঁয়। এই ব্যাঁপারটির মধ্যে আরও একটু গুরুত্ব রয়েছে এইজন্য 
যে, রাগ-সঙ্গীতের প্রায় সয়স্ত রাগই এই পদ্ধতিতে ভাগ ক'রে দেওয়। যায়। 
রাঁগ-সঙ্গীতে যে নিয়মনিষ্ঠ। দেখতে পাচ্ছি, তার মূল যে কোন্থাঁনে এই সম্বন্ধে 
একট1 সন্দেহ মনে জাগ! স্বাভাবিক । 
আমরা ইতিপূর্বে গ্রহ অংশ নাস” ব'লে রাগ-সঙ্গীতের একটা অতি প্রাচীন 
স্ুক্রের উল্লেখ করেছিলাম । এই স্থত্র অনুসারে কোন রাগের প্রথম সুচনা 
কোনও একটি বিশেষ স্বরে এবং কতকগুলো! বিশেষ 
স্বরসন্দর্ভে তার বূপ প্রকাশিত হ'তে হ'তে একটি নির্দিষ্ট 
স্বরে এসে দাঁড়ালে তার পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত হয়। আজকাল রাগবিচারে 
প্রায় কেউই এই নিয়মটির কথ! ভাবেন না; কিন্তু ভাবলে মাঝে মাঝে যে 
সুফল পাওয়। যায়, সে কথা নিশ্চিত। আমার মনে হচ্ছে, এই স্ুত্রটি 


গ্রহ অংশ ওন্যাসি 
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পলী-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অতি হুন্দরভাবে প্রযোজ্য । এবং তাই বলেই আমাদের 
আগেকার সন্দেহট! কেবলই দৃ়ীকৃত হচ্ছে। উদ্দাহরণ স্বক্বপ ধরা যাক :₹_-স 
রম,পমগরসণধ; ধলস,সরগ,রগ স, পল্লী-সঙ্গীতের এই স্থরটিতে 
ষড়জ থেকে গান আরস্ত ন! করলেই শিল্পের দিক দিয়ে বিকৃতি ঘটবে । রাগ- 
সঙ্গীতের শিল্পমুগ্ধ ভক্ত ও বৈয়াকরণেরা এর থেকে এইটুকু শিক্ষা লাভ করতে 
পাঁরেন যে, তাদের নিজেদেরই রাগ সম্বন্ধীয় নিয়মকানুন গুলি কেমন নিষ্ঠার সজে 
এই অশিক্ষিত গ্রাম্য সঙ্গীত-রচয়িতারা অন্থসরণ ক'রে আসছে, অথচ তার! 
নিজের! এ বিষয়ে কতট1 পরিমাণে উদাসীন হঃয়ে পড়েছেন ! 
মালদহ অঞ্চলের গম্ভীর মূলতঃ শিবকেই উপলক্ষ্য করে গীত হ'লেও এই 
নামটিকে আশ্রয় ক'রে নান! বিষয়ের গানই গাওয়। হ'য়ে থাকে । শিবও সব 
গন্ভীরায় সমসাময়িক সময় তাঁ”র দেবত্বের মহিম! নিয়ে দূরে থাকতে পারেন না, 
সঙ্গীতের প্রভাব ভক্তের! তাঁকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসে সাধারণ মানুষের 
স্থখছুঃখের গণ্ডীর মধ্যে ; দেশের আঘধিক, সামাজিক ছুর্গতির জন্যে তীকে দায়ী 
করে। কথার দিক থেকে গস্ভীরা অনেক বেশী পরিমাণে জীবন্ত । অন্ঠান্তি 
লোক-সঙ্গীতের মত গম্ভীরার স্বররূপ অত সরল নয়, এর কাঁরণ বোঁধ হয় শিল্প- 
সঙ্গীতের প্রভাব । নিত্য নতুন ঘটনা বা অবস্থার উপর নির্ভর ক'রে প্রতি 
বছরই বনু গম্ভীর গান রচিত হচ্ছে; নতুন গান রচনার সময়ে স্বভাবতঃই 
গীত-রচয়িতা বা স্থর-রচয়িতার] সমপাময়িক সঙ্গীতের আবহাওয়] থেকে মুক্ত 
হ'তে পারছেন না। ফলে এর ক্থরের কাঠামোর পেছনে পাচ্ছি একদিকে 
শিল্পসঙ্গীত বা অন্যান্য এমন সঙ্গীত যা লৌক-সঙ্গীতের পর্ধায়ে পড়ে নী এবং অন্থ- 
দিকে লোঁকসঙ্গীত--এই উভয়ের একটা যোগস্ত্র গভীরাঁয় রয়েছে । এই দিক 
দিয়ে পলীর প্রতিভা আরও অগ্রসর হ'লে ভবিষ্যতে আমরা এক অভিনব সঙ্গীতের 
বূপ পেতে পারি । অবশ্ট মনে রাখতে হবে, এ কাজ সম্ভবপর হ'তে পারে একমাত্র 
প্রতিভাঁবান্‌ লৌক-সঙ্গীত রচয়িতাদের দ্বারাই, শিল্প-সঙ্গীতশ্রষ্টীদের ছারা নয়। 
এইমাত্র দেখা গেল, গভীরা মূলতঃ শিব-বিষয়ক হ'লেও অন্যান্তি নানা বিষয়ও 
এতে গাওয়া হয়, হাঁসির গানও বাদ পড়ে না। কি বিষয়-বস্ততে, কি সরে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে পজী-সঙ্গীতে বিভিন্ন প্রকারের গানের মধ্যে নানা মিশ্রণ 
হরের বিনিময় চলে এসেছে । কোন একটা গীতরীতি জনপ্রিয় হয়ে 
গেলে অনেক স্থলে ক্ষেত্র ও রিষয়ের বিভিন্নতা সত্বেও তার প্রয়োগ করা হয়। 


৬১২ বাংলার লোক-সাহিত্য 


তাই বিভিন্ন প্রকার গানে অনেক সময় আমরা একই রকমের স্থরের প্রয়োগ 
লক্ষ্য করতে পারব । রূপকথার মধ্যে ফাকে ফাকে অনেক সময় ছোট ছোট 
গান থাকে, তাদের স্থর পুরোপুরি ভাটিয়ালীর সুর । বাইরের” গান হয়েও 
ভাটিয়ালী “ঘরের গানে”ও তার প্রভাব বিস্তার করেছে ৷ গঘ্যে রচিত ছোট 
ছেলেদের উপযোগী ক'রে টেনে টেনে বলা এই বূপকথায় ছন্দোহীন এই 
ভাটিয়ালী স্থরের প্রয়োগ একদিকে খুবই মানানসই হয়েছে বলতে হবে। ডুব 
ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন” বাউলের একটি বিখ্যাত গান; এই গানের 
স্বর হয়ত শোনা যাঁবে মৈযনসিংহের ব্রহ্মপুত্রে ঘটিত কোঁন এক ছুর্ঘটনাকে কেন্দ্র 
ক'রে রাঁচিত গীতে-_ 
“বাড়ী তার চন্নপাড়ার চরে । 
গোপী শীলের গণা গোষ্ঠী 
ব্রহ্মপুত্রে ডুইবে মরে ।, 

লোক-সঙ্গীত কি স্থরের দিক দিয়ে, কি তালের দিক দিয়ে সাধারণতঃ 
সরলই হয়ে থাকে । কতকগুলো বিশেষ ধরণের লোক-সঙ্গীতে অবশ্য এর 
জটল তাল ব্যতিক্রমও দেখা যায় । কোনও কোনও গীত-রচয়িতাঁর 
হয়তো একটু জটিল তাল ব্যবহারের দিকে ঝোকই থাকে, 
কীর্তন গায়কদের প্রভাবেও এমন ব্যাপার সম্ভব হ'তে পারে। ফলে দাদরা, 
কাশ্শীরী, খেম্টা, খয়র। ইত্যাঁদি সোঁজ তালের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই শোনা যায় 

লোফা, রূপক বা তেওট ইত্যাদি কঠিন তালের গান । 
বাংলার পলী-সঙ্গীতে স্বরপ্রয়োগে একটা জিনিষের অভাব হয়ত অত্যন্ত 
স্পষ্ট | তাঁর স্বর-রচনাঁয় কমনীয় সৌন্দর্যের অভাব নেই, স্থরের ও তালের নাঁনা 
কাঁরিগরিরও অভ।ব নেই, কিস্ত নেই কেবল পৌরুষের 
পরিচয় । এই দিক দিয়ে ঝুমুর জাতীয় সংগীতের ব্ূপ 
অন্ত রকম-_স্ুরের বৈচিত্র্য না থাকলেও এসব গানের, গীত-ভংগিমাঁয় বলিষ্ঠতা৷ 
রয়েছে । এর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাংলা লোক-সঙ্গীতের এই অভাব কোন 
দিন দূর হতেও পারে । বাংলার পল্লীগীতিতে সুরের নানা কৌশল থাকলেও, 
কোনও আয়াসসাঁধ্য অলঙ্কার বা ম্বরভঙ্কি নেই, এটিও লক্ষ্য করবার মত। 
এই শেষোক্ত লক্ষণটি বাংল দেশের প্রায় নব রকম আধুনিক ও রবীন্দ্-সঙ্গীতে 
দেখতে পাওয়! যাঁয়। জলবায়ুর জন্যেই হোক, আর বাঙ্গালীর মানসিক 


পরুষ ভাবের অভাব 


পরিশিষ্ট--ক ৬১৩ 


গঠনভলীর জন্যেই হোঁক, এখানকার গানে মাধুধ ও প্রসাদণ্ডণ একটু বেশি 
পরিমাণেই পাঁওয়! যায়। ঝুমুরের স্থরের নঝ্মায় বহু দূরস্থিত ছুটি ত্বরের মধ্যে 
মীড়ের সাহায্যে যৌগস্থাপনের চেষ্টার বদলে যে হঠাৎ লক্ষ প্রদানের ভাব দেখ! 
যায়, সেটা সাঁওতালি গানেরই যে নকল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই । 
বাংলার একান্ত নিজন্ব পল্লীগীতির মধ্যে একমাত্র মুসলমানদের জারীগান 
ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি গীতরীতিতে আমর! সবরের খাঁনিকট। উদ্দামগতি লক্ষ্য 
করি । এর কারণ মনস্তত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান করবেন । 

আধুনিক যুগে বাংল পলীসংগীতে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, এখাঁনে 
তাদের কতকগুলির উল্লেখ করছি-_ 

(১) তারের যন্ত্র--একতাঁরা, দেঁতাঁরা, সংগ্রহ, গোপীধন্ত্র, সারিন্দ। 

(২) শুষির যন্ত্র__মুরলী, আড়-বাঁশী, টিপ রা বাঁশী, শিডা । 

(৩) আনদ্ধ যন্ত্র_ঢাঁক, ঢোল, কাঁড়া, ঢোলক, খোল, মাঁদল, খঞ্জনী বা 
খুপ্তুরী, আনন্দলহরী বা খমক। 

(৪) ঘন যন্ত্র_বহু প্রকারের করতাল, খটতাল, মন্দিরা, কাসি, কাসর, 
ঘণ্টা । 

শ্রীহরেশ চক্রবর্তী* 


* এই গ্রন্থের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত । 


পরিশিষ্ট__খ 
বধুর বিদায়-সঙ্গীত 


২৪৭ পৃষ্ঠীয় ওড়িয়! বধূর একটি বিদায়-সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে। 
নিয়ে আরও কয়টি অনুরূপ বিদায়-সঙ্গীত প্রকাশিত হইল । গানগুলি উড়িস্কার 
কটক জিলা হইতে সংগৃহীত-- ইহার স্থগভীর সামাজিক তাৎপর্্যমূলক । এই 
প্রকার সঙ্গীত বাংলা দেশের কোনও অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে কিনা, 
কিংবা কোনও কালে প্রচলিত ছিল কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। 


(১) 
বোঁউ, হলিল। পানিরে গোড় দিআই দউনথিলু 
লে। বউ। 

এবে কোউপরি দরিআ মঝিরে প্রখর শ্বোতরে 

ভঙ্গা তরণীরে নাবিক কলুলো। বোউ । 
মু সতে দরিআ মঝিরে প্রখর শ্বোতরে 

ভঙ্গ! তরণীরে নাবিক হোই নাঁব বাহিবি কি। 

তমে মানে মোর ভল শুনিব লো বোউ ॥ 


পিগু| দাঁঢ়ে বাট চাঁলি আসএ নাহি লে! বোউ । 
কোউ পরি খ্1 দাঢে বাট চলিবি মুহি' লো রোউ ॥ 
যেত বেলে মতে জনম দেলুলো৷ বোউ। 
ছাঁতিরে গোভ বেকৰে খুর দেই 
মারি থাআস্ধ লো__ 
সেত বেলে দোষ লাগি*ন আস্ত! লে] । 
এতে বেলে বড় দোষ লাগিব লো! 
সেত বেলে দোষ লাগিথিলে ত্রাহ্মণকু 
তিল স্বর্ণ দান করিথিলে পাপক্ 
মুক্তি লভি আআস্ত লো বোউ। 
এ দোঁষকু মুক্তি লভিব! নাহি লো৷ বোউ ॥ 


পরিশিই__খ ৬১৫, 


মা, আমাকে ম্বোতের জলে প1 দিতে দাও নাই। এখন কেমন করিয়া 
সমুদ্রের মধ্যে প্রথর শোতে ভাঙা নৌকার নাবিক করিয়া ভাসাইয়! দিলে ? 
আমি কি সত্যই সমুদ্রের মধ্যে প্রখর শোতে ভাঙ্গা তরণীর নাবিক হইয়া 
নৌক। বাহিতে পারিব? আমার ভাল দেখা ত তোমার উচিত । 
ওগে। মা, বারান্দার ধার দিয়! আমি হাটিতে জানি না। আমি কি করিয়া 
খাঁড়ার ধারের 698৪) উপর দিয়া পথ চলিব? যখন আমাকে জন্ম িয়াছিলে 
তখন আমার বুকে পা এবং গলায় ক্ষুর দিয়া মারিয়া ফেলা উচিত ছিল, 
তাহ। হইলে তখন তোমাকে কেহ দোষ দিত না। ওগো! মা, এখন বড় দোষ 
লাঁগিবে। তখন দোষ লাগিলে ত্রাঙ্গণকে তিল-স্ুবর্ণ দান করিলে পাঁপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিতে পাঁরিতে-_এখনকার দোষ হইতে আর মুক্তি পাইবে না। 
8) 

কেতকী বান কি গেও১ পুষ্পরে । 

ঝিঅ নেহ কাহি' ঝিআরি ঠারেং ॥ 

মায়ামুগত দেখি রাম ভূলিলে। 

গোলাপ ফুলরে তুমে ভূলিল ॥ 

শুআস্ক৪ তুণগুডরে€ শ্রীকষ্ণপদ । 

সারি কহে সিন। রাধা গোবিন্দ ॥ 

কাউ৬ সে কথাকু কাছা? পাইব। 

কাঅণ কাঁআ হোই রাজ্য বুলিব ॥ 

হল লঙ্গলরে যাহার মন। 

সে কাছ জানিব মধাদ! মান ॥ 

অপার সিনা লক্ষে টক্ক। জঞ্জাল । 

ফুল পাখুড়ারে* মোর জঞ্জাল ॥ 

সামুকার জন্ম পাঁনিরে লীন । 

মোর জন্ম খন্দীশালরে ১০ লীন ॥ 

পিঠি কি জানিব পেটর কথা। 

পর কি জানিব মো মন কথ। ॥ 


১ গেঁদা, ২ ভাইবিতে, ৩ খ-কারের উচ্চারণ “রু”, ৪ টিয়াপাখীর, & মুখে? ৬ কাক, * কোথা 
হইতে, ৮ ঘুরিবে, ৯ পাঁপ.ড়িতে, ১০ রান্নাঘরে । 


৬১৬ বাংলার লোক-সাহিত্য 


পিণ্ড১ দাঢ়ে বাট চাঁলি ন থিলি। 
খণ্ডা৩ দাঢ়ে বাট কি প্রকারে চালিবি ॥ 
কেতকী পুশ্পের যে সুগন্ধ, তাহা কি গেঁদা ফুলে পাওয়া যাইবে? মেয়ের 
প্রতি যে নেহ, তাহা কি ভাইঝির প্রতি সেহের সমান হইতে পারে? 
রামচন্দ্র মায়ামগ দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন, তুমি গোলাপ ফুল (জামাইকে ) 
দেখিয়া ভুলিয়া গেলে। টিয়া শ্রীকষ্ণজনাম উচ্চারণ করিতে পারে, ময়না 
বাধাগোবিন্দ নাম বলিতে পারে-কাক সে কথা কোথায় পাইবে? কা কা 
করিয়া বাজ্যময় ঘুরিয়! বেড়াইবে । হাল-লাঙ্গলে যাহার মন পড়িয়া আছে, 
মান মধ্যাদ। সেকি করিয়! জাঁনিবে? দিদির জন্য লক্ষ টাকার চিস্তা, আমার 
জন্য ফুল পাপড়ির চিন্ত!। ( এখানে মনে হইতেছে, পিতা অধিক অর্থ ব্যয় করিয়। 
জ্যেষ্ঠ কন্তার যোগ্যতর স্থলে বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু কনিষ্ঠীর বিবাঁহ-কালে 
সেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন নাই, ফলে যোগ্য বরও পান নাই। 
সেইজন্য কন্তাটি মাতাপিতার উপর অভিমান বশত: একথা বলিতেছে ।) 
শামূুকের জন্ম জলের জন্য, আমার জন্ম রান্নাঘরের জন্য । পিঠ পেটের কথা কি 
করিয়া জানিবে? পর আমার মনের কথা কি জানিবে? বারান্দার ধার 
দিয়া কখনও পথ চলি নাই-_খাঁড়াঁর ধাঁরের উপর দিয়! এখন কি করিয়। পথ 
চলিব? 
(৩) 

চরণ পদ্মতলু* দয়া সাঁগর্‌। 

সতে এ্ঁছুখিনীকি৫ কলঙ অন্তর ॥ 

বড় কঠিন তুস্ত নেহ ছাড়িবা। 

তীস্ষ অসিধারে পথ চাঁলিবা ॥ 

লঙ্কা অস্থরক্ক সঙ্গে বিবাহ দেই। 

এবে ত রহিব অচিন্ত]" হোই ॥ 

শিবঙ্কু আঁশা1৮ করি বৃষ যষেসন৯ 

ঘাঁস গ্রাসরে তার বিতে জীবন ॥ 


১ বারান্দা, « ধারে, ৩ থাড়া। 
৪ তল হইতে, ৫ দুধিনীকেঁ, ৬ করিলে, ৭ নিশ্চিন্ত, ৮ আশ্রয়, ৯ যেমন । 


পরিশিষ্ট _-খ ৬১৭ 


সেহি পরায়* দশা হোল! মোহর। 
বৃথ। সেবিবা সিন! তব পয়র২ ॥ 
হে দয়ার সাগর, তোমার চরণ-পল্মতল হইতে এই ছুঃখিনীকে সত্যই দূর 

করিলে? তোমার নেহ ছাড়িয়া যাওয়! তীক্ষ অনিধারের উপর দিয়! পথ 
চলার মতই কঠিন। লঙ্কার অস্থরের সঙ্গে (আমার) বিবাহ দিয়া এখন 
নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে । শিবের মত দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বুষের যেমন 
ঘাস খাইয়া জীবন কাটিয়া যায়, আমার সেই প্রকার দশা হইল। তোমার 
চরণ সেবা আমার বৃথা হইল। ( ইহা গৃহদেবতাঁকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা 
হইয়াছে । মাতাপিতা এবং গৃহদেবতা৷ ইহারা যেন প্রত্যেকেই পরিবারের 
অস্তভূক্ত চরিত্র; সরল। বালিক1 গৃহ-দেবতাকেও এখানে মাষের সঙ্গে অভিন্ন 
করিয়া দেখিতেছে _এই সর্বত্র সম্দশিতাঁর মধ্যে একটি উচ্চাঁঙ্গের সাহিত্যিক 
আবেদন প্রকাঁশ পাইয়াছে। ) 


(৪) 

চাঁলিলে বোলিবে ঘোড়া সেইট!। 

শোইলে বোলিবে অলসেইট।৩ ॥ 

বদিলে বোৌলিবে পাহাড় মুণ্তী। 

হাসিলে বোলিবে হেরিলি৪ হুণ্ডী৫ 

(শ্বশুর বাড়ীতে গিয়। ) চলিলে বলিবে ঘোড়া চলিয়াছে, শুইলে বলিবে 

একট] কুঁড়ে বা অলস, বপিয়। থাকিলে বলিবে একট! পাহাড়, হাসিলে 
বলিবে হেষাধ্বনি করিতেছে। 


১ প্রায়, রকম, ২ চরণ, ৩ অলসট।, কুঁড়েটা, ৪ যে স্ত্রী হ্ষাধ্বনির মত রব করে, ৫ হও 
( হোৎকা?, হাদ!1 ) শবের স্ত্রীলিঙ্গ হুত্তী | 

্ষ্টব্য_ওড়িয়াতে ছুই রকম “লৃ" আছে-_একটির উচ্চারণ বাংলা 'ল'-র মত, আর একটির 
উচ্চারণ “ল'স্এ “ড'-এ মিশ্রিত। বাংলায় উপযুক্ত অক্ষরের অভাবে উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে “ল' র 
এই উচ্চারণ বৈষম্য শির্দেশ করিতে পার! যায় নাই। 


পরিশিষ্ট-_গ 


তেলেনা গান 


২৩১-৩২ পৃষ্ঠায় ঘে ঘাট্রুগানটি উদ্ধৃত করিয়াছি, দেখিতে পাওয়া যাইবে 
যে, ইহার মধ্যে কিছু কিছু হিন্দী শব ব্যবহৃত হইয়াছে । ঘাটুগানের একটি 
অংশ হিন্দী-বাংলা মিশ্র রচনা_ইহাকে তেলেনা গাঁন বলে। নিম়োদ্ধত 
গানগুলি ইহার নিদর্শন। গাঁনগ্ুলি মৌলভি আশরাফ সিদ্দিকি ও চৌধুরী 
গোলাম আকবর কর্তৃক শ্রীহট অঞ্চল হইতে সংগৃহীত | 


(১) 
পিয়ারী তুম্‌কো 
পিত লাগাঁওয়ে । 
রুম ঝুমি তেলেনা গাঁওয়ে ॥ 
রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্তা-না-নানা-না ॥ 
একেত আন্ধেরী রাঁতি। 
বিজুলী চটক ভাতি। 
পেয়ারী কম ঝুম্‌ ঝুম্‌ 
তাঁঁন।-না-না-না ॥ 
4 
র (২) 
জিউয়া না মানে সখা, 
আরে পিয়। পরদেশী রে টু 
কোন দেশে রৈলায় রে পিয়া 
আনিয়া মিলাওয়ে। 
যে দিকে ফিরাই আঁখি, 
সে দিকে আধার দেখি, 
মেরে কপাঁলমে এ লিখিল 
হা রে দারুণ বিধি। 


পরিশিষ্ট _গ ৬১৯ 


রাধার ছঃখ গেল না, 
কোন দেশে রৈলায় রে পিয়া 
নিলয় পাইলাম না ॥ 

মৈথিল এবং বাংল! মিশ্র ত্রজবুলি নামক কৃত্রিম ভাষায় যেমন মধ্যযুগে 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য স্যষ্টি হইয়াছিল, উদ্ধত লোক-সঙ্গীতগুলির রচনায়ও 
তেমনই হিন্দী এবং বাংলা মিশ্র এক রুত্রিম ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা 
হইয়াছে । বাংলার আর কোনও লোক-সঙ্গীতে ইহার অনুরূপ নিদর্শন 
পাওয়া! যায় না। ইহা লোঁক-সাহিত্য রচনার একটি ব্যতিক্রম মাত্র। পূর্ববেই 
উল্লেখ করিয়াছি, লোক-সাহিত্য কোনও কৃত্রিম ভাষায় রচিত হইতে পারে 
না-_-জাতির নিজন্ব ভাঁষাঁর অরুত্রিম রূপই ইহার বাহছন। স্থতরাঁং এই নিদর্শন 
গুলি সমাজের উপর বহিঃপ্রভাবের ফল এবং মৌলিক ঘাঁটু-সঙ্গীত রচনার 
প্রেরণা নি:শেষিত হইয়া যাইবার যুগেই রচিত । সাধারণ ভাবে মনে হইতে 
পারে যে, ইহাব। ব্রজবুলির অন্ছকরণে রচিত, কিন্ত একথা সত্য নহে-_স্বতন্্ 
দিক হইতে ইহাদের উপর হিন্দীভীষার প্রভাব পড়িয়াছে, বৈষ্ণব পদীবলীর 
ভাষার সঙ্গে ইহার ভাষার কোনও যোগ নাই । 

এখানে একটি বিষয় সহজেই মনে হইতে পারে যে, পূর্ব মৈমনসিংহের 
ঘাঁটুগানের গায়ক অধিকাংশই জাতিতে মুসলমান ; স্থতরাং বাংলা ভাষার 
সহিত অন্য কোনও ভাঁষ! মিশ্রিত করিয়া যদি তাহাদের সঙ্গীত রচনা করিবার 
প্রয়োজন হয়, তবে তাহারা তাহাদের মধ্যে আরবি-পারসী কিংব। উর্দি, শব্দ 
মিশ্রিত করিবার পরিবর্তে হিন্দী শব্ধ মিশ্রিত করিবার কারণ কি? ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে যে কথা ব্যবহৃত হয়, তাহা হিন্দী । যদিও উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত মাত্রেরই বিশিষ্ট গায়কগণ জাতিতে মুসলমান, তথাপি আরবি-পারসি- 
উদ্দ-শব্ তাহারাঁও সঙজীতে কদাচ ব্যবহার করেন না। অতএব পলীর 
মুসলমান গায়ক কর্তক গীত হওয়া] সত্বেও ঘাটুগানগুলিতেও আরবি-পারসী 
শবধের পরিবর্তে হিন্দী শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে-_-ইহা বাংলার লোক-সঙ্গীতের 
উপর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাবের ফল বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় । 
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নিজাম ৩৬৮ 
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নৌকাখণ্ড ২৭৭ 


প 


“পঞ্চতন্ত্র ২০৫১-৩৭৬১ ৩৮২১ ৩৮৭, ৪৪০ 


ংলার লোক-লাহিত্য 


পট, গাজীর ১৭৫, ১৮০ 
গৌঁসাই ১৭৫ 
জড়ানো ১৭৫ 
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দীঘল ১৭৫ 
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পুত্র সরোবর+ ৪০৬ 
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ফেরুসা ৩১৭ 


বঙ্কিমচন্দ্র ৩৫৫ 
বঙ্গালরাজ ( গোপীচন্দ্র ) ৩০৫১ ৩২০ 
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পৃথিবী ৪৪০ 
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সন্ধ্যামণি ১২৬ 
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বাইবেল ৪৪৬ 
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বাঘ, উপকথায় ৪২৩ 
বাঘাই ব্রত ১২৯ 
“বাঙ্গাল৷ ভাষাঁর অভিধাঁন' ২০৫ 
বাণভট্ট ১৭৪ 
বাছানীর গান ৩৩৬ 
পালা ৩৩৬ 

বারমাসী, ফুল্পরার ২৭০ 
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সীতার ২৭০ 
“বারমাসে তের পার্ধবণ, ১৬৯ 
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“বাংলার ত্রত+ ২০৯ 
“বাংলার ব্রতকথা” ৩৫ 
বিজয়া-সঙ্গীত ১৮৬ 
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বিদ্যান্থন্দর ২৯৬, ৩১৪ 
বিবাহ-সঙ্গীত ১৭০, ৫৬৬ 
বিনয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮. 
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বিশল্যকরণী ৪০০ 
বিশাখা দত্ত ১৭৪ 
বিশ্ববিগ্ালয় সংস্করণ (কলিকাতা) ৩৩৬ 
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বিষবেদে ১৭৩ 
বিষুণ্পদ ৪৫০ 
“বিসঞ্জন+ ৩২৭ 
বীর কথা (১৪:০ ৪16) ৩৭৫ 
“বুদ্ধ, ভুতুম* ৪৩৮ 
“বৃদ্ধ-ব্যান্্র-ত্রান্মণ-কথা" ৪২৪ 
বৃন্দাবন দাস ৫৭৭ ৫৭৯ 
“বুহৎ কথা; ৪৩০ 
বেলেতোড় (গ্রাম ) ৮৩, ৮৫১ ১০২ 
বেকন (999০0) ৫০৩ 
ব্যঙ্গমা-ব্যজমী” ৩৯৯ 
বেনফে (89795) ৩৮৭, ৩৮৮১ ৩৮৯ 
বৈগা (জাতি ) ৪৬০, ৪৭১, ৪৭৪, ৪৭৬ 
বোকাই নগর ৪৩ 
বোঁড়ো (জাতি ) ৪৩, ৪৪, ৩২৩ 
“বৌদ্ধ গান ও ্োহা” ৪৪৮ রর 
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ভট্টশালী, নলিনীকাস্ত ৩০৫ 
ভদ্দরেশ্বরী ১৮১ 
ভলুয়! ৪৩ 
ভবানী দাঁস ৩১৬ 
ভাওয়াইয়া! ৪৬, ১৬১, ২০৮১ ২১৬ 
ভাগীরত্ী ৩৪ 
ভাগীরঘী তীর ৩৪ 
তাঁজলি ২৫২ 
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ভাজো ২০৮ 
ভাট ২৯১ 
ভাটিয়ালি ১৫৪১ ৫৪৯৫, ৬৬০১ ৬০৫ 
৬০৯, ৬১২ 
ভাছু ৩৬-৩৯, ১৮১-১৮৭১ ২০৮ 
“ভাহ্ুসিংহের পদাবলী” ৩৬১ 
ভারতচন্দ্র ২৩, ২৯৬ ৩০২, ৩০৩, ৩৬৯ 
৫০৮১ ৫৯০৯ 
ভারতীয় লোক-কথা ২৯০ 
ভাব-সম্মিলন ৬৪ 
ভাষা, আলো আধারি ৬৮ 
ভাসাঁন, মনসার ২২৬ 
ভুস্থকু ৫১৩ 
ভূইঞ্গ, জাতি ৫৬২ 
ভেরিয়র এল্উইন ১০ 
ভেলুয়া ৩৬৫১ ৩৬৯ 
ভোজ, ভূপতি ৯৯ 
ভোগীপাঁল ৫৭৭ 
ভোজপুরী (সাঁদরী ) ২০২, ২৩ 
ভোন্বল দাস ৪২৪ 
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মকিমপুর ২৭৪ 
মকিম শেখ ২৭৩ 
মঙ্গলকাব্য ৩৪, ৩৯, ৪৯, ৬১-৬৩, ২৮৪, 
২৮৫১ ২৯৫; ৩০২১ ৩০৮-৩১০১ 
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লগাঁন ৩০, ৪০২ 
গুমর্দারের বেটা” ৪৬৪ 
ফকির ৪৩, ১৬৬, ৩৪৮, ৩৬৫ 
স। ৩৭৩১ ৪০৭-৪১৯১ ৪৩৮ 
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পাঁপের ৮১ 
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২৭০১ ৩৯৫১ ৫৬৩ 
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হর সাহী ২০৭ 


৭1” ৩৩৭-৩৪০ 


১৬১, ১৭৪, ২৩৪, 
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পালের গাঁন* ৫৭৭; ৫৭৯১ ৫৮১ 
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'শমতীর গান” ২৭, ৩০৬ 
জ ভাগ্ডারী ৬০৮ 
মণ্ডল ১৬৯ 
পকচন্দ্র রাজার গান” ২৪, ৯৪, ২৯৬, 
২৯৭, ৩০৬, ৩১৬, ৩১৭, ৫৭৭ 
তান্ত্রিক ৪২, ৪৩, ৪৫১ ৪৮, ৪৯, 
১১৮১ ৩১৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩৯৩ 
মারফতী ৫৩, ৫৭, ৫৯, ৬০৮ 
মাল, বেদিয়া (জাতি ) ৬৪, ১৭৪ 
মিস্মি (জাতি ) ৪৪, ৪৫, ৪৮ 
মীননাথ ৫৪, ২৯৪, ২৯৫১ ৩০৬-৩০৮, 
৩১০, ৩১১, ৩১৩ 
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১০২, ৩০১১ ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫২, 
৪৬১ 

মুখখিলাঁনি (বাঘের ) ১৪২ 

“মুদ্রারাক্ষস” ১৭৪ 

মুরিয়া (জাতি) ৪৬৯, ৪৬৬, ৪৭৪, 
৪ ৭৬ 

মুর্শীছ্যা ৫৩, ৫৬-৫৯ 

মুহম্মদ শহীছুল্লহ, (ডক্টর ) ১১৬, 
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২৯৭, 


২৯২১ ২৯৩ 


৩৩০১, 
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৩২৫, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩৫, ৩৩৭, 


৩৪৫, ৩৪৯-৩৫২১ ৩৫৬-৩৫৮৪ ৩৬৩, ও 
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